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মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 


যৎকুপা তম্‌ অহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ 

সপ্শত শ্লোক-সমধ্বিতা ক্ষুদ্রতন্থু গীতার ভাষা বেশ সরল; কিন্তু এমন 
দর্ব্বোধ্য গ্রন্থ বুঝি আর নাই । হার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে একাধারে সমুদয় 
ধর্চতত্বের সার, সমুদায় নীতিশাস্ত্রের সার, সমুদায় দার্শনিকতত্তের সার, 
সমুদায় উপনিষদের সার, প্রায়শঃ হ্ত্রাকারে স্ৃবিন্স্ত। নিজের বুদ্ধির 
উপর নিতর করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বার! গীতার অর্থবোধের চেষ্টা করিলে 
পদে পদে বাধা! পাইতে হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক 
যাহ! কিছু, তাহার মূল, লৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রতাক্ষমূলক 
অন্থমান। কিন্তু এই লৌকিক রাজার বাহিরে যে অনন্ত অলৌকিক 
অমৃত রাজা আছে, যাহা এই লৌকিক রাজ্োর মূল, এবং যাচার কোন 
বিষয়ই আমাদের কোন হইন্সিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ তয় না, যোগজ জ্ঞানেও 
যাহা আংশিকভাবে মার জানা যায়, শীকৃষ্ণ যোগন্ক ইয়া সেই অনস্ত, 
অজেয়, অমৃত রাজোর কণ! বলিয়াছেন। এই সংসার*রাজ্যের পারে 
অমৃভ-রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং যুক্তিতর্ক প্রমাণে 
তাহ! আধিগম্য নছে। গীতাতেও কোথাও কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই). 
বিরোধী মতের বিচার, করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্বক কোন দিদ্ধান্ত দেওয়। 
হয় নাই। যাহ! সিদ্ধান্ত, যাহা সত্য, একবারেই তাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে। 


le গাতা-এ্যাপ্যায্স জাচাব)গণের ম'ততেদ। 


অতএব গীতা বুকিতে হহলে গর ত প্রি প্রহাত আপোপদেশ এবং শান্দশী 
মাচা্ন।গণের উপদেশের্র অনুসরণ ভিন্ন উপায় নাহ । 

কিন্তু শাস্্ে অনেক আপাত-বিরোধা কথ! দেখা যায়; এবং 
আচা্নাগণ ৫ একনঠ নতেন। ঠাহাদিগের ছারা রচিত গাতার ভাষা 


১ 


টীকা সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ঠাহারা বিভিহ 
দল্প্রদায় ঠক; এবং যান মে :ল্প্রদায়ের অঙ্কন, তিনি সেই সাম্প্রদায়িক 
বের অবশ ত্র মবলশ্রন পুলক পাঠা ব্যাথা! করিয়া, ভগণঢ'ক্র 
চার প্রমাণে, পেঠ সাম্প্রদায়িক মতকে সমিতি করিত মত যু 
করিয়াততন, নিরাপঙ্গাঙাণে গীতা পাখার জা 55 মন্ত্র করেন নাই । 
আর তাত! করি, াঙহাদিগাক আনিক স্থলে 'বিশেম কইুকল্পনা ও কুট 
অর কাঁণয়া, যোড়াঠাডা দিত হহনাছে। তথাপি যোড যে ঠিক লাগে 
নাই, তাহা খেশ স্পষ্ট দেখা মান । উদ্াারণ সণ ৩.১১--১৯৪ ; ৪52২; 
১১৩৭; ৮:2; ১৯/১--9১১2।১ প্রড়ত শোকের বিপ্ৰ বাখা দ্রষ্টব্য । 
ভাঙার ফলে, গাহার ৭০০ শোকের মদে অথ-সামগজন্ত নষ্ট হহয়াছে, 
ইর্বোধা গা আপধকতর ঢন্োধা হইয়াচে এবং ভগণবঢপ'দদা উদার, 
পার্বজনীন, সতা পন্ম- অনুদার, দেশকাপলপাত্র বিশ্োষ সীমাবদ্ধ, সঙ্গী 
ঠইয়া, পানীয় সামানঞ্জিক আচার [বচার-পিশেষমান্রে পরিণত হইয়াছে, 
প্রাণহীন মৃতদেহে 'পমাবসি» ইয়া পড়িয়াছে । 

ন্থতরাং গাতার সব্বাঙ্গে ৮ বাখিয়া যে স্বত্রে সপুশত-শ্লোকময়ী 
সমুদায় গীতাথানি গাগা, সেই স্ুত্রটি যতক্ষণ না পাওয়া যায়, "5০. ্ষণ 
নিরপেক্ষ হাতাথাজিজঞান্থর নিকট গীঠা গুব্বোধাত থাকে। সেই শের 
সন্ধান কারতে হইবে। 

প্রথমে দেখিতে হইবে গে, ক উপলক্ষো গীতার উদ্ভব । কুরুক্ষেত্র 
রণস্থলের মধাভাগে দণ্ডায়মান অজ্জুন বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে! ভীন্মা্ি 
গুরুজনকে নিহত করিয়1, জ্ঞাতি-বন্ধু-সুহৃদ্গণকে বিনাশ করিয়া, কুলক্ষয় 


গীতার এীকদেশিক ব্যাথা । 


করিয়! আমায় রাজ্যলাভ করিতে হইবে। আমি এ রাজত্ব চাহি না। 
ইহাতে আমায় মহাপাপে পাপী হইতে হইবে। যুদ্ধ না করিলে যদি 
আমায় তিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, এমন কি আমার জীবন নষ্ট হয়, 
সেও ভাল; তবু এ পাপকম্ম আমি করিব না। এই বলিয়া তিনি ধনুব্বাণ 
পরিত্যাগপুব্বক ব্যাকুল চিত্তে উপবেশন করিলেন । 

তদ্দর্শনে শীর্ণ কহিলেন, হে পার্থ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার 
এ দ্রব্বুদ্ধি কিরূপে হইল ? ইহাতে তোমার ইহলোকে অপযশ ও 
পরণোকে স্বর্গহানি হইবে। আর্ধ্যবংশোস্তব সাধুগণ ঈদৃশ কর্ম করেন না। 

ইহ শুনিয়া অজ্জুন আরও ব্যাকুল হইলেন। যুদ্ধ করিলে মহাপাপ 
হয়, আর না করিলে৪ অকীন্তি এবং স্বর্গহানি হয়। ঘোর কর্ম্সঙ্কটে 
পড়িয়! তিনি কন্তব্যমূঢ় হই! পড়িলেন এবং এ স্থলে কি করা কর্তৃণ্য, কি 
করিলে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহলোকে অকান্তি ও পরলোকে স্বর্গহানি ন! হয়, 
তাহ! নির্ণয়ের জন্য সর্বজ্ঞ শ্রী =গবানের শরণাপন্ন হভইলেন। তখন 
ভগবান, প্রিয়সথা অজ্ঞুনের যাহা সর্বরূপে শ্রেয়স্কর, ইহপরলোকে মঙ্গল- 
চনক, ছাঠা বলিতে লাগিলেন । ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] | 

গীতা, চত্রর্থ অধ্যায় ১--৩ শ্রোকে দেখিতে পাই যে হক্ষাক আদি 
রাজমিগণ এই গীনান্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; এবং ভগবান্‌ ধন্মস্থাপনাথ 
সেই জ্ঞানই ছকে বলিতেছিলেন। শ্বতরাং বুঝ] মায়, যে নিগ্ভাবলে, 
যেক্ান আশ্রয় করিয়া, ইক্ষাকু আদি সেই প্রাচীন ভারতীয় মহাম্মাগণ 
এই তারহতভুমিকে ভ্ঞান-গৌরব-উশ্বর্া-বার্মোর চরম সীমায় উন্নীত করিয়া 
ছিলেন, এই গাতাশান্তে ভগবান অক্দুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই জ্ঞান 
সমগ্র মানবজান্িকে শিখাইতেছেন। সেই জ্ঞানই গাতার 'প্রতিপান্ত 
বিষয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে স্বরূপে শ্রেয়োলাভ করানই 
গীতার প্রচয়োজল বা মুখ্য উচ্দ্দশ্থয ! 

কিন্ত গীতার বহ ব্যাধ্যাকার সেই গীতাক্জানের একট! দিক্মাত্র-- 


বিভিন্ন আচার্ষোর বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত। 


কেবল মোঙ্ষপর্থ্বের দিকটা, পরলোকের দিকটাই দেখাইবার যন্ত্র করিয়া- 
ডেন, এবং আর 'একটা দিক -_ইতলোকের দিকটা, একবারেই উপেক্ষা 
করিয়াচেন। কিন্ত যপ্টারা আমাদের ইচলোকের কল্যাণ সাধন ভয়, 
ধর্দ-অর্থ-কাম লাভ হয়--সে বিষয়ে যে সমস্ত সারগর্ভ গুস্ক উপদেশ 
ভগণান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন, সে সকলের আলোচনা সাহারা আদৌ 
করেন নাট । এনং আমরাও সে সকল দেখিবার ও ধুঝনার চেষ্টা করি 
না ; অপিচ, আকাশচর জ্যোশিক্ষমগ্লীর পর্ণযবেক্ষণে অতিবাস্ত নির্বোধ 
জ্যোন্তিবিবিদের স্কায়, কেবল উদ্ধে দৃষ্টি রাখিয়াই জীবনের পথে ঠাটিতেছি, 
পথিমধ্যে যে কত “নালা ডোপা” রহিয়াছে সে সকল কিছুই দেখি না। 
ফলে, ৯ঠাৎ খানায় পড়িয়া “বেঘোরেশ প্রাণ যাইতেছে । অধুনা পণ্ডিত- 
কুপতিলক ৬বাণগঙ্জাধর তিপক-প্রমুখ লোকহিতৈষী মহাম্মাগণ গীহ]- 
জ্ঞানের ছুট! দিকই আমাদের চক্ষে ধরিয়াছন, যথাস্থানে আমরা তাহ! 
দেখিব। এখন প্রথমে, প্রাচীন ভাধাকারগণের মধ্যে যিনি যেন্ধপ সুত্র 
অবলম্বনে গীতা-শান বঝাইতেছেন, চাহ! দেখেব। 

তাদের মতে,_যে পদ প্রাপু হইলে জীবের সংসার্প্রমণ শেষ হয়, 
মুক্তিপাত তয়, তাহাই গীতার একমাত্র প্রতিপান্ব বিষন্ধ। তাহা লাভ 
করানই গীতার পয়োজ্জন। এ পর্যন্ত ঠাঁচাণা সকলেই একমত । কিন্ত 
সেই পরম পদ-সাধ্য বস্তু কি? ও তাং! পাইবার উপা: গীতায় কিরূপ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বিষয়ে মতভেদ । 

শঙ্করাচাগোর মতে, বান্থদেব (জগতের আধার ) পরম ব্ৰহ্মই সেই 
পরম পদ। সেই পদ প্রাধ্থির জন্ত প্রথমে ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে কন্মুযোগ 
অনুষ্ঠান করিতে হয়; তদ্দার! সত্ব শুদ্ধি হয়। সং শুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ 
হয়। তখন সর্বকম্ম সয্ন্যাসপুব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সেই পরম পদ 
লাভ তয়। অজ্ঞানী জ্ঞানের জন্ত নিফামভাবে কঃ করিবে । জ্ঞান লাভ 
হইলে সর্বকর্থ ত্যাগ করিয়! সন্নযাম অবলম্বন করিবে। এইরূপে তিনি 


শঙ্করাচার্ধ্যের মারাবাদাত্মক অদ্বৈতপর ভাষু)। BL 


কৰ্ম্মকে গৌণভাবে ও জ্ঞানকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন; ভক্তিযোগের স্বতন্ত্র 
টল্লেখ করেন না। তাহার মতে, অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানেরই অন্ততম 
স্বরূপ (১৩১০ )--ভক্তি জ্ঞানেরই অন্তর্গত । সর্বত্র এই মত রক্ষা 
করিয়! তিনি গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। গীতার প্রয়োজন যে মুক্তি, 
তাহার স্বরূপ কি, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি মায়াবাদী অধ্ৈত- 
জ্ঞানী। তাহার মতে,-_( ১) জগৎ স্বপ্নৃষ্ট পদার্থবৎ অলীক। তাহার 
পারমাথিক সত্বা নাই । পরম ব্ৰহ্মই পরম তত্ব; তাহা নির্বিশেষ, 
নরুপাধি ; চৈতন্তমাত্রই তাহার শ্বরূপ। (২) জীবাত্মাও শ্বরূপতঃ 
সেই বর্গ, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা। জীবভাবে দেহের সহিত আত্মার 
( ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্জের ) যে সংযোগ, তাহা অধিস্তানিমিত্ত অধ্যাসমাত্র 
( ১৩২৬ ভাব্য)। ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায়, অবিস্তাবশে 
মুক্ত আত্ম! যেন হ্থুথহুঃখাদিযুক্ত সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। (৩) 
অবিদ্তাই জীবের সংসার-দশার হেতু । আর অধিষস্তানিমিত্তই কর্ম্মপ্রবৃত্তি । 
সেই অবিঘ্য| নিবৃত্ত করিয়। সর্ব কন্মপাঁরত্যাগপুর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে 
্রানম্বরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিন্ূপ জীবনুক্তি লাভ হয়। অনন্তর প্রারন্ধ 
কর্মক্ষয়ে দেহাবসান হইলে, একবারে বিদেহমুক্তি লাভপৃব্বক ব্রন্মের সহিত 
সমত! প্রাপ্তি তয়। “গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যম্*_ বেদান্ত, শাঙ্কর ভাষ্য । 
তিনি আজন্ম প্রচ্মচারী জ্ঞানী সন্ন্যাসী; শ্ঠরাৎ সর্বত্রহ জ্ঞান ও সন্ন্যাসের 
উপর ঝেশাক দিয়াই গীতা, বেদাস্থাদির ভাষ্য লিখিয়।ছেন এবং তদ্বার! 
তিনি কপিধুগে মৃতপ্রায় বৈদিক সয়্যান ধর্মকে পুনজাঁবিত করিয়া 
তাহাকে বৌদ্ধ যতিধৰ্ন্মের আসনে বসাইয়াছেন সত্য, কিন্ত এই ভারতের 
অধোগামা আধ্যাম্মক এবং আধিভৌতিক আ্রোতকে উদ্ধনুখী করিতে 
পারেন নাই। আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালিত 
করিতে পারেন নাই।; পরস্ত অত্যুত্তম প্রতিভাসম্পয় মনুয্যগণকে লোক- 
সমাজ হইতে টানিয়া লইয়! সক্স্যাসমার্গে প্রবর্তিত ব! প্ররোচিত করিয়া, 


fhe রামানুজের বিশিষ্ঠাদ্বৈতপর ভাষ্য । 


আমাদের সমাজশক্রি, খবর্ব করিয়াছেন, সঙ্ঘশক্তির উন্নতির অস্তরায় 
হইয়াছেন । 

মধুন্দদন সরস্বতী প্রায়শঃ শঙ্গরের অস্থবর্তী। তবে তিনি ভক্তি- 
যোগেরও উপযোগিতা স্বীকার করেন। 

শ্রীধর স্বামীও অপ্ৈতবাদী । তবে মে পরম তত্ত্বকে শঙ্কর চিন্মাত্রৈক- 
রস--কেণল স্লানশ্বর্ূপ বলিয়াছেন, স্বামা তাহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলেন, 
(১৮৫৫ ভাষা); এবং ভক্ধিকে প্রাধান্য দিয়া, জ্ঞানকে ভক্রিরই 
অবান্তর বাপার বাঁলয়া, ঈশরতভক্কি হতেই মোক্ষ লাভ ভয়, সিদ্ধান্ত 
করেন। 

রামান্াজির মতে, যাহ! পরম শিব, তাহা নির্ন্বিশেষ অক্ষর এন্ম নতে। 
অক্ষর এক্ষ পরুতিবিমুক্ষ কুটন্ত জাবাম্ামার। পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম 
নারায়ণই পরম তত্ব, তিনি শিবিশেষ, নিগুণ নতেন ; পরদ্য সবিশেষ 
সগুণ--অনন্ত কঙগাণগ্রণ'পশি্। কোন হেয় গুণই ্টাভাতে নাই, এজন 
তিনি নিগুণ। অণচস্থনীয়া শ্বশক্কিদ্ধারা তিনি অচিৎ-ভাবে জড় জগৎ, 
জচিৎসংঘৃক্ত চিৎকণাভাবে জীব এবং পীজ্ধ চিং-ভাবে পুরুষোস্তম, 
পরমেশ্বর। এই চিৎ-স্বরূপই তাহার পরম ধাম (৮1২১ ভাষ্য )। পুরুষ 
প্রকৃতি-_ দই তাহার প্রকার বা বিভাব, 851১00 মাত্র । এই তিনই 
তাহার নিত্য ভাব। ঈশ্বর এক; কিন্গ জীব বহু; এবং জীব ও জড়- 
সমন্বিত এই বিশ্ব তাহার শরার। এইরুপে তিনি সবিশেষ বা বিশিষ্ট 
ব্রদ্দেই জগৎ দশন করেন; তজ্জন্য ঠাঁচার মতকে বিশিষ্টাদ্বতবাদ বলে। 
তাহার মতে, জগৎ মিথা। নহে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্জের অধাস মাত্র নচে। 
পরস্ত তাচাদের ইতরেতর সংযোগে উৎপন্ন, ব্রদ্গসত্যায় সত্বাযুক্ত, দত্য। 
প্র তিমুক্ত জীবাত্মা জ্ঞানাংশে পুরুষোত্তমের সহিত একাকার বা সমানংক্্মী 
বলিয়া! জীবে ব্রক্মে অভেদ। তথাপি ভগবান্‌ দ্বিদ্ঘন ও জীব চিৎকণা। 
গ্ৰৃতরাং চিৎশ্বরূপেও জীবে ব্রন্দে ভেদ থাকে। এইরূপে রামানুজ 


অন্যান্ত আচার্য্যগণের শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত এবং দ্বৈতাদৈতপর ভাষ্য | ॥ 


“নিগু ণ” শব্দের অভিনব অর্থ করিয়া, নিগুণ অদ্বৈতবাদ নিরাসপুর্ব্বক 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন । 

সাধনাসম্থন্ধে, তিনি কৰ্ম্মকে গৌণভাবে গ্রহণ করেন না। তবেজ্ঞান 
ও কন্মানুগৃহীত ভক্কিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন । তাহার মতে, মুক্তিতে জীব 
ব্ৰহ্মচাব লাভ করে; রঙ্গের তুলা সত্যসঙ্গন্ন, সর্বজ্ঞ, আনন্দময়, স্বরাট 
ইত্যা্দ হয় বটে, কিন্ত তথাপি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। 

ব্সতাচাধোর গুদ্ধাদ্বতবাদমতে, পুরুষোন্তম শ্রীক্ষ্ণই পরম তল । 
জীব ও প্রকৃতি তাহার অংশ বা বিভূতি। বন্ধ অবস্থায় জীবে ঈশ্বরে ভেদ 
থাকে ; কিন্তু মুক্তিতে অংখাংশী ভেদ থাকে না। তিনি ভক্তির পক্ষপাতী। 

দ্বৈতবাদী মধ্বাচায্যের মতেও পুরুষোন্ধম বাসুদেব শ্রীরুষ্জই পরম 
তন্তু । তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন,_-অত্ন্ত ভিন্ন । সেই ভেদ পাচ 
প্রকার। জীবে ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জীবে 
জীবে ভেদ ও লড়ে জড়ে ভেদ। এই পাচপ্রকার ভেদই অনাদি। 
মুক্তিতে ও তাহা থাকে । 

বপদেব বিগ্তানৃষণের গীতাভাষ্য প্রায়ণঃ এই মতানুযায়ী। তাহার 
মতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিতা। জীব, প্রকৃতি ও কাল 
ঈশ্বরাদীন। অশেষ ক্লেশনিবুন্ধিপূর্বক শ্রীরুঞ্চ সাক্ষাৎকারই গীতার 
প্রয়োজন । কর্ম গোৌণভাবে পরমপদপ্রাপ্তির সচায়। কর্ম্মমোগ হইতে 
জ্ঞান ভক্তি লাহ হয়। জ্ঞানে পালোক্যাদি লাভ হয় । কিন্তু ভক্তির 
দ্বারা ভগবানের সেবানন্দ লাত হয়। ইহাই মোক্ষপদ। দ্বৈতবাদিগণ 
নির্বাণ-মুক্ি স্বীকার করেন ন1। 

এইরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রকৃষ্ণকেই পরম তুব্বরূপে গ্রভণ করেন। 
তিনিই পরম ব্রহ্ম । তিনি সগুডণ,-অনন্তকলাণ-গুপযুক্ত । অক্ষর ব্রহ্ম- 
তত্ব, তাহাদের মতে, প্রক্ষতি-বিমুক্ত কৃটস্ত জীবাম্ম! মাত্র; আর কাহারও 
মতে বা, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কাস্তিমাত্র ৷ 


1৮০ বিবিধ সাম্প্রদায়িক মতের তালিকা । 


তাছা দগের মধ্যে নিশ্বকাচার্য্য এই সকল বিরোধী মতের সমঙ্য় পূর্বক 
দ্বৈতাত্বৈতণাদ না ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। তাহার মতে, ব্রহ্ম এক 
ও অগ্ৈত তত্ব। তাহার চারি ভাব। অক্ষর ভাব, ঈশ্বর ভাব, জীব 
চাব ও প্ররুতি ভাব। অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং ঈশ্বর জীব ও 
প্রকৃতি ভাবে তিনি সবিশেষ। এই নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নিগুণ ও 
সগুণ-_ ইউ পারমার্ণিক সন্ত । 

এই সকল ব্যতীত আরও অন্তান্ত মত আছে। সেই সমুদায়গুপির 
পর্যযাপোচন! করিলে দেখা যায়, যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়পুক্ ভাষাকারগণ, 
নিয়োক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গীঠাশান্ন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ১ 

১। মায়াখাদাম্মক অদ্বৈত জ্ঞানণণক এদ্ষজ্ঞান ( শঙ্কর )। 

৯। মায়ার সতাত্ব প্রতিপাদক বিশিষ্টান্বৈচ জ্ঞানমূণক বাগুদেব-ভল্তি 
(রামানুজ )। 

৩। শুঞ্জাৰ্ৈত স্যানমূলক ভক্ত ( বল্লভাচাৰ্য্য )। 

81 শঙ্করাদ্বৈত জ্ঞানের সঠিত 'নক্কি (পর স্বামী )। 

৫। দ্বৈতাধৈত জ্ঞানমূলক ভক্ত ( নিধ্বকাচাৰ্দা )। 

১। দ্বৈত-জ্ঞানমূলক ভক্তি ( মধবাচাধ্য )। 

৭। কেবলা ভক্তি ( চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব স শদায় )। 

৮। পাতঞ্জল যোগ (আধুনিক যোগিস'শাদায় ), ইত্যাদি । 

পূ্ণ্বোক্ত আচাধ্যগণ প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অগবা আংশিক ভাবে কম্ম 
সন্নাদের পক্ষপাশী; লৌকিক কম্মে থাকিলে সাধন! হয় না, অতএব তাহ! 
ত্যাজা। অসক্রো হাচরন্‌ কম্ম পরম্‌ আপ্রোতি পুরুষঃ (৩। ১৯); তয়োন্ক 
কৰ্ম্ম সন্নাসাৎ কম্মযোগে! বিশিষ্ুতে (৫1২) ইত্যাদি ভগবানের স্পষ্ট 
উক্তি সেও তীচ্ার! কম্মমার্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন ন1। শ্রুতির 
যে যে মন্ত্র এবং গীতার যে যে শ্লোক, যাহার অনুষ্জেদিত মতের পরিপোষক, 
তিনি কেবপ সেইসুপির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া, অন্তগুলিকে উপেক্ষা 


ভগবদ্বাক্যের সারাংশ এবং তাহার তাৎপর্য্য । ee 


করিয়াছেন। কাজেই গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্ত স্থাপিত হয় 
নাই, অনেক স্থলেই সংশয় নিরাক্বৃত হয় নাই--অধিকন্ত অর্জুনের যে মূল 
' কর্মজিজ্ঞাসা, তাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। 

যে সকল যুক্তিতর্কের উপর উপরোক্ত এ সকল বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত, 
সে সকলের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। গীতায় যে অজ্জঞেয় 
অমৃত রাজোর তত্ব উপদিই হইয়াছে, যুক্তি-তর্ক বিচারে তাহা পাওয়া যায় 
না। অতএব শ্ীভগবান্‌ জীনুখে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমর! সরল ভাবে 
তাহারই আলোচন! করিব। 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, অনাদি পরম অক্ষর ততই ব্রহ্ম (৮৩)। বিশ্বের 
মাহ! চরমতন, তাহাকে অব্যক্ত অক্ষর বলে (৮।২১)। তাহাই আমার 
পরম ধাম এবং তাহাই জীবের পরমা গতি । তাহা লাভ করাই মোক্ষ 
(৮। ২১১১৫ 5)। আমিই ব্ৰহ্মর প্রতিষ্ঠা ( ১৪। ২৭ )। আমার 
একাংশে জগৎ বিধৃত ( ১০1৪২ ); আমিই জগতের পরম কারণ-_-জগতের 
প্রভব-প্রলয়াধার । আমার পরা ও অপর! প্রকৃতি সব্বভৃণ্চযোনি,(৭.৪ --৭)। 
সর্ব সত্বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে বা প্রকৃতি-পুরুষ যোগে উৎপন্ন 0১৩২১) 
সেই প্রকৃতি-পুরুষ অনাদি ( ১৩। ১৯)। প্রকৃতি আমার (৭1 ৫) এবং 
আমিই সর্বক্ষেত্রে গেত্রজ্ঞ-পুরুষ (১০।২)। অণ্যক্র মুর্তিতে আমি 
সর্বময় (৯। ৪ )। অগ্নি, চন্দ্র, হের যে তেজ, তাঁত! আমার (১৫।১২)। 
যে পুরুষ দেহের সংবোগে স্বথত5ঃখাদির ভোক্ত! জীবাম্মা, তিনিহ স্বরূপতঃ 
দষ্টা স্বরূপ কৃটন্ত আয়া এবং সর্বনয়স্থা মহেশ্বর বা পরমা 1 (১2 । ২২)। 
ব্ৰহ্ম, স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়া ও সর্বভূতের বিভক্রের হায় অবন্ি 5 (১৩।১%)। 
আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া রহিয়াচ (১৫।৭)। সর্নাভৃভাশয়স্থিত 
জীবাত্মা আমার বিভূতি €১০।২০)। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি 
মানুষী তমুতে অবতীর্ণ হট (৪1 5)। মূ্খেরা আমার এ তত্ব না বুঝয়া 
আমায় অবজ্ঞ। করে; কিন্তু মহাত্মাগণ তাহা বুঝিয়| একত্ব ( অদ্বৈত) 


সর্ব বিরোধের সমন্বয় । 


ভাবে বা প্রথক (দ্বৈত) ভাবে আমার উপাসনা করেন (৯1১৫) 
ইত্যাদি। 

অতএব গীতায় ব্রহ্মের নি গুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করা তয় নাই ; 
অপপণ! ঈশ্বর ভাবকেও পারমার্থিক মিথ্যা বলা হয় নাই; কিংবা ব্রহ্ম ও 
ঈশ্বর, বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা যে স্বত্ব তব, হাহা৭ বলা তয় নাই । অপরঞ্চ 
জগৎ যে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, এ তন্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । যাহ! 
পরম "তন, তাহা কেবল নির্নিশেষ, অদ্দৈ 5, চৈতন্তমাত্র, অক্ষর বহ্মতত্ব নতে; 
কিংবা চাহ! কেবল প্রভব প্রলয়াধাব সগুণ ঈখরতবও নচে। পরস্থু তাহ! 
দৃঠই,.--সগুণ নিগুণ, সর্নবাতীত সর্নবান্থগ এক অদ্বয় তব (১৩।১৫)। 
তিনি সৎ ও আসত সর্ব ভাবের অতীত (১৩1১১ ) সর্ব ভাব হইতে পর 
€১১। ৩৭) সৰ্ব খিনাশভাবের মধো অবিনানা (১৩। ১৭) সর্বাতীত 
আবন্ছেয় হইয়াও (১৩। ১৫) জ্ানগম্য (১৩। ১৭) নিগুণভাবে তিনি 
অপাক্র, অক্ষর বহ্মক্ূপে দেয় (১২।৩) আর সগুণ ভাবে তিনি সর্বাধার 
সর্্বনিয়স্ত! মহেশ্বররূপে জ্ঞেয় (৯১--১০);আবারজ্ছেয় হইলেও বিজ্ছেয় 
নঙেন (১৩1১৫ )| যোগজ দৃষ্টিতে যেমন 'আত্মদশন হয়, ব্রহ্ধদশন হয় 
তেমনি ঈশ্বরদর্শনও হয় (815৫, ৫ ২৭--২৯, ৮১৯_-৩০ )। ভাগবতের 
ভাষায়, 

বদপ্তি তৎ ত:বিদ স্তনুং যজ, জ্ঞানমন্তয়ম্‌। 
ব্রহ্মেতি পরমাস্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্দতে ॥১।২1১৩ 

সুত্তরাং বলিতে হয়, কেবল অদ্বৈতভাবে দেখিলে, ব্ৰহ্মকে এক দিক্‌ 
হইতে আংশিক ভাবে দেখা হয় এবং কেবল দ্বৈতভাবে দেখিলেও অন্য 
দিক্‌ হইতে সেইরূপ আংশিক ভাবেই দেখ! হয়। প্রক্কৃত তত্ব দ্বৈতও নহে, 
অদ্বৈতও নতে। পরুন্ত উভয় তত্বের উপরের ভূমিতে উঠিতে পারিলে, যে 
তত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তব। তাহাতেখ্ুগুণ-নিগুণ-দ্বৈতাদ্বৈত 
ভেদ নাই প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। 


গীতার তাৎপর্যয-নির্ণয়ের কৌশল। we 


সাধনা-সম্বন্ধে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি--তিনই পরস্পর সম্বন্ধ। কেহই একক 
থাকে না। সাধারণে যেমন কর্ম করে, বিদ্বান্ও সেইরূপ করিবেন। তবে, 
সাধারণে স্বার্থবশে করে, কিন্তু বিদ্বান লোকহিতার্থে করিবেন (৩২৫ )। 
মানুষ স্ব কর্মন্বারাই সিদ্ধ হয় (১৮৪৬), জনকাদি হইয়াছিলেন (৩২৭ )। 
কন্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৩।৩৩) জ্ঞান হইতে পরা ভক্তি জন্মে (১৮ ৫৪)। 
জ্ঞানী অক্ষর ব্রদ্ষোপাদকেরাও সর্বভৃতহিতে রত (১২। ৪)। তত্বদশা 
খবিগণও জীবহিতে শ্রতী (৫1২৫)। ভক্ত ঈখরার্থ কম্ম করে (১১৫৫) 
ঈশ্বরে সমুদায় অর্পণ করিয়া কম্ম করে (৩৩০ )। যোগীর মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
(৬।৪৭)। ভক্ত ঈশ্বরের অন্ুকম্পায় জ্ঞানলাভ করে (১।১১) আবার অবিচল! 
তক্তি জ্ঞানেরই অন্যতম অঙ্গ (১৩। ১০) ইত্যাদি । অতএব কর্ম জ্ঞান 
ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। তাহারা পরস্পর পরম্পরকে পরিপুষ্ট করে। 
তবে ভক্কিমার্গে সাধনা সুলভ (৮। ১৪, ১২।২)। ইহাতে ভগবানের 
অন্ুকম্প। লাভ হয় (১২। ৭); কিন্তু তাহাও কর্ম ও জ্ঞান ছাড়া 
থাকে না। জ্ঞানমার্গে তাদৃশ অনুকম্পা লাভের কথা নাই। 
. এইরূপে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যে স্তর ধরিয়া গীতা 
বুঝাইয়াছেন এবং তাহাতে যেরূপ অর্থবিরোধ হয় তাহ! দেখিলাম | জগতের 
চরম তত্ব কি, তাহা দ্বৈত কিংবা অগৈত তত্ব, তাহা অজ্ভুনের জিজ্ঞাস! নয়। 
সেই তত্ব লাভ করিতে হইলে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, 
লোকলোচনের অন্তরালে সুদুর গিরিগুহাদি 'আশ্রয়পুর্বক প।তঞ্জল যোগ 
অভ্যাস করিতে হয়; অপবা সংলারকে আিসম্পাত করিয়া, জীবনকে 
মরুভূমি করিয়া, কটু-তিক-কষায় ফলপত্রন্ডোজী হইয়া, সন্নযাসব্রত ধারণ- 
পূৰ্ব্বক কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয়; কিংবা সংসারের বিষয়-7ঞ%1| হইতে 
দুরে পলায়ন করিয়া শ্রারন্দাবনধামে, তুলসীকুঞ্জে অবস্থানপূর্ব্বক হরিগুণানু- 
কীর্তন, সখী ভাবের অনুকরণ এবং জঠর-আলা-নিবুত্তির জন্ত “মাধুকরী” 
বৃত্তি অবলঙ্বনপূর্বক দিনপ!ত করিতে হয়, তাহাও অঙ্জুনের জিজ্ঞাসা 


:/৩ যেরূপে গীতার আরম্ভ । 


নয়৷ অঞ্ছুনের জিন্তাস! সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের, তাহা ইতি পূর্বেই 
দেখিয়াছি। 

তর্বোধ্যার্থ গ্রস্থর তাৎপর্য নির্ণয়ের একটী ন্বন্দর কৌশল, 
মীমাংসকগণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। পণ্তিত-কুল-কেশরী ৬ বাল গঙ্গাধর 
তিলক স্বরচিত গীতা রহহ্ে তাহা দেখাইয়াছেন; তাহা এই = 


উপক্রমোপসংহারৌ হভ্যাসো হপূর্ববতা ফলম্‌ । 
অর্থবাদে।পপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে ॥ 


(১) উপক্রম ও উপসংহার--ক সুত্রে গ্রন্থের আরম্ভ এবং কিরাপে তাহার 
শেব। (২) অভ্যাস--গ্রন্থনধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত বিষয়। (৩) 
অপূৰ্ব্ব 5!--নূচনত্ব, তাহাতে নূতন কপা যাং! আছে। (৪) ফল-_ 
উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার যাঙ্া৪ইল। (৫) অর্থবাদ এবং উপপত্তি-_ 
প্রসঙ্জক্রমে উথাপিত বিষয় ও সিঞ্চান্ত । এইগুলপি গরন্থতাংপর্ধ্য 
নির্ণয়ের উপায়। 

এখন এই বিচার-প্রণালী গীতার উপর শ্রয়োগ করা যাউক। ৃ 

(৯) উপক্রম ও উপসং হার--আরম্ত ও শেষ। গীতার 
আরম্ত ইতিপূব্বেই দেখিয়াছি। কুরুক্ষেত্র-রপদধ্যস্থলে করুণ হৃদয় অর্জুন 
দেখিলেন যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রাজ্য লাভ করিতে হইলে, তাহাকে 
গুরুহতাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, নিঠুর হৃদয়ে আত্মীয়-স্বজনকে 
হতা! করিতে হয়, নতুবা বাজ্যলাভ হয় না। একদিকে রাজ্যলাভের 
আশ! ঠাংাকে বলিতেছে,__“তুমি যুদ্ধ কর”। অন্য দিকে, গুরুভক্তি, 
পিতৃভাক্ত, স্বপ্দদপ্রাত, বন্ধুপ্রেম আদি কমনীয় বুত্তমকল বলপূর্বক 
ভীাহাকে প্রতি'নবৃত্ত করিয়া বলিতেছে, “না, তুমি যুদ্ধ করিও ন1।” 
এ ঝড় বিষম সঙ্কট । যদি যুদ্ধ করেন তবে সহ, ভক্তি, দয়া, মমতা 
বিসৰ্জ্জন দিয়া, কঠোর হৃদয়ে গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলধ্বংস 


এবং যেরূপে গীতার শেষ। ude 


করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; আর যদি যুদ্ধ না করেন তবে পাপীর 
শান্তি, আততায়ীর নির্য্যাতন, স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার-_এ সমুদায়ের আশা 
নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মাথা ঘুরিয়! গেল, মুখ শুকাইয়! গেল, শরীর 
কণ্টকিত হুইল, হন্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। পরিশেষে ভক্তি 
সীতি আদি যে সকল কোমল বৃত্তি হৃদয়ের অতি নিকটবর্তী, তাহাদেরই 
জয় হইল, দূরবর্তী ক্ষাত্রধর্ম্ম হটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, না--আমি 
রাজত্ব চাহি না। গুরুহত্যা করিয়া, বন্ধুধধ করিয়া, স্বীয় কুল ধ্বংস 
করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে হইবে! এ রাজত্ব আমি চাই না। ভিক্ষ 
মাগিয়া খাইব, তণু এমন পাপলব রাজ্যৈশ্বধ্যের কামনা করি না। আমি 
যুদ্ধ করিব না। 

তদ্দর্শনে ভগবান্‌ কহিলেন, হে অঙ্ঞুন ! ইহ! তোমার উপযুক্ত হইতেছে 
ন!। ক্ষত্রিয় হইয়! ধর্মযুদ্ধে পরাজুখ হইলে, তোমার স্বর্গহাঁনি হইবে, তুমি 
ক্লীবের মত হাস্তাম্পদ হইবে, অনার্ধ্যের মত নিন্দনীয় হইবে। এতএব 
কাপুরুবতা পরিত্যাগ করিয়! যুদ্ধার্থ উতিত হও। 
১ অজ্ঞুঃনর ভ্ায় ধারশ্মিকের পক্ষে এ বড় বিষম সঙ্কট । যদি যুদ্ধ করেন 
তবে গুরু ইত্যাদি বধজনিত পাপকন্ম করিতে হয়, আর যদি না করেন, 
তবে ক্ষাত্রধন্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। “জলে পড়ে তকুমীরে খায়, 
ডাঙ্গায় পড়ে ত বাঘে খায়,” উভয়সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আকুল হইয়া! কি- 
লেন, কৃষ্ণ হে, ভীম্ম, দ্রোণ আমার গুরু । £াভাদিগকে হত্যা করিলে আমায় 
রুনিরাক্ত অথ-কাম, পাপ অর, ভোজন করিতে হইবে । অতএব যুদ্ধ করাই 
যদি আমার কর্তব্য হয়, তবে আমার পাপ-.বিমোচনের উপায় কি, তাহ! 
বলিয়া দিন । তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না (২৪--৯)। 

এই বলিয়া তিনি উদ্বেলিত চিন্তে কর্ণতব্যবিমুঢ় হইয়া কর্তব্য অবধারণের 
জন্য শীতের শরণাপন্ন চইলেন। তখন তাহার সঠিত শ্ীকফের যে 
কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই ট্রীমন্তগবদ্গীতা। সেই গীতা শ্রবণের পর 


১৭. অভ্যাস, অপুর্বতা এবং ফল। 


অর্জুনের উদ্বেপিত জদয় প্রণান্ত হইল, কর্তব্যাকর্তবা সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত 
হইল এবং তিনি গ্ররুতিস্থ তইয়া ভগবানের উপদেশ মত যৃদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইলেন। 

উপক্রমে যিনি কর্ধবাবিমুড় হইয়া নিতান্ত উদ্বেলিত হৃদয়ে গাণ্ডীব 
পরিস্ঞযাগপুর্বক “যচ্ছেয়ঃ স্তাৎ নিশ্চিতং ব্রুহ তন্মেশ (২1৭) বলির! 
জ্ীভগনানের শরণাপন্ন ০ইয়াছিপেন, উপসংহারে গীতা শ্রবণের পর দেখি, 
তিনি শান্ত স্থির নিঃসক্ষোচণচনে, “স্থিতো হন্মি গতসন্দেহঃ করিবে) বচনং, 
তব" (১৮৭১) বলিয়া যৃঞ্চাণ প্রস্থত। কিছু পূর্বে গুরুহুত্য1! কুলক্ষয়- 
আদর ভাবনায়, শ্রেয়ো পুষ্ট তঠবার আশঙ্কায়, যাহার হস্ত ভইতে গাণ্ডীব 
খসিয়। পড়য়াছিল, [মনি রাজৈশ্বমায পরিশ্াগপুন্বক ভিক্ষার ত্ত অবলম্বনে 
প্রবৃত্ত হইর়াভিলেন, এখন তি'ন গাপ্ডীব তুলিয়। লইয়া সেই রাজাপাভের 
জন্য যুদ্ধার্থ প্রপ্তত। আর তাহার ধশ্মাধশ্থ কার্যযাকাধ্যসন্থদ্ধে কোন 
সন্দেহ নাই; শ্রেয়োশ্র8& হইবার আশঙ্গা নাই। এই গীতার উপক্রম 
এবং উপসংহার ৷ 

এই উপক্রম এবং উপসংহার পর্য্যালোচন! করিলে বেশ পরিষ্কার দেখ! 
যায় যে, সংসারে ধন্মাধন্মের-কাধ্যাকার্ষোর তত্ব কি, এবং কোন প্রণা- 
লীতে কাধা করিলে, ই১লোকে এবং পরলোকে শ্রেয়োলাত হয়, তাহারই 
“কৌশল বা যোগ* (২১৫০ ) ভগবান্‌ অঞ্ভুনকে বুঝাইয়াছেন। এই গন 
ইহাকে “যোগ শান্ন” ( কম্মযোগ শাস্ব ) বলে; আর শ্রভগবান্‌ ইার 
গাত! অর্থাৎ বক্তা, তজ্জগ্ঠ ইহার আর একটা নান “গ্ীমহ্ছগবদ্গীত।।” 
জপিচ, এই ক্মযোগ-শান্ধ উপনিষদ্-প্রতিপাদিত অন্মবিস্তার আধারে 
প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্ত গীতার প্রত্যক অধ্যায়ের উপসংভারবাক্যে মহষি বেদ- 
ব্যান বলিয়াছেন, “প্রীম্ভগবদ্গীতাম্থ উপনিষৎনু ব্রহ্মবিস্তায়াং যোগশাস্তে 
কৃষ্চাচ্জুনসংবাদে অমুক যোগে! নাম অমুকো জধ/ায়ঃ1”--€ তিলক )। 

(২) অভ্ডাস--পুনঃ পুনঃ আলোচন।| যে বিষয়ের উপদেশ 


প্রসঙ্ক্রমে উত্থাপিত কথা এবং সিদ্ধাস্ত। ১/০ 


দেওয়া উপদেষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্ট, তিনি উপদেশ কালে, কথাপ্রসঙ্গে 
নান! বিষয়ের অবতারণ! করিলেও, মধ্যে মধ্যে সেই মূল বিষয়ের 
উল্লেখ করেন। “অতএব সিদ্ধান্ত এই*-_ইত্যাদি ভাবে মূল বিষয়ের 
উল্লখ করিয়া, শিষ্যোয় মনে তাহা জাগরুক রাখেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক 
'অধ্যায়েই “তুমি যুদ্ধ কর”-_এই মর্ম্মের একটা ন! একটা কথা পাওয়া 
যায় । ১৮1৭৩ শ্লোক টীকা, ৬৩০ পৃ! দেখ। 

অপুশ্বতা-__নূতনত্ব। টউপনিষদ্‌ বেদান্তাদি শান্বে তত্বঙ্ঞান ঝা 
মোক্ষধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর স্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে নীতিশাস্বের 
আধারে, “লৌকিক কার্ধ্যাকার্বা" নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বেদাস্তের 
গহন তত্বজ্ঞানের আধারে “কার্ন্যাকার্ধ্য-ব্যবস্থিতি” (১৯২৪ ) গীতা ভিন্ন 
অন্ত কোথাও নাই । ইহাই গীতার অপুর্ব] । 

(৪) ফল--অৰ্জ্জুনের বিজয়, রাজশ্রী, অভ্যুদয় এবং পরিণামে করবা 
নীতি বা শ্রেয় লাভ (১৮1৭৮ )। 

(৫) অর্থবাদ ও উপপত্তি ॥ অর্থবাদের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে 
উত্থাপিত বিষয় এবং উপপন্তির অর্থ সিঞ্ধান্থ। অর্জুনের জিন্ঞাসার 
উত্তরে ভগবান কহিলেন যে, ভাীন্মাদির বিনাশ নিমিত্ত শোক- 
মোহবশে তুমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছ, কিন্তু সাংখ্য-জ্ঞানের 
আধারে দেখ, আম্মার জন্মমনরণ নাহ । অতএব ভাভাদের বিনাশ 
আশঙ্কায় যুদ্ধ বিরত হওয়া তোমার ভ্রম। তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ না 
করিয়া, যোগবুদ্ধি অবলম্বনে যুদ্ধ কর, তদ্দারা বর্মমজাত পাপপুণ্য 
তোমায় স্পর্শ করিবে না এবং প'রণামে $ুমনি অনামর শান্সিপাম 
প্রাপ্ত হইবে। 

যদি অক্জুন ভগবানের এই কথায় কোন আপত্তি উত্থাপিত ন! করিয়া, 
তদনুসারে কাধ্যে প্রবৃত্ত হতেন, তবে আর কোন কণাই হইত না। কিন্তু 
তাহ! হইল না। ভগবানের এ সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপরেই অর্জুন যুদ্ধে 

থ 


১০/৬ প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত কথা এবং সিদ্ধান্ত | 


প্রবৃত্ত হইলেন না; পরন্ত যে নীতি অবলম্বনপৃর্বক ভগবান্‌ এরূপ উপদেশ 
দিলেন, তাহার মূল তব কি, সেই কর্মযোগ-মার্থের বিশিষ্টতা কি, কম্ম- 


মার্গ ভিন্ন জ্ঞান, সন্ন্যাস, ভক্কি আদি মার্গ অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, 


ইত্যাদি বিসয়সকল সম্ব্ন্ধপে জ্ঞাত হইবার জন্য আবশ্যক মত প্রশ্ন 
করিতে পাগলেন এবং 'ভগবান্‌ ক্রমশঃ সে সকলের উত্তর দিয়া, যে নীতি 
অবণন্থনে তিনি  কর্শমযোগ মার্গ অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
বুঝাহতে গাগিলেন। 

কিন্ত কগতের আধ্যা: ঝ্ক তন্ব নিন্ধপত না হইলে, তাহাতে আমাদের 
নৈতিক এবুদদ্বন্ধে কোন মামাৎসা হইতে পারে না। আমি কে? জগৎ 
কি? জগতের এল শব কি? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? জগতের 
সঠিত, জগতের অগ্তাগ্ধ লোকের সঠিত আদার সম্বন্ধ কি? সুখ দুঃখের, 
পাপ পুণের উৎপল এবং শেষ কোণায়? সংসারে আমার অন্তিম সাধ্য 
বাপরম প্রাপ্য কি? এবং সেই সাপা বস্তু প্রাপু হতে হলে, সংসারে 
আমাদের জীবনয়াএাৰ কোন মাগ স্বীকার করা টাচত, অথবা কোন মাগ 
অবলম্বনের ফল কি? ইত্যাদি গহন প্রশ্রের নির্ণয় হইলে পর, তাহারই 
আধারে আমাদের জীবনযাত্রা! নিব্বাঠের উংকৃ্ই পন্থা কি এবং অন্ঠের 
সম্বন্ধেই এ! আমাদের কার্ধয কি, তাং! নিণীত হইতে পারে। নীতিশান্ত্বের 
জ্ঞান হউক. ধশন্মশান্ত্রের জ্ঞান হউক বা অনশাস্বের জ্ঞান হউক) অপ্যাস্ 
জ্ঞানই সকল শা'স্ূর আস্তম গতি । অতএব সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্তের এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় নীতিশান্বের মূল তত্ব উপদেশ দেওয়া আবশ্যক 
হইল। অতঃপর গীতার প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্ম উল্লেখপূর্বব ক, 
অস্ডুন কোথায় কি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ভগবান ভাহার কি উত্তর 
দিয়াছেন, তাহ! দেখিব। তাহা হইতেই গীতার মুখ্য তাৎপর্যয উপলব্ধ 
হইবে । 


অর্জুনের জিজ্ঞাসা এবং ভগবানের উত্তর । 


প্রথম জিত্ভীসা- যাহা আমার নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্কর, তাহ! 
আমাকে বলুন (২৭ )। 

ইহাই মূল জিজ্ঞাসা এবং যাহা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা, তাহাই গীতার 
তাৎপৰ্য্য । ২৷১০ শ্লোক হইতে সেই মীমাংসার আরম্ভ । ১০-_-৩৪০ শ্লোকে 
আতম্মতত্ব। এই অংশে অজ্ঞুনের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর 
নাই! কিন্তু অজ্জুনের যাহা মূল জজ্ঞান, যাহ! তাহার ভ্রান্তির মুল, 
এখানে ভগবান্‌ সেই মুলে কুঠার আঘাত করিয়াছেন। সাধারণতঃ 
আমর! আমাদের দেহটীকেই “আমি” মনে করি; আমার দেহের সহিত 
“আমাকে” মিশাইয়! ফেলি )--আমার দেহের অনিষ্ট হইলে “আমার 
অনিষ্ট” হইল, আমার দেহ নষ্ট হইলে “আমি” বিনষ্ট হইব মনে করি। 
ইহার নাম দেহাত্মবোধ | ইহাই জীবের মূল অন্ঞান। আমি যে দেহ 
নহি, পরন্ধ দেহ হইতে স্বতন্ত্র দেঠী”-_ হা বুঝতে ন! পারাই মুগ ভ্রাপ্তি। 
অল্ঞুনের সেই ভ্রান্তি হইতেছিল ; সাধারণ সকণ লোকের তাহাই তয়। 
অুজ্ভুন মনে করিতে ছিলেন যে, ভীম্মাদির দেহ মংক়ক বিনষ্ট হইলে, 
তাহারা বিন হহবেন | তজ্জন্ত ভগবান্‌ তাহাকে কহিলেন যে, ভুমি 
উশস্াদির বিনাশ নিমিত্ত শোক-মোহে অধীর হইদা শুদ্ধ ত্যাগে উদ্ভত। 
কিন্ত সাংখা ভ্বানের আধারে দেখ, তুম বা ভীম্মাদি,--তোমর! কেহ দেহ 
নহ, পরন্ধ দেহ হহতে পথক “দে” 1 দেহ তোমাদের, তোমরা “দেহা” । 
দেহটা নষ্ট হইলেই সেই দেহী ন হয় না; পরন্ধ অধ্যক্ষ সুক্ষ অবস্থা লাভ 
করিয়া অবস্থিতঠি করে এবং কালে আবার স্থূল দেঃ প্রাপ্ত হয়। অপিচ 
যে আত্মা দেহী হইয়া রহিয়াছেন, তাহার কণন জন্মমরণ হাস-বুদ্ধি 
ইত্যাদি বিকার নাই ; “দেহা নিতাম অবধ্যোইয়ং দেতে সন্বস্ত 
ভারত” (২:১০) । অতএব শ্বধর্ম্মপালন করিতে আনিয়! বিচলিত হওয়! 
তোমার অনুচিত । এই যুদ্ধ তোমার পক্ষে যুক্ত শ্বর্ণন্থার স্বরূপ । ক্ষত্রিয়ের 


১1৩ জরঙ্ছনের জিজ্ঞাস! 


পক্ষে ধর্ণ্যযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের আর উত্তম পন্থা নাই (৩১--৩২)। 
তুমি স্থখ-দ্রঃখ লানালাভ জয়-পরাজয়ের পিকে দৃষ্টি না করিয়! ধর্মমযুদ্ধ 
কর; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না(2৮)। 

ইঠ| অর্জুনের জিজ্ঞাাপক্ষে উত্তরের প্রথম কণা । দ্বিতীয় কথায় 
বলিতেছেন, যে তুমি কর্ধ-তাগ করিও ন।। পরহ্থ, বিষয় বিশেষের 
প্রতি আসক্তি এবং বিষয় বিশেষের প্রতি দৃণা পরিহারপূর্ববক সর্বত্র 
চিত্তের সমত! রক্ষা করিয়| কর্ম করিয়া যাও। তদ্বারা পাপপুণ্য রূপ 
সংসার-বন্ধন তহঁতে মুক হইবে । এই কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে 
যথন তোমার শুদ্ধি সমাক্রূপে স্থির নিশ্চল হইবে, তথন তুমি যোগসিদ্ধ 
ভইবে। 

কিন্তু তখন অচ্জুন এই যোগসিদ্ধ হওয়ার মর্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়! 
কহিলেন 

দ্বিতীয় জিড্ভাসা-স্থিতপ্রজ্ঞ সেই সিদ্ধ যোগার লক্ষণ কি? 
ইত্যাদি (৫)। 

ইত| প্রসঙ্গঃ উত্থাপত অর্থবাদ। ইহার উত্তরেই দিতীয় অধ্যায় শেষ, ৷ 

তৃতীয় জিত্তাস!--বদ্ধিযোগই বদি উত্তম, তবে আমায় ঘোর 
কশ্মে কেন নিযুক্ত করিতেছেন ( 51১ )। 

উত্তর, _সন্ন্যাপমার্গ ও কম্মমার্গ, এক্মনিষ্ঠার দ্থিবিধ পন্থা প্রচলিত 
আছে। কিন্তু সন্নযাসের ঠিক মন্ত্র বুঝ নাই। কম্মত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস 
নহে। কম্ম প্রকৃতির ধর্ম; জীব অবশভাবে কন্ম করিতে বাধা। ভোগ 
ও বিরাগ, প্রবুত্ত ও নিবৃত্বি--কোন দিকেই আসক মা! হইয়!, এবং 
কোন দিকেই বিদ্বেষ ভাব পোষণ ন! করিয়৷ যজ্ঞার্থ কম্ম কর; তাহাত্তে 
সংসার-বন্ধনের আশঙ্কা নাই। জগতের পালন-পোষণে যঙ্ঞার্থ কর্মের 
একান্ত প্রয়োজন । তন্বারা হ্বর্গে মর্ধে বিনিময় চলে এবং সেই বিনিময় 
হইতে জীবগণ গরম শ্রেয়োলাভ করে। যে সংমারের কর্মচক্রের 


এবং ভগবানের উত্তর । ১1/৬ 


অনুবর্তন না করে, সে পাপাস্মা। জ্ঞানীমাত্রেরই কর্তব্য যে তাহার! 
ঘুক্তচিত্তে এ কর্মচক্রের অন্ুবর্তন করেন। তুমিও জ্ঞানিগণের মত 
অনাসক্ত চিত্তে তোমার কম্ম করিতে থাক এবং আমার দিকে নখ 
ফিরাইয়া সর্ব করতত্ব আমাকে অগণ কর। শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও শ্ব-গ্রকতি বশে 
কম্ম করিতে বাধ্য। প্রকৃতির নিগ্রহ কর! নিশ্ফল । অতএব তুমি তোমার 
প্রকৃতির অনুরূপ স্বধন্ম পালন কর ; পরধন্মাবলম্বন ভয়াবহ। 

চতুর্থ জিজ্ঞাসা-মাঞ্রযকে কে পাপ করায়? ইহাও প্রসঙ্গতঃ 
উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরে তৃতীয় অধ্যায় শেষ। 

চতুর্থ অধ্যায়ে তগবান্‌ কহিলেন, এই কম্মযোগ আমি এখন নুতন 
বলিতেছি না। পূর্বে ইহ আমি হুর্্যকে বলিয়াছিলাম। তাহার নিকট 
হইতে পরম্পরাক্রমে ইচ্ষাকু আদি রাজধিগণ ইঃ! পাইগ্নাছিলেন। কালে 
হাহ] নষ্ট ১ওয়ায়, এখন আবার আমি তাহা তোমায় বলিতেছি। এই 
কথায় অজ্জুনের,__ 

পঞ্চস জিত্ভাসা- আপনি সুর্যের পরের লাক, তবে আপনি 
পন কথা ন্র্মযকে কহিলেন কিরূপে? 

ইঠাও প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরে ভগবান আপনার 
অবতারের উল্লেখ করিয়া কি কারণে কখন হিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং 
অবতাররূপে বে ভাবে কার্মযতঃ ধন্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া দেন, তাহ! 
বলয়! পরে আবার প্রস্তাবিত কম্মযোগ ও কল্মপন্ন)াসসন্বন্ধে নানা কথা 
বলিতে লাগলেন । যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্থৃকর্ম, কুকম্ম কিংবা অর্ধ 
€কণ্ম না করা), তাহার লক্ষণ কি? (৯১৩--২০) এবং ৩৯ তোকে 
যে মন্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কিরূপে জীবনের সর্ববকর্ম্ম সেই যজ্ঞার্থ 
কন্মে পরিণত হয়, যজ্ঞার্থ কশ্মের ব্যাপক অর্থ (২৪-_-০২) জ্ঞানের শ্বরূপ, 
জ্ঞান কর্ম্মে ক্ষয়, ইন্যাদি বুঝাইয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থানপুর্ব্বক কর্্মযোগ- 
এদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়! চতুর্থ অধ্যায় শেষ করিলেন। 


১1৮/০৩ অঙ্দুনের জিন্তাস! 


যভ জিত্াসা-_সন্ন্যাস ও কর্ম্মযযোগের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ। 

উন্তর,__উভয়ই শ্রেগবস্কর ; কিন্তু কর্মযোগই বিশেষরূপে উত্তম। ইনার 
পর প্রকত সন্যাস কাহাকে বলে, সেরূপে স্তুরে সন্যাসী থাকিয়া বাহিরে 
মানগুক কল্প করা মায়, কর্মাযোগে ও কর্মমসন্নযাসে সম্বন্ধ কি, পঞ্চম 
অধ্যায়ে হাহা বুঝাইলেন। যষ্ঠে-যেকপে ধ্যানযোগে চিত্তের সম্পূর্ণ 
স্থিরত1, বুদ্ধির মম্পূর্ণ নিৰ্ম্মলতা সাধিত হয় এবং তদ্বারা আত্মদর্শন ও ঈশ্বর 
দর্শন হয়, তাহ! কতি:পন । এই সমস্তই প্রলঙগতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । 

অনন্গর সপূুম ১০১ সপুণশ, এই ১১ অন্যায়ে জগতের সমগ্র 
অধ্যাত্মতন উপদেশ দিয়াছেন। সপমে-_ঈশর, প্রত, জীব, জগৎ ও 
মায়াতত্ব। অইুমে-ঈশ্বরের বিবিধ ভাব; যে ভাবে সাধনার যেরূপ 
ফল; জগতের চল তনদ্ব কি? স্যঈ ও বিলয়। দেহান্তে জীবের গতি। 
নবমে--ঈশ্বরে জগতে জাবে সম্বন্ধ; সকাম সাধনার কেয়ত্ব; ভক্তি 
সাধনার মহত্ব; স্বখের সাধনা রাজবিচ্ঠা, তংকুরাঘ মদর্পণম | দখামে_ 
ঈশ্বর হইতে নিখিপ বিশ্বের প্রবুতি-তীহার বিহুতিতত্ব। একাদশে 
ভগবানের প্রাণময় অনন্ত সনার এদেশে এই বিশ্বের অবস্থিতি প্রদর্শন) 
ঈশ্বরের কম্মে জীবের নিমিত্ত গাব কগন। দ্বাদশে--ভক্তিমার্গে সাধনা-- 
অভ্যাস যোগ; এবং ভক্তিপিন্ধ পক্ষের আচরণ । ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও 
পঞ্চদশে-_আণ্ম কে, ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম কি, জড়দেহের উৎপত্তি কোথা 
হইতে, তাহার উপাদান কি, ধর্ম কি? আমাতে, ঈশ্বরে, জগতে ও 
অন্তান্ত জীবে সমন্ধ :ক, সংসার কি, আর কিরূপে জীব সংলারচ'ক্র ভ্রমণ 
করে, গ্রক'তর গুণ বৈচিত্র্য জগতের যেরূপ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে ইত্যাদি 
অধ্যাত্মতত্ব। ষোড়শ সপ্রদশে-- প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের যেরূপ 
স্বভাবাদির ভেদ হয়, সে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন! 

যেরূপ জ্ঞানবুদ্ধি লাভ হইলে মানুষ প্রকৃত “বুদ্ধিমান” হুইয়! কৃতকৃত্য 
হয় ( ১৫৷২* ) এইরূপে অজ্জুনকে তাহার উপদেশ দিয়! কহিলেন যে, তুমি 


এবং ভগবানের উত্তর। ১০1০ 


এই তত্ব সকল জ্ঞাত হইয়া,_-”শান্ত্রবিধানোক্ত কার্য্যাকার্যযব্যবস্থিতি” 
অবধারণপৃব্বক, তদনুদারে কর্ম্ম কর ( ১৬।২৩--২৪)। মুমুক্ষগণ ফলাশা- 
' বঙ্জনপুব্বক “বিবিধ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া* করিয়া থাকেন ( ১৭।২৪--২৫)। 
একাদশ অধ্যায়ব্যাপী এই দীর্ঘ অধাত্মজ্ঞানোপদেশ অজ্ঞুনের কোন 
জিজ্ঞাসা হইতে উত্থাপিত হয় নাই; অৰ্জ্জুন সে সম্বন্ধে কোন গশ্ন করেন 
নাই। ভগবান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাহ] খপিয়াছেন। তাহা না বলিলে 
প্রিয়সথ। অভ্জুনের অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না; আর সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান 
বিনা জগতের ধম্মাধশ্ম কার্ধ্যাকার্যা নিশ্চয় হয় না। ইহার মধ্যে অর্জ্জুননর 
দ্ইটী মাত্র জিজ্ঞাসা আছে ;--অঃম অধ্যায়ে সপ্তম জিত্ভাস1, 
ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? হত্যাদ (৮১--২) আর দ্বাদশ অধ্যায়ে 
অইউ্ম জিত্ভাসণ১ জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার মধ্যে উত্তম কি? 
(১২১ )) এব দ্রইটা প্রার্থনা আছে ;--দশম অধ্যায়ে বিভুতি শুত্ব শ্রবণ 
প্রার্থনা ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দশন প্রার্থনা । এই চারিটাই 'প্রসঙ্গতঃ 
উত্থাপিত অর্থপাদ। ইহার পর অষ্ট'দশ অধ্যায়ে, 
* নবম জিত্ভাসা _নন্যাস ও ত্যাগ, এ ছুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? 
হাহ অংদুনের শেষ জিজ্ঞানা। হহার উত্তরে ভগবান্‌ পুন্বকণিত সমুদায় 
উপদেশের সার সংগ্রহপুবনক কহিলেন যে, শান্্ঙ্ঞ পণ্ডিতগণ কাম্য কশ্ম 
সমুদায় পরিত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন) কিন্তু যিনি স্ববিচিক্ষণ, তিনি 
বলেন, যে ফলাখা পরত্যাগপুর্ধক সমুদায় কর্মে অন্ুান করাই প্রকৃত 
ত্যাগ। আমার মতেও যন্ঞদানাদি কম্মসমূঙ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য 
নহে; পরস্ত ফলাশ! ত্যাগপুর্বক সে সকলের আচরণ করা নিশ্চয়ই উত্তম । 
সন্পযাসবাদীর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপুর্ববক যে সন্গ্যাসের কথা বলেন, সেরূপ 
সন্ন্যাস দেহ থাকিতে সম্ভব হয় না। চাতুর্বর্য ধশ্মানুসারে প্রাপ্ত 
আপন অধিকারমত কন্দ গুদ্ধচিত্তে আচরণ করাই ঈশ্বরের অঠনা। 
সর্বময় ঈশ্বরের সত্তা মনে সর্বদ। জাগরূক রাখিয়৷ আপন অধিকারগত 


১০ গীতা শেষ--গীতার সার তাৎপর্ধ্য, মৃখ্য কার্যা। 


কর্ম আচরণ করিলে মানুষমাত্রেই সিদ্ধিলাভ করে (১৮1৪৫--৪৬)। 
কোন কৰ্ম্মই নির্দেষ নহে। সুতরাং স্বদর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধন্ম গ্রহণ 
করা নিদ্ষল। বর্ম প্রকৃতির ধঙ্থ। কর্ম্মকে ছাড়িতে চাহিলেও কব 
কাহাকেও ছাড়ে না। অতএব কম্ম যাহার, যিনি সব্বভূতের হাদয়ে 
থাকিয়া সর্বকম্ম করান, সব্মভাবে তীহার শরণাগত হইয়া, ঠাঁহাতে 
আন্সসমর্পণপুর্বক কর্ম কর। তঞ্চারা ষ্টাভার কৃপায় পরম পদ লাভ 
হইবে। তুর্ম অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছ, যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। 
তোমার এই শিশ্চয় মিণ্য1; তোমার ক্গাত্র প্রকৃতি তোমায় মুদ্ধ করাইবে। 

এই তোমায় গুহাতর ৩শ্ব কহিলাম । এই সমস্ত নঝিয়া তোমার ইচ্ছা 
হয় যুদ্ধ কর, ন! ইচ্ছা হয়, নাকর। আর একটা শেষ কথা বলিতেছি; 
তাছ! সব্বাপেক্ষ! গুহাতদ্র। এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রত্যেক লোকের, 
প্রতোক পদাথের, প্লুতোক ভাবের বাহিরে ধন্ম যাহাই হউক, যে প্রকার 
হউক, উহার! যে আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে,--এই বোধটা 
সর্বদা! জাগাইয়! রাখ । এই জ্ঞানে আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আনাতে 
সমুদায় দশন কর, সব্ব করৃত্ব, দায়িত্ব অপণ কর; আমি তোমায় সব 
পাপ হইতে মুক্ত করিব। 

ভগবানের বাক্য শেষ চইল। অনন্তর অচ্চুন কিলেন, তে ছচাাত! 
আপনার কৃপায় আমার মোঃ নষ্ট হইয়াছে । আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। 
এখন মামি আপনার কথা মত কার্যা করিব। 

অতঃপর মহাভারতে দে'খতে পাই যে, অস্গুন ক্ষত্রিয়র স্বধর্ধান্গত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত । “তন্মাৎ সব্বেষু কালেষু নাম্‌ অন্ুম্মর মুধ্য 6” (৮৭) 
ভগবানের এই আদেশই তিনি পরিপাল্ন করিয়াছিলেন এবং প্ম্বকম্মন! 
তম্‌ অভ্যানঠ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ* ( ১৮,৪৬ ) এই উপদেশেরই অন্ুবর্তী 
হইয়াছিলেন। ইহাই গীতার সার ভাৎপর্ষ্য । 

অতএব গীতার অধ্যায়-সমূছের সঙ্গতি করিয়। উপক্রম হইতে উপসংহার 


গীতার মহা শিক্ষ!। ১1,/০ 


পর্য্যন্ত পর্যালোচনা পূর্বক দেখিলে ম্প্ প্রতীয়মান হয়, যে ভগবান্‌ সমগ্র 
গীতায় অঞ্ভুনকে কর্ম্ম ও অকর্মের মূলতত্ব বুঝাইয়াছেন। মানব-জগতের 
শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণের কর্ম্ম জীবনের যে মূল তত্ব ঃ যে নীতি বলে 
জনক ইক্ষাকু আদ রাজধিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠা্দি মইধিগণ পৃথিবী পালন 
করিয়াছিলেন, এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব এশ্বর্য্য বীর্য্য-প্রতাপ- 
কীত্তির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, সেই নীতির যাহা “মুল,” তাহা 
প্রদর্শন করাই এবং তন্বজ্জানের আধারে প্রতিষ্ঠিত, ভগবদ-প্রেমে পরিপ্ুত, 
পবিত্র কশ্মশক্তি উদ্দীপ্ত করাই গীতার মুখ্য কার্য 

কিন্ত সেই নীতি উপলব্িপুর্বক তদনুসারে কার্ধ্যাকার্া নির্ণয় করিয়া, 
সেই কার্ধোর সমচিত আচরণ করা, বিশুদ্ধ সাত্বক জ্ঞান, সাত্বিকী বুদ্ধি 
ব্যতীত হয় না। অতএব যে যে উপায়ে সেই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা! 
বলিতে হইয়াছে, এ৭ং প্রসঙ্গক্রমে অন্তাগ্ত অনেক কণা বলিতে তইয়াছে। 
এগুলি সমস্ত অর্থবাদ। এই অর্থবাদ অংশ ত্যাগ করিয়া, উপক্রম হইতে 
উপসংহার পর্ম্যস্ত একটী সরল রেখা টানিয়া দিয়! দেখিলে, যাহ! দেখ! যায়, 
তাহ] পুন্বেই দেখিয়াছি ' গীতা বপিতেছে, কর্ম ত্যাগে প্রবুত্ত হইওন। (২18৭), 
কম্মত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে, কল্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না (৩1৪) । 
যে ব্যক্ত জগতের কন্ুচত্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়-সুথ-সর্ববস্বের 
জীবনধারণ বুথ; সে পাপাস্মা (৩।১৬)। বিদ্বান্‌ জ্ঞানী ব্যক্কির কর্তব্য যে, 
তিনি অজ্ঞ সাধারণকে স্দাচারের আদশ দেখাইয়া, স্বয়ং যুক্ত চিত্তে কণ্ধ 
করিবেন (৩।২৫--২৬)। জগৎ যাহার, জগতের সর্বকম্ম যিনি করাইয়! 
থাকেন, তুমি সর্ভাবে তাহার শরণাপন্ন ₹ইয়া, তাহার জগতে পালন- 
পোষণের জন্য, তোমার ক্ষুদ্র কম্মাংশটুকুকে তাহার বিরাট কর্ম্-সাগরের 
অংশম্বরূপ বুঝিয়া তোমার অধিকারানুলারে প্রাপ্ত সর্বকর্ম্ম সরল প্রাণে, সত্য 
দৃষ্টিতে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সিত করিয়া যাও। তুমি কৃতকৃত্য হইবে। 

পাশ্চাতা আধিভৌতিক নীতিশান্ত্রের উপদেশ এই যে, যাহাতে 


১1৮০ সাধন! সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত। 


অধিক লোকের অধিক ন্রথ ভয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই নীতিসঙ্গত। কিন্তু 
কোন কার্যে অ'পধক লোকের অধিক সখ তয়, তাহ! নির্ণয় করিবার কোন 
পরিমাণ যন্ত্র নাই। গীত! সে ভাবে নীতিধর্মের অনুসন্ধান করে না। 
আধ্যান্মিক দৃষ্টিতে মানুষের যাহ পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থ। এবং সেই অবস্থার 
উপর প্রতিষ্ঠিত কল্ম অকল্মরূপ নীতিধশ্রের যাহা মুল তত্ব, গীত! তাহা নির্ণয় 
পুর্বক, তল্লাতের পন্থা! দেখাইয়! দিয়াছেন । মানব-নীতিশাস্থের যাহা মূল 
তত্ব, গীতা তাহাকে এই দেহের যাহা মূল, এই জগতের যাহা মূল, সেই 
নিত্য »ব লইয়া গিয়া,_ব্যবহার-শান্্, নীতিশান্ব এবং মোক্ষশাস্থ এই 
তিনের সমত তন্বজ্জানের আধারে সিদ। করিয়াছেল। যেমন ব্যাকবণ- 
শান কোন াষার স্ব করে না, কিন্ত প্রসিত ভাষার নিয়ম দেখাইয়। 
দিয়! তাহার উন্নতির সাহায্য করে, নীঠশাগ্রের কন্ম ঠিক সেহজণ। গীতা 
তাহাই করিয়াচেন। 
প্রাচীন বৈদিক যুগে যত প্রকার সাধন পঞ্জতি ছিল, গীতা সে 
সমুদায়ের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি গীতার যাহা সার 
রহহ্য, তাহা সে সমুদায় হইতে ভিন। 
উপনিষঞক্ত সন্গ্যাসধন্ম এবং “জ্ঞানে এক্কি”-এই সিন্ধাপ্ত গাতাতেও 
স্বীকত। কিন্ত গীতায় সন্নযাসের বা বৈরাগ্যের অর্থ কম্মত্যাগ নহে, পরস্থ 
কন্মে আসক্তি ত্যাগ, ফলাশা ত্যাগ । আবার ফলাশ! ত্যাগহ কম্মযোগ। 
পুনশ্চ বাস্সুদেবঃ সর্বম্‌ (৭১৯) ইহাই- প্রকৃত জ্ঞান । এইরূপে গীতায়, 
আন ও সম্গ্যাসের সহিত কম্মযোগ ও ঈশ্বরজক্তি এমন সুকে!শলে 
সংযোজিত ও সংমিশ্রত হইয়াছে যে তন্দারা কর্ম্ম জ্ঞান সন্ন্যাস ভক্তি - 
‘মতই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। 
কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকগণের মতন, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্টানও 
গীতার অনুমোদিত ৷ কিন্তু তাহারই মধ্যে বিশেষ এই যে--নি ম ফজ্জাথ 
বুদ্ধতে সে সকল আচরণ করিলে, তন্বারাই মোক্ষ লাভ হয় (৩৯)। 


গীতায় মোক্ষ ধৰ্ম্মে ও গার্হস্থ্য ধৰ্ম্মে সমন্থয়। S/o 


অধিকস্ত গীতা যজ্ঞ শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত মতের 
সহিত এই সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগপূব্বক যাহ! কিছু 
কম্ম করা হয়, সে সমুদায়ই মহাযজ্ঞ। যজ্ঞের এই তত্ব জ্ঞাত হইয়া, সকলে 
তাদৃশ নিঞ্ধাম কম্মর্লপ যক্ঞানুষ্ঠানপুর্বক, মুক্তি লাভ করুক ( ৪।৩২ )। 

আঞানমার্গের মত এই যে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি । কিন্ত জ্ঞান ও কর্ম 
পরপর বিরোধী । অতএব, সব্বগৌকিক কম্ম, গৌকিক বিষয় পাঁরত্যাগ- 
পূর্বক, কেবল শুব্ববিচার দ্বারা মাম্মজ্ঞান লাভ কর । গীতা বলিতেছেন, 
এই সন্ন্যাসমার্গে তত্ব বিচার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বড় 
ক্লেশসাধা (১২৫ )। ভগবানে আম্মসমর্পণপর্বক স্বদর্ম্মানুরূপ কন্ম সকল 
আচরণ করিতে থাকিলে, ঈশ্বররূপায় সুলভে জ্ঞান ও সি পাভ হয়। 
(১০১১; ১৮৫১) । এইরূপে গীতায় জ্ঞানমার্গের সঠিত বাশ্রদেব ভক্তির ও 
কম্মের সমাবেশ দেখা যায়। 

সাধনার আর এক প্রণালী পাতঞ্জল যোগ । যোগ বলিলেই সাধারণে 
তাহাই বুঝিয়া গাকে। এই পান্গরণ যোগ গীতার বট অধ্যায়ে গৃহীত 
হইয়াছে । এই মোগ সিদ্ধ হইলে আত্মদর্শন হয়। গীতা অলৌকিক 
চাতৃমেয ব্যাপক দু. অবলম্বনপুর্বক, ধ্যাননন্ধ সেই আন্মজ্ঞান বা 
ব্ৰহ্মষ্গানের সঠিত ঈশ্বরতক্তি ও কম্মমোগ মিশ্র করিয়া দিয়াছেন 
(৩।২৯--৩২ )। 

স্ষ্টিশত্ব উপদেশের সময গীতা প্রথমে প্রধানত সাংখ্যদর্শ,নর মতই 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নাতখ্যের যাহ! চরম তত্ব, গীতা সেই প্রকৃতি পুরুষ 
পর্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; প্রস্ত সাংখ্য অতিঞ্মপুন্দক বেদান্ত 
প্রতিপাদিত নিত্য পরমাম্মার সষিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন । 

গীতা মোক্ষ ধর্মকে গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক পর্খ হতে বিচ্ছিন্ন 
করে না এবং গীতা ধৰ্ম্মে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশডেদ ও কালভেদ 
নাই। গীতা বলে তুমি যে জাতীয়, যে বণাঁয় হও, যে দেশেই বা অবস্থিতি 


‘Se গীতার সার শিক্ষা । 


কর না কেন, ঈশ্বরকে সৰ্ব্বদা! যেন চক্ষের উপর রাখিয়া আপন আপন 
কশ্ম করিয়া ঘাও। তাহাই তোমার ঈশ্বরার্চনা, তদ্বারাই সিদ্ধি লাভ 
করিবে। কম্মের ভোট বড়, ভাল মন্দ নাই। তোগবা বিরাগ, ভাল 
পা মন্দ কোন বিষয়ে আমক্ত না হইয়া যে শ্বকম্ম আচরণ দ্বারা জীবননাত্রা 
নির্ধা করে, সে গ্রাহ্মণ হইয়া নিত্য বিষ্ণু সেবা করুক, অথবা মেথর 
হইয়! নর্দম সাফ করুক, তত্বরষ্টিতে তছভয়ে কোন প্রভেদ নাই; 
উদ্ভয়েই সমান পারমাথিক কল্যাণের অধিকারী । 

ভগবান সমস্ত মানব-ধন্মশান্থের সাঃ, সমস্ত দশনশান্ধের সার, এবং 
সমস্ত নীতিশাস্বের সার অংশটুকুমাত্র আহরণ করিয়া, অত্যন্ত যক্তচিত্তে 
তাহাদিগকে স্থসন্মিণিত করিয়া, প্রেমরসপূর্ণ ধর্ম্মামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন, 
তাহার কেকা মাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে মানুষের সর্ব ভয় দূর হয়। 
স্বল্পম্‌ অপাস্ত ধন্মপ্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ--২৪০। 

ইং! সনাতন বৈদিক ধন্মরুক্ষের অত্যন্ত মধুর অমৃতরস ফল । বৈদিক 
কর্মকাণ্ডে জ্ঞানের উপযোগ নাই; আবার উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড 
সাধারণের অগমা। উপনিষদের বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মন্তানের সতত, প্রেমগম্য 
ঈশ্বর-দেবার রাজগুহা সংযোগ করিয়] দিয় এবং তদ্বভয়ের সহিত প্রাচীন 
কশ্মকাণ্ডের সারাংশ সম্মি'ণত করিয়া, গীতা ঠাহার অতুল ধর্ম্মামৃত প্রস্তুত 
করিয়াছেন । 

গীতার সার শিক্ষা এই +_ 

১। তুমি চদেহ্‌ নও ; তুমি দেহী ! দেহের জন্ম, মরণ, ক্ষয় 
বুদ্ধিতে তামার জন্ম মরণাদি হয় না। 

২। আমার সনাতন অংশ তোমার ভিতরে জীব ₹ইয়া 
রহিয়াছে। 

৩। জীবের সংসার-প্রবৃত্তি আম! হইতে। আমি স্বয়ং 
সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইতেছি। আমার কর্শ্মে তুমি নিমিত্ত 


গীতা-জ্ঞান লাভের উপায় তপস্তা । ১৮/০. 


সাজ । তোমার ক্ষুদ্র কর্তৃত্বের অভিমানকে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার- 
ক্ষুদ্র কর্মনটুকুকে আমার মহান্‌ কর্ম্মসাগরে মিশাইয়! দিয়া, আমার সহিত 


সত তযুত্তু থাক। 
৪1 প্রকৃতির ধর্ম_- প্রবৃত্তি, নিবুত্তি ও মোহ। ইহারা কায করিয়া 
থাক। তুমি ভফাতেত থাকিক্স। দেখিতে থাক ! যেমন 


লোকে তামাসা দেখে। 

৫। কোন বিষয় বিশেষকেই বিশেষ আদর বা ঘ্বণা 
করিও না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ বিরাগ__কাহার৪ নেশায় 
পড়িও না! সমস্ত ভাবই আম! হইতে । সত-অসৎ নির্বিশেষে 
সমস্ত ভাতের ভিভতরহ আমাকে দেখ । আমাকে দেখিলেই 
কামাদি প্রশান্ত হইবে। নতুবা, কেবল সংষতস বিষয়রস 
শুকাই5ব না। 

এ। জ্ঞাগন্িক প্রতোক সক্তাব বাভিতেরর ধৰ্ম্ম যাহাই হউক, 
সে সমুদায় আসার ভাব! এই ধারণা সতত মান জাগাইয়! রাখ, 
জামাকে সর্বদা চখের সামনে দেখ এবং সর্ব সহ্কার বাভিতেরর 
ধম্মকে ছাড়িয়া তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরালে 
আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখ ;- 

অহং ত্বাং সর্দপাপেন্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা স্টচঃ| 

গীতার জ্ঞান এই । ভপস্তা ভিন্ন এ জ্ঞান লাভ কন! যামু না। 
আমাদের মত আন্যাগ্ের পক্ষে গীতান্দানলাত করিতে হইলে, গীত! 
ভগবদুক্কি, 1)1৮106 Revelation, এই দঢ় বিশ্বাসে ভক্কিপুর্ধক নিত্য 
গীতা পাঠ করিতে হয় এবং পুন্বাপর সমুদয়ের অনুধ্যানপুর্নক সরল ভাবে 
প্রতিশ্লোকের, প্রতিশবের, সহজ স্বাভাবিক অর্থ ভাবন। করিতে হয়) 
তাহ! অত্রান্ত সত্য বলিয়া নিঃসংপয়ে গ্রহণ করিতে হয়। সন্দেহ উপস্থিত 
হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়! ধ্যানস্থ হইতে হয়। তাঁহার আদেশ 


১৮৮০ গীতা-জ্ঞান লাভের উপায়। 


ভপশ্যাবিহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না (১৮৬৭ )। অর্থাৎ গীতাক্তান 
লাভ করিতে হইলে, তপস্তা করিতে হয়। তপস্তার অর্থ, অভিলধিত 
বিষয়ে নিয়মপ্রর্বক যত্ন ও অশ্ুসন্ধান। তজ্জন্ত গ্রকান্তিক আগ্রহ; 
কারমন প্রাণে অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। অবিরত সেই বিষয় চিন্তা 
, গন্তরে বাহিরে তাহার অনুসন্ধান কর, অবিচল অধ্যবসায়ে 
হলাতভোপযোগী কন্ম কর, পরিশ্রম কর। যতক্ষণ তাহ! অধিগত না ভয়, 
ভেতক্ষণ অপর সমস্ত বিষয়কে নস হইতে দূরীভূত কর। ইহার নাম 
পন্থা । সে কাপের অথবা এ কালের মহাত্মাগণ ঈদুশ তপস্তার দ্বারাই 
সমুদয় মৎ বিষয় লাভ কাপয়াছেন। গীতাজ্ঞান পাভের জঙ্ক এইগ্নপ 
তপস্তা করিতে »য়। আলহ্যে, আমোদে, তর্কনৃষ্টিতে গীতা চর্চা! করিলে, 
সেজ্ঞন লাভ হয় না। এহ ভাবে তপস্যা করিতে পারিলে, এই তাবে 
গীতা পাঠদ্ধপ জ্ঞান্যত্ের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, ক্রমশঃ গীতার্থের 
কথঞ্চিৎ উপলান্ধ হইতে পারে, ক্রমশঃ গীতামধ্যে জ্ঞানের বিরাটরপের 
কণঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু জ্ঞানের সেই বিরাট রূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহ! 


আমাদেরই সোভাগা। ধারণাতীত সেই রূপ পরিস্ফুট থাকিলে, আমরা 


কর 


পাপকণ্ুুষত লর্দয় লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতেই পারতাম না। তাহা 
প্রচ্ছন্ন আছে বাশয়াই এবং শ্রীগীতাকে ক্ষুদ্রতন্ু দেখি বলিয়াই, আমরা 
প্রয় সু্দদের হায়, শ্গেহছময়ী মাতার গ্থায়, তাহার সহিত বিশ্রম্ত আলাপ 
করি; আমাদের যেমন সাধনা, যেমন জ্ঞান, সেই ভাবে তাহার সহিত 
খেল! করি। মানুষের জ্ঞানে গীতা সম্যক্‌ অধিগম্য হইবার নছে। 

কে জানাতি বৈ সম্যক্‌ কিঞ্চিৎ কুস্তীস্থ তঃ ফলম্‌। 

ব্যাসো বা ব্যাসপুভ্রা বা যাজ্বন্ধো! হথ মৈথিলঃ। 

অঙ্কে শ্রবণতঃ শ্রত্বা! লেশং সংকীত্তয়স্তি চ। 

শুধু শান্ত্রচর্চার প্রস্ত গীতাপাঠ করিতে না গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক 


উপসংহার । ১৮৩/০ 


জীবন-গঠনের নিমিত্ত গীতামধ্যে যে তত্বরত্বাবলী রহিয়াছে, যথাসম্ভব 
সেগুলিকে আমাদের জীবনের কার্যে লাগাইবার উদ্দেশে গীতাপাঠ 
করিলে তাহা সার্থক । পাণ্ডিত্যর জন্ঠ গীতাচচ্চা অন্গুচিত। 

এই গীতাধৰ্ম্ম সর্বতোপরি নির্ভয় ও ব্যাপক । জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল 
নির্বিশেষে সর্বতোভাবে উপযোগী ও সকলের প্রতি সমান উদার ; 
সকলকে সমান ওজনে, সর্বভাবে সমান সদ্গতি প্রদান করে। 

এই নীতি ধৰ্ম্মে দীক্ষিত মহাত্মাগণ--ধৰ্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীরগণ, 
যখন এই ভারত £মি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন ভারত জ্ঞান গোৌরব- 
উশ্বর্ষের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল । যে দিন হইতে তাহাদের মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন । হায়, ভগবান্‌। 
কবে আবার জ্ঞান-ভক্কি-কম্মের অপুর্ব সন্মিলনে তোমার মভান্‌ উদার 
গীতাপশ্ধে দীক্ষিত মহাপুরুষগণ স্ব কর্শ্মের দ্বারা তোমার অর্চনা করিবে! 

প্রভু তে! ধঙ্ের প্রানি নিবারণের জন্য একবার আবির্ভূত হইয়াছিলে। 
সে অনেক দিন। আবার ধন্গ্লানি পুর্ণ হঃয়াছে। সাম্প্রদায়িক বন্ধনে 
সনাতন-দশ্মের পন্থা! দুর্গম হইয়াছে । আবার একবার এস। আবার 
একবার বর্ধনানের টপযোগা ভাবে দেই অপূর্ব ধশ্মমীমাৎসা পুঝাইয়া দাও, 
অমৃতরাজ্যের পথ বলিয়া দাও। আর একবার দেখাইয়া দাও, 


পার্খের প্রতাপ তোমার মন্রণ! 
বহে প্রতিষ্ঠিত যাহার অন্তরে, 
রাঙ্গ-কুললক্ষ্ মুক্তি-সখাী সহ 
সেই নববীরে আরাধনা করে। 
দাদপুর, 


মশাগ্রাম, বদ্ধমান, নি 
শ্রাবণ, ১৩৩৬। ভ্ীমাশুতোধষ দস 


অধীন 


উপসংহার। 


ব্যাখ্যামধো উদ্ধত ভাষ্যকার 9 টীকাকারদিগের 
নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন । 


শং--শঙ্করাচার্য্য । রাম!--রামানুঙ্গ স্বামী । 
শরী--জীধর শ্বামা। মধু- মধুহদন সরস্বতী । 
গিরি-আনন্দগিনি | বল--বলদেব বিস্তাভূষণ । 


তিলক--৬বালগঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত গীতা-রহশ্ত | 


পূর্বাভষ। 


প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ | 


সাতাশ 


. বিষাদ-যোগঃ। 
কন্মেই তোমার সদা আছে অধিকার, 
কৰ্ম্মফল কভু নয় আয়ত্তে তোমার । 
কৰ্ম্মফল হেতু তুমি কৰ্ম্ম না করিবে, 
কন্মত্যাগে অনুরাগী কভু না হইবে ।--২৪৭ 


০০ পা ৮৯৪ 


উত্তীর্ণ অন্ঞাতবাস বিরাট-ভবনে, 
নিজ রাজ্য যুধিষ্ঠির চাহে দুৰ্য্যোধনে | 
সদস্তে দুম্মতি তায় কহিল অমনি, 
বিন! যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী। 
এত বলি লয়ে সঙ্গে সেনা চতুরঙে, 
অবতীর্ণ পাপাশয় সমর-তরঙ্গে। 
উদ্ধারিতে নিপ্প রাজ্য অনিবার্ষ) রণ, 
ধর্ম-রণে অবতীর্ণ ধর্শ্মের নন্দন । 
মহারণে সনম্থপিত বীরেন্দ্র সকল, 
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্লিত সমর-অনল। 


পূর্ব্বাভাষ । 


দর্য্যোধনে রক্ষা করে গঙ্গার কুমার, 
বীৰ্য্যবান সব্যসাচী প্রতিযোদ্ধ! তার। 
দশ দিন মহাযুদ্ধে মথি সৈক্লগণ, 
লইলেন. শরশয্যা শাস্তন্ু-নন্দন | 

প্রুত আনি হস্তিনার তখন সঞ্জয়, 
সংক্ষেপতঃ রণবার্্তা কহে সমুদয় । 
শুনিয়া কাতরে কহে অন্ধ নরমণি, 
কেমনে পড়িল! হায়! বীর-চুড়ামণি ! 
শৌর্ষে যিনি দেবরাজ, ধৈর্ধ্যে গিরিবর, 
সমর-বিস্তার যিনি অনস্ত আকর। 

সে বীরে পাওবসেন। নিপাতিত করে, 
দেখিলেও বিশ্বাস না জনমে অন্তরে । 
বীরেন্দ্র গাঙ্গেয় যদি শয়ান সমরে, 
অতঃপর শ্রেয় নাই বুঝিনু অন্তরে | 
রক্ষিতে আমার পুজে আছে কেবা আর, 
কার বলে বলীয়ান পাঁও্র কুমার । 
বালবুদ্ধি দুৰ্য্যোধন কি করিল হায় | 
সবিস্তারে, হে লগত! বল পুনরায় । 


[ প্রথম 


অধ্যায় ] ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন । ৩ 


ধৃতরাষ্র উবাচ। 
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত! যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥ ১॥ 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ--যুদ্ধাভিলাষে সম্মিলিত । 
মামকাঃ-- আমার পুজেরা। পাগুবাঃ চ এব কিম অকুর্বত--মার 
পাণ্ডবেরাই বাকি করিল, কি ভাবে যুদ্ধারস্ত করিল। 

ধৃতরাষ্্র ইতিপুর্ব্বেই সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুনিয়াছেন, 
এখন তাহ সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়। এরূপ প্রশ্ন করিলেন। 

কেহ কেহ এতদংশের মন্তরূপ ব্যাখ্য! করেন যথা,--উভয় পক্ষই 
যখন যুদ্ধাভিলাষে সন্মিপিত, তখন তাহারা যুদ্ধই করিবেন। তবে 
“কিম্‌ অকুর্বত” এরূপ প্রশ্ন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহার! এখন 
“ধশ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” সম্মিলিত। সুতরাং ধর্মমক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্মো 
তাহাদের অস্তঃকরণে শাস্তিভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে, 
এ ঘ্বোর যুদ্ধ ন! ঘটিয়! সন্ধি বা অন্তরূপেও বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে। 
এই সন্দেহে ধৃত্রা্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিম্‌ অকুর্বত"__-তাহার! কি 
করিল? 

কিন্ত মহাভারত-অন্ুনরণ করিলে দেখ! যায়, যে এ ব্যাথা! সঙ্গত 
নছে। এই কথোপকথনের দশদিন পূর্ব হইতেই যুদ্ধ চলিতেছে, ধৃতরাষ 
তাহ! সঞ্জয়ের মুখে অবগত হইয়াছেন । 


ধূতরাষ্ট্র কহিলেন। 
ধতরাষ্্ের প্রশ্ন । ধন্দুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, বল, ছে সয়! 
মম বংসগণ আর পাগুবনিচয় 
সন্মিলিত হয়ে সবে যুদ্ধ-কামনায় 
কি করিল. সবিশেষ বল সমদায় ॥ ১ ॥ 


৪ ধৃতরাষ্টরের প্রশ্ন । [ প্রথম 


মহাভারতীয় ভীশ্মপর্কের ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশের নাম 
ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়। কিন্ত ২৫শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত গীতার 
আরম্ভ । ২৩ হইতে ২৪ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্খ প্রথমেই কয়েকটি পয়ায়ে 
রচিয়! দিয়াছি । 

ধৃতরাষ্ট স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তিনি হণ্তিনায় আপনার 
রাজভবনে । সঞ্জয় তাহাকে যুদ্ধবিবরণ শগ্ুুনাইতেছেন। ব্যাসদেবের বরে 
সঞ্জয় দিবা চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়! হস্তিনায় থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রের 
সমস্ত ব্যাপার দেখিতেন ও সকলের মনের ভাব পর্য্যন্ত জ্রানিতেন এবং 
সে সম্প্ত পৃতরা্কে বপিতেন। কিন্ত ১৩শ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, 
সঞ্জয় প্রথম হইতে ধৃশ্রাষ্ট্রের নিকটে ছিলেন ন1। দশ দিন যুদ্ধ পর্য্যন্ত 
কুরুক্ষেত্র ছিলেন; পরে তীক্ম পতিত হইলে তিনি হপ্তিনায় আসিয়। 
ধতরাইকে সমস্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। অন্ধরাজ ভীম্মের পতন- 
বার্তা অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং সমস্ত সবিস্তারে শুনিতে 
চাহিলেন। তখন যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ঠাজ্ঞুনে যে কথোপকথন 
হইয়াছিল, সঞ্জয় তাং! বলিতে লাগিলেন; এই স্থানে গীতার 
আরস্ত। 

কুকক্ষেত্র-_মহাভারতমতে উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষহতী, এই 
দুই নদীর মধাবত্তী সমস্ত ভূভাগের নাম কুরুক্ষেত্র । বর্তমান সময়ে উহা? 
থানেশ্বরের দক্ষিণ ও আম্বালা হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরু নামে 
এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজ। এ স্থানে তপস্ক। করিয়াছিলেন। তাহার 
নামামুসারেই উহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। 

ধন্মক্ষেত্র_ক্ষেত্রে যেমন শঙ্তের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তজ্বপ পবিত্র 
কুরুক্ষেত্র ধশ্মধুদ্ধির উৎপত্তির ও বিস্বমান ধর্শের বুদ্ধির স্থান, তজ্জন্ত উহা 
ধর্শক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

মামকাঃ--আমার পুজেরা। এই শব শ্নেহব্যঞ্জক! ধৃতরাষ্ট্র নিজ 


অধ্যায় ] সঞ্জয়ের উত্তর। ৫ 
সঞ্জয় উবাচ। 


দৃষ্ট। তু পাগুবানীকং বং দূর্য্যোধনস্তদা। 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২॥ 
পশ্যৈতাং পাওুপুভ্রাণামাচাধ্য মহতীং চমুম্‌। 
বুঢ়াং দ্রুপদপুক্রেণ তব শি্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ 


পুলগণকে লক্ষ্য করিয়া “মামকাঃ* ও যুধিষ্ঠিরাদিকে লক্ষ্য করিয়া 
“পাগুবাঃ* বলায়, তাহার নিজ পুকল্রগণের প্রতি আত্মীয়তা ও পাও্পুজ 
গণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সুচিত হুইতেছে। ১। 

রাজ! দুর্য্যোধনঃ তু এাঢ়ং পাওবানীকং দৃষ্বী--ব্যহাকারে সজ্জিত 
পাগুবসেনা দেখিয়।। আচার্য্যম্‌ উপসঙ্গমা-__দ্রোণাচার্ষ্যের সমীপস্থ 
তইয়া। বচনম্‌ অব্রবীৎ--কহিলেন। 

দ্রোণ__ভরদ্াঁজপুক্র, কৌরবগণের এবং পাগুবগণের উভয়েরই 
অস্থ গুরু । যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশের নাম বাহ । ২। 


সপ ৯৩ পাস শা পপ শপ ৯ পাশ! 


সঞ্জয় কহিণেন। 
সঞ্জয়ের ব্যৃহিত পাগুবসেনা করি দরশন 
উতর  ফ্রোণাচার্ধ্য-সন্দানে করিয়া গমন, 
দেখাইয়া আচার্য্য পাগডণ-চনুচয় 
কহে রাঙ্গা! হরর্দ্যোধন শ'ঙ্কুতঙ্গদয়। ২। 
পাব হে আচার্য্য পাগুবের এই পৈষ্কচয়, 
সেন! এই দেখ, পুরোভাগে সুসজ্জিত রয় । 


শঙ্কিত--দুৰ্য্যোধন যে অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহ। ২--১২ শ্লোক পাঠ 
করিলে স্পষ্ট বুঝ! যায়; ১1১২ দেখ। বুলে যে “তু” শব্দ আছে তাহার মর্ম এই যে 
মহতী কুরুসেনা-দর্শনে পাগুবেরা ভীত হন নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন পাগয-সেন! দর্শনে 
ভীত হইয়াছিলেন। 


সপ পা 
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৬ পাও্ডব-সেন!। [ প্রথম 


তত্র শুরা মহেঘাসা ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বী্ধ্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ ৫ ॥ 
হে আচার্য্য! পাওুপুজাণাম্‌ এতাং মহতীং চমুং পন্ত-_পাগুবগণের 
এই মহতী সেনা দেখুন। অগব! হে পাঙুপুল্রাপাম্‌ আচার্য্য ! এতাং 
মহতীং চমুং পশ্য । এখানে দুর্ণ্যোধনের উক্তি শ্লেষাত্মক বটে। অনন্তর 
সেই চমূ-সেনা, কিরূপ, ৩--৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তব 
শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুজেণ ব্াঢ়াম্‌। জ্রপদ-পুত্র-_ধৃষ্টহায্ন। ক্ৰপদ 
প্রোণের পূর্কশত্র। তাহা স্মরণ করাইয়া দোণাচার্ধ্যকে উত্তেজিত 
করিবার জগ্রই হুর্য্যোধন তাহাকে ড্রুপদপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। 
ব্াঢ়া--বাহাকারে সম্জ্িতা।৩। 
তত্র-সেই সেনায়। শূরাঃ (সস্তি)--বীরগণ আছেন। তাহারা 
মহেঘাসাঃ£-_মহাধনুধার | এবং যুধি-_যুদ্ধে। ভীমার্জ্জুনসমাঃ। অনন্তর 


বুদ্ধিমান তব শিষ্য দ্রুপদ-কুমার, 

এই যে বিশাল বাহ রচিত তাহার। ৩। 
আছে তায় বহু বহু মহাধনুধর, 
ভীমার্জুননম যারা রগে ভয়ঙ্কর; 
মহারথ সাত্যকি, ত্রপদ মৎস্তরাজ, 
বীর্ধ্যবান্‌ চেকিতান আর কাশিরাজ, 
ধষ্টকেতু যার কেতু দে জন্মে ভয়, 
পুরুজিত বহু পুর যে করেছে জয়, 
পরাক্রান্ত যুধামহ্য, তোজ-অধীশ্বর, 
বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌজা, শৈবা নরবর, 


অধ্যায় ] পাণ্ডব-সেন!। ৭ 


যুধামন্যুশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্‌ । 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥ ৬॥ 
অস্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্স্য সংজ্ঞাৰ্থং তান্‌ ব্ৰবীমি তে ॥ ৭॥ 
সেই বীরগণের নাম-নিদেশ এবং নাম ও বিশেষণের দ্বারাই তাহাদের 
গুধ-গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। 
যুযুধান--সাত্যকি। চেকিতান--রাজবিশেষ। বিক্রান্ত-_পরাক্রান্ত। 
নরপুঙ্গব__নরশ্রেষ্ঠ। সৌভত্--সুভদ্রাপুত্র, অভিমনূযু। ভ্রৌপদেয়__ 
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র; 'প্রতিবিন্দ, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক ও শ্রুত- 
কর্ম্মা, যথাক্রমে যুধিঠিরাদি পঞ্চপাগুবের টরসজাত। সর্ব এব মহারথাঃ 
ইহারা সকলেই মহারথ। মহারণ--ধিনি অস্ত্রশস্ত্রকুপল এবং একাকী 
দশ সহ ধঙ্গধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। ৪--৬। 
হে ছ্বিজোত্তম! অন্মাকম্‌ তু যে বিশিষ্টাঃ--আমাদের মধ্যেও কিন্ত 
যাহার! বিশেষ গুণযুক্ত। তান্‌ নিবোধ--তাহাদিগকে অবগত হউন। 
তাহার! মম সৈন্তস্ত নায়কাঃ__নেত।। সংজ্ঞার্থ, তান্‌ তে ধবীমি--পরি- 
চয়ের জন্ত তাহাদের বিষয় আপনাকে বলিতেছি। 
এ শ্লোকে “তু” শব্দ দ্বারা, হূর্য্যোধন অন্তরের ভয় লুকাইয়! বাছিরে 
সাহস প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বুঝাইতেছে ( গিরি )।৭। 
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অভিমন্থযু, দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র আর, 
মহারথ এর! সবে, সমরে দুর্বার । ৪--৬। 
আমাদেরও মধ্যে কিন্ত যাহার! প্রধান 
কুরুসেন কহি আমি দ্বিজোত্তম, কর অবধান। 
যাহারা নায়ক মম বিশাল সেনায়, 
আপনার বিদিতার্থ কহি সমুদায়। ৭। 


৮ কুরু-সেন1। [ গ্রথম 


ভবান্‌ ভীক্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগুয়ত। 
অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদর্তিজয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ 

অন্যো চ বহবঃ শুর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বেব যুদ্গবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
অপর্ধ্যাপ্তং তদন্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পধ্যাপ্তং ভিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


পূর্ত চর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের বর্ণনাবসরে দ্রোণাচার্য্যকে তুষ্ট 
করিবার ইচ্ছায় অগ্রেই ঠাহার ও শ্রোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই 
ভাহার পুন্র অশ্বখামার উল্লেখ করিলেন। সমিতিহীয়ঃ-__সুদ্ধজেতা। 
সৌমদত্তিং-_সোমদন্ত-পুল হুরিশ্রবা। ৮। 

এতদ্বাতীত অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ভাক্তজীবিতাঃ--আমার জন্ত 
জীবনত্যাগে প্রস্তুত । তাহারা সর্নে নানাশস্্ প্রচরণাঃ__বগ্দারা প্রহার 
কর! যায় তাহ! প্রহরণ; তাহারা প্রহার করিবার উপঘৃক্ক নানাবিধ মস্ত 
সাজ্জত। ও যুদ্ধবিশারদাঃ--যুদ্ধে সুনিপুণ। ৯। 


আপনি ও অশ্বথাম! পুল মাপনার, 

ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপাচার্ধা আর, 
ভূরিশ্রবা সোমদ্র-পুক্র বীরবর, 

বিকর্ণ ও জয়দ্রথ সিদ্ধু-অধীশ্বর | ৮। 
এইরূপ আরও বীর আছে বহৃতর, 

সবে যুদ্ধবিশারদ নানা অন্ত্রধর, 

প্রস্তুত আমার তরে প্রাণ দিতে সবে; 
অবশ্য অবশ্য জয় লভিব আহবে। ৯। 
অপর্যাপ্ত মম সৈন্ ভীম্মের রক্ষিত, 
পৰ্য্যাপ্ত পাগুব-সৈল্ত ভীমের রক্ষিত। ১৪। 


অধ্যায় ] কুরুসৈন্তের হর্ষ । ৯ 


অয়নেষু চ সৰ্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীত্মমেবাভিরক্ষল্্ব ভবন্তঃ সর্বব এ হি॥ ১১॥ 

তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ | 

সিংহনাদং বিনোষ্ঠোচ্চৈঃ শহ্ঘং দধ্যৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ ॥ 


'ীম্মাভিরক্ষিতম্‌ অন্মাকং তৎ বলং তু অপর্য্যাপ্তম। এতেষাং তু 
ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ইদং বলং পর্ধযাপ্তম। এখানে পর্য্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত 
পদদ্বয়ের অর্থে গ্লেষ আছে। দুর্ধ্যোধন বলিতেছেন, ভীশ্মরক্ষিত আমাদের 
এই সৈম্ত অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত, বহু ; আর ভীমরক্ষিত ইহাদের 
( পাণ্ডবদিগের ) এই শৈন্ত পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অল্প । পক্ষান্তরে 
এরূপ ভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈম্তগণ বহু হইলেও 
তাহারা পাগ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অপর্যাপ্ত অর্থাৎ অসমর্থ; আর 
পাগুবসৈন্থগণ অল্প হইলেও, তাহারা যুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ ॥ ১* ॥ 

এখন কর্ধব্য সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা! করা। অতএব 'ভবস্তঃ সর্ব 
এব-আপনারা সকলেই। সর্বেধু চ অয়নেষু--সমস্ত বৃ প্রবেশপথে। 
যথাভাগম্‌ অবস্থিতাঃ_ স্থ স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া। ভীন্মম্‌ এব 
অভিরক্ষন্থ । দ্রোণাচার্য্যকে যেন অনাদর কহিয়াই ঢর্ণ্যোদন পুর্বোক 
বাক্য কহিলেন। ১১। 

২-_১১ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝ! যায়, যে ভর্ম্যোধন অস্যরে শঙ্গিত 
হইয়াছিলেন। তাহার টক্কি সকল যেন ঠাঁতিবিক্ষড়িত ও অব্যবস্থত। 
এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুরুবুদ্ধ; প্রাপবান্‌ পিতামহঃ ( ভীগ্ম ) তন্ত হর্ষং 


আছে যত বৃপথ এ মম সেনায়, 

আপন বিভাগ মত থাকি সে নবায়, 
পিতামহে সবে রক্ষ! করুন যতনে ;-- 
পিতামহ বিস্তমানে কি আশঙ্কা রণে। ১১। 


১৯ কুরুলৈন্তের হর্য। [ প্রথম 


ততঃ শঙ্থাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ । 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩ 


সংজনয়ন্__তাহার উৎসাহ জন্মাইয়া। উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনোদ্ত-_ 
সিংহতুল্য নাদ (ধ্বনি ) করিয়া। শঙ্খং দখৌ-_শঙ্খধবনি করিলেন । 
সিংহনাদ--উপমানে ণমুল্‌ প্রতায়। বিনোগ্ধ--ধ্বনি করিয়া। ভীষ্ম 
বদ্ধ সুতরাং বিচক্ষণ, সহজেই ছর্য্যোধনের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন 
এবং তিনি পিতামহ অতএব তাহার প্রতি নেহবানও বটেন। ১২। 

ততঃ--অনস্তর অর্থাৎ ভীম্মের রপোৎসাহ দেখিয়া। আর সকলেও 
উৎসাহান্বিত হইল, এবং শঙ্ঘাঃ চ ভের্যাঃ চ পণব-আঁনক-গোমুখা: । সহসা 
এব অভ্যহন্তস্ত--তখনই বাদিত হইল। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ্-_মহান্‌ 
হইল। পণব-মুদঙ্গ। আনক--নাগরা। গোমুখ_-শিক্গা। এইরূপে 
পাপী কৌরবগণের দ্বারাই যুদ্ধ সুচিত হইল। ১৩। 


আপন হৃদয়ভীতি লুকাইয়! নরপতি 
কুরু-সেনার বলে ছলে সাহলবচন। 
উৎসাহ বুঝি বৃদ্ধ পিতামহ, দিয়! তায় রণোৎসাহ 


শঙ্ধধবনি করিল তথন ॥ 

ভীগ্ম করে শঙ্খধ্বনি, সিংহ যেন করে ধ্বনি 
উৎসাহিত করি সৈন্তদলে। 

ভীশ্মের উৎসাহ রণে নিরখিয়! বীরগণে 
রণোংসাছে মাতিল সকলে ॥ ১২ ॥ 

শঙ্গ ভেরী শত শত - মৃদঙ্গ নাগর! কত 
কত শিঙ্গা বাজিল অমনি । 

কুরুগৈষ্কে কুরুবর, সেই রোল ভয়ঙ্কর 
কাপাইল আকাশ অবনী ॥ ১৩ ॥ 


অধ্যায়] পরম্পরের 'অভিবাদন-সুচক শঙ্খধ্বনি। ১১ 


ততঃ শ্বেতৈহঁয়ৈযু ক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্যো শব্ধো প্রদধ্যতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনগ্রয়ঃ। 

পৌণু,ং দশ মহাশব্খং ভীমকর্ম্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫॥ 
অনস্তবিজয়ং রাজা কুস্তীপুজো যুধিষ্ঠিরঃ। 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 

১৪--১৮ শ্লোকে পাওব-পক্ষের বর্ণনা! । ততঃ--কৌরবগণের উৎসাহ 
শ্রবণানন্তর। শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি শ্ন্দনে-_ শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে। 
স্থিতৌ মাধবঃ পাগবঃ ( অৰ্জ্জুন ) চ এব দিব্য শঙ্ো প্রদধতুঃ। ১৪। 

১৫--১৮ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বীরগণের ও তাহাদের শখ্খের নাম বলিতে- 
ছেন। কাহী-_-ফাশিরাজ। পরমেঘাস---পরম ধনুধর। অপরাজিত 
যিনি পরাজিত হয়েন না । ১৮। 


এরূপে, হে মহীপতে, কৌরবেরই পক্ষ হতে 
সুত্রপাত হ'ল কাল রণ। 


শ্বেত-অশ্বরথমাঝে কৃষণার্জুন-কর্ণে বাজে 
কৌরবের সে নাদ ভীষণ ॥ 
পাওব-সেনার সে নিনাদ হর্যজন্ত শুনি, শঙ্খ পাঞ্জন্ 
উৎসাহ হৃষীকেশ বাজান তখন। 
বাজাইল৷ দেবদত্ত শঙ্খ, নাম ‘দেবদত্ত’ 


ধনঞ্জয় অরাতি-মর্দীন ॥ 

ভীষকর্ম্মা বুকোদর *  পৌগু,নামে শঙ্খবর 
অনস্ত বিজয় যুধিষ্ঠির । 

বাজাইল! বজ্জথোষ নকুল শঙ্খ নুঘোষ 
মপিপুষ্প সহদেব বীর ॥ ১৪--১৬। 


১২ পাগুবসৈন্তের হর্য। [ প্রথম 


কাশ্যশ্চ পরমেহাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথও। 
ধৃষ্টদ্যুন্পে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
দ্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙান্‌ দধ্ম,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 
স ঘোষে ধার্তরাষগ্াণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 
পাগুব পক্ষের, সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ-সেই উচ্চৈঃ শন্ব। নভঃ চ 
পৃথিবীৎ চ এব, অভ্যন্চনাদয়ন্__প্রতিধবনিত করিয়া। ধার্বরাষ্্রীণাং-_ 
সৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণেপ | হৃদয়ানি খ্যদারম্ৎ--হদয় বিদীর্ণ করিল। 
কৌরবদিগের শঙ্খ-নিনাদদে পাণ্ডবগণ বিচলিত হয়েন নাই, কারণ 
তাহার! ধন্মবলে বলীয়ান; কিন্তু পাগুবদিগের শঙ্খধবনিতে পাপী কৌরবগণ 
বিচপিত হইল। পাশ্মকের সাংসে ও পাপীর সাহসে প্রভেদ অনেক । ১৯। 


দনুধ্র কাশিরাজ, বৃইছায়, মত্স্তরাজ, 
চিরজয়ী যুযুধান আর। 

স্থরথী শিখণ্ডী বীর, পঞ্চপুত্র পাঞ্চালীর 
মহাবাহু স্থভদ্রা-কুমার ॥ 

ভ্রুপধাদি বার যত পৃথক্‌ পৃথক কত 
রণশঙ্খ কারয়। খারণ। 

সকলে হে মহীপত, সমর-উংসাহে মাতি 
ঘোর গোলে বাজান তথন। ১৭--১৮। 


তুমুল সে শঙ্খধ্বনি, নাচাহয়। প্রতিধ্বনি, 
পরশিয়] আকাশ অবনী, 
ছিল যত কুরুপক্ষ, তাহাদের বীরবক্ষ, 


বিদীর্ণ করিল নরমণি ! ১৯ 


অধ্যায় ] সেনাপরিদর্শনে অর্জুনের প্রার্থনা। ১৩ 


সথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্ত্ীন্‌ কপিধবজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধর্নুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥ 
হৃষীকেশং তদ! বাক্যমিদমাহ মহীপতে। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 


হে মহীপতে ! অথ-_মহাশবানস্তর। কপিধ্বজঃ পাগুবঃ-_ দর্জ্জুন । 
ধার্তরাষ্ট্রান্__ধৃতরাষ্ট্-পক্ষীয়দিগকে। ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্টা-ুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
দেখিয়া। শঙ্্সম্পাতে প্রবৃতে- শঙ্্রনিক্ষেপে উদ্ভত হইয়া। ধন্থঃ 
উদ্ভমা__ধন্ুঃ উত্তোলনপুর্বক। তদা হৃষীকেশম্‌ ইদম্‌ বাক্যম্‌ আহ 
তখন হাধীকেশকে কহিলেন । উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, মে রথং স্থাপয়__ 
ততক্ষণ আমার রথ রাখ। যাবৎ--যতক্ষণ। এতান্‌ অহং নিরীক্ষে। 
কৈঃ সহ ময়! ষোদ্ধব্যম_-কাহার সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। 

কপিধ্বজ-_অদ্ভুনের একটি নাম। জধাঁকেশ--হৃধীক শব্দের অর্থ 
সব্ব ইন্দিয়। যিনি সর্বেন্্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ নিয়স্তা, তিনি হৃষীকেশ । 
হৃষীকেশ যখন অজ্ুনের সারগি, তখন তাহার ইন্দ্রিরবৈকল্যের সম্ভাবনা 


দেখি তবে কুরুগণে প্রস্তুত সমরে, 
ধনগ্রয় সমুষ্ঠত অন্ত্রপাত তরে, 
নেন্যদশনে তুলিয়া গাণ্ডীব ধনু পাওুর নন্দন, 
অঙ্চুনের কহিলেন হৃবীকেশে করি সম্বোধন = 
প্রার্থন! | উভয় সেনার মাঝে রাখ মম রথ, ২০--২১। 
এ সমস্ত বীরগণে নিরখি যাবৎ। 
অব'স্থত যুদ্ধ-আশে কে কে বীরবর, 
এই রণে কার সনে করিব সমর। ২২। 


১৪ সেনাপরিদর্শনে অঞ্জুনের প্রার্থনা । [ প্রথম 


যোগ্স্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ । 

ধার্ভরা্স্ত দুর্বব.দ্বেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩॥ 
সঞ্জয় উবাচ । 

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্বমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

ভীক্ষদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেবষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫॥ 


নাই। অচ্যুত--ভগবানের একটি নাম। যিনি কোনরূপেই নিজ ভাব 
হইতে চাত হয়েন না, তিনি অচ্যুত। যোদ্ধ,কামান্-_যুদ্ধাভিলাষী। 
বণসমুস্তমে-যুদধাবাপারে। ২০--২২। 

অত্র যুদ্ধে দুবুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রন্ত প্রিয়চিকীর্ষবঃ--প্রিয়াকাঙ্ষী। যে 
এতে--এই যাহারা । অত্র সমাগতাঃ। যোত্ম্তমানান্-_যুদ্ধাভিলাষী। তান্‌ 
অহম্‌ অবেক্ষে-_তাঁহাদিগকে আমি দেখিব । ২৩ । 


হষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্্রপুত্র হর্য্যোধন, 

যুদ্ধে তা’র হিতাকাজ্ক্ষী যে যে বীরগণ, 

সমাগত রণস্থলে যুদ্ধ-কামনায়, 

যুদ্ধারস্তে, হে অচ্যুত ! দেখি সে সবায়। ২৩। 
সঞ্জয় কহিলেন। 

অর্জুনের বাক্য শুনি, হে কুরুসত্তম ! 

উভয় সেনার মাঝে লয়ে রথোত্তম, 

ভীম্ম দ্রোণ আর আর যত রাজগণ 

তাহাদের পুরোভাগে করিয়! স্থাপন, 

কহিলেন ভ্ববীকেশ, দেখ ধনঞ্জয়! 

সমবেত অই যত কৌরব-নিচয়। ২৪--২৫। 


'অধ্যায় ] সেনাপরিদর্শন। ১৫ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্‌। 


আচার্য্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুক্রান্‌ পৌন্রান্‌ সখীংস্তথা। 
শ্বশুরান্‌ সহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥ 


তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীত ॥ ২৭॥ 


হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্‌ উক্তঃ হৃষীকেশ: উভয়োঃ সেনয়োঃ 
মধ্যে, ভীগ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্কেষাং চ মহীক্ষিতাং প্রমুখতঃ-_ভীম্ম, দ্রোণ 
এবং সর্ব রাজগণের সন্মুখে । রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ ! সমবেতান্‌ 
এতান্‌ কুরুন্‌ পশ্তু ইতি উবাচ। 

ভারত-_হম্বন্ত-শকুস্তলার পুত্র ভরত, ইনি কুরুবংশের একজন পূর্ববর্তী 
রাজ!। যাহারা সেই ভরতের বংশধর, তাহাদের সাধারণ নাম ভারত। 
এখানে ধৃতরাঈকে বুঝাইতেছে। মহীক্ষিতৎ_রাজ।। গুড়াকেশ-_ 
* গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ, প্রভু ) যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন; 
অর্থাৎ অর্জুন কার্ধ্যকালে নিদ্রিত বা মুগ্ধ হয়েন না ২৪--২৫। 

"পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্‌ পিতৃ ন্‌ অথ 
পিতামহান্‌ ইত্যাদি অপশ্তৎ__দেখিলেন। সখা--যে উপকার পাইয়া 


সৈম্যদর্শন উভয় সেনায় তথা দেখে ধনঞয় 
পিতা, পিতামহ, সথা, সুহদ্-নিচয়, 
আচাধ্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্রগণ, 
শ্বশুর প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন। ২৬। 
অবস্থিত সেখ! সেই বন্ধু সমুদয়, 
নিরখি পরম কৃপাবশে ধন্য, 
ভুলি দ্বেষ, ভুলি হিংসা, বৈর-নির্ধ্যাতন, 
বিষ (বদনে, কৃষ্ণে বলেন তখন। ২৭। 


১৬ সেনা-দশনাস্তে [ প্রথম 


অৰ্জ্জুন উবাচ। 
দৃষ্টে মান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে । 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তা ত্বক চৈৰ পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 
ন চ শর্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 


অথবা কোন কারণে মিত্র হইয়াছে। ম্থছদ--যে বিন! কারণে 
উপকারী । ২৬। 

স কৌন্তেয়ঃ তান্‌ সমীক্ষ্য ইত্যাদি । সমীক্ষা-_দেখিয়া। পরয়া 
কপয়! আবিঈঃ-_-অত্যন্ত রুপাশিত হইয়া। বিষীদন্‌-_বিষঞ্র হইয়!। ২৭। 

দেখিয়া অর্জুন কি বলিলেন, অধ্যায়শেষ পধ্যন্ত তাহা বর্ণিত হইয়াছে । 
হে কৃষ্ণ! মুযুৎসুন_যুদ্ধাভিলাষী। ইমান্‌ স্বজনান্‌ সমবস্থিতান্‌ দৃষ্টা, 
মম গাত্রাণি সীদস্তি-_গাত্র অবসন্ন হইতেছে ইত্যার্দি। বেপথু--কম্প। 
গাণ্ডীব__অজ্জুনের ধন্থকের নাম। অ্রংসতে--পতিত হইতেছে। 


শা  — ও লা পপ পপি স্পা 


অৰ্জ্জুন কহিলেন। 
অঞ্জনের কৃষ্ণ হে, এই যে মম আত্মীয় নিচন্ন 
[বধ দেখি, হাঁয় ! সমবেত সবে যুদ্ধাশয়, 


অবসন্ন জঙ্গ মম, বিশুফ বদন, 
কাপিতেছে কায়, যেন ঘুরিতেছে মন, 


ত্বক যেন দগ্ধ হয়, কণ্টকত তনু, 

খসি পড়ে হস্ত হ'তে এ গাণ্ডীব ধনু । 

না| পারি দাড়াতে আর গুন, হে কেশব! 
শকুন প্রভৃতি হেরি ছুনিমিত্ত সব। ২৮--৩০। 


অধ্যায় ] অজ্ঞুনের মনোভাব । : ১৭ 


ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে | 

ন কাঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥ 

কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা। 

যেষামর্থে কা্ডচিক্ষতং নো রাজ্যং ভোগা: স্থখানি চ ॥ ৩২ ॥ 
পরিদহাতে-দগ্ধ হইতেছে । মনঃ ভ্রমতি ইব--মন যেন থুরিতেছে। 
বিপরীতানি নিমিস্তানি--কু-লক্ষণ সকল। পশ্তামি-_দেখিতেছি। ২৮-৩০ । 

আহবে-যুদ্ধে। শ্বজনং হত্বা_-আজ্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া । 
শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্তামি_-মঙ্গল দেখি না। ন কাজে বিজয়ম্‌ ইত্যাদি 
“কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সখ নাহি ঢাই*_-লৌকিক দৃষ্টিতে এ কথা বড় 
মনোহর; কিন্তু ইহ! ধান্মিকের কথা নহে। যে বৈষয়িক মমতায় মুগ্ধ 
হইয়া! সাধারণে ধশ্ম না কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়, অজ্জুনও এখন সেই 
মায়ায় মুগ্ধ। পন্দুমুদ্ধে প্র হইয়া? আত্মীয়গণের প্রতি মমতাহেতু 
মোহবশত: এপন তিনি ধর্খপালনে পরাজ্যুখ । এইরূপ মোহবশেই 
সাঞ্জারণে, যাহা যণার্থ ধর্ম তাহ! প্রায়শঃ প্রতিপালন করিতে পারে না। 

অন্ছুনের এই মোহ আঅপনোদনের ছলে ভগবান্‌ সমস্ত মানব্ধর্ম্মের 
গুড় রহস্ত বিবৃত করিয়াছেন । দেশ, কাণ ও পাত্রানুসারে কর্তব্য যতই 
কঠোর হউক, ধান্মিক্রে কখনই তাহা হইতে বিচলিত হওয়া! উচিত নহে, 
ইহ! বিশেষরূপে বুঝাইবার জনই বোধ হয়, যে করব্যপালন সর্র্বাপেক্ষ 


স্বজনে বিনাশি শ্রেয় দেখিতে না পাই, 
কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই ॥ ৩১ ॥ 
কি হবে, গোবিন্দ ! রাজ্য-স্থুখ-ভোগে 
কি হবে জীবনে হায়! 
আত্মন্থখাশায় কত ধনঞ্জয় 
রাজ্যৈশ্বর্ধ্য নাহি চায়। 


১৮ স্বজনক্ষয়ের সম্ভাবনায় [ প্রথম 


ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত1 ধনানি চ। 
আচার্ম্যাঃ পিতরঃ পুভ্রাস্তথৈৰ চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌল্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথ।। 
এতান্‌ ন হন্তুমিচ্ছামি স্ুতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥ 


কঠোর, ভীষ্ম ফ্রোণ প্রন্থৃতি পুজনীয় গুরুজনকে যাহাতে স্বহস্তে বিনাশ 
করিতে হইবে, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়! সমগ্র মানব জাতিকে ধার্দিকের 
কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ৩১। 

হেগোবিন্দ! নঃ রাঞ্যেন কিম--রাজ্যে আমাদের কি গ্রয়োজন। 
ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্‌। কারণ, যেষাম্‌ অর্থে_যাহাদের জন্ত। নঃ 
রাজ্যৎ ভোগাঃ স্থথানি চ কাক্ষিতং। তে ইমে_-এই সেই আত্মীয়গণ। 
যুদ্ধে প্রাণান্‌ ধনানি চ তাক্তা অবস্থিতাঃ। তাহার আমার আচার্য্যাঃ 
পিতরঃ ইত্যাদি। পিতরঃ-_ভূরিশ্রবাদি পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ । পুক্লাঃ__ 
পুত্র এবং পুত্রতুল্য লক্ষণাদি। এইরূপ মাতুলাঃ প্রভৃতি । হে মধুসুদন! 
স্তঃ অপি--হুননকারী হইলেও অর্থাৎ যদি তাহার! আমাকে মারেন 
তথাপি, এতান্‌ হস্তং ন ইচ্ছামি। 

গোবিদা--গো, ইঞ্জিয়বৃত্তি ; বিন্দ, যিনি জানেন। গোবিন্দ বলিয়। 


ধাহাদের তরে পার্থ হচ্ছা করে 
ভোগ স্থথ রাজ্য ধনে, 

তার! প্রাণ ধন করি সমর্পণ 
এসেছেন দেখি রণে। 

পূজ্য কৃপাচাৰ্য্য, গুরু দ্রোণাচার্ধ্য, 
ভূরিশ্রবা পিতৃসম, 

লক্ষণাদি বত, অভিমন্য মত, 


পিতামহ পুজ্যতম, ৩২-৩৩ । 


অধ্যায়] অজ্জুনের বিষাদ (২৮--৩৯ )। ১৯ 


অপি ত্রেলোকারাজাস্য হেতোঃ কিং মু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রীন নঃ ক! গ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িন2 | 

তস্মান্নাহা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রীন সবান্ধবান্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


সন্বোধনের মৰ্ম এই যে তিনি মনের ভাব সমস্তই জানিতেছেন, তাহাকে 
মুখে বল! নিশ্রয়োজন। ৩২--৩৪। 

ব্ৈলোকারাজ্যান্ত অপি হেতোঃ--ত্ৰৈলোকে)র রাজত্বের নিমিত্তেও। 
তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। মহীক্কতে হু কিম্-_পৃথিবীর 
নিমিত্তে কি কথা? কৃতে__নিমিত্তে। ধার্বরাষ্্টান্‌ নিহত্য-_নিহত 
করিয়া । নঃ--মআমাদের। কা প্রীতিঃ স্যাৎ। ৩৫। 

এতান্‌ আততায়িনঃ হত্বা, আন্মান এব__-আমাদিগকেই। পাপম 
আশ্রয়েৎ। তশ্মাৎ সবান্ধবান্‌ ধার্তরাষ্ট্রান হন্তং বয়ং ন অঙ্াঃ। 


শি 


মন্ত্র ও শকুনি মাতুল আমার, 
 শ্তালক সন্বন্ধী কত, 

স্হাদ্‌ স্বর পৌন্র কত আর 
হেরি সবে সমাগত। 

নাহি রাজ্য ধন চাহি, জনার্দন! 
বিনাশি বান্ধবগণে ; 

যদি ঠার! তায় বিনাশে আমায়, 


তাও শ্রের ভাবি মনে । ৩৪। 
ত্ৰৈলোক্য-রাজ্যের তরে, পৃথিবী কি ছার, 
চাহি না এদের আমি করিতে সংহার। 
কি প্রীতি পাইব বল, ওহে জনার্দন | 
যুন্ধবিরাগ  ধৃতরাষ্ট্-পুজ্রদের বধিয়! জীবন । ৩৫। 


২০ অঞ্ঞুনের বিষাদ । [ প্রথম 


স্বজনং হি কথং হত্বা স্থখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥ 
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহুতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিব্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥ 
আততায়ী--যে গুচে অগ্নি প্রদান করে, বিষপ্রয়োগ করে, অস্্াঘাতে 
প্রাণ নাশ করে, ধন হরণ করে, ক্ষেত্র হরণ করে আর পত্নী হরণ করে, 
ইহারা ছয় জন আতহায়ী। ন অরহাঃ_-উচিত নহে। ৩৬। 
হে মাধব! আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসারের সুখ, তবে স্বজনং হত্বা তি 
কগং শ্বখিনঃ স্তাম__মআম্মীয়গণকে হ্যা করিয়া কেমনে সুখী হইব । ৩৭। 
যনি বলেন যে কুরুগণ কুলক্ষয়াদিতে দোষ দেখিতেছে না, তবে কেন 
৷ সঠা বটে আততায়ী হু হুর্যেযাধন, Hl 
জতুগৃহ অগ্নিযোগে করিল দাহন, 
বিষ’মাগে ভীমসেনে নাশিতে প্রয়াসে, 


যুদ্ধে ছল-দুতে রাজা হরি প্রেরে বনবাসে, 
মছুনে র মনে আছে কৃষ্ণার সে কেশ আকর্ষণ, 
প।পভয় তথাপি না পারি তার বধিতে জীবঝন। 


যদি আমি হৃষীকেশ, বিনাশি তাহারে, 
কুলনাশ জন্য পাপ স্পশিবে আমারে। 

সবান্ধব ঢর্যোধনে, কৃষ্ণ, সে কারণ 

আমাদের অনুচিত করিতে হনন ! ৩৬ । 
স্বন্সনে বিনাশি এই বান্ধবাদি হীন 

কি স্থখ, শীপতি,লঃয়ে রাজত্ব শ্রীহীন। ৩৭। 
লোভে অভিভূত-চিত্ত যত কুরুগণ 

কুলনাশে দোষ বি না করে দর্শন, 
মিত্রপ্রোহে যদি পাপ নাহি ভাবে মনে, 

কিন্তু বল, জনার্দন ! আমর! কেমনে, ৩৮1 


অধ্যায় ] যুদ্ধে অর্জুনের পাপভয় (৩৬--৪৫ )। ২১ 


কথং ন জ্ঞেয়মন্মাভিঃ পাপাদন্মান্লিবস্তিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যুততির্জনার্দন ॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্তি কুলধশ্মাঃ সনাতনাঃ | 

ধন্ধে নষ্টে কুলং কৃশুস্মধন্মোহভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥ 
অধশ্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রহুয্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। 

্্ীষু দৃষ্টান্ত বাঞচেয় জায়তে বণ-সঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥ 


আমরা তাহাতে দোষ দেখিয়! যুদ্ধে নিবৃত্ত হই? তহন্তরে বলতেছি, 
পোভোপহতচেতসঃ এতে--লোভাভিস্তচিতত এই কুরুগণ। কুলক্ষয়- 
তং দোষং মিত্র-দাহে চ পাতকং যদি ন পশ্যস্তি, তথাপি দোষং 
প্রপশ্যন্তিঃ অন্াভিঃ অস্মাৎ পাপ।ৎ নিবন্তিতুৎ কথং ন জ্ঞেয়ম্‌ । ৩৮-৩৪ । 

মনস্তর ৪০--৪৪ শ্লোকে কুলক্ষয়ের দোষ বলিতেছেন। সনাতন-_ 
পুরুষপরম্পরা প্রাপ্ত । উত--আরও। ধর্মে নষ্টে, অধর্ম্মঃ কৃৎস্ং কুলম্‌_ 
'্অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে। অভিভবতি-_-অভিভূত করে। বাঞ্চেয়_ 
বুষ্ণিবংশোৎপন্ন, কুষ্চ। বর্ণপঙ্কর__উৎকৃষ্টবর্ণা স্বীর গর্ভে নিকষ্টবর্ণ পুরুষের 
টরজল উৎপন্ন সম্ভান। আর পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণের হইয়াও স্বধন্মত্যাগা 
£ইলে তাহার ?রসজ্গাত সন্তান বর্ণসঙ্কর | ৪০--৪১। 


কুলক্ষয়জন্ত দোষ হ'য়ে অবগত 
সে পাপ হইতে হায়! না হই বিরত। ৩৯। 
কলক্ষয়ে কুলনাশে সনাতন কুলধন্দ-নাশ, 

১4৮ ধন্মনাশে কুলে হয় অধর্শ-প্রকাশ। ৪*। 
অধন্মের প্রাহর্ভাবে কুলনা রীগণ 
দুষিতচরিত্রা হ'য়ে করে বিচরণ । 
দূষিতচরিত্রা যদি নারীগণ হয় 
কৃষ্ণ হে, সঙ্করবর্ণ তাহতে উদয়। ৪১। 


২২ যুদ্ধে অর্জুনের পাপভয় ( ৩৬-৪৫ )1 [ গ্রথম 


সঙ্করে! নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলস্য চ। 

পতস্তি পিতরো! হোষাং লপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥ 
দোষৈরেতৈঃ কুলগ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈ2। 
উতুসাদ্যন্তে জাতিধর্দ্দাঃ কুলধৰ্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩। 
উৎ্সন্নকুলধন্্নাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশশ্রম ॥ 8৪ ॥ 


সঙ্করঃ--বর্ণসঙ্কর ভওয়া। কুলগ্রানাং_-কুলক্ষয়কারিগণের। কুলন্ত 
চ--এবং তৎকুলের। নরকাম় এব--নরকের নিমিত্তই ভয়। 
এবাং পিতরঃ-_প্তৃপুরুষগণ। লুপ্ুপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ--পুল্লাদির অভাবে 
পিণ্ড 'ও উদক, তর্পণক্রিয়া বিশুপ হওয়ায়। নরকে পতস্তি--পতিত 
হয়। ৪২। 

কুলস্নানাং বর্ণপক্করকারকৈঃ এতৈঃ নোষৈঃ ধৰ্ম্মঃ উৎসাগ্ান্তে ইতি 
অন্বয়। উৎসাগ্ন্কে_উতদন্ন হয়, নষ্ট হয়। জাতিধনু-বর্ণধর্থ | কুলধর্ম্ব_ 
কৌলিক ধৰ্ম্ম ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমোচিত ধরব (গ্রী)। শাঙ্বত-_নিত্য । ৪৩। 

উৎসন্নকুলধন্মাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ( ভবতি ) ইতি অনুষ্তশ্রম-_ 
ইহা আমর! শুনিয়াছি। 881 


সেই কুলহস্থাদের সে কুলের আর 

সে সঙ্কর-দোষ হয় নরকের দ্বার । 

পিগুজল লুপ্ত হয় সম্ততি-বিহনে, 

সে দোষে নরকে হার! পড়ে পিতৃগণে। ৪২। 
কুলঘের দোষে বর্ণ-সঙ্কর জন্মায়, 
জাতি-কুল-নিত্য-ধর্্ম লুপ্ত হয় তায় । ৪৩। 
জনার্দীন ! কুলধর্থ নষ্ট হয় যার 

শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাহার 189 । 


অধ্যায় ] যুদ্ধত্যাগে অজ্জুনের নিশ্চয় (৪৬--৪৭ ) ২৩ 


অহো! বত মহৎ পাপং কৰ্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যস্থখলোভেন হন্থুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাষ্রী রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তাাভ্ভুনঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্থজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্লমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ইতাভ্ভুনবিষাদে নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
হো বত-হা কি কষ্ট! হায় হায়! ব্যবস্থিত__উদ্তত, 
অপ্যবসায়ান্বিত | ৪৫ | 
অশগ্রম্‌ মপ্রতীকারং মাং__-আন্ত্রচীন ও 'প্রতীকারপরাধ্দুখ আমাকে । 
শন্বপাণয়ঃ পার্তরাষ্টাঃ যণ্দ রণে হনুযুঃ যুদ্ধে হত্যা করে। তৎ মে 
ক্ষেমতরং ভবেৎ---তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল । ৪১। 


রাজ্যন্ুখ লোভে রত স্বজন-সংহারে ! 

সমুগ্ধত, হায় হায় ! ঘোর পাপাচারে। ৪৫। 

নাচি ধরি অস্ত্র, নাহি প্রতীকার করি 
যুদ্ধতাগে ধৃতরা্ পুভ্রগণ তবু অস্ ধরি, 


অঙ্গুনের যদ সুদ্ধে করে মম জীবন-সংহার, 
নিশ্চয় তাও ক্ষেমতর বপি করি অঙ্গীকার। ৪৬। 
সঞ্জয় কহিলেন । 


এত বলি রণক্ষেত্রে বীর ধনঞ্জয় 

ধর্মহানি আশঙ্কার কম্পিত হৃদয়, 

দূরে ফেলি দশর গাপ্ডীব শরাদন, 
বসিলেন রথোপরে শোকাকুল মন। ৪৭। 


২৪ প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার । [ প্রথম 


অর্জুনঃ এবম্‌ উত্কা, সংখো--যুদ্ধে। রধোপস্থে--রথের উপর । 
সশরং চাপং বিন্থজ্য--শরযুক্র ধন্ুঃ ত্যাগ করিয়!।। উপাবিশৎ--উপবেশন 
করিলেন। শোকসংবিগ্রমানসঃ:--শোকাকুলচিন্ত । সংবিগ্ন--কম্পিত। ৪৭ । 

প্রথম অধ্যায় শেষ হইল । কুরু পাগুব দুই পক্ষেরই সৈন্তসমূছ 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত । উভয় পক্ষের পরস্পর অভিবাদনস্ুচক হর্ষধ্বনির পর, 
অর্জুনের ইচ্ছান্থপারে তাঁহার কপিধ্বজ রণ মধ্য-যুদ্ধস্থলে স্থাপিত হইলে, 
তিনি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, যে 
ভীম্ম দ্রোণাদি বহু গুরুজন এবং অন্যান্য অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু 
বান্ধবাদি এই যুদ্ধে উপস্থিত । ইছাদ্িগকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে হইবে। অর্জুনের বারঞ্দয় বিচলিত হুইল। গুরুতত্যা, 
পিতৃহত্যা, বন্ধুবধ, কুলক্ষয়, মিত্ৰদ্ৰোহ ইত্যাদির চিন্তায় তিনি আকুল 
হইলেন; তাহার মাথা খুরিয়া গেল, মুখ শু হইল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল, 
এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, না, এত গু?ল 
মহাপাপের ভার গ্রহণ করিয়া আমি হপ্ডিনার রাজত্ব চাহি না। পুরুষবর 
অঞ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থিরভাবে রথের উপর 
উপবিষ্ট হইলেন। 

ইহাই প্রথম অধ্যায়ের উপাখ্যান ভাগ) কাব্যাংশে এ ভাগ বড় 
সুন্দর। কিন্তু ইহার ভিতর গূঢ় অর্থ আছে। এই অধ্যায়ের নাম “বিষান- 
যোগ”; এই নাম হইতে তাহা বুঝা যার । যোগ-উপায়। যে উপায়ে 
পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার নাম যোগ; ২৩৯ দেখ। বিষাদও 
তদ্রপ একটা উপায়। যখন ধৰ্ম্ম নির্ণয়ের জন্ত, সত্য লাভের জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তীব্র জ্বাল! উপস্থিত হইবে, বিষাদে হৃদয় ভরিয়। 
যাইবে, বিষাদে যখন তোমার অঙ্গ অবসর, মুখ শু, শরীর কম্পিত, গাত্র 
রোমাঞ্চিত এবং চ্ম্ম দগ্ধ হইতেছে মনে হইবে, যখন কিছুতেই স্থির হইতে 
পারিবে না, মন খুণিত হইতে থাকিবে, গাণ্ডীব--কর্শ্ম করিবার অস্ত, 


অধ্যায় ] প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার । ২৫ 


হম্ত হইতে খদলিয়! পড়িবে (২৮--৩০ শ্লোক দেখ) তথন জানিবে দেই 
তীব্র জালা উপশমের সময় আসিয়াছে; বিষাদযোগ সিদ্ধ হইয়াছে; 
কেহ না কেহ তোমার বিষাদ দুর করিতে আসিতেছে । অনেকে গীতার 
এই প্রথম অধ্যায়টী যত্বপূব্বক পড়েন না, ইহার উপযোগিতা বুঝিবার 
জন্য যত্ব করেন না। কিন্তু ইহার ভিতর যে তত্ব রহিয়াছে, তাহার দারণ! 
না হইলে সমস্ত গীতার্থের ধারণা হইতে পারে না। ভগবান্‌ অর্জ্জুনকে 
গাতা বলিয়াছিলেন। অতএব গীতা বুঝিতে »ইলে আগে অর্জুনকে বুঝিতে 
১য়, নিজে অজ্জুন হইতে হয়। অজ্জুনের মত উন্নত হৃদয়, মহীয়সী ধশ্মুদ্ধি 
এপং সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রাণের তীব্র জালা লইয়। শ্রীভগবানের-_ শ্রী গুরুর 
শরণাপন্ন হইতে হয়) তবে ভগবান্‌ স্বগ্মং তাহার বিধান করিয়া দেন; 
আপনার গীতা আপনি বুঝাইয়া দেন। প্রাণের ভিতর বিষাদ ঘনীভূত 
না হইলে কেহ গীতা বুঝতে পারিবে না। 

“বিষাদে” তোমার কৃপা.পেলে ধনঞ্জয়, 

“আআ স্বুতোষে” সে বিষাদ দাও, দয়াময় । 

অচ্জুনবিষ'দ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ও পপ (টে ta EE 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 


সাংখ্য-যোঁগঃ । 


uns () En 


সঞ্চয় উবাচ । 
তং তথা কুপয়াবিন্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ । 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসুদনঃ ॥ ১॥ 
ভীভগবানুবাচ । 
কুতস্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনাৰ্ম্যজুন্টমন্বৰ্গামকীর্ত্তিকরম্ডর্ুন ॥ ২ ॥ 
শোকমোহহেতু জৰ্জ্জুনের ভ্রম 
আত্মততজ্ঞানে বিদুরিত করি, 
যা” ছতে নিশ্চিত শেয়োলাত হয়, 
সেই কম্মযোগ কহিলা শ্রীহরি। 
মধুস্থদনঃ তণা--পূর্কোক্তরূপে। রুপয়! আবিষ্টম্‌ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষ 
বিষীদস্তং তম্‌ ইদং বাক্যম্‌ উবাচ। আবিষ্ট--ব্যাণ্ড। ১। 
সঞ্জয় কহিলেন। 
জ্ঞাতিবধ, বন্ধুবধ চিত্তিয়! অস্তরে 
এইরূপে অর্জুনের আখিজল ঝরে। 
করুণ বিষণ্রচিত্ত সজল-নয়ন 
পার্থে বুঝাইয়! কৃষ্ণ বলেন তখন। ১। 


অধ্যায় ] ভগবানের উত্তর-__যুদ্ধত্যাগেও স্বর্গহানি। ২৭ 


ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্াতে ৷ 
ক্ষুদ্ং হৃদয়দৌর্ববলাং তাক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩॥ 


ভগবান্-_শ্বর্ধা, বীর্য, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয় যাহাতে 
পুর্ণভাবে বর্ধমান তিনি ভগবান । 

তে আজ্ভুন! বিষাম- সঙ্ষট সময়ে ( Critical moment ) কুতঃ 
ইদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্তিং-_-এই মোহ, দুৰ্বুদ্ধি তোমাকে প্রাপ্ত হইল। 
কোণা হতে তোমার এ ঢর্বুদ্ধ তইল? সে মোহ কিরূপ? অনার্ধযজু্টম-_ 
আর্মাগণ কর্তৃক সেবিত, আর্য; যাহ! তাহা নভে, আধ্যগণ যাহার 
সেবা করেন না, তাহা অনার্যাজুষ্ট। অনার্ধযগণ যাহ! করিয়া থাকে। 
আগ্য--শ্ৰেষ্, পূজনীয় | অস্বর্গাম্_যাহাতে স্বর্গহানি হয় অর্থাৎ যাহ! 
পাপক্রনক এবং যাহ! অকাঁঙিকরম-_ইহলোকে অযশক্কর | ২। 

ছে পার্থ! ক্রব্যং-ক্লীবের ভাব, কাতরতা। মাম্ম গমঃ__প্রাণ্ত 
হই না। এহৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে-_ ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। 
অতএব ক্ষুদ্রং জদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত' উত্তি্--উখিত হও) ক্লীবভাব ত্যাগ 
“করিয়া পুরুষের মত উখিত হ9। এই মে ক্লীবের মত কাতর হইয়া 


শ্ীভগবান্‌ কহিলেন । 
ভগবানের কোণ! হতে এই ঘোর সঙ্কট সময় 


> চির শর 

উত্তর এমন ঢুঝুদ্ধি তব হ’ল, ধনঞ্জয় ৷ 
যুদ্ধত্যাগেও  আর্যাগণ তেন মোতে মোহিত না হয় 
শ্বৰ্গতানি ইভা ত’তে স্বর্গ কীর্হিঁবিন্ট উদ্ভয়। ২। 


ক্লীবের ম'তন পার্থ না হও কাতর, 
এ ভাব তোমার যোগা নে নরবর ! 
এ চিত্ত-দৌর্্ধলা তুচ্ছ পরিহার করি। 
উঠ উঠ পরস্তূপ, শরাসন ধরি । ৩। 


২৮ জ্জ্জুনের প্রত্যুত্তর । [ দ্বিতীয় 


অন্ভুন উবাচ । 
কথং ভীন্মহং সংখ্যে দ্ৰোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পুজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥ 
গ্ুরূনহত্ব। হি মহানুভাবান, 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপাহ লোকে। 
হ্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভুপ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্দান্‌ ॥ ৫ ॥ 
$মি শৃন্ধ ত্যাগ করিতেছ, হঁহা তোমার ধাম্মিকতার পরিচয় নহে; 
পরন্ধ ইহ! কেবল তোমার লদয়ের দর্বলতার ফল--ইহ! পাপজনক এবং 
সাধুজনবিগঠিত। পরস্তপ--শক্রতাপন। ৩। 
এতক্ষণ অজ্ঞুন ভাবিতেছিলেন, যে যুদ্ধ করিণে তাহাকে গুরুহত্যাদি 
পাপে পাপী হইতে হইবে; অতএব যুদ্ধ ন! করাই ভাল। কিন্ধ ভগবান্‌ 
কাঁংলেন, যে যুদ্ধ না করাও তাহার পক্ষে অন্ব্গয এবং অকীন্তিকর; যুদ্ধ 
করাই তাহার কর্তব্য। কিছু তাহা হইলেও, গুরুভক্তি পিতৃভক্তি 
বন্ধুপ্রেম আদি কোমল বৃত্তি সকল, যেগুলি মানবহদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল, * 


অজ্জুন কাইণেন। 
জেদ সত্য তুম পাপহন্তা, হে মধুহুদন ! 
যুদ্ধত্যাগের কন্ত প্রভু ! ও চরণে মম নিবেদন, 
কারণ পূজনীয় তীম্ম দ্রোণে কেমনে সমরে 
প্রহার কারি বল, স্থুশাণিত শরে। ৪। 
মহামতি গুরুগণে না করি সংহার 
সেও ভাল, যদ করি ভিক্ষা অন্ন সার। 
গুরু বধি রুধিরাক্ত অথকামভোগ, 
ইহলোকে মাত্র হায়! করিব সম্তোগ। ৫। 


অধ্যায় ] ধৰ্ম্মাধৰ্মসম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহ। ২৯ 


ন চৈতদ্বিদ্নঃ কতরন্নো গরীয়ো, 

যদবা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 

স্তেহ্বস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্্ীঃ ॥ ৬॥ 


সেই গুলি অচ্ছুনের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে । তিনি কহিলেন, হে 
মণুহদন! আপনি অরিস্দন, পাপহস্থা বটেন; ধর্মবিরুদ্ধ বাক্য আপনি 
বলিবেন না; কিন্ত অহং সংখো-মুদ্ধে। পুজাহে? ভীম্মং দ্রোণং প্রতি 
কথং ইষুণ্তঃ যোত্গ্তামি। ইযুবাণ। ভগবান যে পাপবৈরা 
“মধুসূদন” ও “অরিহ্দূন” সম্বোধনে তাচ! বুঝাইতেছে। ৪। 

ইহাপিগকে বিনাশ না করিলে আমার যদি বিশেষ হানি হয়, তাহা 
১উক। কারণ (হি) দ্রোণাচার্য্যাদি মহানুভবান্‌ গুরুন্‌ অংত্বা-_হত্যা 
না করিয়া। ইহলোকে ভেক্ষ্যম্‌ অপি-ভিক্ষালন্ধ অন্নও। ভোক্ত,ং 
শ্রেয়ঃ। অন্তপক্ষে গুরূন্‌ হত্বা। রুধির-প্রদিগ্জান্‌ অর্থকামান্‌ ভোগান্‌_ 
*পোগণিত-সিকু এবং অর্থকামান্মক ভোগ্য বস্ত--পাপ অয়। ইভ এব 
ধুষ্ীংয়-ইহলোকে মাত্র ভোগ করিব; কিন্তু পরলোকে নরক [নিশ্চিত। 
অথকানান__অর্থকামাম্মক ; ভোগান এই পদের বিশেষণ। ৫। 

যং বা জয়্েম যদি বা নো জয়েযুং জয়লাভ করি বা তাহারা আমা- 
দিগকে জয় করেন, ছয়ের মধ্যে । নঃ- আমাদিগের । কণ্তরৎ গরীয়ঃ-_ 
কোনটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধঙ্দসঙ্গত। এতৎ চ ন বিদ্মঃ--ইহাও জানি না। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে, ধান এব তত্বা--ধাহাদিগকে বিনাশ করিয়।। ন 


জয়ী হই যদি, কিৎন পরাজিত রণে, 

এ দুয়ের ভাল মন্দ নাহি বুঝি মনে। 
ধা*দিকে বিনাশি, কৃষ্ণ, বাচিতে না চাই, 
সম্মুখে সে কুরুগণে দেখিবারে পাই। *। 


৩৪ ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ ভগবানের শরণ গ্রহণ। [ দ্বিতীয় 


কাপণ্যদোযোপহতন্মভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমুঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ক্রহি তম্মে 
₹ শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্ৰপন্নম্‌ ॥ ৭ ॥ 


জিজীবিযামঃ--বাঁচিতে হচ্ছা কার না। তে ধার্তরা্রাঃ প্রমুখে--সেই 
ধৃতরাষরপুত্রগণ সন্মুখে । অবস্থিতাঃ।৬। 

কার্পণ্যদোষোপৎতশ্বভাব--যে আপনার সামাণ্ড ক্ষতিও সহা করিতে 
পারে না সে কৃপণ, দান। এই দোষবশতহ সাধারণে সামান্ত ক্ষতি সহ 
করিয়! মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। কেবল ব্যয়কু ব্যক্তিই কৃপণ 
নচে। কৃপণের ভাব কার্পণ্য দৈন্ত, কাতরত! (গিরি, নীলকঠ); 
অব! রুপণ অর্থে--মহ! ব্যসনপ্রাপ্ত। মনুষ্য যে অবস্থায় পতিত হইলে 
শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্ৰষ্ট হয়, তাহার নাম বাসন। এ অবস্থায় বুদ্ধি 


যদি করি রণ, তবে গুরুহত।- 
পিতৃছত্যা-পাপ পরশে আমায়; 
সেই ভয়ে যদি ক্ষান্ত হই তায়, 
ধর্মত্যাগ-পাপ হয় পুনরায়। 
অঞ্জনের কিৎকর্তব্যমু দীন চিত্তে প্রভু, 
কর্তবামুড়তা জিজ্ঞাসি তোমায়, ওহে শ্রীমুরারি ! 
এবং এ খোর সঙ্কটে কিব! কার্য্য'কার্ধ্য, 
কিবা ধৰ্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে না পারি । 
ধন্মজিজ্ঞাস। বলহ আমায়, হে মধুসুদন | 
যাহ! সুনিশ্চিত মঙ্গল আমার, 
শিখাও আমায়, আমি শিষ্য তব, 
লইছু শরণ চরণে তোমার ৭। 


অধ্যায় ] অর্জুনের খেদ । ৩১ 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌ 1 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং 
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 


কিংকর্তবাবিমুড় ( Helples5 ) হয়। অন পূর্বে বলিয়াছেন, জ্ঞাতি 
বন্ধুগণকে নিহত করিয়া, পাপভার স্বীকার করিয়! আমি রাজত্ব চাহি না; 
আমি ভিক্ষা মাগিয়! খাইব, সর্যাস লইব। ইহাতে ভগবান বলিয়াছেন, 
না; তাহাতে তোমার শ্বর্গহানি হইবে, তুমি ব্লীবের মত হান্তাম্পদ হইবে; 
তুমি যুদ্ধ কর। তখন অঙ্ুন দেখিলেন, যে যুদ্ধ করিলে, তিনি গুরু- 
হত্যা পিতৃহত্যাদি পাপে পাপী হয়েন আর যুদ্ধ ন! করিলেও লোক- 
সমাজে হান্তাম্পদ ও ন্বর্গচ্যত হুয়েন, তথন তাহার কি করা উচিত, 
ভাহ! তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন ন1। বুদ্ধির ঈদৃশ কিৎকর্তৃব্য- 
ক্তানহীন দীন ভাবের নাম কার্পণ্য Helplessness. 

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অর্থাৎ চিত্ত (গিরি) দুষিত হুইয়াছে। 
এবং ধর্ম্মসংমৃডচেতাঃ--ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য-সন্বন্ধেও আমার বুদ্ধি 
ভ্রান্ত হইয়াছে । তজ্জন্ত, ত্বাং পৃচ্ছামি__-আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। 
মৃত মে--আমার । নিশ্চিতৎ শ্রেযঃ হাথ নিশ্চিত শ্রেয়োজনক হয়। 
তৎ জ্রঠি--তাহা! বলুন। আহং তে শিষ্তঃ। ত্বাং প্রপন্নৎ মাং শাধি-_ 
আপনার শরপাগত আমাকে শিক্ষা দিন। শ্রেয়ং-যাহা! ধর্মসঙ্গত, 
প্রশস্ত, পুপ্যজনক, ইহুপরলোকে পরম কল্যাণদায়ক | ৭। 


সপ শপ ই পপ ৭ পাপ সাপ পি 


০ম 


কিসে যাবে কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই 
ইন্দ্রিয-শোষণ এ শোক আমার, 
নিফণ্টক রাজা এশ্বর্য্য ধরায় 
পেলেও অথব। স্বর্গ রাজা আর। ৮ 


পপ বার 


৩২ অর্জুনের তৃফীন্তাব। [ দ্বিতীয় 
সঞ্জয় উবাচ। 


এবমুক্ত। হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তুপঃ। 
ন যোতস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত। তৃষ্দীং বভুব হ॥ ৯॥ 


অচ্ছুন আরও বণিতেছেন, হুমৌ-_পৃথিবীতে । অদপহং-_শত্রশূন্ত। 
ঝদধং-_-এখর্য্যযুক্ত। রাজ্য, । অথবা মরাণাম্‌ আধিপত্/ম অবাপ্য অপি 
দেবগণের আধিপত্য পাইয়াও। যৎমম ইনশ্রিয়াণাম্‌ উচ্ছোষণম্‌ শোকম্‌ 
অপনুগ্ঠাৎ__ইন্দ্রিয়শোষক শোক দূরীভূত করিবে । তাহা, নহি প্রপশ্তামি- 
দেখিতেছি না। ৮ 

এবম্‌ উদ্ণা ইত্যাদি স্প্ট। ন যোৎস্ো-সুদ্ধ করিব না। তৃষ্ণীম্‌-_ 
মৌনী, নীরব ( অবায় শব্দ )। 

৪--৯ শ্লোকের মর্ম এই। অঙচ্ছুন বলিতেছেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ 
আমার পুঁজনীয় গুরুক্সন । গুরুজনকে হত্যা! করিলে পাপভাগী হইব। 
অতএব, যুদ্ধ করাই যদি আমার উচিত হয়, তবে আমার শ্রেয়োলাভের 
অর্থাৎ সৰ্বাঙ্গীন কল্যাণলাভের উপায় কি, তাহ! আপনি বলিয়া দিন। 
তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না। এতক্ষণ ভগবান্‌ যাহা বলিয়া- 
ছেন তাহ! প্রিয় সথা অক্ছুনের শ্রমবশে যুদ্ধত্যাগে প্রবৃত্তি দর্শন 
করিয়া সেই ভ্রম নিবারণ এবং কর্তব্য প্রদর্শনের জন্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া খলিয়াছেন। এখন যখন অজ্ঞুন কাতর হইয়া শিষ্যভাবে 
শরণাগত হইলেন, তখন প্রকৃত কথা (১১ শ্লোক হইতে) বপিতে 
লাগিলেন। 


সঞ্রন্ন কহিলেন। 


এত বলি হৃষীকেশে বীরেন্্র পাণ্ডব, 
“যুদ্ধ করিব না” বলি হইলা নীরব । ৯ 


অধ্যায় ] গীতার অপুর্বতা--পকর্-মীমাংসা*। ৩৩ 


তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিধীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 


ঘোর কন্মসন্কটে পড়িয়া! তাহার মীমাংসার জন্য অজ্জুন এখন 
ভগবানের শরণাপন্ন । ভগবানকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে; 
কিরূপে অত্মুনের ইহপরলোকে--উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ হয়, 
তাহা বলিয়া দিতে হইবে। এই “কর্ম্মমীমাংসা”তেই গীতার বিশেষত্ব । 
পাত্ঞ্ল যোগ, সাংখা ও উত্তরমীমাংসার নিবৃত্তিধর্ম্ম, লৌকিক 
জীবনের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, মোক্ষ-মার্গের কথা বলিয়াছে এবং 
পূর্বমীমাংসা ও স্থৃতি শাস্ত্রের প্রবৃত্তিধর্শ, মোক্ষমার্গের কথ! এক 
প্রকার ছাড়িয়া দিয়া, লৌকিক জীবনের কথ! বলিয়াছে। কিন্তু যে 
তে প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি--সংসার ও মোক্ষ ছুইটী একত্র গাথা, যে সুত্র 
ধরিয়া চলিতে পারিলে ইহলোকে “শ্রী, বিজয়, অভুদয় ও এব! নীতি” 
এবং পরলোকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি হয় 
(১৮ অঃ ১১, ৫১, ১৬ ও ৭৮ শ্লোক দেখ) সেই হত্রের সন্ধান 
রীমস্থগবদ্গীতা ভিন্ন আর কোথাও নাই। পর শ্লোক হইতে সেই অপূর্ব 
“কর্ম-মীমাংসাস্ত্রের” আরম্ভ । ৯। 

হে-ভারত! হৃষীকেশ: উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম 
উবাচ। প্রহসন ইব--যেন ঈষৎ হাদিয়া; কারণ কত মত্ব উৎসাঞ্ে 
আয়োজন করিয়! যুদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রাক্কালে এই ভাব যেন 
অস্বাভাবিক । ১৪) 


রণপ্রতীগপয় আছে উভয় বাহিনী, 

তা’র মাঝে বীর.সাজে বীরেন্দ্র ফান্তুনি। 
হ্ৃবীকেশ দেখি তারে বিষগ্র-বদন 

ঈষৎ হাসিয়া যেন বলেন বচন। ১০। 


৩৪ ভগবানের উন্তর। [ দ্বিতীয় 


জ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
অশোচ্যানস্বশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১। 
ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্ব বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥ 
অদ্ছুন সাংখ/জ্ঞানের আধারে সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্ভত, অগচ জ্ঞানীর 
মত মায়ার ফাদে পড়িয়া শোকমোহে 'অঠিভৃত হইতেছেন। তজ্জঙ্ট 
পথমেই তাহার সে ভ্রম দেখাইয়া, শ্রীভগবান্‌ কহিলেন-__ত্বং অশোচ্যান_ 
যাহাদের জন্য শোক কর! অন্রচিত। তাহাদের জন্য, অন্বশোচঃ--শোক 
করিতেছ। আবার, গ্রজ্ঞাবাদান্‌ ভাষপে চ- প্রজ্ঞাবান্‌ পণ্ডিতের সায় 
বাদ, বাক্য বলিতেছ (৪--৭ দেখ )। কিন্তু পগুতাঃ গতাস্থন্--মৃত। 
অগতাস্থন্‌ চ-এবৎ জীবিত। কাহারও জন্ত, ন আন্ুশোচন্থি_ পোক 
করেন না। অন্থ-প্রাণ। ১১। 
শোক করেন ন! কেন 2 যেহেতু ভাবিয়া দেখ, জাতু--কদাচিং। অং 
ন আসম্--মামি ছিলাম না, ইতি ন তু এব--এরূপ নহে, অর্থাৎ ভিলাম। 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। 

শা তারস্ত যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়, 
তাহাদের তরে শোক কর, ধনঞ্জয়! 
বিজ্ের মতন পুনঃ বলিছ বচন, 
নিরথি তোমাতে কিন্তু অজ্ঞের লক্ষণ। 

মাত জীবিত অথবা মৃত, কাহারও কারণ 
কু না কক্পেন শোক পণ্ডিত যে জন। 
গুড তত্ব বিচারিয়! দেখ একবার 
শোক-:মাহ-হেতু নাই, কৌরব-কুনার ! ১১। 
ছিলাম না আমি কভু, এমন ত নয়) 

মাস্ানিত তুমিও ছিলে না কহু, এও সত্য নয়) 


অধ্যায় ] দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্জ্ঞান। ৩৫ 


ত্বং ন আসী£-তুমিও ছিলে না। ইতি ন তু এব--ইহাও নহে অর্থাৎ 
ছিলে। ইমে জনাধিপাঃ-_-এই সমন্ত রাজগণও | ন আসন্--ছিলেন না। 
ইতি ন--অৰ্থাং সকলে ছিলেন । অতঃপরং চ সর্ধে ৰয়ম্-_দেহাস্তের পরও 
আমরা সকলে । ন ভবিষ্যামঃ_-থাকিব না। ইতি ন-_ইহাও নয়। 

এই শ্লোকের মৰ্্মুসম্বন্ধে দ্ৈতবাদী ও অন্বৈতবাদী আচার্ধযগণের মধ্যে 
বিলক্ষণ মতভেদ আছে। 

অন্বৈতবাদমতে জীব ও ব্ৰহ্ম স্বব্ূপতঃ অভিন্ন, যে জীব সেই ব্ৰহ্ম । 
বন্ধ হইতে জীবের যে ভেদ লক্ষিত হয়; তাহা অবিদ্তাকুত এবং ব্যবহারিক 
মাত্র । তুমি আমি ও এই রাজগণ আমরা সকলে ছিলাম আছি ও 
থাকিব, এই ভগবছুক্তির মর্শ্ম, শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের মতে, 
জীব আত্মন্বরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সব্বকালেই স্থায়ী; অর্থাৎ জীব 
নিতা। তবে মূলে যে "বয়ম্গ [ আমরা] এই বহুবচন আছে, তাহার 
কৈফিয়তে শঙ্কর বলেন, “দেহভেদান্ুবুত্ত্যা বছবচনম্। নাত্মভেদাভি- 
প্রায়েণ।” দেহভেদামুবুত্তি-বশতঃ বহুবচন, আত্মার বহুত্ব-গ্রতিপাদন 
ইহার অভিপ্রায় নছে। 

কিন্তু রামান্থুজাদি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী ব! দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মত 
অন্ত কূপ। তাহারা বলেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন, তুমি, আমি ও 
রান্জগণ- আমরা সকলে ছিলাম, আছি ও থাকিব অর্থাৎ আমর! সকলেই 
নিত্য । “যথা আমি সর্বেশ্বর পরমাম্মা। নিত্য, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্র 
ব৷ জীবান্থান্বরূপে নিত্য, ইছাই মর্মার্থ । এইরূপে সর্বেশ্বর ভগবান্‌ হইতে 
জীবায্মার এবং জীবসমূহের মধ্যে পরম্পরের ভেদ পারমাধিক” (রাম1)। 
আমর! ১৩।১।২ড প্রভৃতি শ্লেকে এই বিরোধের মর্ম বুঝিব। এখানে স্কুল 
মৰ্ম্ম এই যে, আত্ম! দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহ] নিত্য । ১২। 


এই নে হূপতিগণ কেহ যে ছিল না, 

পরেও আমর] আর কেহ থাকিব না, 
এমন ত’ কিছু নয়, কোরবকুমার ! 
ছিলাম, আছি ও পরে থাকিব আবার। 
দেহ হতে আত্মা ভিন্ন, নাশ নাই তার, 
এই তব, বুঝ পার্থ, তব সারাৎসার। ১২। 


৩ 


দেহিনোহম্মিন যথা দেহে কৌমা'রং যৌবনং জরা । 


জীবাত্মার নিতাত্ব। 


তথা দেহান্রপ্রাপ্ডিধাঁরস্তর ন মুহাতি ॥ ১৩॥ 
মাত্রাস্পর্শাস্কু কৌন্তেয় শীতোষ্ণস্খদুঃখদাঃ । 


আগমাপায়িনোহনিত্য! স্তা’স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 


[ দ্বিতীয় 


আত্মার নিত্যত্ব দষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা অস্মিন্‌ স্থূলদেতে, 
দেছিনঃ--জীবের। কোমারং, যৌবনং, জরা। জীবের দেহাস্তরপ্রাপিঃ, 


তথা---তদ্ধপ অবস্থাস্থর মাত্র। 


ধীরঃ তত্র ন মুহাতি__ধীমান্‌ বাজি, 


তাহাতে মুগ্ধ হয় না; আগ্রা জন্মিতেছে বা মরিত্ছে মনে করে না। 
দেহী-_-আমার দেহ, ঈদ্বশ অভিমান যাহার আছে। ১৩। 

যদি বল আত্ম! যে নষ্ট হইবে না, তাহ! যেন বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি 
ভাম্মার্দির দেহান্তর হইলে তাহাদের বিয়োগ জন্য দুঃখ আমায় কাতর 


করিবে। 


হবের 


দেহা পণ 
বজা 


তজ্জন্য দঃখশ্থথোত্পন্তির রচম্ত বলিতেছেন। 


জীবগণ এই এক ( ই ) শরীরে যেমন 
শৈশবের অবসানে লভয়ে যৌবন, 
যৌবনাস্তে জরা; তথা তাহার আশ্রয় 
দেস্াস্তরে। ধীর তাহে মুগ্ধ নাহি হয়। 
যৌবনেতে সেই রয়, শৈশবেতে যেই, 
যাহ! পুনঃ যৌবনেতে বার্ধকোতে সেই। 
সেই মত, সেই জীব রহে দেহাস্তরে, 
বুঝিয়া কাতর তুমি হবে না অন্তরে । ১৩) 
যদি বল, অনশ্বর বঝিনু আত্মারে। 
কিন্তু প্রিয় পরিজনে হারায়ে সংসারে 
কার চিত্ত শোক হুঃথে না হয় কাতর ?-_. 
£খনুধ-তত্ব তাই কহি নরবর! 


হে কৌত্তেয়: 


অধ্যায় ] দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান। ৩৭ 


মাত্রাম্পর্শাঃ তু শীতোষ্চস্থখদুঃখদাঃ। যন্্ার বিষয় সকল মিত অর্থাৎ 
হাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা, -ইন্দ্রিয়বুত্তি সকল; অথবা! যাহ! ইন্ট্রিয়ের 
দারা মিত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্র,_বাহা পদার্থ। আর 
ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিবয়ের বা বাহা পদার্থের যে স্পর্শ, সংযোগ, যথা 
চক্ষুর সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগ, কর্ণের সহিত শব্দের সংযোগ,২-তাভা 
নাত্রাম্পশ। ঈদুশ সংযোগসমূহ শীত-উষ্ণ-ম্থথ-দ্রঃখাদির উৎপাদক । 
ইহারা আগম-অপায়িনঃ--আগম, উৎপত্তি ৪ অপায়, নাশবিশিষ্ট ; আসে 
জানার যায়। অতএব 'অনিত্যাঃ। স্থতরাং তে ভারত! তান 
£ততিক্ষশ্ব-_সে সকল সহা কর। শীতাতপ-সংযোগের থ্তায় সংসারের 
এখদ্ঃখ অনিত্য, তজ্জন্ত মূলে “শীতোষ্ণস্থখ-দুঃখদাঃ” এই একটিমাত্র সমস্ত 
পদ আছে। 

মাত্রাম্পর্শে বা বিষয়েন্তরির-সংযোগে, ইন্দ্িয়স্থ সাযুমণ্ডলীতে স্পন্দন 
দা অনুভূতি (507758607 ) উপস্থিত হয়; সেই স্পন্দন স্বাযুমণ্ডলীর 
'ক্রয়াপরম্পরাদ্বারাই মস্তিষ্কে নীত হইলে, মন তাহার সহিত যুক্ত হইয়! 
»দ[কারে আকারিত হয়; পরে তগা হইতে কোষ হইতে কোধাস্তরে 
সংক্রমিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হইলে বুদ্ধি 
তদাকার ধারণ করে। তখন যেমন ঘটাপি জড় বস্তু হর্যাদর জ্যোতিং- 
সংস্পর্শে উদ্লত হইয়। প্রকাশিত হয় তদ্রপ ওঁ স্পন্দন বা চিনবুকি, 
বুদ্ধস্থ আম্মজ্যোন্তিতে উচ্দ্বলিত হইয়া প্রকাশিত ভয়, সে বিষয়ে জ্ঞান 
( perception ) জন্মে। কিন্তু হুর্যোর শ্বেতরশ্মি যেমন রক্তকাচের 
উপর পতিত হইয়! রক্তবর্ধের, হরিতপীতাদি বর্ণের কাচের উপর হরিত- 
পীতাদি-বর্পের প্রতিবিষ্ব উৎপাদন করে, তদ্রপ নির্মল আত্মজ্যোতিঃ 
বিভিন্ন চিন্তবুত্তির সাহচর্য্যে বিভিন্ন জ্ঞান বা অনুভূতি উৎপাদন করে। 
সেই অনুভূতি দেশকালানুযায়ী প্রকৃতির অনুকূল হইলে তাহ! সুণকর হয়, 
আর প্রতিকূল হইলে ছঃখকর হয়। কিন্ত বাহ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের 


৩৮ স্থথ দুঃখের উৎপত্তি ও অনিত্যতা। [ দ্বিতীয় 


যে সংযোগ, তাহা অনিত্য ; অতএব স্ুথ দুঃখ অনিতা । শীতাতপ-সহনের 
ম্যায়, সে সকল সহা করিতে হইবে। দ্রঃখে অভিভূত ন! হওয়ার নাম 
দুঃখ সহা করা, আর সুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা 
না হওয়ার নাম স্থথ দহা করা । সুখের দিন সকলেরই এক সময় 
আসে। তখন ভগবানের এই উপদেশটী স্মরণ করিয়া কার্য করিতে 
পারিলে, দুঃখের দিনে দ্ঃখের ভার আপনা হইতে আনেক লু 
হইবে। 

আর একটা বিশেষ কগ। বলিতে বাকী আছে। এখানে স্থুখভোগ 
বা ছুঃখনিবারণের চেষ্টা না করিয়া সে সকল সহা করিতে বপিতেছেন। 
সর্বত্রই কি এই নিয়ম? তবে কি সংসারে কেহ সুখে সুখী হইবে না; বা 
দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিবে না? তাহা নহে ! সুখভোগ করিও না, বা! 
ঠঃখনিবারণের চেষ্টা করিও না, এমন কিছু নয়। এ শ্রোকের মৰ্ম্ম এই 
যে, সুখ হউক বা দুঃখ হউক, যাহ! উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহা করা ভিন্ন 
উপায় নাই। ধাশ্মিক তাহাতে অভিভূত না হইয়া ধীর ভাবে তাহ! বহন 
করিবেন। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী । যে তাহাতে উদ্দিগ্ন হয় না, 
সে ছঃখজয়ী; তাহার দ্ুঃগ থাকে না। ইভা দ্ঃখনাশ ও সুখরুক্চির 
অন্তর উপায়। অন্য পক্ষে, স্থখভোগের জনা যাহার স্পৃহা বত বলবতী, 
সে তত হঃখী। ১৪। 


চক্ষু কর্ণ আদি এই ইন্দ্রিয়নিচয়, 

রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয় । 

ইন্জিয়ে বিষয়ে হয় সংযোগ যখন 
ইপছুঃণ তত্ব অন্তরে পদার্থজ্ঞান জনমে তখন। 

এরূপ সংযোগে মাত্র সমুদুত হয় 

শীত-উষ্ণ ম্থখ-ছঃখ আদি ভাবচয় । 

এ সংযোগ নিত্য নয়,-আসে পুনঃ যায়; 

ছে ভারত! ধীর ভাবে সহা কর তায়। 

ধর্ম্মার্থে যে সুথ দুঃখ জনমে, সুধীর ! 

ধার্মিক তাহাতে কভু না হয় অধীর । 

এ রহস্ত স্থখহুঃখ বুঝহ, চতুর ! 

জীবের জীবন যায় হয় সুমধুর । ১৪। 


অধ্যায়] সৎকার্যযবাদ। ৩৯ 


যং হি ন বাগয়ন্তোতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 

সমছুঃখস্থখং ধীরং সোহমৃতত্রায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 
নাসছো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্বনয়োস্তব্বদশিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 


এইরূপ স্থথগ্রঃখ-সহনের ফল বলিতেছেন। হে পুরুষর্ষভ! এতে 
এই মাত্রাম্পশসমূত। যং ন ব্যথয়স্তি--বাহাকে ব্যথিত করে না। সঃ 
অমৃতত্বায় কলতে-_মোক্ষগাভের উপযুক্ত হয়। অমৃতত্ব-_মোক্ষ। 
সমঃখশ্ুখ-স্থখ এবং হঃখ যে সমভাবে বহন করে ; বিশেষণ পদ । 

স্থথ এবং ঢঃখ পরস্পর আপেক্ষিক । আমার্দিগের দুঃখের বোধ ন! 
থাকিলে স্থদের বোধ হয় না এবং সুখের বোধ না থাকিলে দুঃখের বোধ ভয় 
না। "*জ্জন্য হঃখর অত্যন্ত নিনুত্তিতে সুখের নিবুস্তি হয় । সুখ দুঃখ উভয়কে 
যিনি সমান ভাবে বরণ করিতে সক্ষম, তিনি শাস্তিলাভের অধিকারী ।১৫। 

তন্ববিচারদ্বারাও মুখহঃখাদি সহা করাই উচিত । কারণ, অসত: 
ভাবং ন বিষ্ঠতে, সভঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে । 

অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অস্ ধাতুর অর্থ বর্তমান 
পাকা। যে বস্তুর অস্তিত্বের কখন ব্যঠিচার হয় না, অর্থাৎ, যাহ! চিরকালই 


বিনয়ে ইন্তিয়ে এই সংযোগ যাহার 

হৃদয়ে করে না কড় ব্যপার সঞ্চার, 

ধীর যিনি, সুখ 9:প ধার সম জ্ঞান, 

মোক্ষ লাভে যোগা দেই পুরুষ প্রধান। ১৫। 
অসং সে সুখ দুঃখ দেখ, ধনন্রয় ৷ 

দেশ কাল পাত্র ভেদে তা'দের উদয়। 
তাদের প্রকৃত সভা নাই এ সংসারে, 

সৎ সে আম্মার তা’র! স্থায়ী হ'তে নারে। 


8৬ দেহাত্মতত্ব বা সাংখাজ্ঞান। [ দ্বিতীয় 


আছে ও থাকিবে, তাহ সং। অসৎ তাহার বিপরীত ৷ শীতল জল 
উঞ্ণদেশে বা উষ্ণকালে সুখজনক ; কিন্তু শীতল দেশে ও শীতকালে নহে; 
বালক বা যুবার মৃত্যু দ্রঃখ-শ্বনক,--বুদ্ধের মৃত্যু নহে; এইরূপ দেশ- 
কাল-পারভেদে যাহা দেখা যায় তাহ! অসং। অসতো| অনাত্মধন্মত্বাদ্‌ 
অবিস্তমানন্ত শীতোষ্চাদেরাত্মনি ন ভাবঃ (ভ্রী)। আম্মা সৎ আর 
শাতোষ্ণাদি কারণবশে উৎপন্ন, অতএব তাহার! অসৎ, তাহাদের প্রকৃত 
সন্তাই নাই। সৎ বা নিত্য আম্মায় অসং ব! অনিতা শীতোষ্ণাদি স্থায়ী 
হইতে পারে না; কারণ সৎ যে আত্মা, অসং শীতোষ্ণাদি তাহার বিপরীত 
ভাবাপন্ন । আর সৎ অর্থাৎ নিত্য যে মাম্মা, তাহার কখন অভাব ভয় 
ন!। শ্রী )। ভাব--সভৱা, অস্তিত্ব । অভাব--নাশ, অবিথ্যমানতা। 

শঙ্করের বাণ্যা একটু ভিন্নব্ূপ। যাহা অসৎ, তাহার ভাব অর্থাৎ 
সত্তা কোন কালেই নাই। আর যাহা সৎ, তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ 
কথন হয় না। যাহা নাই, তাহ! কথন ভয় না; আর যাহা আছে, তাহা 
কথন নষ্ট হয় না। পদার্থ নিতা। সুখ দুঃখ বা দেহাদি যদি সত্য 
হইত, তবে কখনও তাহাদের অভাব হইত না। এই দার্শনিক 
সিদ্ধান্তকে “সৎকার্য্যবাদ“ বলে। ইহা অধুনাতন বিদ্ঞান শাস্বেও স্বীকৃত । 

তত্বদশিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ দুষ্ট | তত্ত্ব যে দর্শন 
করে সে তত্বদশী, ১০৪1১ of essence of things. অস্তঃ--নিৰ্ণয়, 
সিদ্ধান্ত । দষ্ট-জ্ঞাত। তত্ববপ্ত সং ও সতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া- 
ছেন। ১৬ । 


সং ও অসৎ ছয়ে বিপরীত ভাব, 
সং যাহা, কভু তা'র না হয় অভাব। 
অসং-_অনিতা মাহা, নিত্য সে অসৎ । 
যাহ, নাই সৎ নিত্য বস্তু যাহ!, নিত্য তাহা সং। 
কক হয়না আঅসতের সত্তা! নাই, অভাব সতের, 
যাহ৷ আছে তত্বজ্ঞ চরম তত্ব জানে উভয়ের । 
হাহা যায় ন! অসৎ সে সুথহুঃখ কালেতে প্রকাশ, 
জানি মনে, ধীর ভাবে সহ মহেঘাস। ১৯। 


অধ্যায়] আত্মা অবিনাশী এবং সর্বব্যাপী । ৪১ 


অপিনাশি তু তদ্দিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমবায়ন্যান্ত ন কশ্চিও কর্তুমহতি ॥ ১৭ ॥ 
মন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যাস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্ তস্মাদ যুধ্যন্স ভারত ॥ ১৮ ॥ 
সং বস্তু আত্মার স্বরূপ খলিতেছেন। ইং সব্বম্‌_-এই সমস্ত অর্থাৎ 
»গতের সমস্ত বসন্ত । যেন ততং--যে আম্মার দ্বার! ব্যাপ্ত ; যে আত্মা 
*ন্বব্যাপী। তং তু অবিনাশি বিদ্ধি__তাহাকে কিন্তু অনশ্বর জানিবে। 
তত- ব্যাপ্ত, অনু প্রবিষ্ট । কশ্চিৎ--০কহই। অব্যয়স্ত অন্ত বিনাশং 
ক্,ং ন অহৃঠি। অব্যয়-ঘাহার দেহাদির ন্যায় উপচয় অপচয়, বুদ্ধি 
হয় নাই (শং)। অবিনাশী--একাধিক পদার্থের সংযোগে যাহা উৎপন্ন 
251, সযোগের বিপ্লেষে, বিনষ্ট হয়। বিনাশের অর্থ বিশ্লি্ট হইয়া 
করণে লয় 5ওয়া। আর সংযোগমাত্রেরই পরিণাম খিশ্লেষ। আত্মার 
একাধিক বস্থর সংযোগ নাই, এজনা তাহ! বিশ্লিষ্ট তয় না, ম্থতরাং 
হাভার বিনাশ নাই। ১৭। 
নিন্যন্ত অনাশিনঃ অপ্রমেয়ন্ত শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবস্তঃ উক্তাঃ। 
'নতা--সর্বদা একরপে স্থিত (শ্রী) । অতএব অনাশী--অনশ্বর। 


কিন্তু সেই বস্তু যাহে এই সমুদয় 
মাঃ কিছু সংসারমা;ঝ আছে, ধনপ্রায়, 


চি ব্যাপ্ত, অনুশ্যত সব আছে অনিবার, 
‘বন! জানিও কখন নাশ ন! হু তাহার । 

লপ্লনযাগা এই যে অব্যয় আলম, নিতা--নির্বিকার, 

ও ্সবয় ধার সাধ্য পারে তারে করিতে সংহার । ১৭। 


নিত্য তাহা, সর্বকাল একই ভাবে রয়, 
অতএব কোনরূপে নষ্ট নাহি হয়, 


৪২ দেহাত্মতত্ব বা সাংখান্ঞান। [প্বিতীয় 


য এনং বেন্তি হস্তারঃ যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতে| নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯। 


অপ্রমেয়--অপরিচ্ছিন্ন ( শ্রী ), কিনব! প্রতাক্ষাদি প্রমাণে যাহার ইয়ত্তা 
হয় না। (শং)। শরীরী--শরীরাধিঠিত আত্মা অর্থাৎ জীবাস্মা। 
শরীরিণঃ__জীবাত্বার। ইমে দেহাঃ_এই সমস্ত দেহ, স্থূল বা সুক্ষ 
শরীর। অন্তবন্থঃ__বিনাপশীল । 

হে ভারত! তম্মাৎ যুধ্ম্ব-_অতএব যুদ্ধ কর। আম্মা অনশ্বর, 
অতএব 'ীন্মাদিকে মারিয়া ফেল, এ বাক্যের মৰ্ম্ম এক্সপ নহে। অজ্জুন 
ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবশতঃ যুদ্ধ করিতেছেন না। তাই 
তগবান্‌ বৃঝাইলেন যে, শোকমোহের চেতৃ নাই, তুমি যদ্জ কর। এখানে 
যুদ্ধ কর, ইহা বিধি নহে, জনুবাদ মাত্র (শং)। ১৮। 

ভীম্মা্দির মৃত্যুনিমিন্ত শোক মে বুথা তাহা বুধান হইল; কিন্ত 
তথাপি অঞ্ঞুন মনে করিতে পারেন, আত্মা অনশ্বর হউক, কিন্তু তিনি 
তীম্মা্দির বধের কর্তা হইবেন কেন? ১।১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন. এতান 


জীবজ্জানে প্রমাণে ইয়ন্তা নাহি তার, 
আয়ানিগ চরাচর এই সব দেহ সে আম্মার, 
দেংঅনিঠা নশ্বর সে সব দেহ, কহে জ্ঞানিগণ, 

নশ্বর দেহের তরে শোক অকারণ। 

অবতীর্ণ ধশ্মুরণে বীরেন্ত্র-কেশরি । 

বৃথা শোকমোহে আছ যুদ্ধ পরিহরি, 

শোকমোহ-হেতু নাই, কুরু-বংশধর ! 

অতএব মে'হ ত্যজি করহ নমর। ১৮। 

তুমি হস্তা, তীগ্ম আদি হত তব করে, 
আন্বা অহা মিথ্যা এ ধারণা পার্থ, তাজহ অন্তরে । 


অধ্যায় | দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্জ্ঞান। 8৩ 


ন জায়তে ম্িয়তে বা কদাচি- 
মায়ং ভুদ্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 

ন তন্ম্‌ ইচ্ছামি। তজ্জনা বলিতেছেন, যঃ এনং হস্তারং বেত্তি-আত্মাকে 
যে তস্ত বলিয়া জানে | যঃ চ এনং হতং মন্যতে--এবং যে ইহাকে হত 
মনে কার। তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ--তাহারা উভয়েই আত্মতত 
জানে না; কারণ অয়ম্‌ (আম্মা )ন হশ্তি, ন হম্ধতে-__ আম্মা কাহাকেও 
বিনাশ করে না এবং অন্য কর্কক নষ্ট হয় না। ১৯। 

পনশ্চ ৷ অয়ম আম্মা কদাচিৎ ন জায়তে--কখন জন্মায় না। নব! 
মিয়তে-- এবং কখন মরে না। বাশ শক “এবং* অর্থে প্রযুক্ত শ্রী )। 
ন চ অয়ং হৃত! ভবিতা-উতপন্ন হইয়া! যে বিদামানতা, তাহ! ইহার নাই; 
পর্ব স্বতঃ সংনধপে আছেন অর্থাৎ হন্ান্তর নাই। মার মথন স্বতঃ 
সংরূপী, তপন ন বা ভুমঃ- পুনর্ধার তাহার অন্থরূপ অস্তিত্ব নাই (শ্রী) 
অগবা, ন পা ভুয়ঃ__পুনর্পার অধিক হয় না, অর্থাৎ বৃদ্ধি নাই (বলদেব )। 
"নাযুং ভৃহা ভবিতা বা ন তৃয়ঃ* এস্লে শঙ্গরণৃত পাঠ,-"নায়ং ভৃত্ব! 
আভবতা পান ভুয়ঃ1” অয়ম্‌ আম্মা ভাতা পশ্চাৎ অভবিতা, ন চ অভুত্বা 
ভুয়: বিত ( গিরি )। আম্মা প্রথমে জন্মিয়া পরে অভাবযুক্ক অর্থাৎ 
বিনষ্ট হয় না এবং অভানসূক্ক হইয়! পুনঃ উৎপন্ন ভয় না অর্থাৎ বারংবার 
জ্ন্মমৃত্াগ্রন্ত হয় না। 


সতগ্থা ও আন্মাকে যে হস্ত বলি করে বিবেচনা, 
অহননীয় কিম্বা! তারে হত বলি করে যে ধারণা, 


আত্মার স্বরূপ সে ত, জানে না নিশ্চয়, 
আত্মা নাহি হতয| করে, নাতি হত তয়। ১৯ । 
ন! হয় জনম তার, না হয় মরণ, 

জাতবস্কসম স্থিতি না হয় কখন, 


৪8 দেহাম্মতত্ব ব! সাংখাজ্ঞান। [দ্বিতীয় 


অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
বেদাবিনাশিনং নিত্য” য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথ: স পুরুষঃ পার্থ কং দাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥ ২১॥ 


ন জায়তে, অতএব অজ। ন অ্রিয়তে, অতএব নিত্য--সর্বকাল 
বর্ধমান, কালের অপরিচ্ছিন্ন ( Eternal now, not limited by 
11100) শাশত-_-অপক্ষয়শূন্ঠ । পুরাণ-_-পরিণামশৃগ্ঠ অথাৎ রূপান্তর 
শাইয়! নব ভাব ধরে না। আত্মা কোন নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন নে। 
মার যাহা নিমিত্তের অতীত, তাহাতে বিকার বা পরিণাম সম্ভবে না। 
আম্মার জন্ম, বিনাশ, জন্মান্তরস্থিতি, বুদ্ধি, অপক্ষয় ও পরিণাম--এই 
৮য় বিকার নাই । শরীরে হনামানে-শরীর নষ্ট চইলে। ন হম্ততে-__ 
নষ্ট হয় না। ২০। 

যঃ এনম্--এই আত্মাকে । অবিনাশিনং নিত্যম্‌ অজম্‌ অব্যয়ং বেদ। স 
গুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হস্তি-_-কাহাকেই বা অন্তের দ্বার! বিনাশ, 
করাইবে আর কাহাকেই বা স্বয়ং বিনাশ করিবে? ২৯। 


ঘা আবিণিধ স্বতঃ সংগপী সা, নাহি জন্মান্তর, 
বুদ্ধি নাই, নব ভাবে নাহি রূপান্তর, 
সদ! বর্তমান, নাই জন্ম অপক্ষয়, 
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয়। ২*। 
জন্ম নাই নাশ নাই, নিত্য ও অক্ষয়, 
এ ভাবে আম্মারে যে বা জানে ধনওয়। 
কারে দিয়া কারে হত্যা করায় সে জন, 
অথব] আপনি অন্তে করে সে হনন ? ২১। 


অধ্যায়] দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান। ৪৫ 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
হ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥ 
নৈন" চিন্দপ্তি শস্্াণি নৈন" দহতি পাবকঃ । 
ন চৈন: ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 


আর যদি আত্মা নিত্য জানিয়া ও দেহের বিনাশ জন্য খেদ কর, তাহা < 
বগা । যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহ্বায়__ত্যাগ করিয়া। 'মপরাণি 
নানি গৃহাতি_-গ্রহণ করে। তণা দেহী_-জীবাত্মা । জীর্ণানি শরীবাণ 
বিহায়, অন্তানি নবানি শরীরাপি সংযাতি- প্রাপ্ত হয়। ২২। 

আত্ম! ভৌতিক দেহবিশিষ্ বস্ত নহে । অতএব শক্বাণি এনং__এই 
আম্মাকে । নছিন্দস্তি--ছেদন করে না। পাবকঃ এনং ন দহতি--দগ 
করে ন! । মারুতঃ--পবন। নশোষয়তি--গ্ুক্ষ করে না। ১৩। 


দেহের বিনাশে কিংবা যদি খেদ হয়, 
পানিও অপর দেহ মিলিবে নিশ্চয় । 
গশ্মা গু নরগণ জীর্ণ বস্থ ছাড়িয়া যেমন 
অপর নবীন বস্ত্র করে হে গ্রহণ, 
সেইরূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার, 
দেহী অন্য নব দেহ করে অধিকার । ২২। 
অস্ত্র না করিতে পারে আম্মায় ছেদন, 
পোড়াইতে নাহি হারে পারে হুতাশন, 
শি আর্দ্র না করিতে পরে কখন সলিল, 
নিনিবক!র প্যকাইতে নাহি পারে অথবা অনিল । ৯১ 


৪৬ দেহাত্মতত্ব বা সাংখাকজ্ঞান। [ দ্বিতীয় 


অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোশয়মরেদ্যোহশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ননগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ 
অব্যক্তোহয়ম চিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে । 
তস্মাদেবং বিদিহ্বৈনং নানুশোচিতুমৰ্ডসি ॥ ২৫ ॥ 


অয়ম্‌ আত্মা অচ্ছেগ্কঃ-_ছিন্ন হইবার নয়। অয়ম্‌ অদাহাঃ--দপ্ধ 
»ইবার নয়। অকলে ্ব:--জলে আর্দ্র হইবার নয়। অশোস্তঃ এব চ--এবং 
শ্রফ হইবার নয়। ইহা নিত্যঃ--অবিনাশী। সব্বগতঃ-_সর্বব্রগত, 
সর্বব্যাপ্ত, দেশ-কালের অপরিচ্ছিন। স্যাগু-ম্তম্তনদৃশ স্থিরস্বভাব। 
অচল£-__পুর্বরূপ-অপরিত্যাগী । অয়ম্‌ সনাতনঃ-_ অনাদি; অন্য কোন 
কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (শং)। ২৪। 

অয়ম্‌ অব্যক্তঃ--চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্িয়ের অগোচর। অরম্‌ অচিস্থ্যঃ-_ 
মনের অগোচর। অগ্মম অবিকার্যযঃ--২স্তপদাদি কম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর 
(শ্ী)। অথবা হগ্ধ যেমন দধি প্রভৃতি অয্নযোগে বিকৃত হয়, আত্মার 
সে ভাব হয় ন! অর্থাৎ নির্বিকার (শং)। উচ্যতে--কথিত হয়। 


তন্মাৎ এনম্‌ এবং বিদিত্ব__আত্মাকে এরূপ জানিয়া। অন্রশোচিতুং ন 
অর্হসি। 


এবিনাশী ছিন্ন, দগ্ধ কিছ! শুফ হইবার নয়, 

সব্ববাগী সলিলে কখন তাহ! সিক্ত নাচি হয়, 
সনাতন, সর্বব্যাপ্ত, নিতায-_অনশ্বর, 
স্থাণুতুল্য স্থির, কতু নাহি রূপান্তর । ২৪। 
চক্ষু আদি আমাদের ইন্দ্রিয় যে সব 

আফা তাহাতে আত্মার তব মিলে না, পাগ্ুব! 

অবান্ত চিন্তায় স্বরূপ তা’র বুঝা নাহি যায়, 

নচিন্ত হস্ত আদি কর্েন্্িয় তাহারে না পায়, 


অধ্যায়] জীবাত্মার স্বরূপ । ৪৭ 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌ । 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৬ ॥ 
জাতস্য হি প্রুবো মৃত্যু ধর্বং জন্ম মৃতস্য চ। 
তন্মাদপরিহার্বোহথে ন ত্বং শোচিতুমর্হুসি ॥ ২৭ ॥ 


'ভীক্মাদি নামধারী জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে এই আত্মতত্ব-কণার অব- 
তারণ!। অতএব এই প্রকরণ জীবাত্মা বিষয়ক: সেই জীবাম্মা নিতা 
স্বগত (সৰ্ব্বব্যাপী), স্থানত, অচল, অধিকার্ধা ইত্যাদি । পাঠক ভগবহুপদিষ্ট 
জীবাম্মার এই স্বরূপ সর্ব্বদ! স্মরণ রাখিয়া, গীতার আত্মতব--জীবাস্মায় ও 
প্রমাস্মায় সম্বন্ধ ও প্রভেদ কি তাত! দেখিবেন। ২৫। 

অথ চ--আর যদি। এনং নিতাজাতং--সর্বদা, দেতোৎপত্তির সঠিত 
উৎপন্ন । বা নিতাং মৃতং মগসে-দেহনাশের সহিত মৃত মনে কর; 
অর্থাৎ আত্মা নদি অনিতা হয়। তথাপি ত্বং, তে মহাবাভো! এনং 
শোচি$ুং ন অহলি--ইহার জন্ত শোক অন্থচিত। ২৬। 

তাহার কারণ, ঠি_ঘেহেতু । জাতন্ত মৃতঃ ফণঃ। মুতশ্ত চ জন্ম 
ধৰ্ম দ্ব-_ নিশ্চিত! তন্মাৎ অপরিহাধ্যে অর্থে-_অপরিভাগ্য বিষয়ে । 
তং শোচিতৃং ন অর্সি। ২৭। 


৪ বিকাধা  ভগ্ধ যথা অশ্পষোগে লভয়ে বিকার 
তাতার সে ভাব নাই, নিত্য নির্বিকার ;-- 
আত্মার রূপ এই জানিয়! অস্তরে 
সাজে না তোমারে পার্থ শোক তার তরে। ২৫। 
অথবা এরূপ যদি ভাব, ধনঞ্জয় ! 
শরীরের জন্মসনে তার জন্ম ভয়, 
শরীর-বিনাশে হয় তাহার বিনাশ, 
তথাপি অযোগ্য তৰ শোক, মহেঘাস। ১১। 
জন্মিয়াছে দাহ! তাহ! অবশ্য মরিবে, 
মরিয়াছে মাহা তাহা অবধ্য জন্মিবে, 
লঙ্তিবতে এ বিধি কেহ কখন ন! পারে, 
অতএব শোক মোহ সাজে না তোমারে । ২৭। 


৪৮ দেহাম্মতত্ব ব সাংখ্যজ্ঞান। [দ্বিতীয় 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্ত নিধনান্যেৰ তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কণ্চিদেনম্‌ 
আশ্চব্যবদ্‌ বদতি তগৈব চান্যঃ | 
আধার, ভূতানি--সব্বঞ্জীব। অব্যক্তাদীনি__-আদি অর্থাৎ তাহাদের 
দেইলাভের পুর্ববাবস্থ। অব্যক্ত, আমাধিগের জ্ঞানের অতীত । ব্যক্তমধ্যানি 
__ মধ্যাবস্থায়, জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিকালে, ব্যক্ত, ইন্জিয়গোচর হয়! 
অব্ক্তনিধনানি-_নিধন, দেহনাশের পরে আবার অবাক্ত। সুতরাং তএর 
ক! পরিদেখনা--সে বিষয়ে শোক বিলাপ কি? (শ্রী)। 
আমর! যাহাকে নিধন খা মরণ বলি সে অবস্থায় জীবের যে ধ্বংস বা 
অত্যন্ত অভাব হয়, তাহ! নহে । তখন জীৰ অব্যক্ত অন্ৃপ্য হুক্ম শরাবে 
বর্তমান থাকে এবং কালে আবার ব্যক্ত স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। ২৮। 
এই আত্মতত্ব অতীব দুজ্ঞেয়। কশ্চিং-_কেহ বা। এনং আশ্ধ্যবং 
পশ্ঠুতি ইত্যাদি। পশ্যতি--দেখে। বদতি-_কীর্ঘন করে। শুণোতি-__ 


দেহাণ্ডেও  উৎপও্ির পুব্বে আর নিধনের পর, 
গুঁতগণের  ভূতচয় নাহি হয় ইন্দ্রিয় গোচর । 
ধ্বংস নাই মাঝে মাত্র কিছু দিন প্রকাশিত রয়, 
এ শোকবিণাপ তায় কেন, ধনঞ্জয় ? ২৮ । 
সুত্জ্ঞেয় আত্মতত্ব কহিন্থ তোমায় 
সাধন1-বিহনে ইহ! বুঝ! নাহি যায়। 
আত্মতও থাকুক অন্তের কথা শাস্বন্ত যে জন, 
ছবিবিগেয় এ তত্ব সম্যক সেও বুঝে না কখন। 
কেহ বা! আশ্চর্যযবৎ করে দরশন, 
কেহ বা আশ্চ্য্যবং করয়ে কী, 


অধ্যায় ] আত্মতত্ব হজের । ৪৯ 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রন্থাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 
দেহী নিত্যমবধ্োহয়ং দেহে সর্ববস্য ভারত। 
তন্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হঁসি ॥ ৩০ ॥ 


শ্রবণ করে। শ্রত্বা অপি কশ্চিং এব চ ন বেদ--কেহ বা দর্শন শ্রবণ 
বা কীর্তন করিয়াও জানিতে পারে না(শ্রী)। 

সাধনা ব্যতীত এই আত্মন্ঞান লাভ হয় না। তর্ক যুক্তিতে 
বু'ঁঝলেও কথাট! আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না, তদ্বিষ্য়ক 
জ্ঞান জ্রাহ্ল্যমান প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হয় না; ম্থতরাং ভ্রম 
খুচে না । ২৯। 

অতঃপর আম্মতব্‌ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন । অয়ং দেহী 
দেংস্থ আত্মা, জীবায্মা। সর্বস্ত দেহে অধ তন্নাৎ ইত্যাদি স্পষ্ট। 
'আয্মা যখন অমর, তখন ভীগ্নাদির মরণ ধারণ। তোমার ভ্রম, তুমি 
যুদ্ধ কর। 

১১--৩১* শ্লোকে আম্মতন্ব বিবৃত হইল। তীশ্বাদি নামধেয় জীবের 
বিনাশ-প্রদঙ্গে এই আম্মতঙ্থের অবচারণ!; সুতরাং এই আম্মতত্ব নিশ্চয়ই 
জীবাম্মার তব, পরমাম্মতন্ব নহে। কিস্কু “নিত্য, অজ, অবিনাশী, 
সর্বব্যাপী" ইত্যাদি যাহা যাহা সেই জীবাম্মার স্বরূপন্ধপে উপদিষ্ হইয়াছে, 
সে সকল পরমাস্মার স্বরূপ &ইতে ভিন্ন নহে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যার, 


কেহ বা আশ্চর্য হয় করিস! শ্রবণ, 
শুনিয়াও নাহি বুঝ কেহ বাঁ কখন। ২৯। 
চরাচরে দর্ব দেহে সকল সময় 

বিরাজে অবধ্য আর্থ, ভরত-তনয় ! 
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৫ জীবাস্মা পরমাত্মা--হুয়ের স্বরূপ ও সন্বন্ধ। [দ্বিতীয় 


ঘে জীবাত্মার ও পরমাত্মার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ ভগবান বলিতে- 
ছেন না। আমর! ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিব যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, 
বাস্তবিকই হুই ভিন্ন বস্তু নহে। আত্মা এক । তাহা অনাদি, অনস্ত, 
অবিনাশী, নির্বিকার, সর্বব্যাপী। সেই এক অনস্ত সূর্বব্যাপী আত্মার 
কিয়দংশ যখন প্ররুতিষ্থ হয় ( ১৩:২১ ), জীবের ভূতময় দেহে সংযুক্ত হয়, 
তখন সেই তৃতদেহসংশ্লিই আত্মাংশের নামই জীবাত্ম! হুয়। জীবভাবযুক্ত 
আত্মা--জীবাত্ম। আর অনস্ত আত্মার যে অংশ জীবের যে ভৌতিক 
দেহে সংযুক্ত হয়, সেই অংশ, সেই দেহের সহিত এতই মাখামাখি 
ভাবে থাকে, প্রকৃতির সবিকার সান্ত স্কুল নামরূপাত্মক দেহেন্জিয়ের 
সহিত এত মিশিয়া যায়, যে তদ্ব'রা তাহার আপন স্বরূপ ঢাক! 
পড়িয়া! যায় এবং তাহা প্রকৃতির গুণ ছারা রঞ্জিত হইয়া পড়ে। 
ইহার ফলে জাবাত্মা, [নির্বিকার সর্বব্যাপী অনস্ত পরমাত্মা হইতে 
অভিন্ন হইয়াও যেন ভিন্ন হইয়া যায়; যেন সবিকার, সান্ত, ক্ষুদ্র 
হইয়া! পড়ে। এইরূপে পরমাত্মার অংশতূত জীবাত্মা (১৫।৭ দেখ) 
আপন স্বরূপ হারাইয়া, দেহের ধর্ম স্থথখ হুঃখারদিকে যেন নিজ 
ধশ্ম বলিয়া উপলব্ধিপূর্বক, তদ্দার! অভিভূত হয়। আত্ম যে শ্বরূপতঃ 
দেহ হইতে এবং দেহের ধর্ম্ম স্থুথ হঃখাদি হইতে ভিন্ন, নির্বিকার 
তত্ব; কেবল দেহের সহিত সন্বন্ধ-বশতঃ সবিকার কর্তা সাজিয়া কর্মকরে 
এবং কশ্মফল মুখ হুঃখাদির ভোক্তা হয়, এই তত্ব হৃদয়ে অনুভূত হইলে, 
আর.ন্থখছঃখে অভিভূত হইতে হয় না। এই জন্ত ভগবান গীতার প্রথমেই 
আত্মতত্বের উপদেশ দিলেন। এখানে আত্মতত্ব বিবৃত হইয়াছে; 
১৩।৫--৬ শ্লোকে দেহতত্ব বিবৃত হুইবে । ৩০। 


অতএব সর্ব জীব যদি হত হয়, 
তথাপি তাহাতে শোক সমুচিত নয়। ৩৪। 


'অধ্যার ] অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর ( ৩৬--৫৩)। ৫১ 


স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহ্সি । 
ধ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যৎ ক্ষজিয়স্ত ন বিদ্যুতে ॥ ৩১ ॥ 


অতঃপর স্বধর্মপালনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া! বলিতেছেন, ভীগ্মাদির 
বিনাশ ধারণার তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগে উদ্ভত; এখন এই সাংখ্য জ্ঞানের 
আধারে দেখ ( ১১--৩০ ) তোমার সে ধারণা ভ্রমাত্মক । অতএব শ্বধর্ম্মম্‌ 
অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্‌ ন অর্থলি-_তৃমি তোমার স্বধৰ্ম্ম ( যুদ্ধ ) দর্শন 
করিয়া যে কম্পিত হইতেছ (১1২৯ দেখ) তাহা উপযুক্ত নছে। ছি 
কারণ। ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্ত অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিস্কতে--ধন্ম যুদ্ধ 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্ত শ্রেয়; নাই। পাগুবেরা স্তায়তঃ প্রাপা রাজ্য 
প্রার্থনা করিলে যখন দুধ্যোধন বলিল, বিনা যুদ্ধে হুচাগ্র মেদিনী 
দিব না, তখন যুদ্ধই ধৰ্ম্মতঃ অবলম্বনীয়, নতুব! ধর্মের, পাপাচরণের 
প্রশ্রয় দেওয়া]! হয়। অৰ্জ্জুন বিন্যাস করিয়াছিলেন,_কিসে আমার 
শ্রেয়োলাভ হইবে। ভগবান তাহার প্রথম উত্তর এই দিলেন, 
যে ক্ষত্রিয়ের ধর্খযুদ্ধই শ্রেযঃ। ৩৮ শ্লোক হইতে অন্তান্ত কপ! 
বলিবেন। ৩১। 


শি ও পা | পপ সপ আপ সস: পপ পপ আস শক উপ শা পি পিক mm শী পপ পপ পপ পপ পপ শপ নেনে 


এই আত্ম এবে অস্থার বুঝিঃ' 
আপনার ভ্রম, পার্থ ! দেখ বিচারিয়া। 
ভ্রাস্তিবশে ভীগ্বাদির ভাবিয়া বিনাশ 
ধন্যুদ্ধ পরিহারে কর অভিলাষ । 


বধ কম্পিত হতেছ তুমি স্বধৰ্ম্ম নে্ারি, 
পালনের এনয় তোমার যোগ্য, কৌরব-কেশরি | 
গৌরব এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের পর 


অন্ত আর ক্ষত্রিয়ের নাই শ্রেয়ঙ্কর ৷ ৩১। 


৫২ স্বধর্মপালনের গৌরব। [দ্বিতীয় 


যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং ন্বরগদ্বারমপাবৃতম্‌। 

স্ুুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অথ চেৎ ত্বমিমং ধৰ্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি 
ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা! পাপমবাপ্দ্যসি ॥ ৩৩ ॥ 
অকীন্তিধাপি ভুতানি কথয়িয্যন্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্তাবিত্ চাকীস্ডি মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 


হে পার্থ! যরৃচ্ছয়া উপপন্নম--অপ্রাথিতভাবে প্রাপ্ত । পাগুবের 
যত্ব করিয়া! এ যুদ্ধ উপস্থিত করে নাই। যাহাতে যুদ্ধ ন! হয়, তজ্জন্ত 
তাহার। যখাসাধা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপাবুতং স্বর্গদ্বারং-_ স্বর্গের মুক্ত 
দ্বারস্বকূপ। ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পভনস্তে । কারণ ধর্ম্মযুদ্ধে জয় 
হইলে রাজ হুখ আর মৃত্যু হইলে স্বর্গন্থথ লাভ হয়। ৩২। 

অথ চে মার যাদ। ধন্মযংধম্মাসুগত। ইমং সংগ্রামং ত্বং ন 
করিষ্যসি ইত]াদি। স্বধশ্মত্যাগ সকলের পক্ষেই পাপঞ্জনক । সেই পাপের 
ফল পরণোকে কি হয়, তাহা জানি না; কিন্ত ইহলোকে তাহ! যে পরম 
অমঙ্গল আনয়ন করে তাহ! নিশ্চিত। স্বধন্মত্যাগী অধুনাতন ভারতবানী 
ইহার অতি জাজপ্যমান এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত । ৩৩। 

ভূঠানি চ-এবং সব্বলোকে। তে অন্যয়াং_দীর্ঘকাগব্যাপিনী। 
অকা্ঠিং কণায়ষ্ত্তি। সন্তাবিতশ্ত--মাননীয় ব্যক্তির । অকীহিঃ। 
মরণাৎ অতিরিচযতে--মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক । ৩৪ । 


অনায়াসে প্রাপ্ত, যেন মুক্ত স্বগগদ্বার, 
পবস্তাগে হেন যুদ্ধ পায় ম্থখী ক্ষজিয়-কুমার। ৩২। 
দেন ন! কর এ ধর্ম্ম রণ যোহেতে মজিয়! 
পাপভাগ্গী হবে, ধৰ্ম্ম কীর্তি থোয়াইয়া। ৩৩। 
শাশ্বতী অকীর্তি তব ক'বে কতজন, 
মানীর অকীতি চেয়ে মঙ্গল মরণ। ৩৪। 


অধ্যায়] স্বধর্মত্যাগে দোষ। ৫৩ 


ভয়াদ রণাদুপরতং মংস্যান্তে ত্বাং মহারথাঃ। 

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতে! ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ । 

নিন্দন্কস্তুব সামর্থাং ততো ভ্রঃখতরং নু কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

হাতে বা প্রাপ্সাসি দর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 

তস্মাদ উত্ভিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

মহারথাঃ--র্ষেযাধনাদি মভারণিগণ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতং-" ভুমি 

ভয়বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবন্ত হইতেছ। মংস্যন্ত--মনে করিবে। ত্বং 
যেষাং চ বন্ধমতঃ ভূত্বা লাথবং যান্তসি--যে ঢর্মোোদনাদির নিকট মাননীয় 
হইয়াছিলে, পরে আধার তাংাদেরহ কাছে লুত1 প্রাপ্ত চইবে। ৩৫। 

তব অতিতাঃ--শত্রুগণ। বহুন্‌ অবাচ্যবাদান্_অকণ্য কথা, কুকথা। 
পদিষাস্থি_-বলিবে, ইত্যাদি । ৩৮১ । 

২৬ প্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন, জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্টি যে 
শ্রেয়, তাহ! বুঝিতে’ছ না, তন্তরে বলিতেছেন, ততঃ বা দ্বর্গং প্রাহ্স্যদি 
ইত্যাদি স্পষ্ট । 

অঞ্জুন যে পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেছিলেন, তাহ! যে বৃপা; 


কীন্তিলোপের ভয়, অপযশের ভগ্ন, ইত্যাদি রাক্দী বুকি, কিরূপে ভাচাকে 
যুদ্ধে প্ররোচিত কবিবে, ৩১-- ৩৭ প্লোকে তাহার ইঙ্গিত করিলেন। ৩৭। 


ইধশ্য হাগে কি ভাবিবে বল দেখি মহারথিগণে, 
কে প্রাণভয়ে অজ্ঞুন বিরত এই রণে! 

তোমারে মহান্‌ বলি মানিত যাচার! 
ক্ষুদ ব'ল তুচ্ছভাবে হেরিবে তাহারা। ৩৫। 
শক্রেগণ নিন্দা করি সামর্থ তোমার 
অকথ্য বলিবে, কিবা 5ঃখতর আর । ৩৬। 
হত হও যদি, তবে ুর্গবাসী হবে, 
জয়ী হও যদি আর রাধ্্যৈশ্বর্ধ্য পাবে। 


৫৪ কর্মবোগের উপক্রমণিকা। [দ্বিতীয় 


স্বথদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্য নৈবং পাপমবাপ্ল্যসি ॥ ৩৮ ॥ 


যুদ্ধে জয় হউক বা! পরাজয় হউক উত্তয়েই অর্জুনের যে লাভ, ইহা 
বুধাইলেন। কিন্তু ১৩৬ শ্লোকে অঞ্জুন বলিয়াছেন যে, ছর্য্যোধনাদিকে 
বিনাশ করিলে তিনি পাপভাগী হইবেন। যে ভাবে যুদ্ধ করিলে পাপ- 
ভাগী হইবেন না, এক্ষণে তাহ! বলিতেছেন। ইহ! পূর্বোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের 
উপসংহার এবং পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগের উপক্রমণিক1। ম্ুখহুঃখে 
সমে কত্ব--হ্থথ ও ছঃখ সমান জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ সুথে হর্ষ ও দুঃখে 
বিষাদ পরিত্যাগ-পুর্ববক, উভয় অবস্থাতেই চিত্তের সমতা রক্ষা! করিয়া। 
এবং স্থুখ-ছুঃখের কারণহৃত, লাভালাভৌ--লাভ ও অলাভ। এবং 
লাভালাভের কারণভূত, জয়াজয়ৌ__জয় ও অজয় ( পরাজয় ) তুল্য জ্ঞান 
করিয়া। তভঃ--তদনন্তর। যুদ্ধায় যুজ্্যস্ব--যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এবম্‌_ 
এই ভাবে কর্ম করিলে। পাপং ন অবাপ্স।সি--পাপভাগী হুইবে না। 

এখানে মর্ম এই,--আত্ম! স্বরূপতঃ নির্বিকার নিত্য অচল অক্ষর 
তত্ব। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুথ নাই, দুঃখ নাই, লাভ নাই, 
অলাত নাই। জন্ম মৃত্যু স্থথ হুঃখ ইত্যাদি যাহ! কিছু হয়, সে সব প্রকৃতিজ 
দেহেই হয়। এই তত্ব বুঝিয়!, সেই নির্বিকার শান্ত নিত্য স্বরূপে অবস্থান- 
পূর্বক কর্ম করিলে আর প্রকুতির অনিত্য খেল! ও তজ্জনিত পাপ- 
পুগ্যাদি আমাদিগকে ম্পর্ণ করিতে পারে না। এই সাংখা জনের 
উপলব্ধি গীতোক্ত যোগের সোপান । ৩৮। 


অতএব উঠ উঠ, কৌরব-তনয় ! 
যুদ্ধের নিমিত্ত তুমি করছ নিশ্চয় । ৩৭ 
আত্মজ্ঞানে গুড় তত্ব বলেছি সকল, 
বুঝিয়াছ, শোক মোহ অজ্ঞানের ফল, 


অধ্যায় ] সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। ৫৫ 


এষ! তেহভিহিত। সাধ্য বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ যুক্তো যয়া পার্থ কশ্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥ 


অর্জুনের প্রশ্ন যে, “ধ্লামার কি করা কর্তব্য; কি করিলে আমার 
শ্রেয়োলাভ হুইবে” সাধ্ধাজ্ঞানের আধারে তাহার উত্তর দিয়া, অতঃপর 
কর্মযোগের আধারে তাহা হুঝাইবেন। ৩৯--৪১ শ্লোক সেই কশ্মযোগের 
গুণকীর্তন। 

সাংখয--যদ্বার! বস্ততত্ব সম্যক প্রকাশিত হয় তাহ! সংখ্যা, সম)ক্‌ 
জ্ঞান। তাহাতে গ্রকাশমান যে আত্মতত্ব, তাহ! সাংখা। প্রাচীনের! 
তব্ঞ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণভাবে সাংখ্য জ্ঞান বলিতেন। 

সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিষ্ধিতা- _সাংখাজ্ঞানের আধারে তোমায় এই 
উপদেশ দিলাম। এক্ষণে, যোগে তু ইমাং ( বুদ্ধিং) শৃণু--কম্মযোগ- 
জানের আধারে এই বক্ষ্ামাণ উপদেশ শ্রবণ কর। কর্মযোগ কি 
৪৭--৪৮ শ্লোকে তাহ! বলিবেন। বয়! বুদ্ধ যুক:--যে বুদ্ধি লাভ 
করিলে। কর্ম্মবন্ধং প্রহাহ্ঠাসি--কম্মবন্ধন ত্যাগ করিবে। 


জন্ম মৃত্যু সুথ হুঃখ নাহিক আত্মার, 
নিষম্প অচল স্থির নিত্য নিব্বিকার। 
আত্মার সে তাব পার্থ! হদয়েতে ধরি, 
প্রশান্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করি। 
সুখ হঃখ, লাভালাত, জয়পরাজয়, 
তুল্য ভাবি, যুদ্ধ হেতু উঠ, ধনগয়! 
এ ভাবে নিশ্চল চিত্তে করিলে সমর 
পাপভয় নাছি রয়, কুরুবংশধর ! ৩৮। 
কশ্মযোগের  সাংখ্যজ্ান আধারে কছি? সমুদায়, 
প্রশংসা কৰ্ম্মযোগত ব্ব এবে গুন পুনরায়। 
অনুরাগ জন্মে যদি অনুষ্ঠানে তার 
কর্শ্মের বন্ধন আর রবে ন! তোমার । ৩৯। 


৫৬ কর্মযোগের গুণকীর্তন । [ দ্বিতীয় 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । 
সল্পমপ্যস্থয ধর্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতে| ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 


কম্মবন্ধ--কন্ধনরূপ বন্ধন। আমরা যাহ! করি, ৫স সকলের সংস্কার 
আমাদের সুক্ম দেহে অঙ্কিত থাকে। মৃত্াতেও সে সকল দূরীভূত হয় 
না; ১৩৷২১ দেখ । সেই সংস্কার সকলই আমাদের শ্বভাব রূপে পরি- 
ণত হয়। তাহাতে যে বাসনাবীঞজ উপু থাকে, পরজন্মে জীব তদনুরূপ 
যোনিতে জন্মলাভ করিয়া অনুরূপ আযুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয়; 
পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ, ১৩ হৃত্র। ম্থতরাং কর্মই সংসার-বন্ধন | ৩৯ । 

ইহ-এই বক্ষ্যমাণ কম্মযোগে। অভিক্রমনাশ: নাস্তি । অভিক্রম— 
উদ্তোগ, আরম্ভ । ইহার উদ্যোগ কখন নিষ্ফল হয় না। যোগবুদ্ধিতে 
কৰ্ম্ম আরম্ভ করিলে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাতে উদ্দি্ট ফললাভ না 
হইলেও সেই যোগবুদ্ধির অনুগামিনী চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, 
৬/৩৭---৪৪ দেখ ; সুতরাং তাহা নিশ্ষণ নহে । কিন্ত কাম্য কর্ম্ম অসিদ্ধ 
»ইলে তাহা একবারেই নিক্ষল। আবায় কাম্য কর্ণ্মের অনুষ্ঠানে ক্রট 
»ইলে তদ্বারা বিশ্ব ও পাপসঞ্চয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু কম্্রযোগের মূল 
ধশ্মবুদ্ধি, সুতরাং তদনুষ্ঠানে ক্রটি হইলে তাহাতে প্রত্যবারঃ--বিস্র, পাপ। 
ন বিদ্যতে। অন্ত ধশ্মন্ত স্বন্নম্‌ অপি--ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠান৪। 
মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে--সংসার পাশরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ 
করে। ৪০। 


কাম্য-ক্ম্মে কর্মযোগে প্রতেদ বিস্তর। 

সংক্ষেপতঃ কহি তাহা শুন, নরবর! 
কন্মযোগের সকাম কর্মের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে, 

প্রশংসা কিন্তু এই যোগে, যাহা! কহিব তোমারে 

তাহার উদ্যোগ কভু বিফলে না যায়, 

কিন্ব! তার অনুষ্ঠানে নাহি প্রতাবায়। 

মানব অত্াল্প তার করি জনুষ্ঠান 

মহান সংসার-ভয়ে পায় পরিত্রাণ | ৪৬ । 


অধ্যায় ] কম্মযোগ হইতে ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি । ৫৭ 


ব্যবসায়াত্িকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখা হানন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 


হে কুরুনন্দন। ইহ--এই বক্ষ্যমাণ কর্্মযোগে। ব্যবসায়াত্মিক] বুদ্ধিঃ 
একা--একনিষ্ নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি (13610117100 Reason ) হইয়া 
গাকে। অবাবসায়িনাম্_যাহাদের তাদশী নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধ নাই। 
তাহাদের বুদ্ধয়:-_বাসনাম্সিক কাম্যকম্মবিনয়িণী নানা বুদ্ধি। বহুশাখাঃ 
অনম্থাঃ চ--অসংখ্য ও নানা ভাগে বিভক্ত হয়। 

এই শ্লোকে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য অনেক কণা আছে; তাহা 
পুঝিবার জন্ত, একটু মনস্তন্দের আলোচন! আবশ্যক । প্রত্যেক কর্মারস্ডের 
র্বে নিম্নোক্ত মানসিক ক্রিয়া সকল হয়। (১) বাহা বিষয়ের অনুভূতি 
ভঞানেন্ট্রিয়ের দ্বার দিয়া অস্তরে উপস্থিত হইলে, “মন” তাহাকে লহয়! 
“বুদ্ধির” সম্মুখে ব্যবস্থাপূর্বক স্থাপন করে। (২) "বুদ্ধি" তাহার" স্বরূপ 
অবধারণ করে, তাহার সার অনার নির্ণয় করে, সে বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য, 
তাহা গ্রাহা কিনব! ত্যাজ্য, তাহ! স্থির করে। বুদ্ধির এই সকল ব্যাপারের . 
শাস্ত্রীয় নাম “ব্যবসায়” অথবা “অধ্যবসায়”; তজ্জন্য বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিক। 
বুক বলে। অনন্তর তাহ! ত্যাগ অণবা গ্রহণ করিবার জঙন্ত বাসনাস্মিক! 


একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধি এই যোগে হয়, 
ধঙ্দাধর্্-মোহ পার্থ, যাহাতে না রয়; 
সে শান্ত নিশ্চল বুদ্ধি না হয় যাদের 
কণ্যযোগের কামনার বশীহৃত জদর তাদের। 
কাযা স্বার্থকামী তা’রা! করে কামনা অনন্ত, 
অনন্য কামন! বশে লালসা অনন্ত; 
অনস্ক লালসা বশে অনন্ত পন্থায় 
বহুশাখ বুদ্ধি সেই নিরস্তুর ধায়। ৪১ । 


৫৮ ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধির অর্থ। [ দ্বিতীয় 


বুদ্ধির উদয় হয়। (৩) তখন মনই আবার তাহাকে বাহিরে আনিয়া 
উপযুক্ত কর্শেন্দ্রিয়কে অর্পণ করে। তখন কর্ম আরম্ত হয়। 

এইরূপে প্রতোক বিষয়ের ঠিক ঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা, সে বিষয়ে 
কার্ধ্যাকার্য্য নিরূপণ করা, বুদ্ধির মুখ্য ধর্ম হইলেও কার্ধাক্ষেত্রে কিন্ত 
অন্ত রূপ দেখা যায়। কারণ বুদ্ধিও জন্তান্ত শারীরিকী বৃত্তির স্থায় একটা 
বুক্তিমান্ত্র। সংস্কার, সংসর্গ ও আহারাদিভেদে তাহাও ত্রিব্ধ-_সান্বিকী 
রাজী ও তামপী; ১৮৩*--৩২ দেখ। ওদিকে সংসারে বিচার্ধয 
বিষয়ও বহু ; যগ!,___কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ-বিধান ইত্যাদি । ইহাদের 
প্রতোকটাই আমাদের স্বার্থ-বিজড়িত। যেখানে যাহার স্বার্থ বর্তমান, 
সেখানে সেই স্বার্থবোধ তাহার বুদ্ধিকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। 
তখন তাহার দে বুদ্ধি আর স্থির নিশ্চল শুদ্ধ থাকে না; স্থৃতরাং সেই 
স্বার্থমাথ বুদ্ধি যাহ! বুঝিয়া, যেরূপ কর্তব্য নির্ণয় করে, অন্তের অপরবিধ 
্বার্থমাথ। বুদ্ধিতে তাং! কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ন!। 

কেবল নির্শল সাত্বিকী বুদ্ধিই ঠিক ঠিক কার্ধ্যাকার্য্য নির্ণয় করিতে 
পারে; অতএব যাহাতে নির্শ্বল সান্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়, অগ্রে তাহাই 
করিতে হুইবে। “বুদ্ধি” বিশুদ্ধ সাত্বিক শান্ত স্থির হইবে, “মন” বুদ্ধির 
অনুগত থাকিবে, তবে মনের বশীনৃত ইন্ত্রির়গণ ঠিক ঠিক কার্ধ্য করিবে। 
তবে সাত্বক কার্য (১৮২৩) কর! সহজ ও স্বাভাবিক হুইয়া ধাইবে। 
পরবস্তী “বুদ্ধ শরণম্‌ অন্বিচ্ছ” (২:৪৯) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য এই 
সাত্বিকী ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি। তাহার অভাবে, অন্তরে বাসনাস্মিক1 
বুদ্ধির বিবিধ তরঙ্গ উ:খত হইতে থাকে এবং কু-কার্ধ্যকে স্ুকার্ধ্য বোধে, 
তানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জগে। 

এখন প্লোকের মৰ্ম্ম দেখিব। বক্ষ্যমাণ এই কর্দযোগে পূর্বোক্ত 
সাত্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়; সাত্বিকী বুদ্ধির বিকাশের সহিত সাব্বিক 
জানে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন প্রকৃত কার্যযাকার্ধ্য নিপীত হয়। 


অধ্যায় ] "যুক্ত" “যোগী” প্রভৃতি শকের লক্ষ্য, ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি। ৫৯ 


সাত্বিক ধৈর্ধ্যের দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত হয় এবং তখন 
সাত্বিক কম্মাচরণ স্বাভাবিক হইয়! পড়ে। যাহাদের সেই শান্ত স্থির 
সান্বিকী বুদ্ধি নাই, তাহার! কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম করে। তাহাদের 
মন বাসনাত্মিক! বুদ্ধির বশে, নানাদিকে ধাবিত হয়। অর্থ যশাদি নানা 
বিষয় কামনা করে। কিন্তু অর্থে লোভ করিলে যশ হয় না, যশে লোভ 
করিলে অর্থ হয় না; ইত্যাদিরূপে কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ হয় না; 
কিন্ত নিফাম কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিতে সে দোষ হয় না। 
কর্ম্মযোগের কার্ধা, ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিকে জদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা 
এবং বাননাত্মিক। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। পশ্চাহুক্ত স্থিতগ্রজ্ঞ মহাত্মা 
হৃদয়ে এই দুয়েরই সমাবেশ থাকে । এই ব্যবসায়াস্মিক! এবং বাসনাত্মিক। 
বুদ্ধিই পাশ্চাত্য পণ্ডিত (17900) কাণ্টের Pure Reason এবং 
Practical Reason বুদ্ধির এই স্বরূপ সর্বদা মনে না থাকিলে গীতা 
বুঝা যায় না। “বুদ্ধিমান” “বুদ্ধিযুক” অথব! কেবল “যুক্ত” কিন্ব। “যোগী” 
শব্দের লক্ষ্য এই স্থির শান্ত নির্মল নিশ্চল বুদ্ধি। 
১» আমর! ক্রমশঃ দেখিব, মানুষের যাহা মনুষ্যত্ব, তাহ! এই বুদ্ধির 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। “অর্থ-কাম* যেখানে জীবনের চরম লক্ষ্য, সেখানে 
বাসনাত্মিক! বুদ্ধির মলিনত! যায় ন1; সেখানে কখনই প্রকৃত “মানুষ” 
জন্মায় না। কাধ্যাকাধ্য জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, ইঞ্জিরসংযম, সমদৃষ্তি, স্বার্থত্যাগ, 
কর্তব্যপ্রেম, সাহস, ধৈর্য্য, কার্যযকুশলতা, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি যাং! কিছু 
বৃত্তি মানবকে মানবেতর জীবজাতি হইতে উর্দ্ধে রাখিয়! থাকে, সেই 
সমুদায়ের মূল এ “ব্যবসায়াস্মিক! বুদ্ধ।” 
একদিন ভারতে এই “ঝুকি” ছিল; একদিন বরন্মচারিব্রতধারী ছাত্রগণ 
পঠদ্দশাতেই, উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে, তাহ! লাভ করিত। তাহার ফলে 
এক দিন ভারতে জ্ঞান এশ্বর্ধ্য গৌরব ছিল, সত্যনিষ্ঠ! বিশ্বাস শ্রদ্ধা তক্তি 
ছিল। অধুনাতন ধৰ্ম্মাচার্য্যগণ শিখাইতেছেন, সংসার কিছু নয়, মায়া, 


৬ কর্ণ্নকাণ্ডী-মীমাংসকগণের অন্মর বুদ্ধি। [ দ্বিতীয় 


যাম্‌ ইমাং পুণ্পিতাং বাচং প্রবদক্ত্যাবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদ অস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 


মিথা1। লৌকিক বিষয়, লৌকিক কৰ্ম্ম, সংই পাপ। যত শ্রীন্র পার, সে 
সব ছাড়িয়! পলাইয়! যাও; নির্বাণ লাভ হইবে । আমরা সংসার ছাড়িয়া 
পলাইতে পারি নাই; কিন্তু কর্ম্ম ছাঁড়িয়াছি। তাহার ফলে সে সান্তিকী 
বুদ্ধি গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান গৌরব এশ্বর্দ্য বীর্য গিয়াছে এবং তৎ- 
পরিবর্তে তামপীবুদ্ধ-সম্তৃত অক্ঞান-আলঙ্ত-প্রমাদ-মোহ-ঘোরে আমাদের 
মমুষ্যত্বেরই নির্ব্বাণ লাভের উপক্রম হইয়াছে । ইতিহাস আলোচনায় দেখা 
যায় যে, যে দিন হইতে আমাদের মধ্যে কর্মের সহিত সন্বন্ধশুন্ত সন্যাস, 
যোগ বা ভক্ৰিধৰ্ম্মের প্রবলত! হইয়াছে, লৌকিক কর্ম্ম হইতে ধন্ম বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনের দ্রুত অধঃপতন।৪১ 

সকাম কর্ম অপেক্ষা নিষ্ধাম কন্ম চারি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১) ইহ! 
একেবারে নিক্ষল হয় না; (২) অসিদ্ধ হইলেও মনম্তাপের কারণ হয় 
না; (৩) ইহাতে মন নানা দিকে ধাবিত হয় না; (৪) এবং পাপ- 
সঞ্চয়ের সম্ভাবনা! নাই। 

কিন্তু বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম ঈদৃশ মঙ্গলকর ও নিরব হইলেও 
সাধাবরণে তাহা ত্যাগ করিয়! সকাম কর্ম্ম করে, কারণ তাহারা বেদের 
কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাল কিয়! ভ্রমে পতিত হয়। ৪২--৪৬ প্লোকে 
সেই ভ্রমের নিরাস করিতেছেন। 

অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ  » * যাম ইমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তি, 
তয়! ( বাচ! ) অপহ্ৃতচেতদাং ভোগৈশ্বর্যয-প্রসক্তানাৎ ব্বলায়াস্মিক1 বুদ্ধিঃ 
সমাধেোঁ ন বিধীয়তে। 


বৈদিক কর্মের ফল করিয়া শ্রবণ 
অনুরক্ত তাহে যত মৃঢ়মতিগণ, 


অধ্যায় ] সকাম ও নিষ্কাম কর্মে তারতম্য । (৪১.৪৬) ৬১ 


কামাত্মানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌ । 
ক্রিয়াবিশেষবভ্লাং ভোগৈশ্বর্য্যগগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশ্বর্ষাপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
বাবসায়াস্থিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিথীয়তে ॥ ১৪ ॥ 


অবিপশ্চিতঃ_মূড়। বেদবাদরতাঃ-_বাহার1 “বেদের মুখ্য তাৎপর্য 
ন! জানিয়া অর্থবাদে রত।” ন অন্তৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ--বেদোক 
কাম্য-কম্মাত্মক ধশ্মবাতীত আর কিছু ধর্ম্ম নাই, এরূপ যাহার! বলে। 
তাহার! কাম'ম্ানঃ__কামবশচিন্ত। এবং ম্বর্গপরাঃ--স্বর্গলাভই তাহাদের 
পরম পুরুষার্থ। 

জন্ম-কম্মকলপ্রদাং--জন্মই কর্মের ফল, যাহ। তাহ! প্রদান কণে 
(শং)। জন্ম, তত্র কৰ্ম্ম ও কনম্মফল যাহা প্রদান করে ( শ্রী ) মন্মাথ 
একই । ভোগৈশ্বৰ্য্য-গতিং প্রতি--ভোগেশ্ব্্য-প্রাপ্তর সাধনভৃত!। 
গতি-প্রাপ্তি। ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং__ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য যাহাতে। 
তাদশী যাং পুম্পিতাং-_পুম্পিতা বিষলতা-সদুর্শী আপাতরমণায়।। ইনাং 
বাচংস্বর্গাদিকলক্রতিহথচক এই যে বাকা। প্রবদস্থি--বলে। 

ভোগে) প্রসক্তানাং-আপক্তচিত। এবং তয্না অপগহ্বতচেতসাং-_ 
পুণ্বোঞ্চ বাকে] হৃতল্ঞান ব্যক্কিগণের | ব্যবসায়াস্মিক-- একনিষ্ঠ । 
বুদ্ধিঃ | সমাধো ন বিধীয়তে। সমাধি_-চিত্বের সম্পূর্ণ একাগ্র অবস্থ।। 
ন বিধীর়তে_-উৎপন্ন হয় না। কন্ধরকর্ত-বাচো প্রঙ্গোগ (শর) । তাছণ 
একাগ্র বুক্ধির উদয় হয় না, যাহ! সমাধিস্থ হইবার যোগ্য । ৪২.৪৩ 


কশ্মকাণ্ডে বেদের বিহিত কাম্য কর্ম, 
নি কহে যার! ইহ! ভিন্ন নাহি আর ধর্ম ;-- 
কঙ্ছের কামনার বশীভূত থাকিয়! সংসারে 
কোষ গ্বর্গই পরম পদ যার! মনে করে, 


৬২ সকাম ও নিষ্কাম কর্ণ্মে তারতম্য ( ৪১--৪৬)। [ দ্বিতীয় 


এই স্থান হইতে গীতার বিশেষত্ব বড় পরিস্ফুট। গীতার ভিত্তি মূলতঃ 
'বেদাস্ত--উপনিষদ্‌। কিন্ত গীতা সেই বৈদাস্তিক কাঠামোর উপর, প্রাচীন 
আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের সার অংশটুকু মিশাইয়! দিয়! মানব- 
জাতিকে যে অতুল ধর্মামৃত দান করিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব । 

বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রধানতঃ সব্বগুণকে অবলম্বন করিয়! সন্ন্যাসাদি 
নিবৃত্তি ধ্দের উপদেশ দিয়াছেন। সাংখ্যাদি শান্তর ইহার অন্ুবর্তী। এই 
অতে জগদতীত গুণাতীত ব্রহ্মই পরম তন্ব। তাহাতে সংসার নাই, 
জগৎ নাই, জগতের কোন ব্যাপার নাই। তাহা লাভ করাই জীবের 
পরম! গতি। তাহার উপায় জ্ঞান৷ যতদিন উপযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ 
না হয়, ততদিন কৰ্ম্ম উপযোগী হইতে পারে। কিন্ত মুক্তির সাধকের 
পক্ষে কর্ম অবশ্যই বর্জনীয়। দনাজে মানুষে মানুষে যে মধুর সম্বন্ধ তাহ! 
ত্যাগ করিয়া, সংসারের সমুদায় আনন্দ বিপঞ্জন দিয়া, কোন নিভৃত 
আশ্রমে থাকিয়! সাধককে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হইবে । এই নীরস 
কঠোর পদ্থাকে দুর হইতে প্রণাম করিয়া অনেকেই যে সরিয়া পড়িবে, 
ইহা খুবই স্বাভাবিক । 

আর বেদের কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ সস্বাভিমুথী রজোগুণকে অবলম্বন 
করিয়া যন্রাদি প্রবৃত্তি ধর্মের উপদেশ দিয়াছে । মীমাংসাদি শাস্ত্র ইহার 
অন্থবর্তী। কিন্তু যে আধ্যাত্মক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অব- 
লম্বন করিয়া! যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্মের বিধান হইয়াছে, গীতা দেখিল, ধে 
সেই আধ্যাত্মিক দিকটা চাপ! পড়িয়া গিয়াছে । ম্থৃতরাং তাহাও আশাঙু- 
রূপ ফলগ্রদ হইতেছে ন1। 


ভোগৈশ্বর্ধ্য-সাধনের উপায়-শ্বরূপ 

কছে তার! কাম্া-কর্ম কথ! বহুরূপ ; 
প্রশ্ট কুন্ুমরাশি মনোজ যেমন 

সে সকল কথা, পার্থ! মনোজ তেমন 3-- 


অধ্যায় ] কাম্য কর্মে চঞ্চল বুদ্ধি। ৬৩ 


ব্ৈগুণ্যবিষয়! বেদ! নিস্লৈগুণ্যো ভবাজ্ছুন। 
নির্ধন্ছো নিত্যসবস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


এই সমুদায় গহন তত্বের মীমাংসায় গীতার ব্যবস্থা! অতীব বিচিত্র । 
গীত! প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকগণকে লক্ষ্য করিয়া যাহ! বলিয়াছে, 
৪২-৪৪ পল্লোকে তাহ! দেখিলাম। মীমাংসকপদিগের কথাকে গীত! 
“পুম্পিতাং কথাম্* বলিয়াছে। পুষ্পিত বাক্য--ফুল ফোটান কথা। 
মন্জাদির ফলে স্বর্গ নথ ভোগের কথা, যেমন প্রস্ফুটিত ফুল-_বাহিরে বড় 
মনোরম কিন্তু অস্তঃসারশূন্ত। তারপর উভয় সম্পদদায়কেই লক্ষ্য করিয়! 
গীতা ব্রদ্্গন্তীর নির্খোযে বলিতেছে, ব্রৈগুণ্যবিষয়! বেদ ইত্যাদি । ৪৪। 

ব্দাঃ অ্রৈগুণ্যবিষয়াঃ--সন্ব রজ ও তমোগুপের যে সমষ্টি, তাহার 
নাম ত্রৈগুণ্য। বেদসমূহের বিষয় ১01০0 এই গুণত্রয় লইয়!। সবগুণ- 
প্রধান নিবুত্তি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়! বেদের জ্ঞানকাণ্ড আর রজে!- 
গুপ-প্রধান প্রবুত্ি প্রতৃতকে অবলম্বন করিয়। বেদের কর্মকাণ্ড । 
উভয়ত্রই একটা গুণ প্রবল ও অপর দুইটা দর্ধল ভাবে বর্তমান। অতএব 


ওম্ম-কশ্ম ফল-প্রদ, শ্রুতি-সুখকর, 
বহুক্রিয়াপুর্ণ কণ! বড় মনোহর । 
কামা কম্মে ভোগেশ্বধ্যে সমাসক অবিবেকিগণ 
বৃদ্ধি স্বর সে সকল বাক্যে হয় অপজ্ৃত-মন ; 
হয় ন। তা’দের দে কামবশা বুদ্ধি, ধনন্সয় ! 
নিৰ্ম্মল নিশ্চল স্থির কখন না তয়। ৪২--৪৪। 
জ্ঞানকাণ্ডে বেদের প্রবল সব গুণ, 
কর্ম্মকাণ্ডে পুনরায় বলী রজো গুণ, 
বেদের উভ্তয়ত্র অন্ত দুই ক্ষীণবল রয়, 
বিষয় এইহেতু সর্ববেদ ত্রেগুণ্যবিষয়। 


৬৪ বৈদিক কর্মকাণ্ড কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক । [দ্বিতীয় 


উভয়ত্রই তিনটা গুণই বর্তমান এবং ত্রিপ্তণসম্ভূৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ 
বিরাগ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি ছন্দ ভাব বর্থমান। এ সমুদায় নীচের প্রকৃতির 
থেলা। তজ্জন্ত বলিতেছেন, হে অর্জন! নিষ্থিগুণ্যঃ তব--নীচের 
প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্শ্মের উপরে যাও। ত্রিগুণসন্তৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, 
ভালবাস! '্ণা, আদর অনাদর, স্ুথ ছুঃথ প্রভৃতি দ্বন্দ ভাবে বিমুগ্ধ না 
ইইয়া নিদ্বন্দ হও। এবং নিত্যসত্বস্ব--সর্বদ| “বৃত্যুৎসাহলমন্বিত” 
হইয়া। সব্ব--ধৈর্ধ্য, উৎসাহ, তেজ, (গীতা ১৭.৮, ১৮1২৩ দেখ )। 
নিষোগক্ষেমঃ--যোগক্ষেমের অতীত হও। সাধারণ মানুষ যাহ! পাইয়াছে 
তাহার রক্ষার জন্ত, আর যাহ! পায় নাই তাহ! পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। 
কিন্তু ওদকল গ্ররুতির নিয়মে হয়। তুমি সেদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়! 
তাচার উপরে যাও। আত্মবান্‌ হও--আপনার মহিমায়, আপন স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত (5০1০০০01190 ) হও । তুমি যে নিত্াশুদ্ধ, নিত্যযুক্ত 
“অমুতের পুত্র“ । তুমি প্রকৃতির সর্ববিধ ভাববিকারের অতীত। 
প্রবাত্ত নিবৃত্তি, অনুরাগ বিরাগ প্রন্থতি প্রাকৃতিক বিকারে তুমি বদ্ধ হইও 
না। প্রকৃতির গুণএয়ের মধ্যে একটীও যতক্ষণ তোমার উপর আধিপত্য 
করিবে যতক্ষণ রাগ দ্বেষ ভাপখাসা দ্বণ! প্রতি দ্বন্বভারে আব 
থাকিবে। তখন তুমি সখ ছঃখ লাত অলাভ প্রতৃতি নীচের প্রকৃতির 
বন্ধনে বদ্ধ রহিলে। ৪৫। 


ডিগণাস্ধক ব্রিগুণের অধীনত পরিহার করি 
ভ্রিখতীত তাহাদের পারে যাও, কৌরব-কেশরী। 
হইতে ত্রিগুণজ ছন্দ ভাবে না হবে আকুল, 
হইবে অপ্রাপ্ত বস্তুর তরে না হও ব্যাকুল, 
লব্ধ বস্তু রক্ষাতরে ব্যস্ত না হইবে। 
ধৃত্যুৎসাহ সমাশ্রয়ে আত্মবশে রবে। ৪৫ 


অধ্যায় ] বেদের বর্শকাণ্ড অন্গজ্ঞানীর নিশ্রয়োজন ৬৫ 


যাবান্‌ অগ্স উদপানে সর্ববতঃ সংপ্ল,তোদকে 
তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥ 
কশ্দমণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 

মা কম্মফলহেতু ভূর্মাতেসঙ্গোহস্তকর্্মণি॥ ৪৭ ॥ 


পুনশ্চ, সর্বনতঃ সংপ্ুতোদকে (দেশে )--যেখানে সকল স্বানই জলে 
প্লাবিত; কূপ, পুঞ্চরিণী ইত্যাদি জলে ভূবিয়! একাকার। সেখানে 
উদপানে যাবান্‌ অর্থ-_কৃপাদিতে যাদৃশ প্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন থাকে 
ন! । যাহাতে উদক অর্থাৎ জল পান করা যায়, তাহা উদপান, পুঙ্ষরিণী 
প্রভৃতি। তদ্রপ বিজানতঃ ব্রাহ্মপস্য-ব্রক্মবিৎ জ্ঞানীর পক্ষে । সর্কেষু 
বেদেনু তাবান্‌ অথঃ--সমস্ত বেদে তাদৃশ প্রয়োজন নাই। অন্তরে জ্ঞানের 
আলোক জ্বালিয়া লইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র আবশ্যক, কিন্ত সে 
আলোক যাহার জ্বলিয়াছে, তাহার আর সে সব শাস্তে প্রয়োজন কি? 

৪২_-৪৬ শ্রোকে একটু বেধ-নিন্টা আছে বলিয়া অনেকে মনে 
করেন। বস্তুতঃ কিন্ক তাহা নহে। বেদের অসম)ক্‌ অর্থের প্রতিষ্ঠিত 
যে সকল সাম্প্রদায়িক মত আছে, ও সকল তাহাদেরই নিন্দা। ৮৪৪। 

অতঃপর ৪৭_-৪৮ শ্লোকে ভগবান্‌ স্বীয় অনুমোদিত উপদেশ 
দিতেছেন। কম্মণি এব তে অধিকারঃ--কন্মেই তোমার অধিকার 
আছে। ফলেবু কদাচন মা--কিন্কুসেই কর্মসমূহের ফলে তেমার কথন 


ee সী পপি পপ সি পাপী ৩ সী শা 


প্লাবিত সকল স্থান সলিলে যেপানে 
কৃপাদির প্রয়োজন যেমন সেখানে, 
তেমনি বৈদিক কর্মে প্রয়োজন তার 
তন্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ যিনি, কৌরব-কুমার । 65। 
কর্ধেই তোমার পার্থ, আছে অধিকার, 
কর্দ্মযযোগের কর্মফল কভু নয় আয়ত্ত তোমার । 


ce a পপ শত পিস আজ পপ 74 ও শত 


৬৬ কর্ম্মযোগের চতুঃস্থচী । [দ্বিতীয় 


যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনগ্জয়। 
সিন্ধাসিন্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮| 


অধিকার নাই। ফলাফল তোমার একৃতারে নয়। আর তুমি কর্ম্মফল- 
হেতুঃ ম! ভুঃ--কর্শ্মফলে হেতুর্যন্ত স কর্শফলছেতুঃ | কর্মে ফললাভই যাহার 
কৰ্ম্মে প্রবৃত্তিছেতু (17)00%6) সে কর্ণ্মফলহেতু । তুমি মাত্র ফলের 
লোভে কর্ম করিও ন1। অন্তপক্ষে, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অন্ত---কশ্- 
ত্যাগে যেন তোমার অন্থরাগ আসক্তি নেশা না হয়। ৪৭। 

এইরূপে, ছে ধনঞ্জয়! সঙ্গং ত্যক্ত। যোগস্থঃ সন্--ফলের আশায় কর্ম 
করা এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করা,--ছুইয়েরই আসক্তি ত্যাগ করিয়া । এবং 
পিস্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোতূত্বা--কর্দের সফলত! ও বিফলতায় চিন্তকে সমানভাবে 
স্থির রাখিয়া । যোগন্থঃ সন্‌ কর্ম্মাণি কুরু--যোগস্থ হইয়! কর্ম্ম কর। সমত্বং 
যোগঃ উচাতে--চিন্তের সাম্যাবস্থাই যোগ নামে অভিহিত হয়। 

এই গ্লোকে “সঙ্গং ত্যন্কা*- আসক্তি ত্যাগ করিয়া, এই কথাটার উপর 
বিশেষ মনোযোগ আবশ্টক। আসক্তি ছুই প্রকারে হয়। প্রথম বিষয়- 


চতুঃহুচী অতএব যাহ! কিছু কর, হে পাগুব! 
ফলের আশায় মাত্র না কর দে সব। 
ছাড়িবে ফলাশা, কিন্তু রেখ সদ! মনে, 
অনুরাগী হইও ন! কর্ম বিসর্জনে। ৪৭। 
ন! ভাবি অসিদ্ধি সিদ্ধি, যোগস্থ হুইয়া, 
কম্মযোগ “আমি কর্তা” অভিমান দুরে সরাইয়।, 
ফলের লালসা হৃদে না করি পোষণ 
স্থির চিত্তে কর্ম কর, ভরত নন্দন! 
সিদ্ধ হয় কর্ম যদি অসিদ্ধ বা হয়, 
উভয়ে ঘে সমবুদ্ধি তারে যোগ কয়। ৪৮। 


= a meee আপস ০৮২০ পাপা পপ আগ জপ 


অধ্যায়] বুদ্ধিকে “সম” করিয়া কর্ম কর--ইছাই “যোগ” । ৬৭ 


উপভোগের প্রতি আসক্তি। ইহার নামান্তর অন্থরাগ। দ্বিতীয় বিষয় 
ভোগ ত্যাগের প্রতি আসক্তি । ইহার নামান্তর বিরাগ। অনেকের 
পলান্ন না হইলে ভোজন হয় না, আবার অনেকের আতপত গুল হবিষ্যান্ন না 
হইলে ভোজন হয় না। এই ছুইটাই আসক্তি বানেশা। অতএব আসক্তি 
ত্যাগের অর্থ ভোগ ও ব্রাগ--ছইয়েরই নেশা ত্যাগ করা। 

লোকে সাধারণতঃ কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্মবিশেষে 
প্রবৃত্ত হয়। “মা কর্মফলহেতুঃ ভূ" বাক্যে তাদৃশ উদ্দেশ্যের প্রতি নেশা 
রাখিয়! যে কর্ম, তাহ! নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহ! প্রবৃত্তির নিষেধ। আর 
“মা তে সঙ্গ: অস্ত অকর্্মণি* বাক্যে, কর্মত্যাগের প্রতি নেশা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । ইহা নিবৃত্তির নিষেধ। এইরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই 
যুগপৎ নিষেধ এবং বিধান করিয়া, গীতা উভয়ের বিরোধ দূরীভূত করিয়া, 
উভয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্কাপনপূর্বক কহিলেন, যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ 
ও বিরাগ উভয়েরই নেশা পরিত্যাগপুর্বক তোমার কর্ম্ম করিয়া যাও। 
একটা ছাড়িয়া আর একটীকে ধরিলে, গুণত্রয়ের উপরে যাও না, 
নিস্বৈগুণ্য নি্ঘন্ৰ হওয়া যায় না। নে আসিবার সে আসিবে, যে যাইবার 
সে যাইবে । ওসব প্রকৃতিগুপণের খেলা । গুণা গুণেষু বর্তন্থে (৩২৮ )। 
সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়! আত্মবান্‌ হও। 

যাহ! হইতে গীতার সৃষ্টি, যাহ] অক্ছুনের মূল প্রশ্ন, “যৎ শ্রেয়ঃ স্কাৎ 
নিশ্চিতং কহি তন্মে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া আমাকে বলুন”--অক্ছনের এই যে “কর্মজিজ্ঞাসা" বা “ধর্ম্ম- 
জিজ্ঞাসা,”__এই কর্ণ্মষোগই তাহার উত্তর। অৰ্জ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র, পরস্থ 
ইহ! সকলের পক্ষেই ঠিক সমান। মা কর্ম্ফলহেতৃহূ্মা তে সঙ্গোহস্ব- 
কম্দ্রণি-_-ভবিষ্যৎ ফলের আশায়মান্র কর্মে প্রবৃত্ত হই? না; কিন্তু তা 
বলিয়া, কর্ম ত্যাগে আগ্রহ করিও ন!। সংসারের কর্ণচক্রের যে অংশটুকু 
তোমার ভাগে আসিয়! পড়িয়াছে, তাহ! নিষ্কাম শুদ্ধ শান্ত চিত্তে, সরল 


৬৮ “কৰ্ম্ম মীমাংস।”--নীতার অপূর্ববত|। [ দ্বিতীয় 


দুরেণ হাবরং কর্ম বুক্ধিযোগাদ্‌ ধনগ্রয়। 
বুদ্ধো৷ শরণম্‌ অস্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 


প্রাণে করিয়া যাও। তন্বারাই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, তুমি অনাময় : 
মোক্ষধামে গমন করিবে (২1৫১ )। ইহাই অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর, ইহাই 
গীতার অপুর্ব “কম্্-মীমাংস।"-_গীতার মুখ্য তাৎপর্য ( তিলক )। 

১১--৩৮ গ্লোকে ভগবান্‌ যে সাংখ্যজ্জানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার 
মৰ্ম্ম এই পর্য্যন্ত যে অর্জুনের শোকমোহ কেবল ভ্রম। জীবাত্ম! নিত্য বস্ত, 
তাহার জন্ম মরণ নাই; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবের ধ্বংস হয় 
না; তখন নে অপৃশ্ব সুক্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র (২২৮)। 
সুতরাং ভীন্মার্দির বিনাশ ভাবনায় যুদ্ধ ত্যাগ কর! সম্পূর্ণ ভ্রম। তদ্বারা 
অৰ্জ্জুন ধৰ্ম্ম ও কীর্তি থোয়াইয়া পাপভাগী হইবেন (২৩৩)। সাৎখ্যজ্ঞানে 
সেই শোক মোহ অপনীত করিয়া কম্মযোগাচরণই কর্তব্য । ৪৮। 

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ ( কম্মণঃ )--এই বুদ্ধিষোগে অনুঠিত কম্ম 
হইতে (শং)। অন্য কম্ম ( রাম!) অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম (শর )। দুরেপ 
হি অবরম্-__নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট । অবর-_নিকষ্ট। অতএব বুদ্ধ 
শরণম্‌ অন্থিচ্ছ__যোগবুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর? বুদ্ধিযোগে কনম্ম করিতে 
যেন মতি থাকে, এরূপ প্রার্থনা কর। ফলহেতবঃ-_যাহার! ফলের আশায় 
কৰ্ম্ম করে, তাহার! । কৃপণাঃ- দীন, ক্ষুদ্রাশয় । 

এখানে “বুদ্ধিযোগ হইতে কাম্য কম্ম নিকৃষ্ট” এই উপদেশের মন, 
আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। সাব্বিকী বুদ্ধির চারি রূপ,_-(১) জ্ঞান 
(২) ধৰ্ম্ম (৩) বৈরাগ্য ও (৪) প্রঙ্থর্যয--(সাংখ্যকারিক! ২৩)। অতএব 
বুদ্ধিযোগে কর্মের অর্থ,__(১) জ্ঞানযোগে কর্ম্ম, (২) ধর্ম্মবুদ্ধিযোগে কম, 
(৩) বৈরাগ্য বুদ্ধিষোগে কর্ম্ম এবং (৪) এখ্বর্ধাবু্কিযোগে কর । কম 
জানের দ্বার! পরিচালিত হইলে, যে কর্ম জ্ঞানে কর্তব্য বলিয়া! স্থির হয়, 
তাহ কর! যায়। ধর্শ্মবুদ্ধির দ্বার! পরিচালিত হইলে, যে কর্ম্ম ধর্মান্গত 


অধ্যায় ] যোগঃ--কর্শ্মন্থ কৌশলম্‌ ৯ 


বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতহুদ্ধতে । 
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যন্য যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্‌ ॥৫৪। 


বলিয়া স্থির হয়, তাহা করা যায়। বৈরাগা বুদ্ধির দ্বার! পরিচালিত কর্মে 
আসক্তি থাকে না; আর এরশ্বর্ধয-বুদ্ধিতে সমাজের নেতা ও রক্ষকভাবে 
লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করা যায়। এই বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম, তাহাই 
শবুদ্ধিযোগ,*__তাহাই ভগবদ্রপদিষ্ট “কর্্মযোগ”। ইহা যে কাম্য কম 
হইতে শ্রেষ্ট, তাহা সকলেই বুবিবেন। ৪৯। 

৫০-_-৫১ শ্লোকে কর্মযোগের ফল বলিতেছেন বুদ্ধিযুক্তঃ- পূর্বোক্ত 
যোগবুদ্ধ-সম্পন্ন ব্যক্তি । ইহলোকে, কর্ম করিয়াও উভে স্ুকৃত-ছুষ্তে 
জাতি-_পুণা পাপ উভয়ই ত্যাগ করে, করন্মোৎপন্ন পুণ্যপাপের ভাগী 
হয় না। তন্মাৎ যোগায় যুজ্গান্ব-_-যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ 
কর্মন্থ কৌশলম্-__যোগ অর্থাৎ পূর্বোক্ত চিত্তের সমতা, সর্বব কর্মের মধ্যে 
একটী কোশল। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, রাগদ্বেষের বাহিরে থাকিয়া করিতে 
পোরিলে কর্ম্ম নিশ্চয়ই সুসম্পর হয়। যিনি যত শান্ত চিন্তে কাজ করেন, 
তিনি তত নিপুণ কক্্ী। অথচ তাদশ কর্মে পাপপুণ্যের ভোক্তা হইতে 
হয় না। 


এই যোগবুদ্ধি হ'তে, জানিও নিশ্চয়, 
কামা কন্ম কাম্য কর্ম অত্যস্থ নিক, ধনঞ্জয় ! 
নিকুষ্ট কর বাগ, বুদ্ধিযোগে রগ্ন যেন মতি; 
ফলাকাজ্ষী যা+রা, তার! ক্ষুপ্রাশষ অতি । ৪৯। 
বুদ্ধিযোগে এই যোগবুদ্ধি হদে বদ্ধমূল যার 
পাপ পুণা পাপ পুণ্য এ সংসারে না হয় তাহার । 
নষ্ট তয়। অতএব যত কর যোগ লাভত তরে, 
কোশল এ “যোগ” সর্বব কর্দের তিতরে। ৫*। 


৭ কর্মযোগের পরিণাম মুক্তি (৫*--৫৩)। [দ্বিতীয় 


কর্শজং বুদ্ধিযুত্তণ হি ফলং ত্যক্ত | মনীধিণঃ। 
জন্মবহ্ধবিনিমু ক্তাঃ পদং গচ্ছস্তযনাময়ম্‌ ॥৫১ ॥ 

কোন কর্ম্মই নিজে ভাল মন্দ নহছে। কারণ কর্ম মাত্রই অচেতন 
অন্ধ জড়ের অবস্থান্তর মাত্র। দৈবাৎ কেহ খুন করিয়! ফেলিলে-__- 
চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে যদি কেহ মার! যায়, তবে তাহা হত্য। অপরাধ 
মধ্যে পরিগণিত হয় না; ইচ্ছাপূর্বক খুন করিলেই হত্যা অপরাধ হয়। 
অতএব কর্মের ভাল মন্দ ভাব, কর্তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি 
যদি নির্মল অর্থাৎ রাগ-ঘ্বেষ বিহীন থাকে, তবে কোন কর্মেই পাপ পুণ্য 
হয় না। ৪৯--৫১ শ্লোকে সেই কথা বলিতেছেন। যদি কর্ম্মের অশ্ুদ্ধতা 
দূর করিতে চাও, তবে আপনার খুদ্ধিকে শুদ্ধ কর। 

An action done from 0101007 derives its moral worth, not 
from the purpose which is to be attained by it, but from 
the 1//a1117 by which it is determined. »»»* Ihe moral 
worth of an action can not lie anywhere but in 
the principle of the will, without regard to the cud 
which can be attained by action.— Kant, Metaphy'sic of 
170)2/5, ¢o | 

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ--জ্ঞানিগণ। কর্্মজং ফলং--কর্ম্মফল, 
পাপ পুণ্য। ত্ান্কা। জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনিমু ক্তাঃ:--মুক্ত হইয়া। 
অনাময়ং পদং গচ্ছস্তি--মোক্ষ পদ লাভ করেন। ৫১ । 


এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত যাহার! সংসারে 
কন্দযোগের কর্ম্মফল তাহাদিকে পরশিতে নারে। 
ফল মোক্ষ জন্মরূপ সংসার-বন্ধনে মুক্তি পায়, 

অনাময় শান্তিধামে তা’রা চলে যায়। ৫১ । 


অধ্যায় ] কখন মুক্তিলাভ হয়? ৭১ 


যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ব্যতিতরিষ্যৃতি । 
তদা গন্তাসি নির্বেবদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 
নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে কখন দেই মোক্ষ পদ লাভ হয়, 

বলিতেছেন। “এই দেহ,আমি, আর ইহ! আমার, এই মিথ্যা জ্ঞানের 
নাম মোহ। এই মোহবশতঃই “ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি 
ভোগ করিব,” এরূপ মনে হয়। ইহ! হইতে চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; 
কিন্তু যদ! তে বুদ্ধিঃ। মোহ-কলিলং-_ফলাসক্তির হেতুভৃত মোহরূপ 
কলিল, কালুষ্য বা মলিনত! হইতে । ব্যতিতরিষ্যতি--উত্তীর্ণ হইবে; 
অন্তঃকরণে “অহং, মম” ভ্রম থাকিবে না। তদা--তখন। শ্রোতব্যস্ত 
শ্রুতন্ত চ--কর্মমফলসন্বন্ধে বেদে ব1 অন্তত্র যাহা তুমি শুনিবে ও 
যাহ! শুনিয়াছ। তাহাতে নির্কেদং গন্তাসি--বৈরাগ্য লাভ 
করিবে । নির্বেদ-_নিঃ নিকৃষ্ট, বেদ জানা, হেয়জ্ঞান, ওদাসীন্ত, 
বৈরাগ্য। ৫২। 


মোহবশে মনে হয় জানিও, পাগুব। 

কখন এই দেহ আমি আর আমার এ সব। 
মোক্ষলাহ সেই মোহ-ন্রান্ত জান, তাহা হ'তে হয় 

হয় ? ফলভোগহেতু কর্ণ প্রবৃত্তি উদয় । 

এই যোগ-সাধনায় চিত্ত হ'তে যবে 

মোহের কালিমা সেই দূরীভূত হবে, 

কাম্য কৰ্ম্ম বিষয়ে যা' গুনেছ,--প্তনিবে, 

সে সবে তখন তব ছেয়ে জ্ঞান হবে। ৫২। 


শ২ যোগী হওয়া যায় ? [ দ্বিভীক্ন 


শ্তিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্তাতি নিশ্চল৷। 
সমাধাবচল! বুদ্ধিস্তদা যোগম্‌ অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 
অভ্ভুন উবাচ। 


স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থহ্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিম আসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥৫৪ ॥ 


এবং, শ্রুতিবি প্রতিপন্ন! তে বুদ্ধিঃ__শ্রুতি অর্থাৎ নানাবিধ লৌকিক- 
বৈদ্দিকার্থ শ্রবণ (পরী); তদ্দার1 বিপ্রতিপন্না, বিক্ষিধা! তোমার বুদ্ধি। 
কর্মযোগানুষ্ঠানের ফলে নিশ্চলা- অন্ত বিষয়দ্বারা অনাকৃষ্ট। খমতএব 
অচলা--স্থির হইয়1। যদা সমাধৌ স্থান্ততি--যখন সমাক্‌ একাগ্রতার 
স্থাপিত হইবে; ভ্রদয়ে স্থির শান্ত নিশ্চল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ( Pure 
[58501 ) প্রতিষ্ঠিত হইবে (২1৪১ )। তদা! যোগম্‌ অবাগ্স্যসি--তখন 
যোগ লাভ করিবে। তখন জানিবে তোমার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে। 
সমাধি--মন বুদ্ধির সম্যক নিশ্চল শান্ত স্থির অবস্থা । ৫৩। 

যোগীর প্রচলিত অর্থ পাতঞ্জল যোগমার্গাবলশ্ী সন্গ্যাসী। কিন্ত 
ভগবান্‌ কহিলেন, সর্ব অবস্থাতেই যাহার চিত্তের মমত|। Harmony 
অটুট ভাবে বর্তমান থাকে তিনি যোগী । যোগীর এই নূতন অর্থ শুনিয়! 
অর্জ্জুন যোগীর প্রকৃত লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন। 


বহু বহু লৌকিক বৈদিক কর্মফল 
শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিণ্ত--চঞ্চল। 
কথনযোগী কশ্মযোগ-সাধনায় সেই বুদ্ধি যবে 
হওয়। যায় বিষয়ের রসে আর ধাবিত না হবে, 
অভ্যাসে অভ্যাসে হবে অবিচল স্থির, 
তবে তব যোগ লাভ হবে, কুরুবীর ! ৫৩। 
অৰ্জ্জুন কছিলেন। 
কৃষ্ণ হে, নিশ্চল স্থির শান্ত চিত্ত যার, 
যোগীর স্থিরবুদ্ধি যোগী যিনি,--কি লক্ষণ তার? 


এধ্যায়] স্থিত প্রজ্ঞ জীবন্ুক্ত যোগীয় লক্ষণ জিজ্ঞালা। ৭৩ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 


হে কেশব! সমাধিস্বন্ত স্থিত প্রন্তন্ত কা ভাষা ?_-পূর্বোক্তরূপে 
নিষ্কাম কর্ম্মামুষ্ঠানে যাহার বুদ্ধি স্বিতা,_ শান্ত স্থির হওয়াতে, সমাধিস্থ, 
অসম্পূর্ণ নিশ্চল একাগ্র হয়, সেই স্থিতপ্রন্জের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ কি? 
স্টিতধীঃ কিং প্রভাষেত-স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কণা বলেন। কিম্‌ 
আনীত--ফি ভাবে উপবেশন করেন। ব্রজেত কিম্‌-এবং কি ভাবে 
গমন করেন। অর্থাৎ তিনি কি রূপে জীবন যাপন করেন। 

স্থিত প্রজ্ঞ-_প্র, প্রকৃষ্ট জ্ঞান-_ প্রল্ঞা। সাধনাবশে কামের কালিমা 
দূরীহৃত হইলে, চিত্ত নিশ্চল নির্মল, বাবসায়াম্মিকা বুদ্ধিযুক্ত হইলে, দদয়ে 
যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহা প্রজ্ঞা । যাহার চিত্তে দেই প্রজ্ঞা স্থিরীভূত 
হয়) যাহাতে কানাদি কোনরূপ মলিনতা আর আসে না, তিনি স্থিতগ্র্থ। 
ঠাহার প্রন্থা- পরম জ্ঞান, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২:৪১ শ্লোকোক্ত বাব- 
সায়ায্মিকা বুদ্ধির ফল এই নিশ্চলা প্রজ্ঞা । ৫৪ । 

৫৫ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত স্থিত গ্রত্ত পুরুষের লক্ষণাদি 
বলিতেছেন। স্থিত প্রজ্জের সাম্য বুদ্ধিতে ব্যবসারাস্মিক বুদ্ধির স্থবিরতা 


লক্ষণ কি ভাবে কহেন তিনি কিরূপ বচন, 
জিজ্ঞ।না কিরূপ আসন তার, কিরূপ গমন, 
জীবন যাপন হয় কিভাবে তাছার ?-. 
হে কেশব! কৃপা করি বল একবার়। ৫৪। 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। 
কামন! করিয়! নর ভোগা বস্তু কত 


লালায়িত এ সংসারে হায়! অআবিরত। 


৭৪ স্থিতপ্রজ জীবন্ুক্ত যোগীর অন্তর (৫৫---৭২)। [দ্বিতীয় 


ছঃখেষনুদ্িগ্রমনাঃ সুখেযু বিগতস্প্‌ হঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 


এবং বাসনাত্মিক| বুদ্ধির শুদ্ধতা--দুইয়েরই সমাবেশ হয়। এই অবস্থাই 
লিদ্ধাবস্থ। বা জীবনমুক্ত অবস্থা ( তিলক )। 

৫৫---৫৬ গ্লোকে স্থিত গ্রজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন। হছে পার্থ! সাধক 
যদ! মনোগতান্‌_যখন মনোগত, অন্তরে প্রবিষ্ট । সর্বান্‌ কামান্‌-- 
সমস্ত কাম্য বস্তুর সস্ভোগলালসা। সাধারণে যাহাকে সাধ মেটাবার “মাধ” 
বলে, তাহার পারিভাষিক নাম কাম। প্রজহাতি--সর্বতোভাবে ত্যাগ 
করে; এবং আত্মনি এব আত্মন! তুইঃ--আপন! আপনি তুষ্ট; বাহ্‌ 
কোন বিষয়ের প্রত্যাশা! না রাখিয়! যথালাভে তুই । তদ! স্থিত গ্রন্ঃ 
উচ্যতে। ৫৫। 

যে, ছঃখেষু অনুপ্বি্মনাঃ--অক্ষুন্ধচিত্ত। হ্থথেষু বিগত-স্পৃহঃ-__বিষয়- 
সুখের প্রতি ম্পৃহাশূন্ত । বীতরাগ-ভর়-ক্রোধঃ_-যাহার অন্তরে রাগ, 
ভয় ও ক্রোধ নাই। ঈদৃশমুনিঃ স্থিতধীঃ__ স্থিত প্রজ্ঞ উচ্যতে । 

দেহ থাকিতে কশ্ম অপরিহার্য্য (৩.৫, ১৮১১ ) এবং কর্ম্ম থাকিতে 
স্থথ হুঃখ অপরিহার্য । এ অবস্থায় সুখ হঃখে বিচলিত না হইয়!, আপন 
অধিকার অনুদারে প্রাপ্ত কর্ম নিষ্কাম (২৪৮ দেখ) সাম্য বুদ্ধিতে 
আজীবন অনুষ্ঠান করাই স্থির বুদ্ধির ( স্থিতধীর ) লক্ষণ --( তিলক )। 


স্থিতপ্রজজ হৃদয়ের সে সকল লালসা যখন 

নিফামী সমুদয়, ধনঞ্জয়! করি বিসর্জন, 
আপনি যে তুষ্ট রয় আপনার মনে, 
স্থিতগ্রজ্ঞ বল৷ হয় সেই সাধু জনে। ৫৫। 
ছুঃখ উপস্থিত হ’লে উদ্বিগ্ন ন! হয়, 

স্থিতপ্রজ্ঞ কিনব! যার নুখভোগে লালসা না রয়, 


অধ্যায় ] উভাগুভে স্থিতপ্রজের ববহার। ৭৫ 


যঃ সর্ববত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌ । 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্ত প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 


পূর্ব গ্লোকে অপ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্ত লালসা নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
এখানে প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি স্পৃহ! নিবারিত হইল । এই লালস ও 
স্পৃহাই হুঃখের হেতু, এই ছুইই পরিত্যাজা, ভোগ সব্বথা পরিত্যাজ্য নহে 
(৩৮ দেখ )। ৫৬। 

কিম্‌ প্রভাযেত, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যে পুল্র, মিত্র 
দেহ, ইত্যাদি সর্বত্র অনভিন্রেহঃ-_স্সেহবর্গিত। এবং তৎ তৎ গুভাশুভৎ 
প্রাপ্য--সেই সেই বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইলে। ন অভিনন্দতি-__গুভ 
ঘটিলে আনন্দিত হয় না। অথবা অশুভ ঘটিলে, ন দেষ্টি-_বিদ্বেষ প্রকাশ 
করে না। তন্ত-প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিতা--তাহার হৃদয়ে পরম জ্ঞানের আলোক 
নিশ্চলভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে । সে রাগ, দ্বেষ, হর্ষ, বিষাদের বশীভূত 
নয়, স্থতরাং নিরপেক্ষ ও ধর্মসঙ্গত কথাই কহে। 

, কামন! মনের ধর্ম্ম। অতএব নিষ্কাম হইতে হইলে কতকগুল বৃত্তিকে 
দমন করিতে হয়, কারণ তাহারাই কামের আধার । ৫৬--৫৭ গ্লোকে 
দেই গুলির বিষয় বলিয়াছেন। ছঃখ-_সম্তাপজনক রাজসী চিত্তবৃত্তি। 
হখ-প্রীতিজনক সাত্রিকী চিততবৃত্বি। স্বীয় প্রকৃতির সহিত বাহ্‌ পদার্থের 
ব! বাহ্‌ ঘটনার সামঞ্জন্ত হইতে সুপ আর অসামঞ্জহ হইতে ছঃখ হয়। 


হখছুঃখে রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই হৃদয় মাঝারে, 


নিশ্চল ঈনূশ যে মুনি, বলে স্থিত প্রজ্ঞ তারে। ৫৬। 

দেহ, প্রাণ, পত্নী, পুত্র গৃহাদি যে আর 
স্থিতপ্রজ্ঞ এ সকলে স্নেহ নাই সংসারে যাহার, 
হূ্যহ্বেষে হর্ষ নাই সে সবার ঘটিলে মঙ্গল, 


নির্বিকার দ্বেষ নাই কিনব! যদি ঘটে অমঙ্গল, 


৭৬ স্থিতপ্রন্তের ইন্দিয়জয়ে কচ্ছপের উপম!। [দ্বিতীয় 


যদা সংহরতে চায়ং কুর্্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ । 
ইন্দিয়াণীল্দিয়াথেভ্যন্তস্থয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 


উদ্বেগ--ছুঃখ হইতে উৎপন্ন ভ্রাস্তিরূপা তামসী বৃত্তি। স্পৃহ'__ম্থখকর 
ভাবের অভাবে লালসারূপ! তামসী ভ্রাস্তি। রাগ--প্রাপ্ত বিষয়ে রাজসী 
আসক্কি। ভয়, ক্রোধ--প্রিক্ন বিষয়ের বিত্বপম্তাবনায় তন্লিবারণে 
আপনাকে অসমর্থ বোধ করিলে, অন্তরে যে তামসিক ব্যাকুলতা! 
জন্মে, তাহ! ভয়; আর তন্লিবারণে সমর্থ বোধ হইলে, যে রাজসিক 
দীপ্ত ভাব জন্মে, তাহা ক্রোধ। নেহ_-“আমার* এই অভি- 
মানে, স্ত্রী পুজ্রাদিতে তামসী মমতা । দ্বেষ-_ছঃখকর বিষয়ে অসুয়!- 
জনিত তামসী ভ্রান্তি । অভিনন্দন-_ন্থখকর বিষয়ে হর্ষাত্মক তামসী 
বুত্তি। ৫৬--৫৭। 

“কিম আসীত* এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮--৬৩ এই ছয় শ্লোক। 
কুশ্মঃ অঙ্গানি ইব--কচ্ছপ তাহার অঙ্গসমূহের ন্তায়। যদা চ অয়ং 
স্থিত প্রজ্ঞঃ ইন্দিয়াণি ইনঞ্জিয়ার্থেভাঃ সংহরতে-_ইন্দ্রিয়াণণকে বিষয়সমূহ 
হইতে সঙ্কুচিত করে। তখন, তনম্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । প্রজ্ঞা 
২1৫৪ দেখ । 

এ শ্লোকে কচ্ছপের উপমার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক । কচ্ছপ 
তাহার হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না; আবার সময়- 
মত তদ্বার! আবশ্যক কার্য সকল করিয়া থাকে। হইন্দ্রিয়-সধন্ধেও সেই 
নিয়ম। তাহাদের সংযমই ধর্ম, ধ্বংশ নছে। “ইন্দ্রিয্গণণকে যোগ্য 


আনন্দ বিষাদ নাই শান্ত নিরমল, 
তা’রই চিত্তে প্রজ্ঞালোক প্রকাশে নিশ্চল। ৫৭। 
কর্ম যথা নিজ অঙ্গ সন্ভুচিত করে 

স্থিতপ্রজে সেভাবে যে জন নিজ ইন্জ্িয'নিকরে 


অধ্যায় ] ভোগ ত্যাগ করিলেই তৃষ্ণা যায় না। ৭৭ 


বিষয়া বিনিবর্তীস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট | নিবর্তততে ॥ ৫৯ ॥ 


মধ্যাদার ভিতর রাধিকা আপন আপন কার্য করিতে দেওয়ার নাম 
ইন্সিয়সত্যম"_-( তিলক )। ৫৮। 

কিন্তু ইন্দরিয়-সংযমের উপায় কি? কঠোর সংযমে বিষয়রস-স্পৃ্াকে 
সংযত করিলেই কি তাহার! সংযত হইবে । না-_তাহ! নহে। ভোগ 
ত্যাগ করিলেই কামনা যায় না; জরাগ্রস্ত বা আতুর ব্যক্তির যথেষ্ট উপ- 
ভোগের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু বাসনা থাকে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
শোচনীয় অবস্থা আছে। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়। 
বা অযথা কালে সন্্যাসাদি ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে ভোগ ত্যাগ করে, 
কিন্তু বাসন! ত্যাগ করিতে পারে না। তারপর এক দিন বালির বাধ 
. ভাঙ্গির। পাপের শোতে সব ভানিয়া যায়। এইক্কপ মানসিক অবস্থা! বড় 
শোচনীয় । ঈশ্বরে অনুরাগ ন! জন্মিলে ইহ! দূরীভূত হয় না। এই তৰ্‌ 
এঝাইয়া বলিতেছেন, বিষয়! বিনিবর্তস্তে ইত্যাদি। 

ইন্ড্রিয়ের দ্বার! বিষয়-গ্রহণের নাম আহার ( শ্রী )। সুতরাং নিরাহার 
শব্দে জরা, পীড়! বা ব্রতাদির নিমিত্ত অথবা! সর্যালাদি ধন্ম অবলখনের 
ব্যপদেশে আহার বা অন্তান্ত ভোগত্যাগী ব্যক্তিকে বুঝায়। নিরাহারপ্ত 
দেছিনঃ--উপবাসী ব| ভোগত্যাগী ব্যক্ষির। বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে- 


শপ ৯৮ 


৫১০৫০ ভোগের বিষয় হ'তে ফিরাইয়! আনে, 


পম! জানিও তাহার বুদ্ধি অবিচল ল্রানে। ৫৮ | 
ভাবিও না কিন্ত, মাত্র সংযমের বলে 
সংবসে স্ববশে রাখিবে তুমি ইন্দ্রিয় সকলে। 


রসপ্রবাহ কঠোর সংযমে ভোগ করি বিসর্জন 
শুকায় ন! নিরাহার--ভোগত্যাগী সংসারে যে জন, 


ধা” ভোগ ত্যাগ করিলেই ভৃফ। যায় না। [ দ্বিতীয় 


যততে| হাপি কৌস্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ । 

ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০1 
বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসবর্জাং--রস, রাগ তৃষ্ণা, বিষয় বাসনা, 
তদ্বর্জ, তথ্যতীত ; অর্থাৎ বিষয়-বাসন! নিবৃত্ত হয় ন!। কিন্তু পরং 
ৃষ্্া--পরমেশ্বরকে দৃষ্টি অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে। অন্ত রসঃ অপি 
নিবর্ততে-_তাহার তৃষ্চ! পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনের পুর্বে 
কখন বিষয় বাসনার নিঃশেষ হয় না--ভগবানের এই কথাটা অনেকেই 
লক্ষ্য করেন নাই ও করেন না। বাসনার ক্ষয় হইলে তবে ঈশ্বর 
দর্শন হইবে--এমন কথ! নয়। জগত্ময় ঈশ্বরদর্শন কর, বাসনার 
ক্ষয় হইবে। গ্রস্থান্তরে এ তন্ত্রের আলোচনা করিবার বাসনা 
আছে। ৫৯। 

দেখ, প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি,। যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্ত অপি 

মনঃ_যত্বশীল জ্ঞানীরও মনকে । প্রলভং হরন্তি--বলপুর্বক হরণ 
করে। প্রমাথী-_যাহা হৃদয়কে মথিত করিয়! বিষয়াভিমুখী 
করে। ৬০ । 


বাহিরে তাহার ভোগ নিবারিত হয়, 
অন্তরে বিষয়রস ধিকি ধিকি বয়। 
কিন্ত যে হৃদয়ে বদ্ষ-দরশন পায় 
কামনার রসও তা’র শুকাইয়! যায়। ৫৯। 
অতিশয় বলবান্‌ ইন্জিয়নিচয়, 

ইঞ্জিয়ের তাদের সংযম পার্থ, ছফর নিশ্চয় । 

প্রভাব ইহারা, যতনশীল বিবেকী যে জন 

তাহারও মথিয়া চিত্ত, বলে হরে মন । ৬*। 


খধ্যায় ] তৃষা নিবৃত্তির উপায় ঈশ্বরাদর্শন। ৭৯ 


তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 

বশে হি যস্যেন্দ্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেয্পজায়তে। 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২ ॥ 


পূর্বে ইঞ্জির় জয়ের যে উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহ! 
স্পঞ্টতঃ বলিতেছেন। 

তানি সৰ্ব্বাণি সংঘম্য-_সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়। যুক্ত: 
নিশ্চল একাগ্রচিন্ত যোগী মৎপরঃ আসীত--মতপরায়ণ হুইয়! স্থিতি 
করে। আর ইন্ত্রিয়াণি যন্ত হি বশে, তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৬১। 

কেবল বাহিরে কর্ম্মেন্দরিয় সংযত করিয়া! কম্ম ত্যাগপুর্ববক সন্ন্যাসী 
সাজিলেই ইন্দিয় জয় হয় না। বিষয়ান্‌ ধ্যায়তঃ পুংসঃ-__যে বাহিরে ভোগ 
ত্যাগ করিয়া, মনে মনে নানা বিষন্ন চিন্তা করে, তাছার। তেষু 
সঙ্গঃ উপজায়তে-_দেই বিষয় সকলে আসকি জন্মে । সঙ্গাৎ কামঃ 
সংজার়তে। কামাত ক্রোধঃ অভিজায়তে। কাম, ক্রোধ--২৫৭ দেখ। 


সেহেতু ইন্দ্রিয়গণে, কৌরব-কেশরি ! 
ভোগের বিষয় হতে বিনিবুত্ত করি, 
আমাতে অর্পণ করি চিত্ত ভক্ষিভরে 
একাগ্র হৃদয়ে যোগী অবস্থান করে। 

ইন্দ্রিয় সকল রছে বশীভূত যার। 

জানিও অচ্ছুন, প্রত্ত! প্রতিষ্ঠিতা তার। ৬১। 
যে জন বাহিরে ভোগ করি বিসর্জন, 

মনে মনে করে ভোগা বিষয় স্মরণ, 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার অধোগতি হয়, 

তার সর্বনাশ, পার্থ জানিও নিশ্চয়। 


৮০ ' বিষয় চিন্তার পরিণাম । '[ দ্বিতীর 


ক্রোধাদ্‌ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিকিভ্রমঃ। 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি ॥ ৬৩ ॥ 
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ান্‌ ইন্সরিয়ৈশ্চরন । 
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি ॥৬৪ ॥ 


ক্রোধাৎ সম্মোহঃ--কার্ধযাকার্ধয জানের অভাব। ভবতি। সন্মোহাৎ 
স্থতিবিভ্রমঃ--সন্মোহ উপস্থিত হইলে কাধ্যকালে শাস্ত্রের বা 
জ্ঞানীর উপদেশ স্মরণ হয় না। এবং শ্বতিভ্রংশাৎ--স্বতিনই 
হইলে | বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশহ্তি__বুদ্ধি নষ্ট হইলে উৎসন্ন 
হয়। ৬২--৬৩। 

কোন বস্ত উপভোগ কর বা না কর, তদ্বিষয়ে আসক্তি ও লালসাই 
সর্ব অনর্থের মূল। বিষয় ভোগ করিয়াও মদ্দি তাহাতে আসক্ত না 
থাকে তবে তাহাই জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, 
তাহার! বিষয় ভোগ করেন কিন্তু আসক্ত হয়েন না। এই বিষয় বঝাইয়া 
৬৪--৭১ প্লোকে “ব্রজেত কিম” এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 


বিষয় যে বিষয়ে অনুধ্যান সতত যাহার; 
চিন্তার তাহাতে আসক্তি জন্মে হৃদয়ে তাহার; 
পরিণাম আসক্তি হইতে ভোগ-লাঁলস! উদয়, 
অধোগতি না পেলে সে কামা বস্তু ক্রোধ উপঞয়, 
ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান ন, গুড়াকেশ! 
না হয় স্মরণ তাহে শান্ত্রউপদেশ, 
স্মৃতি নষ্ট হ'লে, বুদ্ধি নষ্ট, ধনঞ্জয় ! 
বুদ্ধি নষ্ট হ’লে জীব সমুৎসর হয়। ৬২--৬৩। 
কি কাজ ত্যজিয়!-ভোগ, তৃষ্ণা যদি রয়? 
সেই ধন্ত, যে অৰ্জ্জুন, তৃষ্ণা করে জয়। 


অধ্যায় ] ভালবাসা ও ঘ্বণা আছে, সে জিতেক্রিয় নয়। ৮৯ 


যাহার আত্ম! অর্থাৎ চিত্ত বা মন, বিধের--বশীভৃত, তি'ন বিধেয়াত্মা। 
তিনি রাগন্েষবিমুক্তৈঃ।-_অনুরাগ ও বিদ্বেষশন্ত। আত্মবন্টেঃ ইন্জরিয়ৈঃ_ 
আপনার বশীভূত ইন্দ্রিযগণের দ্বারা । বিষয়ান্‌ চরন্‌--বিষয়সমুহ উপভোগ 
করিয়!। প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি_:প্রসন্নতা লাভ করেন। 
এই প্লোকে একটী কথ! আছে, যাহ! আর কোন ধর্শ্মাচার্য্য পরিষ্কার 
করিয়! বলিয়াছেন বলির! মনে হয় না। তাহ! এই যে, জিতেন্দ্রির় ব্যক্তি 
রাগ-ঘ্বেব-বিষুক্ত হইবেন । অর্থাৎ তিনি যেমন ইন্সিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত 
হইবেন না, তেমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবন্তা হইয়! তাহ! পরিত্যাগও করিবেন 
না। কোন বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগও থাকিবে না এবং ঘ্বণাও 
থাকিবে না। মোক্ষ ধর্ম্মের আধারে ভালবাসা ও ঘৃণা, হইই মন্দ । 
যদি শাস্ত্ৰবিধি বা দেশ-কাল-পাত্র অনুলারে কোন বিষয়বিশেষ ত্যাগ 
কর! অণব৷ গ্রহণ কর! কর্তব্য হয়, তবে তাহ! সেই কর্তব্য-বুদ্ধিতেই ত্যাগ 
বা গ্রহণ করিবে। মন্দ ভাবিয়! বিদ্বেষবশে ত্যাগ করিবে না, অথবা! ভাল 
ভাবিয়া অনুরাগবশে গ্রহণ করিবে না। ভাল মন্দ বলিয়া বিশেষ কোন 
পদার্থ নাই, ভাল মন্দের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই। অবস্থ/-বিশেষে বিষও 
উপকারী এবং দুগ্ধ ঘৃতও অপকারী (২৫০ টীকা)। 
ইন্ড্রিয়-ভোগ্য-বিষয়ে অনুরাগ হইতে যে অনেক কুফল ফলে, সকলেই 
তা! জানেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষ হইতেও যে কুফল ফলে, অনেকে 
তাহা লক্ষ্য করেন না। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত 
মিলে। অনেক প্রসিন্ধ দেবস্থানে, ন্যক্তিবিশেষের চিরকৌমারব্রত অবলম্বন 
করিবার বিধি আছে । সেই নকল স্থানে উপরোক্ত ব্ক্তিগণের মধ্যে 
চরিত্রদোষ-জনিত কলঙ্কের কথা বিরল নহে । ফল কথা কেবল নিয়ম- 
বিশেষ প্রতিপালনজন্ত অথবা লোক-লজ্জানদি কারণে, বিষয়বিশেষে বিরত 
থাকিয়া, যে মনে মনে তাহা স্বরণ করে, আর যে ব্যক্তি আসক্তচিত্তে 
প্রকাশ্তভাবে তাহ! ভোগ করে, তছতয়েরই হৃদয় সমান মলিন। দেখিতে 
গু 


৮ রাগছেষ নাশে পাস্তি--সর্বহঃখ নাশ।” [দ্বিতীয় 


পাঁওয়! যায়, অনেকে কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি বা গোড়তোলা জুতা 
পদ্নিবেন না। ই'হাদের মন এখনও পবিত্র হয় নাই । 

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ও অনেক ধর্ম্মাচার্ধ্যের উপদেশের সহিত 
প্ীভগবানের এই উপদেশ বড় মিলিবে না। কামিনী-কাঞ্চনই সকল 
অনর্থের মূল, অতএব তাহা ত্যাগ করা অব্য কর্তব্য, ইহাই অনেকের 
বিশ্বাস এবং উপদেশ । ' কামিনী-কাঞ্চন যে বন অনর্থের মূল, তাহাও 
সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ত!” বলিয়া যে তহুভয় সর্বদাই পরিত্যাজ্য, 
ভগবানের এমন আদেশ নয়। তাহাদেরও প্রয়োজন সংসারে আছে । 
‘তাহাদিগকে যোগ্য মর্ধ্যাদার ভিতর রাখিয়া কার্য করাইতে 


হয়। 
' কামিনী-কাঞ্চন স্থথের হেতু, অতএব তাহ! ভোগ করিতে হুইবে, 


ইহা রাগ। আর তাহা বহু অনর্থের হেতু, অতএব ত্যাগ করিতে 
হইবে,_-ইহ! দ্বেষ । ভগবানের উপদেশ, রাগ বা দ্বেষ, কাহারও বশীভূত 
না হইয়া, যে বিষয় ভোগ করিতে পারে সেই জ্ভিতেক্িয়। যে বিষয়ীস্ত্রী 
বা আর্থর অভাবে কাতর, আর যে সর্যালী তদুভয়ের সংযোগ-শঙ্কায় 
কাতর, সে দুয়ের মধ্যে কেহই শাস্তিলাভের অধিকারী নহে। উভয়কেই 
অতি সন্তৰ্পণে কালযাপন করিতে হয়। পরন্ধ যে তাহাদের সংযোগে বা 
বিয়োগে বিচলিত হয় না, সেই গুণাতীত পুরুষই ধন্ত (১৪।২২)। যাহার 
জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, বিষয়ে ' আসক্তি গিয়াছে, অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তির 
সঞ্চার হইয়াছে, তাছার পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা বানা কর! 
ছুইই সমান ; অন্তপক্ষে যাহার অন্তরে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির 
সঞ্চার হয় নাই, তাহার যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজস। 
তাহতে কোন ফল নাই (১৮৮)।৩৪/ 
৮ জিতেজিয়ের মন যার আপনার বশীভূত রয়, 

বিষয়ভোগ যাগ-দ্েষ-বশ নয় ইজিরনিচর, 


অধ্যায়]  অবিজিত একটা ইন্রিয়ও মানুষকে নষ্ট করে। ৮৩ 


প্রসাদে সর্ববছুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে । 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫৷ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুস্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্য কুতঃ স্থখম্‌ ॥৬৬॥ 
প্রসাদে-_-চিত্ত প্রসন্ন হইলে। অন্ত সর্বদুঃখানাং হানি: উপজায়তে 
_তাহার সর্ব দুঃখ নষ্ট হয়। এবং ঈদৃশ প্রসন্ন চেতস:-_ প্রসন্পচিত্ত বযক্তির 
বৃদ্ধিঃ। আশ পর্যা বতিষ্ঠতে- শীঘ্র সম্যক্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। Reason 
attaineth equilibrium. ৬৫। 
অন্তপক্ষে অযুক্রন্ত বুদ্ধিঃ নাস্ডি--যাহার বুদ্ধি অযুক্ত, অসমাহিত n০n- 
harmonized, তাহার প্রকৃত বুদ্ধিই নাই । আর আযুক্তস্ত। ভাবনা চ 
ন--স্থির শাস্ত চিন্তাশক্তি Concentration নাই । 
অভাবয়ত:-_-আর যাহার শান্ত প্তির “দৃঢ় উদ্যোগ" নাই, যে বাসনার 


nem apc DIE? mg পাল লাজ পপ পিপি সস 


আত্মবশ ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ 

জিতেন্দ্ৰিয় সেই পার্থ, করে শান্তি ভোগ । 

অনুরাগ বএশেতে যে নিত্য ভোগাসক্র, 
রাগ-ছেষ অথব! বিদ্বেষবশে সন্ডোগে বিরক্ত, 
পাকতে সমান মলিন হায়! দৌভার হৃদয়, 
শাস্তিলাভ ভোগাসক্ত ভোগত্যাগী সমান উভয়। 
রাগ নাই, দ্বেষ নাই--শাস্ত শুদ্ধ মন, 
স্থিত প্রজ্ঞ সুখে নিত্য করে বিচরণ। ৬৪। 
নিৰ্ম্মল প্রশান্ত হেন হৃদয় যাহার 
সংযমীর শাস্তিলাভে সর্ব হুঃখ দূরে যায় তার। 
ছুখনাশ প্রশান্ত হদয়ে তা'র শীত্ব, ধনঞ্জয়! 
নিশ্চল প্রশান্ত বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ।৬৫। 


৮৪ জিতেন্ির স্থিতপ্রজ্ঞের দর্শনে এবং [ দ্বিতীয় 


ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোইনুবিধীয়তে । 
তদ্‌ অস্থ্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ু নাবম্‌ ইবাস্তুসি ॥৬৭॥ 


বশে নানা কাম্য বিষয়ের জন্ত লালায়িত, তাহার শাস্তিঃ চ ন--শাস্তিও 
নাই। অশাস্তস্--যাহার শাস্তি বা বিষয়-তৃষফ্জার নিবৃত্তি হয় নাই। 
তাহার কুতঃ স্থখম্--ন্থখ কোথায়? কাম্য স্থথের প্রত্যাশা! বা বিষয়- 
তৃফাই ছঃখ। তৃষ্চাসত্বে সুখ নাই। 

ইন্জিয়-পরারণ ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, সাধারণ ভাবে ইহা! বলা যায় না । 
কিন্ত বুদ্ধি বলিলে আমর! সাধারণতঃ যাহ! বুঝি, তাহা বুদ্ধি শব্দের অর্থ 
নয়। নিশ্চয়াত্মিঝ1 অস্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইহার তাৎপর্য ২৪১ 
গ্লোকের টীকায় বুঝাইয়াছি। ৬৬। 

ইন্ছ্ি়গণ সংহত ন! হওয়ার দোষ এই যে, মনঃ চরতাম্‌ ইন্জ্রিয়াণাং 
যং জন্ুবিধীয়তে--বিষয়ে ব্যাপৃত ইন্ত্রগণের মধ্যে যেটাকে মাত্র লক্ষ্য 
করিয়! মন ধাবিত হয়। তৎ তন্ত প্রজ্ঞা, হরতি-_তাহাই তাহার প্রজ্ঞা 
হরণ করে। প্রজ্ঞা--২।৫৫ দেখ। বায়ুঃ অন্তসি নাবম্‌ ইব--যেমন 
বায়ু জল মধ্যে নৌকাকে বিঘুণিত করে। ৬৭। 


কম্মযোগ হ'তে শুদ্ধ! বুদ্ধির উদয়; 
অধুক্তের অতএব যোগযুক্ত সংসারে যে নয়, 
সুখ কিংবা তাহার সে বুদ্ধি নাই-_সাত্বিক নিৰ্ম্মল, 
শান্তি নাইট নাই পুনঃ চিস্তাশক্তি__প্রশাস্ত নিশ্চল ! 
শাস্ত চিন্তা বিন! কেহ শাস্তি নাহি পায়, 
তুফণাকুল হৃদয়ের স্থথ বা কোথায় ।৬৬। 
মিলে যাবে অনুকূল ভোগের বিষয়। 
তাহাতে ব্যাপৃত হয় ইঞ্জিয়-নিচয়। 


অধ্যায়] সাধারণ লোকের দর্শনে তারতয্য। ৮৫ 


তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 
ইন্জিয়াণীল্দিয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮। 

যা নিশা সর্ববভূতানাং তস্যাং জাগন্তি সংযমী । 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতে! মুনেঃ ॥৬৯৷ 


তন্মাৎ হে মহাবাহো! ইত্যাদি স্পষ্ট । শক্রজয়ী মহাবাহু অর্জুন 
তাহার অন্তরের শত্রু ইঞ্জিয়গণকেও জয় করিতে সমর্থ, ইহাই “মহাবাহো” 
সম্বোধনের মর্খ। ৬৮। 

পূর্বোক্ত স্থিত প্রচ্ছতালাভ হইলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞান 
এবং সাধারণ লোকের যে বিষয় জ্ঞান, এতছভয়ের তারতম্য দেখাইতে- 
ছেন। যায তত্বজ্ঞান। সর্বভূতানাৎ নিশা-_-অজ্ঞান সাধারণের পক্ষে 
নিশার স্তায় অপ্রকাশক। তন্তাং__সেই তত্বজ্ঞানে। সংযমী জাগর্তি-_ 
জাগ্রত থাকে । আর যন্তাং--ষে এ ভূতানি জাগ্রতি-- 
সাধারণ জীবগণ জাগ্রত পাকে! পশ্যতঃ সুনেঃ_-পরমার্থতত্ব যে দর্শন 
করিয়াছে, ভা টান পক্ষে । সা দশা নিশার সপ্তায় অন্ধকার- 


শপ সপ | হল সা লা পপ শা শপ পপ সি পপ পা পো সি আলাপ পপ সাপ ত সপ সপ ৮ শে 


ইল্লিয়বশ সেই পঞ্চ ইন্দিয়ের মাঝে, ধনঞ্জয়, 
₹ওয়ার যাতাতে যাহাতে মন অনুরাগী হয়, 
দোষ তাহাই তাহার প্রজ্ঞা করে ছে হরণ, 
তুফানে ডুবায় তরি ঝটিকা যেমন। 
এক হ'তে এত যদি অনর্থ-সঞ্চার, 
কি হয় সমস্ত হ'তে কর হে, বিচার। ৬৭। 
অতএব, বীরবর ! জানিও নিশ্চয় 
ইন্জিরজয়ে ভোগ্য বন্ত হ'তে যার ইন্ট্রিয়-নিচয় 
প্রজ্ঞার সর্বরূপে বিনিবুত্ত--বশীভূত রয়, 
প্রতিষ্ঠা এ সংসারে তার প্রজ্ঞা অবিচল হয়। ৬৮। 


৮৬ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টির তারতম্য । [ দ্বিতীয় 


ময়। পশ্যুতঃ--যে চক্ষে দেখিয়াছে, হৃদরে অনুভব করিয়াছে, উপদেশ 
শ্রবণে বা পুস্তকপাঠে নয় । 

এখানে নিশা এবং জাগরণ শব্দ ছুইটী উপলক্ষণ মাত্র । নিশ! শব্দে 
নিশান্থলভ অন্ধকার ও নিদ্রা বা অজ্ঞান আর জাগরণ শব্দে জাগরণের 
অনুযঙ্গী আলোক ও চেতন! বা জ্ঞান বুঝাইতেছে। এই বৈচিত্র্যময় 
জগতের অস্তরাংশে যে নিত্য সত্য রহিয়াছে, সেই সত্যের উপলব্ধি করাই 
জ্ঞানের ফল। সাধারণ অজ্ঞানী লোকের কাছে সে তত্ব যেন অন্ধকারা- 
বৃত--সে বিষয়ে তাহারা যেন নিদ্রিত। কিন্ত বাহার অজ্ঞানের ঘুম 
কার্টিয়া গিয়াছে, প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, লোকে দিবালোকে 
জাগ্রত চেতন অবস্থায় যেমন এই জগৎকে স্পষ্ট দেখিয়! থাকে, তিনি 
সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই সতোোর দর্শন করেন। অন্ঠপক্ষে, সাধারণে 
জাগ্রত চেতন অবস্থায় যে জগৎ দর্শন করে, জ্ঞানী তাহাতে যেন নিদ্রিত 
তাহার চক্ষে সে দর্শন হয় না। যতক্ষণ জগৎ্জ্ঞান ফুটিয় থাকে, 
ততক্ষণ ব্ৰহ্মদৰ্শন হয় না, আর যখন ব্রহ্মষ্তান ফুটিয়া উঠে, তখন 
জগৎ দর্শন হয় না। স্থূল কথা এই যে, জগৎ জগৎই থাকে, জগৎ 
কোথাও উড়িয়া যায় না। তবে অজ্ঞানীর চক্ষে তাহা অনিত্য 
স্থল জড় বিষয়, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাহ! সদানন্দময় ব্রদ্গের 
লীলাবিলাস। ৬৯। | 


জিতেন্দ্ৰিয় স্থির বুদ্ধি ঈদৃশ যে জন, 
তার উন্মীলিত হয় জ্ঞানের নয়ন। 
জ্ঞানী ও এইযে অনিত্য বিশ্ব ইহার অন্তরে 
অজ্জানীর যে নিত্য পরম তত্ব অবস্থিতি করে, 
দৃষ্টির. অজ্ঞানীর কাছে তাহা নিশার আধার, 
তারতমা অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে কাল কাটে তার; 
তাহে কিন্ত জাগরিত থাকি জ্ঞানিঞজন-_ 
দেখে তাহা, দিবালোকে স্ুম্পষ্ট যেমন । 
আর এই সংসারের যতেক বিষয়, 
এই ষত জীব যাহে জাগৰিত রয়, 
হৃদয়ে হয়েছে তত্ব দরশন যার 
তার কাছে সে সকল নিশার আধার । ৬৯। 


অধ্যায় ] . জিতেজিয়ে সমুক্ধের উপমা । . ৮ 


আপূর্য্যমাণম্‌ অচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রম্‌ আপঃ প্রবিশস্তি যত্বৎ। 
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশ্তি সর্বেব 
স শান্তিম আপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥ 


ঈদৃশ স্থিপ্রজ্ঞের কোনরূপ চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না, তাহ! দৃষ্টান্তদ্বারা 
বুঝাইতেছেন। আপূর্ধ্যমাণং--শ্বয়ং সর্কতোভাবে পূর্ণ । অচলপ্রতিষ্ঠম্‌ = 
যাহার প্রতিষ্ঠার কখন ব্যতিক্রম হয় না; অচলভাবে স্থিত । প্রতিষ্ঠা 
স্থিতি, মৰ্য্যাদ! ৷ সমুদ্রং। আপঃ যদ্বৎ প্রবিশস্তি_ঈদৃশ সমুদ্রে আপঃ 
বারি অর্থাৎ নদী সকল যেমন প্রবেশ করে। তদ্বৎ সর্বে কামাঃ ষং 
প্রবিশস্তি--কামনাসমূহ যাহাতে প্রবেশ করে। স শাস্তিম্‌ আপ্রোতি_- 
সে শাস্তি লাভ করে। কিন্তু কামকামী ন-_-কামভোগপ্রার্থ ব্যক্তি নছে। 

এথানে “নদীজল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে” এই বাক্যের মর্ম্মানুধাবন, 
আবশ্যক ৷ নদীজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়! সমুদ্রঙ্গলে মিশাইয়া যায়, তাহাতে, 
সমুদ্রের জলবৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার হয় না। সেইরূপ সিগ্ধাবস্থায় নিফাম 
যোগী, বিষয়ে প্রবত থাকিলেও, তাহাতে ঠাহার কোনরূপ চিৱবিকার 
উপস্থিত হয় না) সমস্তই যেন তাহাতে মিশাইয়। যায় (রাম1)1৭০। 


পর, ও 


যথা পরি পূর্ণ বিশাল সমুদ্রে 
সহন তটিনী আলিয়া! মিশার, 
জিত্রেল্দিয়ে অটল অচল মহাসিন্ধু-বক্ষে 
সমুদ্রের কখন বিকার নাহি হয় তায়। 
উপম! মিশায় কামের সহশ্র তটিনী 
বিতেক্জিয় যেই পুরুষে তেমন; 
না হয় বিকার স্থির বক্ষে তা”র, 
সেই শান্তি পায়,--নহে কামী জন। ৭০। 


৮৮. সিদ্ধাবস্থ!--ব্রাঙ্ষীস্থিতি (৭১--৭২)। [ দ্বিতীয় 


বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিস্প হঃ। 
নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঁ শান্তিম্‌ অধিগচ্ছতি ॥৭১॥ 


অতএব যঃ পুমান্‌ সর্বান্‌ কামান্‌ বিহায় নিম্পৃহঃ চরতি-_যে ব্যক্তি 
সমস্ত কাম্য বস্ত উপেক্ষা করিয়! (জী) নি ন্পৃহভাবে বিচরণ করে। কামাস্তে 
ইতি কামাঃ (রাম!) যাহা কামন! কর! যায়, তাহ! কাম, অর্থাৎ কাম্য 
বন্ত বা ভোগলালস|। কাম্য বস্ত ও ভোগ্য বস্ত এক জিনিষ নহে। এ 
সংসারে যাহ! কিছু আছে দে সমস্তই কাহারও ন! কাহারও ভোগ্য ; কিন্ত 
প্রত্যেকেই সেই সমস্তগুলিকে কামনা করে না। আত্মগ্রীতির উদ্দেশে 
যখন যে বস্ত কেহ কামন! করে, তখন তাহা তাহার পক্ষে কাম্য বস্ত 
হইয়া পাকে। ভগবানের উপদেশ, সেই ভোগ-লালসার বশবর্তী হইয়া 
কোন বস্ত-সংগ্রহের চেষ্টা করিও ন!; স্বাভাবিক কর্ধ-প্রবাহ-বশে যাহ! 
তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধিতে তাহাতেই প্রবৃত্ত 
হইবে। 

আর, যে ব্যক্তি কোন বস্তই প্রার্থনা করে না, তাহার কোন অপ্রাপ্ত 
বস্তুতে স্পৃহাও থাকিতে পারে না। সে নিম্পৃহভাবে কেবল জগৎ-চক্র- 
প্রবর্তনের জন্ত যথালাভ বিষয়ভোগ করে (চরতি )। এইরূপে ষে ব্যক্তি 
ভোগা বস্তুর অন্ত লালায়িত নহে, এবং যে নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ--মমতা 
এবং অহংভাব-শুন্ত । স শাস্তিম্‌ অধিগচ্ছতি-_সে শাস্তি লাভ করে। 


ইন্জিয় সুখের সর্ব কামনা ত্যজিয়া 
বিষয় সুখের স্পৃহা! দূরে সরাইয়া, 
নিষ্কামীরই সংসার আমার নয় জানিয়! নিশ্চয়, 
শাস্তিলাভ সর্বভাবে অহংবুদ্ধি ত্যজি ধনঞ্জয় | 
হয়।  যেজন করিতে পারে জীবন যাপন 
এ সংসারে শাস্তি লাভ করে সেই জন।৭১। 


অধ্যায়] উপসংহার- অর্জুনের কর্তব্যমূঢ়তা-_কর্মাজিজ্ঞাস!। ৮৯ 


এষ! ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি । 
স্থিত্বাস্তাম্‌ অস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ববাণম্‌ খচ্ছতি ॥৭২॥ 


ইতি সাংখ্যযোগে নাম দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 


এই সকল বস্ত আমার ও এই সকল আমার নহে, এইরূপ বুদ্ধির নাম 
মমতা এবং ইন্জ্রিয়-মাংস-শোণিতাদির সমবায় এই দেহই আমি, 
তন্বারা নিষ্পন যে ক্রিয়া, তাহ! আমার কর্ম্ম, ঈদৃশ বুদ্ধির নাম অংঙ্কার। 

গীতার সাধনার সার তত্ব ভগবান্‌ এই শ্লেকে বলিয়াছেন। এ দেহ 
আমার নহে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আমার নহে, জগতের কিছুই আমার 
নছে। সব ঈশ্বরের। সংসার ও সংসারের সমুদায় ব্যাপার সেই 
ঈশ্বরের-_এই কথা যিনি ভাবিতে পারেন, বুঝিতে পারেন, হৃদয়ে উপলব্ধি 
করিতে পারেন, তাহার সাধনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে । তাহার বিষয়- 
স্থখের কামনা দূরীভূত হয়, ভোগলালসা অপগত হয়, বুদ্ধি স্থির নিশ্চল 
হয়; তথন ব্ৰহ্ধদ্ঞানে অধিকার জন্মে। সংসার আমার নয় (নির্মমতা ) 
এবং আমি এখানকার কর্মকর্তা নহি (নিরহক্কারিত1 )--এই জ্ঞানই 
ইহার ভিত্তি ।৭১। 

সমুদ্রের স্তায় নির্বিকার নিষ্কাম নিম্পৃহ নিন্ম নিরহস্কার এই যে অবস্থা, 
হে পার্থ! এষ! ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ_ ইহাই নির্বিকার ব্র্গস্বরূপে অবস্থান । 
এনাং প্রাপ্য--এই ভাব প্রাপ্ত হইলে। আর কেহ ন মুহৃতি--মোহ প্রাপ্ত 


এই যে অবস্থা পার্থ! নিত্য শান্তিময়, 

যে পায় এ ভাব, তার ব্রঙ্গে স্থিতি হয়, 
নির্বাণ নিৰ্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিম্পৃহ-হৃদর, 

এ তাব পাইলে আর মোহ নাহি রয়; 

মরণকালেও যদি এই ভাব পায়, 

শান্তিময় ব্রঙ্মপদে জীবন ভুড়ায়।৭২। 


৯৬. ' ভগবানের মীমাংসা--যোগবুদ্ধি আশ্রয়ে যুদ্ধ কর, [দ্বিতীয় 


হয় ন; ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বা কার্যযাকাধ্য বিষয়ে. কর্তবামূড় হয় না। অন্তকালে অপি 
অন্তাম্‌ স্থিত্বা--মৃত্যুকালেও এই. ভাবে অবস্থান করিলে। ব্রক্নির্ববাণম্‌ 
খচ্ছতি-_ব্রঙ্গ নর্ববাণ লাভ করে। 

বরহ্মনির্কাণ--ব্রহ্মণি নির্বাণৎ লয়ৎ নিবৃতিম্। ব্রহ্মে আমাদের 
অহঙ্কারের নির্বাণ। আমাদের অহঙ্কার সর্বদা দাউ দাউ ক'রে জল্ছে। 
আমি এই স্ব কর্মের কর্তা, আমার সংসার । আর তার সঙ্গে জড়ান, 
থাকে কত কামন! বাসন! ভাবন1। ব্রন্ষজ্ঞানের উদয়ে সেই অহঙ্কারের 
নির্বাণ হয়। তখন আমি একজন শক্তিশালী জীব এবং এ সংসার 
আমার--এই ভ্রান্ত বোধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নির্বাণের অর্থ 
ধ্বংস নছে। ৭২। 

দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি, অর্জন 
গুরুহত্যা, মিত্র্রোহ, কুলক্ষয় আদি পাপের আশঙ্কায়, যুদ্ধে বিরত হইয়! 
গাণ্তীব পরিত্যাগপূর্ববক বিষণ্ন চিন্তে উপবিষ্ট হইলেন। তদদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 
কহিলেন ( দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) হে অর্জুন | এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ 
হর্বুণ্ধ কেন হইল? এই যে কাপুরুষের মত যুদ্ধ ছাড়িয়া বসিলে, ইহাতে 
তোষার কীত্তিহানি, স্বর্গহানি, পাপসঞ্চার হইবে (২--৩)। 

এ কথায় অজ্জঞুন আরও বিচলিত হইলেন। পূজনীয় ভীম্ম দ্রোপকে 
তিনি হত্যা করিতে পারেন না; করিলে পাপ হয়; আবার যুদ্ধ না 
করিলেও শ্বর্গহানি অর্থাৎ পাপ হয় । এই ঘোর ধর্ম্ম-সঙ্কটে তিনি কর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া, শ্রীকঞ্ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে! তবে এখন 
কি করিলে আমার ধর্মচাতি ন! হয়, পরস্ত আমার শ্রেয়োলাভ হয়। 
তখন সর্বধর্মগোপ্ড! শ্রীভগবান্‌ প্রিয় সখা অর্জনের ধর্ম্চুযুতি 
নিবারণ অন্ত, তাহার সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাতের পন্থা নির্দেশের অন্ত, 
অপূর্বব কর্ম্মমীমাংসার উপদেশ দিতে আরম্ত করিলেন। গীতা আরম্ভ 
হইল (৪--১)। 


অধ্যায়] তদ্বারাই পরিণামে মোক্ষলাভ করিবে। ৯১ 


ভগবান্‌ দেখিলেন, মায়ার চক্রে পড়িয়! অঞ্জুন কর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন; 
অতএব প্রথমে, ১১--৩৮ ফ্লেকে, কিছু আত্মজ্ঞানের উপদেশ 'দিলেন। 
আত্ম! অবিনশ্বর নির্বিকার নিত্য বস্তু; তাহার জন্ম, মরণ, ক্ষয়, বুদ্ধি 
নাই; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবেরও ধ্বংস হয় না, কেবল 
তাহার স্থূল দেহটী নষ্ট হইয়া যায় এবং সে পৃষ্ঠ হুন্ম শরীর লাভ করিয়া! 
বর্তমান থাকে । উপযুক্ত কালে আবার সে স্কুল শরীর প্রাপ্ত হয়ঃ 
তাহার পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং ভীম্মাদির বিনাশধারণায় যুদ্ধ বা স্বধর্ম্ম-ত্যাগ 
দম মাত্র; তদ্বার৷ ধর্ম ও কীর্তি উভয়ই বিনষ্ট হইয়! পাপসঞ্চার হইবে। 

এইরূপে অর্জুনের ভ্রম নিরস্ত করিয়া, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার যাহা 
করা উচিত, তাহ! বলিতে লাগিলেন। হে পার্থ! বৈদিক কম্মকাণ্ডের 
কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কাম্য কর্মে আস্থা রাখিও না; পরস্ত 
তুমি নিফাম হইয়! কর্্মযোগ আচরণ কর। দেখ, কর্ম কর! অগবা না 
কর! সকলের ইচ্ছাধীন, কিন্তু কর্মের ফল কাহারও আয়ত্তাধীন নতে! 
অতএব ফলাশা পোবণ করিয়া! কর্মে প্রবৃত্ত হইবে না; কেন্ত তা’ বলিয়। 
কর্ম্মত্যাগে বা সন্লাস-গ্রহণে তোমার যেন স্মাসক্তি (নেশা) না তয়। সিদ্ধি 
ও অসিদ্ধি, উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধিকে “সম” করিয়া কশ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
ইহার নাম “যোগ” বা কর্ম্মযোগ । এই যোগবুদ্ধির বশে কর্ম করিলে, 
পাপ পুণ্য হইই নষ্ট ৫য়, মোত নষ্ট হয়, লালসা-পরবশ অস্থির বুদ্ধি স্থির 
নিশ্চল হয়, এবং পরিণামে অনাময় মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় ( ৩৯--৫৩)। 

হে পার্থ । এই যোগ সাধন করিতে করিতে যখন বুদ্ধি স্থির, শাস্ত, 
সর্বদ1 ও সর্বত্র নিশ্চল “সম” হয়, তখন দেহের ধর্ম্ম সুপ্তুঃখাদি আর 
পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না; তখন সুখদায়ক বিষয় গ্রহণের ও 
খেদায়ক বিষয় ত্যাগের ইচ্ছ! তাহার থাকে না ও সেই ইচ্ছান্থেষের 
দ্বারা পরিচালিত কর্ণ-প্রবৃত্তিও থাকে ন1। এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হয়, 
ততই ন্ুখহ্ঃখবোধ খর্ব হয়, কামনা স্পৃহা মমতা অহষ্কার দূরীভূত হয়, 


৯২ উপসংহার । [ ছিতীয় 


ইন্জিয় বশীতূত হয়, লাভালাভ, শুভাগুত তুল্য বোধ হয় এবং বিষয়ভোগে 
আর চিত্তবিকার জন্মে না। ঈদৃশ জ্ঞানী আত্মন্থখের কোন কিছু কামন! 
করেন না; তাহার অহং মম বুদ্ধি থাকে না এবং বুদ্ধি, স্থির শান্ত নিশ্চল 
নির্বিকার হইয়াছে। তাহার শাস্তিলাত হয়। হে অঞ্জন! তুমি সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়! প্রশাস্তচিত্তে যুদ্ধ কর। ( ৫৪--৭২ )। 
ভগবানের এই সকল কথার সার মর্শ্ম এই ;--তিনি বলিতেছেন, ছে 
পার্থ! তুমি যে শোকমোহে অধীর হুইয়াছ, সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, 
তাহ! তোমার ভ্রম । জ্ঞানে সেই মোহ বিদুরিত করিয়! তুমি যোগবুদ্ধিতে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইতে তোমার বুদ্ধি নির্মল নিশ্চল শাস্ত হইবে, 
কামক্রোধাদি প্রশমিত হইবে, আসক্তি মমত! অহঙ্কার নষ্ট হইবে; তখন 
তুমি পাপ পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! মোক্ষলাভ করিবে। 
অর্জুনের “শ্রেয়োলাভের* এই উপায় ভগবান্‌ নির্দেশ করিলেন। এই 
যুদ্ধে কে মরিবে, কতলোক করিবে এবং তাহাতে কাহার কিরূপ লাভালাভ 
গুভাগ্ডভ ₹ইবে, তাহা তিনি বলিতেছেন না। বরং প্রকারান্তরে 
বলিতেছেন, যে ইহাতে ভীম্ম মরিবে, কি দ্রোণ মরিবে সে বিচার গৌণ। 
মুখ্য কথ! এই যে, তুমি কিরূপ বুদ্ধিতে, কিরূপ হেতু বা উদ্দেশে যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইয়াছ। যদি তোমার বুদ্ধি স্থিতপ্রল্ঞের মত শুদ্ধ হয়; যদি তোমার 
ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয় ও বাসনাত্মিকা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়; আর 
যদি এ শুদ্ধ বুদ্ধিতে তুমি তোমার কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও, তবে ভী'ম্মই 
মরুক, আর ফ্রোণই মরুক, সে পাপ তোমার লাগিবে ন!। তুমি তাহা- 
দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও নাই। তোমার ধর্ম্মতঃ 
প্রাপ্য রাজ্যের উদ্ধারের জন্তই তোমার যুদ্ধ। সর্বস্ব অপহরণেচ্ছু হর্কত্ত 
দন্থযদলের হস্ত হইতে আপনার বা অন্তের রক্ষার জন্ত, বদি দন্থ্যগণকে 
হত্য। করিতে হয় এবং স্বীয় গুরু বা কোন আত্মীয় যদি এ দন্্যদলের মধ্যে 
থাকিয়! নিহত হয়, তবে তাহাতে গুরুহত্যার বা নরহত্যার পাপ হয় না। 


অধ্যায় ] উপসংহার । ৯৩, 


দ্বিতীয় অধায় সমগ্র গীতার শুচী-ম্বরূপ 1১--১* শ্লোকে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, 
১১-৩০ শ্লোকে আত্মজ্ঞান, ৩১--৩৮ ক্লোকে শ্বধশ্ম-পালনের প্রয়োজন, 
৩৯--৫৩ শ্লোকে কর্ণ্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ কর্ম্মযোগ, ৫৪--৭২ শ্লোকে 
সেই যোগে সিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষের জীবন ও আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। 
শুদ্ধা বুদ্ধি পেয়ে প্রতু ! পার্থ সিদ্ধ হয়, 
কবে হবে “দাসের” সে বুদ্ধির উদয়! 
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


কর্ম-যোগঃ | 


অৰ্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি জৰ্নার্দিন। 
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥ 
কন্মযোগে আর কন্মের সন্ন্যাসে 
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে) 
তাই কৰ্ম্মযোগ কহিল! বিস্তারে 
উভয়ে অভেদ বুঝাবার তরে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কন্মযোগ। যোগ শব্দের আভিধানিক অর্থ, 
যুক্তি, মিলন, সাধন, উপায়, কৌশল বা তৎসদৃশ ব্যাপার। অতএব 
কৰ্ম্মযোগ শব্দের মৌলিক অর্থ, কর্ম্ম করিবার উপায় বাকৌশল। যোগঃ 
কর্মন্থ কৌশলম্‌ (২1৫০)। কর্ম করিবার অনেক উপায় বা কৌশল 
থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা শুদ্ধ  নিরবস্ত, কর্ম্মযোগ বলিপে পণ্ডিতগণ 


অর্জুন কহিলেন। 
হে কেশব! মনে বড় হতেছে সংশয়, 
অর্জুনের কর্ম হ'তে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়, 
মদেহ কি হেতু আমান তবে, বল দ্ববীকেশ | 
এই ঘোর যুদ্ধে তুমি দাও উপদেশ? ১। 


ra 


রি 
6 


N অর্জুনের. সংশয় এবং গ্রশ্ন। - ৯৫ 


তাহাই বুঝিয়া থাকেন ; আর যাহাতে কর্ম্মাচরণের সেই শুদ্ধ পন্থা নির্ণীত 
হইয়াছে, তাহার নাম কর্ম্মযোগশাস্ন বা সংক্ষেপে যোগশান্ত্র। গীতা সেই 
“যোগশান্ত্র ।--তিলক । | 

ভগবান্‌ ২৩৯-_-৫৩ শ্লোকে অঞ্জুনকে বুদ্ধিযোগের বা কর্ম্মযোগের 
উপদেশ'প্রনঙ্গে বলিয়াছেন যে, “বুদ্ধ শরণম্‌ অন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ । 
মোগবৃদ্ধ অবলম্বন কর; যাহার! ফলাশায় কর্ম করে, তাহার! ক্ষদ্রাশয় 
(২৪৯)। এই বুদ্ধযোগে কৰ্ম্ম করিলে, কর্মফল পাপ পুণ্য উভয়রূপ বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়! অনাময় পদ লাভ হয়। এই যোগবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিতে 
করিতে যখন তোমার বুদ্ধি শ্ু্ধ স্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগে 
সিদ্ধ হইবেশ। 

| কিন্তু অড্ভুন এই বুদ্ধিযোগতত তখন বুঝতে পারেন নাই। 

শ্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ যে যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়! নিঃশ্রেয়ল 
লাভের হেতু হইতে পারে,তাহ! বুঝেন নাই । বরং মনে করিতেছিপেন যে, 
কর্মযোগবুদ্ধির আধারে এই যুদ্ধ করা যায় না) কারণ, কশ্মযোগের ফলাশ! 
ত্যাগ করিতে হয়; পরস্থ “হতো বা প্রাপ্সাসি স্বর্গৎ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে 
মহীম্‌, হত হও স্বর্গ পাবে, জয়ে রাজ্য ধন” ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় 
যে, এই যুদ্ধে বিলক্ষণ ফলাশা রহিয়াছে । অতএব 'তনি যুদ্ধ করিবেন, 
কিন্বা তাহা হইতে বিরত হুইয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন দে বিষয়ে সন্দিহান 
হইয়াছেন; অধিকন্ত ইহাকে ঘোর ছিংসায্মক অবর (নিক) কাম্য কর্ম 
বুঝিয়! বলিতেছেন ;-- 

হেজনার্দন { চেৎ--বদি। কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়পী তে মতা-_সকাম 
কর্ম অপেক্ষা! কর্দযোগবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এমন আপনার অভিপ্রায় হয়। তৎ 
কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি--তবে আমায়, ঘোর ছিংসাময় কর্ণ 
কেন নিযুক্ত করিতেছেন? 

ভগবদুপবিই ক্র্মযোগমার্গে কর্্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান; তবে সে 


১৩ কর্মাচরণ ও কর্দত্যাগ-্্ছয়ে শ্রেয় কি? । [তৃতীয় 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদ্‌ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহম্‌ আপু, য়াম্‌ ॥২॥ 


বুদ্ধি কামকলুষিত সমল বুদ্ধি নহে ; পরন্ত নিষ্ষাম, নির্মল, সর্বত্র এবং 
সর্বদা “সম” € 172107001290 ) সাত্বিকী বুদ্ধি (২৪৯ দেখ)।১। 
ব্যামিশ্রেণ ইব বাকোন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব--যেন সন্দিদ্ধার্থক 
বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন। ব্যামিশ্র--সন্দেহোৎপার্দক 
(ambiguous)। একবার বলিয়াছেন, তুমি যুদ্ধ কর? ইহাতে হত 
হইলে স্বৰ্গ পাইবে আর জয়ী হইলে রাজ্য পাইবে ;--আবার বলিয়াছেন 
ফলকামনায় কোন কর্ম করিও না, তুমি ফলাশা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগ 
অবলম্বনে কর্ম কর। এ কথার মর্ম যেন পরিষ্কার বুঝা যায় না। অতএব 


কর্মযোগে সবিশেষ উপদেশ দিলে 

ফলাশ! ত্যজিয়া কর্ম করিতে কহিলে, 

কিন্ত পুনঃ এই যুন্ধে--কছিলে এমন, 
কর্দাচরণ হত হই স্বর্গ পাব, জয়ে রাজা ধন। 
ও কর্মত্যাগ অতএব হৃষীকেশ ! নাহি বুঝি মনে, 
ছুয়ে শ্রের বুদ্ধিষোগে এইযুদ্ধ করিব কেমনে ? 
নিকৃষ্ট সকাম কর্ম এই ঘোর রণ, 
তা’ছাড়ি কর্তব্য মানি সন্্যাস-গ্রহণ। 
যোগ-যুদ্ধ, পরস্পর বিরুদ্ধ সাধনা, 
জটিল সন্দেহ বাক্য না হয় ধারণা । 
মনে হয় এ সকল অম্প্ই যেমন, 
মনে হয় তাহে মম বিমোহিছ মন। 
অতএব একমাত্র বল, কৃপাময় ! 
যাহাতে নিশ্চিত মম শ্রেয়োলাভ হয়। ২। 


i 


অধ্যান্ত ] দ্বিবিধ সাধনমার্গ-কর্মসরযাস ও কর্ম যোগ । ৬৭ 
শ্ীভগবান্‌ উবাচ। 
লোকেহস্মিন দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ । 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মষোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩॥ 


তৎ একৎ নিশ্চিত্য বদ-_স্থির করিয়! সেই একটী কথা বলুন ; যুদ্ধ করিব 
কিনা, তাহ! স্পষ্ট করিয়া বলুন! যেন অহং শ্রেরঃ আপুয়াম্‌--যাহাতে 
আমি শ্রেয়োলাত করিতে পারি। ২। 

ভগবান্‌ দেখিলেন, অর্জুন তাহার উপদিষ্ট বুদ্ধিবোগের মর্শ্ম বুঝিতে 
পারেন নাই, অতএব আবার সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপে 
স্বধশ্মোচিত এই যুদ্ধ কৰ্ম্মযোগ বুদ্ধির আধারে করা যায় এবং তদ্বারাই 
পরম শ্রেয়োলাভ হয়, ক্রমশঃ তাহ! বুঝাইতে লাগিলেন। সমগ্র তৃতীয়, 
চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তাহ! বুঝাইয়াছেন। 

হে অনঘ!- নিম্পাপ-শ্বভাব অর্জুন ! অন্মিন লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা 
পুর! ময়! প্রোক্ত'--এ সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠার ছুই ভাব,--ইহাই আমি পূর্বে 
বলিয়াছি। নিষ্ঠা দ্বিবিধা তথাপি এক বচন। কারণ, ব্রঙ্ষনিষ্ঠা 
একই; কেবল অধিকারিভেদে তাহার সাধনপ্রণালী স্বিবিধ!। 
সাংখ্যানাং জ্ঞানফোগেন-__সাংখ্য জ্ঞানীদের নিষ্ঠ। জ্ঞানযোগে। এবং 
যোগিনাৎ কর্মযোগেন-__যোগিগণের নিষ্ঠা কর্্মযোগে । ২১১--৩৮ 


পা 2 জী সিসির পা সপ To সপ পাচ সপ পপ, পসশ ee aa Pe me Wim ate CO পি পাপা পা টা আর 


ভীতগবান্‌ কহিলেন। 
্রক্ধনিষ্ঠার ইতিপূর্বে, হে নিষ্পাপ ! বলেছি তোমারে, 
দ্বিবিধ দ্বিবিধ সাধন-পস্থ। আছে এ সংসারে। 
সাধন! সাংখ্য জ্ঞানে জ্ঞানী এই সংসারে যাহার! 
জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাবান্‌, অৰ্জ্জুন, তাহারা; 
যোগিগণ কম্মযোগে নিষ্ঠাবান্‌ হয়, - 
একই মাত্র ব্রচ্মনিষ্ঠা প্রকাশে উভর। 1 . 
kl 


৯৮ সাংখ্য জ্ঞানীর সঙ্গ্যাম এবং যোগীর কর্ম্মযোগ। [তৃতীয় 


গ্লোকে সাংখ্য-নিষ্ঠা এবং ২৩৯--৭২ ল্লোকে কর্মযোগ-নিষ্ঠা বিবৃত 
হইয়াছে। 

একটীর উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। একটা বিষয়ে 
বুদ্ধিকে স্থির, নিমগ্ন রাখাই সেই বিষয়ে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা--স্থিতি (শং)। জ্ঞান 
প্রাপ্তির পর সর্ব কর্ম্ম সন্গ্যাসপুর্বক আত্মজ্ঞানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখার 
নাম সাংখ্য-নিষ্ঠা ; আর জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া 
অনুষ্েয় কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকার নাম কর্ম্মযোগ নিষ্ঠা । এই ছুই ভিন্ন আর 
তৃতীয় নিষ্ঠা ভগবদনুমোদিত নহে। অন্তান্ত-নিষ্ঠা এই দুয়ের অন্ততরের 
অস্তর্গত। যাহার বুদ্ধি কামনার আবেগে চঞ্চল, ইন্দ্রয় অবশীভূত, তাহার 
পক্ষে কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে। পরস্ত যে নিষ্কাম, স্থিরবুদ্ধি, 
নিতেন্সিয় সে জ্ঞাননিষ্ঠও হইতে পারে, কর্মনিষ্ঠও হইতে 
পারে, ফল একই। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি 
মাতে ( ৫৷৫)। 

এই শ্লোকে আর একটি কথ! আছে, সমুদায় গীতার মন্ম- 
বোধের জন্ত ্রযরণ রাথা আবশ্যক ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই তাহ! 
স্মরণ রাখেন ন!। “যোগিগণের নিষ্ঠা কর্ম্যযোগে” এই বাকে) কম্মযোগ- 
নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভগবান্‌ “যোগী” শব্দে নির্দেশ করিলেন। ৬1১ ও %1৪ 
শ্লোকেও তাহাই বলিয়াছেন। আবার ২:৩৯, ২1৪৮, ২.৫০, ৫।৫ শ্লোকেও 
“যোগ” শব্দে কম্মযোগ নির্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবান্‌ গীতায় 
“কর্্মযোগ" এবং “কর্্মযোগী* এই ছইটীকে সংক্ষেপে "যোগ” এবং 
“যোগী” শবে নির্দেশ করিয়াছেন। “যোগ” “যোগী” এবং "যুক্ত" শব্দের 
অর্থ সম্বন্ধে ইহা স্বরণ রাখিলে, গীতার তাৎপধ্য নির্ণয়ে আর কোন 
গোলযোগ উপস্থিত হয় না। ভগবানের স্পষ্ট উক্তি উপেক্ষা করিয়া 


আপন আপন মনের মত অর্থ. কল্পনা করাতেই, গীতার তাৎপর্য সম্বন্ধে 
“ত মততেদের সৃষ্টি । ৩। 


অধ্যায় ] কর্মযোগ-নিষ্ঠার উপযোগিতা! (৪--৮ )। ৯৯ 
ন কর্ম্মণাম্‌ অনারস্তায়ৈর্ম্যযং পুরুষোহশ্গতে। 
ন চ সম্ন্যসনাদ্‌ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥ 


উপরোক্ত দ্বিবিধ সাধনমার্গের মধ্যে অৰ্জ্জুন এখন সাংখ্য-নিষ্টা 
অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনে উন্ভত ; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে কর্মাযোগনিষ্টা 
অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। অতএব সয়্যাসমার্গের অন্ুবিধা কি? 
কর্মযোগ মার্গের স্ববিধা কি? এবং এই যুদ্ধই বা কিরূপে সেই যোগ- 
বুদ্ধির আধারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহ। বলিতেছেন। 

তুমি সন্যাস অবলম্বনে উদ্ভত বটে, কিন্তু কর্ম্মণাম্‌ অনারনস্তাং--কর্শ্ম 
আরম্ভ না করিলেই। আরম্ভ--উদ্ভোগপূর্ববক অনুষ্ঠান। পুরুষঃ নৈক্ষ্ম্যং 
ন অশ্লুতে-_নিষ্ষর্্মভাব বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস লাভ করেনা । আরও 
সর্যসনাৎ এব-_কেবল কম্মতাগ হইতেই। ন চ সিন্ধিম্‌ অধিগচ্ছতি-- 
লিদ্ধি লাভ করে না। নৈক্রর্ণ্য_-কর্ম্ম-শৃষ্ভত!|, সন্যাস । কর্থ করিলেই 
তাহার কিছু ন! কিছু ফলভোগ আছে; অতএব সর্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 
নিষ্ষশ্বা হইতে পারিলেই, কৰ্ম্মফল ভোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। 
সাংখ্যনিষ্ঠ সন্নযাসবাদ মতে ইহাই “নৈষ্কশ্থ্যের” তাতৎপর্য্য। 

কিন্ত গীতার শিক্ষা অন্তরূপ। নিঃশেষে সর্বকর্্ত্যাগ কখন হয় না; 
সুতরাং এরূপ কর্দুশূন্ঠত| অসম্ভব। তবে কর্ম, বিভিন্ন জড় পদার্থের 
বিভিন্ন সমাবেশ মাত্র । তাহা স্বয়ং কাহারও বন্ধনের কারণ নছে। 
কর্মের মূল আমাদের মনের ইচ্ছা ছেষ। এ ইচ্ছা দ্বেষ হইতে তাহাতে 
আসক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে। তাহাই বন্ধনের কারণ। এ আসক্তি নষ্ট 


কৰ্ম্ম ছাড়ি সমুস্তত সন্ন্যাস গ্রহণে, 
মাত্র কিন্ত পার্থ, নিগুঢ়ার্থ ভাবি দেখ যনে? 
কর্পত্যাগ কর্ণ্ত্যাগ মাত্রে কেহ সঙ্ন্যাসী না হয়, 
নহ্যাস নয় অথবা! সঙ্্যাসে মাত্র সিদ্ধি লাভ নয়। ৪। 


3৪০ | কর্ণ কিছুতেই ছাড়ে না। ূ [ভৃতী'্ 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্‌ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ । 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কর্ম্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগ গৈঃ ॥৫॥ 
কন্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। 
ইন্দ্িয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥ 


করিয়! কর্ম করিতে পারিলে, তাহা! ন! ধরার সমান হয়। উহাই 
যথার্থ নৈষ্ষর্ম্য। ন কর্ণ্মণাম্‌ অনারস্তাৎ ইত্যাদি বাক্যে ভগবান এই 
কথ! বলিয়াছেন । ৪। 

আরও দেখ, কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ক্ষণম্‌ অপি কশ্চিৎ অকর্্মকৎ 
জাতু ন ছি তিষ্ঠতি--কর্ম্ম ন! করিয়া ক্ষণকালও কেহই কোন অবস্থাতেই 
থাকে না। জাতু--কদাচিৎ। হি-_কারণ। সর্বঃ প্রকৃতিনৈঃ গুণৈঃ অবশঃ 
কর্ম কার্ধযতে--সকলেই প্রকৃতিজাত রাগ বিদ্বেষা্দি প্রবৃত্তির দ্বার! 
পরিচালিত হুইয়! অবশভাবে কর্ম করে। আমরা ইচ্ছা করিয়৷ কর্ম করি 
না, প্রকৃতি আমাদিগকে কম্ম করিতে বাধ্য করে। কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদ্দি। 
কোন অগম্য উদ্দেশে ঈশ্বর হইতে হহার উদ্ভব। তাহার গতি রোধ 
করিতে জীবের সাধ্য নাই, অধিকারও নাই। ৫। 
যঃ বিমূঢ়াযা-মূর্থ। হস্ত পদাদি কর্শেজিয়াণি সংযম্য। ইন্দরিয়ার্থান্‌ 


সপ শর ০ ০ শত পসরা সা সপ আস ০ পপ শা শপ লাজ পা ৩ সা শি = 


কর্দত্যাগ হউক অজ্ঞানী, পার্থ | কিন্বা তত্বববিৎ, 

অসম্ভব কর্ণ ছাড়ি কেহ কতু না রুহে ক্কচিৎ। 
বশীভূত প্রকৃতির গুণে জীব যত 

কেবল করে ছে, অবশ ভাবে কর্ম অবিরত । ৫। 

কণ্রেজ্িয় যে মূর্থ সংযত করি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ 

সংযম মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ, 

মিধ্যাচার দান্তিক কপটাচারী তারে বলা হয়, 
তাহার এ করর্ম্মজ্যাগে সিদ্ধি নাহি হয়। ৬। 


অধ্যায় ] কর্ধমার্থ অবলখন কর-স্তাছাই উত্তম । ১৩২ 


যক্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন। 
কর্মেন্দ্িয়ৈঃ কৰ্ম্মযোগম্‌ অসক্তঃ স বিশিষ্যুতে ॥৭৷৷ 
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ন জ্যায়ো হ্যাকর্ম্মণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ অকর্ম্মণঃ ॥৮ 


মনসা শ্বরন্‌ আস্তে--ইন্সিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে মনে শম্মরণপূর্বক 
অবস্থিতি করে সঃ মিথ্যাচারঃ-_-কপটাচারী, দাস্তিক। উচ্যতে। *। 
কর্ম যখন কিছুতেই চুটিবে না, তখন যঃ তু--বরং যিনি। ইন্দিয়াণি 
মনসা নিয়ম্য--জ্ঞানেন্ত্রিয় সকলকে মনে মনে সংযত করিয়া। অসক্তঃ-- 
অনাসক্ত চিত্তে। হন্তপদাদি বশ্েন্দ্িয়ৈঃ। কর্মযোগম্‌ আরভতে, স 
বিশিষ্যতে--যে কৰ্ম্মযোগ আরম্ভ করে, সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ৭। 
অতএব ত্বং নিয়তং কর্ণ কুরু--কম্ম কর। অকর্মণঃ-_কর্দ না করা 
অপেক্ষা । কণ্মজ)ারঃ-_ শ্রেষ্ঠ । প্রত্যৃত অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি ন 
চ প্রসিধ্যেৎ_-কর্থ না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও চলিবে না। 
নিয়ত শব্দের এক অর্থ, সর্বদা; ৫ শ্লোক হইতে এই অর্থই সমঞ্জস ও 
সঙ্গত হয়। উনার আর এক অর্থ, নিয়মযুক্র। আর এক অর্থ, যে 
কৰ্ম্ম শাস্গোপদিষ্ট, যাহাতে যাহার অধিকার (অর্থাৎ সমাজ-চক্রের থে 


তা’র চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি সেই মহাজন 
নিন্ধাম অন্তরে সংযত করি জ্ঞানেন্সিয়গণ 
কমা শ্রেষ্ঠ কর্শ্মেন্দ্রিয়ে নিত্য কর্ম করে সমুদয়, 
মূঢ় কর্শ্বত্যাগী হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই হয়।৭। 
সেহেতু নিয়ত কর্ম কর অনুষ্ঠান, 
অকর্ণ অপেক্ষা! অকর্ হইতে কর্ণ শ্রেষ্ঠ, মতিমান ! 
কর্ম তাল সর্ব কর্ম যদি তুমি কর বিসর্জন, 
অসম্ভব হবে তব শরীর ধারণ। ৮। 


১৫২ যন্ঞার্থ কর্ণ কর। [ তৃতীয় 


যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহস্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ । 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯৷ 


অংশে যে অবস্থিত এবং তাদমুসারে যে কর্শ্মাংশটুকু যাহার তাগে পড়িয়াছে) 
তাহাই তাহার নিয়ত কর্ম্ম। ইছারই নামান্তর “স্বধর্ম্ম*। এখানে নিয়ত 
শবে পূর্বোক্ত সমুদায় অর্থই আছে বলা যায়।৬ 

৫--৮ প্লোকের স্থুল মন্দ এই । বাহিরে কর্ম্মত্যাগ নৈধন্ম্য বা সর্যাস 
নহে। ভিতরে বিষয়চিস্তা ছাড়িতে না পারিলে, বাহিরে কর্মত্যাগ 
কপটাচার মাত্র । তাহাতে কোন ফল নাই। অপি চ, কর্ম্মত্যাগ করিলে 
দেহধারণের জন্ত অন্তের গলগ্রহ হইতে হইবে। অন্ত পক্ষে, কর্মত্যাগ 
কত সহজ ব্যাপার নহে । বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি যে কর্মপ্রবাহ চালাইতেছে 
তাহার গতি রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সে চেষ্টা না 
করিয়া, যে ভাবে কর্ম করিলে কর্ম্মের প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়, গীতা 
তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছে । ইহাই কর্মযে'গ। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের 
উদ্দেগ্, প্রকৃতিকে ছাড়ি! জীবলীল! বন্ধ কর! । গীতার উদ্দেশ্য নীচের 
প্রকৃতিকে শুদ্ধ করিয়া উপরের দিব্য গ্রকৃতির দিব্য খেলার বিকাশ-পুর্ব্বক 
ভগবানের সহিত যোগে থাকিয়া, তাহার দিব্য লীলার সহচর হওয়]। 
মন্তাবম্‌ আগতাঃ, ময্যেব নিবসিষ্যসি প্রভৃতি বাক্যে গীতা এই কথা 
বলিয়াছে। যে ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হয়, অতঃপর তাহা 
বলিতেছেন। ূ 

যন্তার্থাৎ কর্দণঃ--যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম, তত্তি। অন্তর অন্ত 
কর্মে শেং)। অয়ং লোক$---এই সংসার | কর্মববন্ধনঃ--কর্মই যাহার বন্ধন, 
তাহা কর্মবন্ধন ; তাদৃশ কর্ম এ সংসারে বন্ধনন্বরূপ, ২৩৯ দেখ। 
অতএব মুক্তসঙ্গঃ সন্--সঙ্গ অর্থাৎ ফলালক্তি ও কর্তৃত্বাতিনিবেশ ত্যাগ- 
পূর্বক, নিফাম হইয়া (শ্রী ) ২৪৮ দেখ। তাদর্থং কৰ্ম্ম সমাচর--যন্ঞার্থ 
কর্ণ কর। 


অধায়] ধজ্ঞার্থ কর্শে সংসার বন্ধন হয় না। ১৩৩ 


তগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, “যুদ্ধ কর, আর এখানে বলিতেছেন, যজ্ঞার্থ 
কর্ম ভিন্ন অন্ত কর্্ম সংসারে বন্ধনস্বরূপ । স্থৃতরাৎ এই মহাযুদ্ধও অর্জুনের 
জ্ঞার্থ কর্ম । অতএব যজ্ঞ শবের অর্থের উপর এ ক্লোকের অর্থগৌরব 
নির্ভর করে। বজ্জকে আমরা এখন “যগ গি”তে পরিণত করিয়াছি । একটা 
ধূমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দষ্টিতে যজ্ঞ। কিন্তু যার আদিম অর্থ 


বুঝ পার্থ! বিচারিয়া, বুঝ কি কারণ 
প্রবুতি-প্রধান কর্ধশে আছে প্রায়াজন। 
শরীর পাকিতে কর্ম্ম ছাড়! নাহি যায়, 
কর্মাত]াগ মাত্ৰে জ্ঞান কেচ নাহি পায়। 
কামনা থাকিতে বু! সন্াস-গ্রভণ 
সেঠেতৃ সহসা কর্ম না কর বর্জন । 
দেব নর পণ্চ পক্ষী--যত কিছু আছে, 
অজ্ঞুন ! খাণী তে তুমি সে সবার কাছে। 
গ্ধিবারে সেই ধরণ, তাঁদের সেবায় 
যল্সার্ঘ আত্মহ্যাগ যাহা, তারে “যজ্ঞ” বলা যায়। 
কশ্মকরণে যে কর্খের মূলে নাই স্বার্থসিদ্ি-আশ!, 
শাদেশ মূলে নাই যার আবত্ম-ন্খের পিপাসা, 
সর্ন-ভূত-সেব! হেতু আত্ম সমর্পণ, _ 
এই আত্মসমর্পণ-__দীশ্বর অর্চন-_ 


যন ভিন্র . চা “বজ্ঞ*/--কর কর্শ্ম যজ্ঞের উদ্দেশে; 
সৰ্ব্ব কর্ম ইহ! ভিন্ন যাহ! কিছু কর কামবশে, 
সংসার- বন্ধন স্বরূপ হয় তাহাই সংসারে, 

বন্ধন তা'র ফলতোগে জীব জন্মে বারে বারে। 


হজ্ঞার্থে করহ কর্ম নিষ্কাম হাদয়, 
সেকর্ধে সংসার কর্দবন্ধন না হয় । = । 


১৩৪ জের মর্খ-্খণপরিশোধ বোধে আত্মত্যাগ । [তৃতীয় 


এরূপ নহে। প্রাচীন ভাস্তকারের! এ অর্থ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞ: 
পরমেশ্বরারাধনম, বজ. দেবপৃজায়াম্‌ ( নীলকণ্ঠ )। যন্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতং 
তগবদারাধনম্‌ (রাম! ১৬।১ )। ইজ্যতে পৃজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেনেতি, 
বজ্ঞঃ (গিরি)। অতএব যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর-আরাধনা । যজ্ঞের 
প্রতিশব “যজন” শবে এ অর্থ স্পষ্ট । 

দৈব্যজ্ঞ খধিযজ্ঞ পিতৃষজ্ঞ নৃ-যন্ত ও ভূতযন্ঞ-_এই পঞ্চ যজ্ঞ, সকল 
গৃহস্থেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়। যে শান্ত্রবিধি আছে, তাহার মন্মান্থধাবন করিলে 
এই যজ্ঞার্থ কর্মের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায়। রামানন্দ তাহাই বলিয়াছেন। 
আমর! জগতের সহিত নানা ভাবে সম্বন্ধ । দেবগণ, থষিগণ, পিতৃগণ, 
মন্থুস্থগণ ও ভূতগণ- ইহাদের সকলের সহিত আমর! সম্বদ্ধ ও সকলের 
কাছেই খণী। দেই খণ পরিশোধ কর! আমাদের কর্তব্য । 

(১) আমাদের জন্ম, স্থিতি, বুদ্ধি প্রভৃতির জন্ত আমর! দেবগণের 
নিকট খণী। দেবশক্তি বা ভূমি, জল, বায়ু, আদিত্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতির 
শক্তির (৩।১১) ব্যয়েই জীবঞ্গতের স্থিতি। সেই খণশোধের জন্ঠ, 
দৈবধজ্ঞ- যাগ হোমাদি করিতে হয়; ৩.১৬ টীকায় যজ্ঞতত্ব দেখ। (২) 
খাষিগণ জ্ঞান ও ধন্ধের প্রবর্তক ও রক্ষক; আমরা পরম্পরাক্রমে তাহ! 
লাভ করি। সেইখণশোধের জন্য ধাষিযজ্ঞ-_সমাজে সেই জ্ঞান ও ধ্ম্মের 
প্রচার, আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। (৩) পিতৃগণের নিকটে আমর! 
দেহ লাভ করিয়! তাহাদের যত্বেই মান্ধুষ হই । সেইখণশোধের জঙ্ত 
পিতৃষজ্ঞ--শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ, শান্ত্রবিধি-অন্থসারে সুসম্তান উৎপাদন ও 
তাহাদের উপযুক্ত পালন ও শিক্ষার্দির দ্বারা উপযুক্ত বংশ রক্ষা করিতে হয়। 
(৪) মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমর! বিশেষরূপে খণী--সমাজের 
সহায়তা বিনা আমরা! প্রকৃত মানুষ হইতাম না। এইখণ শোধের জন্ত 
বৃ-যজ্ঞানুষ্ঠান-_-সর্বতোভাবে সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে কর্ম করা, বথা-_ জ্ঞান 
নীতি ও ধর্শের প্রচার ও'আচরণ, রাজশাসন ও যুদ্ধাদির দ্বার! সমাজ রক্ষা, 


অধ্যায়] ত্যাগাত্মক সর্ব কমই যজ্জ--তাহাই ঈশ্বরার্চন!। ১৪ 


সমাজের উন্নতির জন্ত কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি, অতিথির সেবা, বিপন্নের সেবা, 
সাধুর সেব! ইত্যাদি কর্তব্য। (৫ ) ভূতগণের নিকট-_গো-মেবাদি পণ্ড, 
পক্ষী, উদ্তিদ্‌ প্রভৃতির নিকট, কত উপকার, কত প্রয়োজনীয় বন্ত আমরা 
পাই; জানত; অজ্ঞানতঃ তাহাদের কত হিংসা করিয়া থাকি । এই খাপ 
শোধের জন্ত ভূতবজ্ঞ--এ সকল ভূতগণের উপযুক্ত রক্ষণ ও পালনাদি 
করিতে হয়। 

অতএব যজ্জের মর্ম্মভাগ খণ পরিশোধার্থ ত্যাগ ( 58011600 )। পূর্ব 
কালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে এই ত্যাগের ভাব, ধণ পরিশোধের ভাবই 
ফুটিয়া উঠিত। সর্ব ভূতের নিকট আমাদের ধণ পরিশোধের জন্ত অধমর্ণের 
ভাবে (in the spirit of a debtor) এই যে ত্যাগাত্মক কর্ম্মনিষ্ঠা, ইহাই 
যজ্ঞ | রামাহুজ বলেন “যন্ত” কর্্মবযোগ। ইহাই ঠিক সদর্থ। যজ্ঞের মর্শা 
আত্মত্যাগ এবং কম্রযোগী আত্মত্যাগী বা আত্মবিস্বত কম্মী। 

এক্ষণে প্লোকের মর্থ এই--ঈশ্বর আরাধনা ব! যজ্ঞানুষ্ঠান যে কর্থের 
উদ্দেপ্ত নহে, তাহ! সংসার-বন্ধন মাত্র। অতএব যজ্তান্ষ্ঠানের উদ্দেশে কণা 
কর। অর্থাৎ যন্ঞার্থ কম্ম করিতেছি,__মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদি সর্বভূতের 
নিকট খাপপরিশোধের শুন্য, সমাজ স্থিতির জন্য, ভূমি জল বায়ু প্রভৃতি যে 
সকল প্রাকৃতিক পক্রির ব্যয়ে জীব-জগৎ বন্ধিত, সেই সকল শক্তির পূরণের 
জন্য কৰ্ম্ম করিতে'ছ এবং তাচারই কারণ দ্রব্য-সংগ্রহ অর্থোপার্জ্জন কৃষি 
বাণিজ্যাদি কথ্য করিতেছি_-এই ভাবে কর্ম করিতে হয়। ভাবিতে 
পারিলে, করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত কর্ণ্মই যজ্ঞার্থ কর্ছে পরিণত করা 
যায--জীবনকে যন্ঞময় করা যায়। ইহ! হইতেই পরম শ্রেয়ঃ--সাংসারিক 
ও পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় ;--ইহলোকে অভ্যুদয় ও 
জীবনুক্তি ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হয়। 

সারাংশ এই যে, এ সংসার কর্মময় । কর্ণ ছুই ভাবে কর যায়। সকাম 
ভাবে অর্থাৎ আত্মন্থখের উদ্বেশে, আর নিকাহ ভাবে অর্থাৎ জগৎ-চক্র 


১০৬ জগদ্ধারণে হজ্ঞার্থ কর্ণের প্রয়োজন (১১--১৩)। [তৃতীয় 


সহযঙ্গাঃ প্রাঃ স্থয্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যুধ্বম্‌ এষ বোইস্তষট কামধুক্‌ ॥১০॥ 


প্রবর্তনের উদ্দেশে । মীমাংসকগণ সকাম যজ্ঞাচরণের বিধি দিয়! থাকেন । 
সকাম যল্তে অনিত্য শ্বর্গাদি লাভ হয় (৯1২০) । ভগবান্‌ মীমাঁংসক দিগের 
ষজ্ঞানুষ্ঠান বিধি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকাম যজ্ঞের নিন্দা 
করিয়াছেন ( ২৷৪২--৪৫ ) এবং যন্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ স্বীকার করিয়া 
সর্ব কৰ্ম্মই যন্ঞ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ খণপরিশোধ ও ঈশ্বর-অর্চনা জ্ঞানে করিতে 
বলিয়াছেন। অখিল সংসার ঈশ্বরের এবং অখিল সংসারের 
অখিল কর্ম্মও সেই ঈশ্বরের। এই তত্ব বুঝিয়া যদি আমরা আপনাদিগকে 
ঈশ্বরের কর্মে যন্ত্রন্বরূপ ভাবিয়া, নিজ নিজ কর্তৃত্বকে তাহার চরণে অর্পণ 
করিতে পারি, তবে সে সমুদায়ই ঈশ্বরের অর্চনাম্বরূপ হয়। এ শ্লোক 
প্ৰন্ঞার্থ কৰ্ম্ম আর ১৮৪৬ গ্লোকে “স্বকর্ম্ম দ্বার! ঈশ্বরার্চনা* এই উভয় 
বাক্যে ভগবান একই কথ! বলিয়াছেন; এবং “কর্ম্মকৌশল* বা “কর্ম্মযোগ” 
সুত্রে ইহলোক ও পরলোক উভয়কে একত্র গাথিয়! দিয়াছেন। পর: 
লোকের জন্য ইহলোককে অথব! ইহলোকের লন্ত পরলোককে উপেক্ষার 
উপদেশ তাঁহার প্রমুখ হইতে নিঃস্থত হয় নাই ।»। 

যজ্ঞ সম্বন্ধে নিজের এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে 
১০---১৩ শ্লোকে প্রজাপতির অভিমত শুনাইতেছেন। 

পুর1-_পুর্বে হৃষ্টিকালে। প্রজাপতি; সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থষ্টী উবাচ-_ 
সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ যজ্ঞরূপী কর্মের সহিত বর্তমান 'প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া 


যজ্ঞের মাহাত্ম্য এই কৌরব-কুমার ! 

পুরাকালে চতুম্মুথ করিল! প্রচার। 
যজের ফল হ্ষ্টিকালে প্রজাপতি করিয়া জ্থজন 
অভয় বর্ণাশ্রম ধর্ম সহ যত প্রজাগণ 


অধ্যায় ] যজ্ঞে স্বর্গে মর্ডে বিনিময়, অধাজ্জিক চোর । ১০৭ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত্র বঃ। 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্‌ অবাপ্দ্যথ ॥১৪॥ 

ইফ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যান্তে যজ্তরভাবিতাঃ। 
তৈরদত্তান অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥ 


অর্থাৎ প্রজাস্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণধশ্মান্থরূপ কর্ম সৃষ্টি করিয়া 
বলিয়াছিলেন। অনেন প্রসবিষ্যধবম্‌-_-এই কর্মরূপী যজ্জ দ্বারা তোমরা 
উত্তরোত্তর অভ্যুদয় লাভ কর। প্রসব--বুদ্ধি। এষঃ তু বঃ ইষ্টকানধুক্‌ 
অস্ত__ইহ! তোমাদিগের সর্ব অভীষ্টপ্রদ হউক ।১০। 

কিরূপে যন্ত সর্বব-অভীষ্প্রদ, অতঃপর তাহ! বুঝাইতেছেন। তোমরা 
অনেন দেবান্‌ ভাবয়ত--এই যজ্ঞন্বার দেবগণকে সংবদ্ধিত, প্রীত কর। 
তে দেবাঃ বঃ ভাব্য়ন্ত_-সেই দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক । 
এইরূপে, পরম্পরং ভাবয়স্তঃ--পরস্পরকে সংবর্ধিত করিয়!। পরং শ্রেরঃ 
অবাপ্দ্াথ--পরম শ্রেয়োলাভ করিবে ।১১। 

দেবাঃ যন্ঞভাবিতাঃ--যজ্জ হবার প্রীত, সংবদ্ধিত ভইয়া। ইষ্টান্‌ 
ভোগান্‌ বঃ দাস্যস্তে ছি__বাঞ্ছিত ভোগ্য বন্ত সকল তোমাপিগকে নিশ্চয়ই 


কহিলেন সম্বোধন করি সে সবায় 
প্রজাগণ ! কর সবে যজ্ঞ সমুদায়। 
নিত্য নিত্য অভ্যুদয় ইহা »তে পাবে 
কামধেস্থ সম ইহ! অভীষ্ট পূরাবে। ১০ । 


স্বর্গে ও যন্ত দ্বার! দেবগণে কর সংবদ্ধন, 
পৃথিবীতে দেবগণ করিবেন মল সাধন ; 
বিনিময় এইরূপে সংবন্ধনা করি পরম্পর 


পরস্পর শেয়োলাভ কর নিরন্তর । ১১। 
ৃ হজ্জে প্রীত হ'য়ে সেই দেবতা -নিচয় 
অবাজিক বিবিধ বাঞ্ছিত দ্রব্য দিবেন নিশ্চয়। 


১০৮ বজ্ঞশেষতোজীর পাপক্ষয়, অযাক্তিক পাপজোজী। [তৃতীয় 


বজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে মুচ্যস্তে সর্ববকিবিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩ 


দিবেন। তৈঃ দত্তান্‌ ( ভোগান্‌ ) তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ । 
এভাঃ অপ্রদায়--তীাহাদিগকে না দিয়া। যঃ ভুঙক্রে--যে ভোজন 
করে। সঃ স্তেন এব-_সে নিশ্চয়ই তস্কর। তাহার চৌর্ধ্যাপরাধ হয়। 

পুরাণাদিতে দেবগণের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা! হইতে এ সকল 
উক্তির মৰ্ম্ম অনুধাবন করা সহজ নয়। উপনিষং হইতে জান! যায়, 
যে দেবতার! প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অস্তনিহিত বিশিষ্ট ভাবযুক্ত চৈতন্ত- 
প্রবাহ । অষ্ট বস্তু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ অদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, -এই ৩৩ 
দেবতা । অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরীক্ষ, আদিত্য, স্তোঃ ( আকাশ ), 
চন্ত্রম! ( রস ) ও নক্ষত্র সকল,__-এই অষ্ট বন্থু। দশ প্রাণ (দশ ইন্দ্রিয় ) 
ও আত্মা (মন ),-_এই একাদশ রুদ্র । বৎসরের দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ 
আদিত্য ; ইহার! জীবের আয়ুঃ আদান (গ্রহণ) করে। স্তনয়িত্ব, (অশনি, 
বিদ্যুৎ) ইন্দ্র । যজ্ঞই প্ৰদ্জাপতি । ( পণ্ড সকলকে যজ্ঞত বল! হইয়াছে, কারণ 
তাহার! যন্তের সাধন ও আশ্রয় ।--বৃহদারণ্যক ৩।৯.২---৬)শান্কর ভাষ্য )। 
চতুবর্ণের আশ্রমধর্ম্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে, ও সকল প্রাকৃতিক শক্তি 
স্থসবন্ধিত ( দেবগণের পুষ্টি ) এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ লাভ হয়। 
১৬ শ্লোকের টীকায় এই তত্ব বিশদ ভাবে বুঝিব। ১২। 

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তঃ_যজ্ঞাবশেষ দ্রব্যাদির দ্বারা অর্থাৎ অগ্রে দেবতা 
পিতৃ মঙ্ুষ্যাদি সকলের সেবা করিয়া! (পরের কাজ করিয়1) যাহা 


চৌর্ধ্যাপরাধী নাহি দিয়! তা*দিকে তাদের দত্ত ধন 
আপনি যে খার, সে’ত তন্কর যেমন । ১২। 

যজ্ঞে পাপ অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ কর্ম করি সমাপন 

অবশেষ বাহ! রয়, ওহে প্রজাগণ, 


অধ্যায়) কর্ণচক্র--যজ্ঞচক্র বা সংসার চক্র ( ১৪--১৬)। ১০৯ 


অল্নাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি প্ম্যাদ্‌ অম্নসম্তবঃ। 
যন্ঞাদ্‌ ভবতি পর্ন্যে! যজ্ঞঃ কর্্মসমুস্তবঃ ॥১৪॥৷ 


, অবশিষ্ট থাকে, তদ্বার1 যে সাধুগণ দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন (৪1৩১ দেখ) । 
তাহার! সর্ককিছিষৈঃ--সর্ব্ব পাপ হইতে । মুচান্তে। যে তু আত্ম- 
কারণাৎ পচস্তি--আপনার জন্ত পাক করে অথাৎ আত্মন্থখের 'জন্ত 
সংসারে কশ্ব করে। তে পাপাঃ--সে পাপিগণ। অঘং ভুঞ্জতে- 
পাপ অন্ন ভোজন করে । ১৩! 

জগৎ-চক্র-প্রবর্তনের জন্তও কর্ম করা অবশ্ত কর্তব্য। ১৪--১৬- 
শ্লোকে সেই জগং-চক্র কি, তাহ! বলিতেছেন। অল্লাৎ ভূতানি ভবস্তি, 
পর্জন্তাৎ অন্নসস্তবঃ | অন্ন হইতে জীবের ও মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে 
অল্নের অর্থাৎ আহার্যয দ্রবোর উৎপত্তি । পর্জন্ত-_মেখ। যজ্ঞাৎ পর্জান্তঃ 
ভবতি, যজ্ঞ: কর্খসমুক্তবঃ_ যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ণ হই 
যন্ত হয়। ১৪। 


দেহ-যাত্রা সমাধান করিয়া তাহায় 

সাধুগণ সব্বপাপে মুক্ত তয়ে যায়। 
অধাঞ্জক আপনার তরে কিন্তু পাক করে যার! 
পাপভোজী, পাপ অন্ন ভুঞ্জে, হয় মহাপাপী তা’রা। 

অগ্রে অপরের সেবা কারয়! যে জন 

পরে নিজ কর্ম করে, সাধু সেই জন। ১৩.। 


নিরধি সংসার-চক্র অঙ্ছুন | আবার 
কর্মচক্র বা অনুচিত হয় তব কম্ম-পরিহার। 
সংসারচক্র অন্ন হ'তে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে, অর, 
(১৪2১৬) :.যজ্ে বৃষ্টি, যজ্ঞ পুনঃ কৰ্ম্মে সমুখগন্থ 1 ১৪। 


553 কর্চক্রত্যাগী ব্যক্তিগণ পাপাত্মা । [ তৃতীক্গ 


কৰ্ম্ম ব্রহ্মোন্তবং বিদ্ধি ত্ৰশ্মাক্ষরসমুস্তবম্‌। 

তন্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিতিতম্‌ ॥১৫॥ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥ 


কন্ম ব্রঙ্গোক্তবং বিদ্ধি-_ব্র্গ অর্থাৎ বেদ হইতে কৰ্ম্ম উৎপন্ন জানিও; 
কর্মের বিষয় বেদে বিধিবদ্ধ আছে। ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্তবং--বেদ পরম 
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন । তন্মাৎ সর্বগতৎ ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যৎ প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
অতএব বেদ সর্বগত অর্থাৎ সর্বার্ঘ-প্রকাশক হইলেও তাহার তাৎপর্য 
সদ! যজ্ঞে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত কর্মে প্রতিষিত। জ্ঞানযুক্ত কর্মের বিধান 
দেওয়াই বৈদিক যজ্ঞ বিধির তাৎপর্য | ১৫। 

অতএব যজ্ঞানুষ্ঠটান করিয়া, এবম্‌_এই ভাবে। প্রবপ্তিতৎ চক্রং-_ 
কর্মচক্র বা জগৎচত্র । ইহলোকে যঃ ন অস্বর্তয়তি-_-যে ব্যক্তি অন্ুবর্তন 
করে না। সঃ আধায়ঃ--সেই ব্যক্তি, জ্ঞানী হউক কিন্বা অজ্ঞানী হউক 
তাহার জীবন পাপশ্বরূপ। সে ইন্জ্রিয়ারামঃ--ইন্দ্রির সুখেই তাহার 
আরাম, সে মোক্ষার্থী নহে। সঃ মোঘং জীবতি-_তাহার বাচিয়া 
থাক বৃথা। এই জগৎচক্র কেবল মনুষ্যলোক লইয়া নহে, পরস্ত 
মনুষ্যলোক ও দেবলোক উভয়ই ইহার অস্তর্গাত। 

বজ্ঞতত্ব। ৯-__১৬ শ্লোকে ভগবান্‌ যজ্ঞের উপযোগিতা উল্লেখপুর্্বক 


বেদ হতে প্রবর্তিত কন্ম সমুদয় 

বেদের প্রকাশ পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয়; 

সে হেতু যদিও বেদ প্রকাশে সকল, 
প্রতিষ্ঠিত মৰ্ম্ম তার যন্তেই কেবল; 
বেদের তাৎপর্য সেই যজ্ঞের বিধান, 
বা’হতে জগৎ লভে পরম কল্যাণ। ১৫। 


অধ্যায় ] বজতত্ব। ১২২ 


বজ্ঞান্ুঠানের উপদেশ দিয়াছেন । যজ্ঞের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক 
কথা ৯ ন্নোকের টীকার বুঝিয়াছি। যজ্ঞ যে আমাদের সর্বতোভাবে 
পরম উপকারী এখানেও তাহ! পুনর্ববার বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

শাস্ত্রের উপদেশ, যজ্ঞে যে ঘ্বৃত প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহ! এক অপুবধ 
শক্তিযুক্ত হইয়া ধূম ও বাম্পাকারে হুর্য্যরশ্মিপথে উর্ধে উত্থিত ও জলীয় 
বান্পের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (গিরি, 
মধু)। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বিবেচনা করেন, জলীয় বাম্পকে মেখরূপে, 


এই যে, সংসারচক্র, শুন ধনঞ্জয়! 
ব্ৰহ্ম হ'তে বেদ, কম্ম বেদ হ'তে হয়; 
কপ্মচ বা কন্মে যজ্ঞ, যন্তে বৃষ্টি, বুষ্টি ₹’তে অর, 
সংসার অল্প হ'তে সব্ব ভূত হয় সমুৎপন্প। 
গতিমান্‌ মহাযন্ত্র সম এ সংসার; 
ব্ৰহ্মাদি যা” কিছু বস্তু, সবহ অঙ্গ তা’র। 
প্রত্যেক অঙ্গের আছে ক্রিয়! স্বতস্তুর, 
নিজ শক্ত মত সবে সদা কর্ম্মপর। 
প্রতি জীব, প্রতি অণু, পরমাণু আর 
সাহায্য করিছে সদা ক্রয়ায় তাছার। 
নিঞ্জ নিজ কণ্ম যদি নাহি করে সবে, 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত তায় এ যন্ত্রের তবে। 
এ সংসার মাঝে করি শরীর ধারণ, 
এ চক্রের অন্ুবন্তা না হয়ে যে জন, 
জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযন্ত করে পরিছার 
পাপের স্বরূপ হায়! জীবন তাহার। 
ইন্্রিয়ের সুখ তা'র জীবনের সার, 
সংসারে বাচিয়া থাকা বিফল তাহার ।১৬ 


১১২ যজ্ঞতত্ব | [তৃতীয় 


বৃষ্টিরপে পরিণত করিবার পক্ষে তড়িতের ক্রিয়াবিশেষই প্রধান সহায় । 
বিচ্যৎস্ফুরণ ব্যতীত মেঘ ও বৃষ্টি প্রারশঃ দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব 
যেকোন উপায়ে উর্ধস্থ বান্পে তড়িতের সংযোগবিয়োগন্ধার! অতিবৃষ্টির 
ও অনাবুষ্টির প্রতীকার হইতে পারে। প্রাচীন খাধিগণ এ স্থলে 
যজ্ঞানুষ্টানের ব্যবস্থা! দিয়াছেন। বৃহৎ যজ্ঞাপ্লিকৃণ্ডে বহু পরিমাণে বে 
স্বতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহ! বাষ্পাকারে উর্ধে উত্থিত হইবার সময়, হয়ত 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সেই ত্বতবাশ্পকণ! সমূহ কেন্দ্রক্বরূপ 
(2901595 ) হইয়! জলীয় বাম্পকে মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত করিবার 
পক্ষে সহায় হয়। 

আবার বৈস্তশান্ব হইতে জানি যে অশ্বখ বজ্ঞডুমুরাদি যে সকল 
কাঠ্ে যজ্ঞাগ্ি প্রজলিত হয়, সে সমস্তই উৎকৃষ্ট সংপোধক ও বিষনাশক। 
আর জীবদেহের গঠন ও পোষণ পক্ষে গব্য দ্বত উৎকৃষ্ট পদার্থ । যজ্ঞ- 
ক্রিয়ার ছার! ওঁ সকল পদার্থের সার অংশ বায়ুর সহিত সম্মিলিত ও 
অপূর্ব শক্তিতে ( হোমিওপ্যাথিক ওষধ শক্তির নিয়মে ) সর্ব দিকে 
প্রসারিত হইয়া, দুষিত ভূমি জল বায়ুকে বিশোধিত করে এবং বৃষ্টির 
সহিত পুনর্ধধার ভূমিতে পতিত হইয়া তাহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। 
দ্বতাদির অনু-সমূহ-সংঘোগে উর্বর! সেই ভূমিতে যে শশ্তাদি জন্মে, তাহাতে 
জীবদেহ-গঠন-পোষণের উপযোগী পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে; 
সুতরাং সে সকল বস্ত জীবের স্বাস্থ্য ও আদু্বদ্ধিকর হয়। 

' অতএব ধজ্ঞ যে আমাদের “ইষ্টকামধুক্‌* (৩।১* ) অভীষ্ট ফলপ্রদ, 
তাহ! বেশ বুঝিতে পারি। যজ্জদ্বারা আমর! পৃথিবা জল, বায়, আদিত্য, 
বিদ্যুৎ (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবতাগণের কর্ম্মশক্তির সহায় হই (দেবান্‌ 
ভাবয়তানেন ) এবং তদ্বারাই আবার আমাদিগের ম্থখ, স্বাস্থ্য ও 
আয়ুব দ্ধি হয় (তে দেবাঃ ভাবয়ন্ত ব$')। সে যন্তের যুগ আর নাই। 
সে দৈবধজ্ঞ নাই। সেই সজল! সুফল! ভারতভুফিতে আর এখন সজল 


কধ্যার ] কর্মাকন্ঠে জ্ঞানীর স্বার্থ নাই (১৭---১৮)। ১১৩ 


যন্বাত্মরতিরেব স্তাৎ আত্মতৃগুশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সন্তষন্তদ্থী কা্যং ন বিষ্ততে ॥১৭| 


নাই, বৃক্ষে সুফল লাই, ফলে স্বর নাই, রসের পোষনী শক্তি নাই। 
দেশ স্থাস্থ)হীন, সংক্রামক ব্যাধির ও অন্থখের আবাসভূমি । এই জন্তুই 
বোধ হয় ভতগবান্‌ বশিয়াছেন, “যে হাছাদের দত্ত ধন তাহাদিগকে না 
দিয়া আপনি খায় সে চোর, সে পাপী ও পাপভোজী”। হায়! যন্মত্যাগী 
আমরা এখন এই পাপী ও পাপভোজিগণের সম্প্রদায়ভূক্ত। আর 
আমাদের সেই থবযন্ত নাই; জ্ঞানগৌরবমণ্ডিত নেই খ'বসমাজও আর 
নাই। সেই পিতৃষজ্ত নাই ; আর প্তিকুলের মুখোজ্জল-কাএক ব্রক্ষচারি- 
ব্রতধারী সেই ছাত্রসমাজও নাই । সেই ভূতযন্ত নাই; আররাজ ও 
রাজতুল্য ধনকুবেরগণের সেই “বিরাট” গো-গৃহও নাই, অমুতবধিণী 
পরন্সিনী ধেনুকুলও নাই এবং আয়ুঃ সত্ব-বলারোগ্য-গ্লীতি-ম্থখ-বিবর্ধন 
(১৭৮) ছুগ্চ'দধি-ঘৃত ভোজনও নাহ । দৈব্যজ্ঞ এখন লোকদেখান 
প্রতিমাপুল্জায়, থষিযন্ঞ অর্থকরী বিদ্যায়, পিতৃযন্ত (নয়মবন্ধ শ্রাদ্ধতর্পণে, 
নৃ-যজ্ঞ দশের নিকট মানসম্ত্রম-অর্জনে, এবং ধনকুবেরগণের ভূতযন্ত সখের 
তুরঙ্গ-পালনে, পর্যযবসিত হইয়াছে । আমাদগের মনে হয় আমাদের 
গ্রামে গ্রামে, গুভে গৃঙে, সেই প্রাচীন যক্সের গ্রপা পুনঃ গ্রবতিত হইলে 
দেশের জল, বায়ু ও ভূমির অবস্থার উৎকন, শ্বান্টোর উৎঞ্র্ এবং 
ইহপারত্রিক সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। ১৬। 

যঃ তু মানবঃ-_কিন্তু যেমানব। আত্মরতিঃ এব আত্মতৃধ্ঃ চ আত্মনি 
এব সহঃ হাৎ আয্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই 


অতএব ভাবি দেখ, কৌরব-কুমার ! 
জ্ঞানীর পুথিবীতে কম্্ কর। উচিত সবার । 
নিজের জন্তু কিনছে, জদয়ে ধার, তয় জানোদয়, 
কোন কর্ণ আত্মাতেই প্রীতি ধার, বিষয়ে:ত নয়, 
পাকে ন। আত্মাতেই তৃপ্ত, নহে অন্নাদির রসে, 
আত্মাতেই তুষ্ট, নহে কাম তোগবশে, 
সংসারে তাহার কাধ্য নাই, ধনঞ্জয় | 
কোন কর্ধে কোন স্বার্থ তাহার না রয়। ১৭। 


৮ 


১১৪ তুমি সেই জ্ঞানীর,মত নিঃস্বার্থবুদ্ধিতে কর্ম্ম কর । [তৃতীগ্ন 


নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। . 
ন চাস্য সর্ববভৃতেষু কশ্চিদ্‌ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮ 


তন্মাদ্‌ অসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।- 
'অসক্তো হাচরন্‌ কর্ম্ম পরম্‌ আপ্লোতি পুরুষঃ ॥১৯॥ 
সন্ত; যিনি নিজের জন্ত সংসারের কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নহেন । 
তন্ত কাধ্যৎ ন বিদ্কতে-_তঠাহার ( আপনার স্বাথের জন্ত ) কোন কার্য 
থাকে না। ১৭1 i 
তশ্ত--সেইজ্ঞানীর। ইহলোকে কৃতেন--কার্য্য করায়। অর্থঃ ন 
এব--প্রয়োজন খ! স্বার্থ নাই । অকৃতেন চ--ন! করাতেও কোন 
স্বার্থ নাই । কম্য করায় অথবা না করায় তাহার লাভালাভ নাই । 
অস্ত সর্বভূতেযু কশ্চিৎ অর্থবাপাশ্রয়ঃ চ ন অনস্ডি--সর্থ প্রয়োজন ; 
তন্নিমিত্ত ব্যপাশ্রয়, অবলম্বন ব! আশ্রয়ের বস্তু নাই ; সংসারে এমন কিছুই 
নাই, স্বার্থ-সিদ্ধির দন্ত যাহা তিনি অবলম্বন করেন। তিনি স্বার্থাস্বার্থের 
অতীত। ১৮। 
তন্মাৎ--সেই জ্ঞানী পুরুষ, যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, 
কর্ম্ম করাতে কিম্বা না করাতে যাহার কোন স্বার্থ নাই, তীহার পক্ষেও 


রর্ণ্মাকর্ণ্বে কম্ম-অন্ুষ্ঠানে কিন্ব! কর্ম পয়িহারে 
তার স্বার্থ স্থার্থান্বার্থ কিছু তার নাই এ সংসারে। 
নাই সর্বভূতে কোন কিছু এমন না রয়, 
স্বার্থভেতু যাহ! তিনি করেন আশ্রয় । ১৮। 
যদিও ক্ম্মেতে তা”র নাই প্রয়োজন, 
জ্ঞানীর মত কিন্তু জগচ্চক্রবিধি করিয়া স্মরণ, 
অনাসক্তভাবে কর্ম করা তা'রও যদি সমুচিত ধর্ম, 
কর্মাকর অতএব তুমি কর তোমার যা”কশ্ম। 
কর সদা অনাসক্ত কলকামনায়,-.. 
অনাসক্ত কর্মে জীব মোক্ষপদ পাঁয়। ১৯! 


অধ্যায়) . তদ্বারাই মুক্তি লাভত করিবে। ১৯৫ 


€ ১৬ ল্লোকোক ) অগচ্চক্র গুন্টর্ভনের জন্য, কর্ণ কয়া যখন আবন্তক, 
তখন তুমিও জগচ্চক্র প্রবর্তনের জন্তা। সততম্‌ অসক্তঃ--সগা! অনাসক্ত 
থ্রাকিয়া। কার্ধ্যং কর্ম্ম সমাচর-_-তোমার অনুষ্ঠেয় কর্শ্য যে কর্শ্মে তোমার 
অধিকার আচে, যাহা তোমার কর্তব্য (000) তাহার আচরণ কর। কারণ 
(ছি), পুরুষঃ অসক্ত:-_নাসক্ত তাবে। কর্ম আচরন, পরম্‌ আপ্রোতি 
--পরম পদ প্রাপ্ত হয়। 

১৭--১৯ এই তিনটা শ্লোক লইয়া হেতু এবং অনুমানযুক্ত একটা বাকা 
এবং ১৯ শ্লোক তাহার পূর্ববস্তী বাকা । জ্ঞানী চটক অজ্ঞানী হউক, 
জগচ্চক্র প্রবর্তনের জন্য সকলেরই কম্ম করা উচিত; কিন্তু মিনি জ্ঞানী, 
তাচার নিজের জন্য কোন কম্ম নাই, কর্দ্ম করাতে অথবা ন! করাতে 
তাহার কোন স্বার্থ নাই। অতএব তুমিও সেই জ্জানিগণের মত স্বার্থ 
চিন্তা =! করিয়া, লাভালাভের ভাবনা না ভাবিয়া, অনাসক্তভাবে তোমার 
কর্তবা পালন করিয়া যাও? তদ্দারাই মোক্ষ লাভ করিবে। 

ইহাই এখানে সরল ও স্বাভাবিক অর্থ। কিস্তু সন্গযাসবাদী 
আচোর্য্যগণ এ কণা স্বীকার করেন না! কন্মযোগ হইতে যে মোক্ষ লাভ 
হয়, এ কণা ঠাচারা গ্রাহ্য করেন না। শঅপক্ষোহ্াচরন্‌ কর্ম্ম পরমাপ্রোতি 
পুরুষঃ*__'ছগবানের এমন স্পষ্ট উপদেশ-সবে ও নকে। 


তীহার' ১৭ শ্রোকের “চন্য কার্ধাং ন বিষ্ততে” এই বাক্যকে গীতার 
সিদ্ধান্ত বাক্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া বলেন, যে এবস্তূত ( ১৭-১৮ 
প্লেকোক ) জ্ঞানিগণই কেবল কৰ্ম্মত্যাগ করিনা! সন্ন্যাস গ্রচণের উপযুক্ত, 
অন্তে নছে। তোমার সেই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ তয় নাই, অতএব তুমি 
কর্ম কর (শং, শ্রী) । 

এখানে বক্তব্য এই যে “তন্তু কার্ধ্যং ন বিদ্ততে,” ইহ! বিধিবাক্য 
নহে; “ন বিদ্ভতে* লটের পদে “করিবে না” (298301706৫০. এরূপ বিধি 
বুঝায় না। জ্ঞানলাতের পরেও জ্ঞানী কর্ম করিবেন, কি না করিবেন, সে 


২১৬ কৰ্ম্মযোগ সন্বক্ষে--জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণের মত, [তৃতীয় 


বিষয়ে যাচা' বিধি, তাহা ভগবান্ঠেএখানে বলেন নাই? পরবর্তী 
২৫ ও ২৬ গ্লোকে বলিয়াছেন। “যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ 
যুক্ত? সমাচরন্‌।* পকুর্ধযাৎ বিদ্বাংস্তখাসক্ত শ্চিকীধুঃ লোকসংগ্রহম্*। 
এখানে, “যোজয়েৎ* এবং “কুর্য্যাৎ* এই ছুইটী সেই বিধিবাক্য। 
বিদ্বানের নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও লোকসংগ্রহের বা জগচ্চক্র- 
গ্রবর্তনের ( ৩।১৬ ) জন্ত তিনি স্বয়ং অবশ্যাই কর্ম করিবেন (must 0০); 
ইহাই ভগবানের সুনিশ্চিত উপদেশ। 

পুনশ্চ ভগবান্‌ যদি সত্য সত্যই অর্জুনকে অজ্ঞানী জানিয় এরূপ 
বলিয়! থাকেন, তবে স্পষ্ট কথায়,-_-“ছে অর্জুন ! সম্যক জ্ঞান ন! হইলে 
সঙ্গ্যাসে অধিকার হয় না, তোমার সে জ্ঞান নাই, তুমি এখন জ্ঞানলাতের 
জন্তু কর্ণ কর।” এমন ভাবে না বলিয়া, তিনি কহিলেন “অকর্ধ অপেক্ষা 
কর্মই ভাল” (৩৮ ); “মুক্ত এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না'করে 
সে গণ্ডমূর্খ, নির্বোধ ও নষ্ট (৩.৩২)7 “দাংখাযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ 
বিশিষ্ট" (৫.২); প্জ্ঞানে সৰ্ব্ব সংশয় ছেদনপূর্ববক যুদ্ধার্থ উত্থিত হও” 
(818২) ইত্যাদি । জ্ঞানলাভের পর কর্মত্যাগ করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত 
হয়, তবে পূর্বোক্ত ভগবহুক্তি-সন্বদ্ধে বলিতে হয়, যে ভগবান্‌ আপনার 
অত্যন্ত প্রিয় ভক্তের মনে “ধোক।” দিয়া মিথ) কথা কহিলেন । ধাহারা 
ভগবানের উপরে এরূপ অসত্যের আরোপ করিয়া স্বপক্ষ-সমর্থনের চেষ্ট! 
করেন, তাহাদের সহিত কোন বিচার নাই (তিলক )। 

শীত! সয্্যাসের নিন্দ! করেন না, প্রত্যুত প্রশংসাই করেন; কিন্তু সে 
সন্ন্যাস গৃহত্যাগ নয়, পরিচ্ছদত্যাগ নয়, লৌকিক-কর্ম্ম-বিদ্বেষ নয়, অথবা 
স্্ী-পুত্র-কন্ত-ত্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন-গ্বদেশ-ত্যাগ নয়। সে সন্ন্যাস ও 
কর্মযোগ বস্তুতঃ এক (৬২)। মে জর্যাসের ভিত্তি জ্ঞান। জ্ঞানে 
‘জগতের গুঢ়তব হৃদয়ঙ্গম হইলে, জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে, অস্তরে 
সন্যাসী থাকিয়া জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত,-নীতিযুক্ত কর্্মাচরণ দ্বারা জগৎ পালন 


অধ্যায় ] এবং ভগবানের স্পষ্ট উপদেশ । ১১৭" 


করিবেন। তদ্বার! জগতের লোকক তাগ ও আধ্যাত্মিক ভাগ__ফোঁন 
ভাগেরই বিচ্ছেদ বা উপেক্ষা হইবে না; ছুই দিকেরই কাৰ্য্য পুসম্পর় 
হইবে। ৩২৫-_২৬, ৫২--১২ প্রভৃতি প্লোকে এ কথা অতি ম্পষ্ট। 

সে সক্পাস আর নাই ; কিন্ত তাহার গন্ধট! এখনও ভারতের হাওয়ায় 
সর্বত্র মিশিঃ! আছে। লৌকিক বিষয় সব পাপ, তাহা ছাড়িয়া সঙ্গযাস 
অবলম্বনই শেয়ঃ; সন্নাস পরম পবিত্র, সর্বতোভাবে আছ্রণীয়_-সন্যাসের 
এই অবিরাম সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেকের কাণে বাঞ্জিতেছে; প্রতি মুহূর্তে, 
প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে সারাজীবনকালব্যাপী সেই ধ্বনি গুনিয়। গুনিয়। 
আমরা সর্্যাসের পক্ষপাতী ভুইয়া পড়িয়াছি। বিদ্ধালয়ে শিশুপাঠ্য 
গ্রন্থ হইতে আরস্ত করিয়া ধর্ম্মশাস্্র ও উচ্চাঙ্গের দর্শনশান্ব পর্য্যন্ত, 
সর্বত্রই সেই লক্গ্যাসের বাতাস। যাত্রার অভিনয়ে, কথকের কথকতা, 
ভগবানের গুণানুকীর্্তনে, ভিথারীর ভিক্ষার, রাখালের গানে, সর্বত্র 
সেই সুর । 

যে বিষয় পুনঃ পুনঃ আমাদের জানের পণে আসে, সে বিষয়ের একট! 
দৃষংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপযুক সময়ে তাত! ক্রিয়া করে। সেই 
সংস্কারে? ব.শই আমরা গীতার আসল সন্সযাসের অভাবে, ঘোর আধ্যাত্মিক 
স্বার্থপর ইদানীস্কন সকল সন্গযাসেরই আদর করি। 

কিন্ক এ$প বৈয়াগোর কপার পরিবর্তে আমাদের আচার্ধযগণ যদি 
আমাদিগকে গীতার মহান উদার সঙ্গীত গুনাইতেন, যদি আমরা 
আজীবন গুনিয়া আদিতাম যে, কর্তব্যনিষ্ঠাকে হাদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
হানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, কাম-ক্রোধ স্বার্থবশে বিচলিত না হইয়া, 
অকপট নিঃস্বার্থ হৃদয়ে, সংযত শান্ত চিত্তে, শ্বধন্থান্ছসারে প্রাপ্ত কশ্খের 
অনুষ্ঠানই ঈশ্বরের অর্চনা, তথ্বারাই লিদ্ধি লাভ হয় ( ১৮,৪৬ ) ; যদি 
শুনিয়া! আাসিতাম, পরের জন্ত, দেশের জন্য, ধর্শোর জন, লোকসংগ্রহের 
লন্ত, জগতের জন্তু, আপনার সাধ্যাহুরূপ কায়িক, 'বাচনিক ব মানসিক" 


১১৮. কর্মযোগের অভাবে জাতীয় জীবনের অবনতি । [তৃতীয় 


অত্যন্প নিঃস্বার্থ কর্ম্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে (২৪০); আর তাহাই 
ঈশ্বরের অর্চনা, তন্বারাই সিদ্ধ লাভ [= ইহপরলোকে কল্যাণ সাধিত 
হয়_ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়; তবে নিশ্চয়ই আমাদের “কর্ম্ম 
থসিয়!’”’ যাইত না। তবে নিশ্চয়ই অতুল প্রশ্বর্য্যের অধিকারী ভারত আজ 
একমুষ্টি অয্নের কাঙ্গাল হইত না, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত 
না, বিলাতী গাঢ় ছগ্ধে সন্তান পাশন করিত না, এবং সর্বাপেক্ষা লজ্জার 
কথা, বিলাতী বেদব্যাখ্য! শুনিয়া জ্ঞানপিপান! মিটাইত ন1। 


যদ আমর! ভগবপদি& কর্ম্মযোগবুদ্ধি জদয়ে লইয়া, কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হই, যদি নীতিযুক্ত শক্তি লইয়া কার্ষো অগ্রসর তই, তবেধে 
কর্খেই প্রবৃত্ত হই না, শ্রম, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজবিধান, ইত্যাদি 
যে কোন কার্ষোই ব্যাপৃত হুই না, তদ্বারাই “পরী, বিজয়, অভাদয় ও ক্রুব। 
নীতি” প্রাপ্তি অবশ্তম্ভাবী ( ১৮৭৮ )। 

কর্মের ছোট বড় নাই। মুটের মুটেগিরি হইতে ব্রাহ্মণের বিষ্ণুসেব। 
ও যোগীর যোগসাধনা, সবই সেই ভগবানের কর্ম। শুদ্ধ সাত্বিক চিত্তে, 
অকপট সবল প্রাণে, করিলে সেই সমস্ত তাহারই অর্চনা; সকলেই ফুল 
সমান; ১৮ অঃ: ৪৫--৪৯ শ্লোক দেখ। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যে মদ্রপদিঃ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান ন! করে, 
সে সর্বগ্ানবিমৃঢ় মূর্খ; সে নষ্ট হইয়া গিয়াছে জানিও” (৩।৩২ )। আমর? 
ভগবানের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি, ফলে বাস্তবিকই উৎসন্নে গিয়াছি। 


আর একট! কথা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে বলা আবশ্তাক মনে 
করি। পরমহংস দেব বলিতেন, হাড়ি পোড়ান হলে আর নোয় ন1; 
তেমনি পাকা! হাড়ে উপদেশে ফল হয় না। অতএব বুদ্ধ-বুদ্ধাগণকে না 
হউক, কিন্ত কোমলমতি ঝালফবালিকাগণকে গীতার কর্মযোগটা বেশ 
বুঝাই্য়! দিলে, আশা হয় কালে নিশ্চয়ই সুফল কলিবে। শিক্ষাবিভাগের 
বর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে এক্টু বিবেচনা“ফরিবেন কি? ১৯। 


অধ্যায় ' কর্ণে সিদ্ধি--জনকাদির দৃষ্টান্ত । ১১৯ 


কর্ম্মণৈব হি সংসিন্ধিক্তমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ। 
লোৰসংগ্রহম্‌ এবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তৃম্‌ অর্থসি ॥২০৷৷ ' 


অনস্তর দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইতেছেন । দেখ, জনকাদয়ঃ কর্ম্মপা এব 
কর্মের দ্বারাই । সংপিদ্ধিম্‌ আস্থিতাঃ--সম্যক্‌ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
সিদ্ধি--সফলতা, পুরুষার্থ, এখ্বধ্য, বিজয়, জ্ঞান এবং মোক্ষ । তাহার! এই 
সমুদায়ই লাভ করিয়! রাজধি হইয়াছিলেন; রাঞ্জরূপে প্রল্জাপালন এবং 
ধাষরপে বৰহ্মদর্শন, করিয়াছিলেন। 

পুনশ্চ । জ্ঞানীর যখন কর্ম্মাকর্ম্মে কোন স্বার্থ, কোন অর্থব্যপাশ্রশ্ন 
নাই, তখন কৰ্ম্ম তাহার কর্তৃহ্যরূপে আসিবে কোথা হইতে? উত্তরে 
বলিতেছেন, লোকসংগ্রহম এব অপি সংপশ্ন-_লোক সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি 
করিয়াও। কর্তুম অসি--তোমার কর্ম করা উচিত (৩।২৫)। 
আপনার কর্ম্ম অপেক্ষা লোকসংগ্রন্ার্থ কম্মে জ্ঞানীর অধিক মহত্ব; 
“এবাপি* শব্দের ইহাই তাৎপর্য (তিলক )। 

লোকসংগ্রহ_দৃষ্টান্ত দেখাইয়৷ লোককে ধর্মার্থ কন্মে প্রবর্তিত কর!। 
জ্ঞানিগণের কর্ণ দেখিয়া অন্ত সাধারণে কর্ণ করে। অতএব স্বয়ং 
সাধারণের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের একজন হইয়া, যুক্ত চিত্তে কর্ম্মাচরণ- 
পূর্বক, তাহাদিগকে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে পরিচালিত করার নাম 
লোকসংগ্রহ। 

লোকসংগ্রহ পদে, লোক শবে, কেবল যে মন্রযালোক বুঝাইতেছে, 
এমন নছে। ভূপোক পিতৃলোক দে'লোক সত্যলোকাদি সমন্বিত সথগ্র 


জ্ঞানীর দেখ হে, জনক আদি রাখ ধারা 
লোকস্কিতির কর্ম্েই সফলকাম হইলেন তার! । 
জন্তকর্থে লোকস্থিতি প্রতিও হে, দৃষ্টিপাত করি 
দৃষ্টান্ত কর্্মই কর্তব্য তব, কৌরব-ফেশরি । ২০। 


১২০ শ্রেষঠব্যক্তি সাধারণের পথ প্রদর্শক । [তৃতীয় 


যদ্যদ্‌ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্‌ এচতরো জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তুদ্‌ অনুবর্ততে ॥২১॥ 


জগতের ধারণ, পোষণ, পরিপালন,__-এই ব্যাপক অর্থ ও লোকশবে 
রহিয়াছে; কেবল মনুধ্যলোকের নয়, সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃ সম্পাদন তদ্বার! 
বুঝাইতেছে। জ্ঞানিগণই এই তত্ব বুঝিতে পারেন; স্বতরাং লোক- 
সংগ্রন্থার্থ কর্ম তাঁহাদের “বেগারের কর্ম” নহে; ইহ! তাহাদের অত্যন্ত 
মহত্বপূর্ণ সর্বোত্তম কর্তব্য। জ্ঞানী যখন, “সর্বভূতম্থম্‌ আত্মানং সর্বব- 
ভূতানি চাত্মনি* ( ৬।২৯ ), আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভৃত আত্মাতে 
অবস্থিত দেখিয়া থাকেন, তখন তিনি আর নিন্দা হইয়! থাকিতে পারেন 
না; তাহার কর্ম কখনই শেষ হয় না (তিলক )। 

বদি কেহ বলেন যে, যিনি হুষ্টি করিয়াছেন, তিনি পালন করিবেন, 
অন্তের এত ভাবনা কেন? কিন্ত জ্ঞানী একথা বলিতে পারেন না। 
“আমি” “তুমি* ও প্ঈশ্বর"« এ ভেদ জ্ঞান যাহার আছে তিনি জ্ঞানী 
সহেন। নর্বভূতে এক অব্যয় ভাব (১৮।২০) এক অদ্বৈত বন্ধ দর্শন 
যদি যথার্থ সাত্বিক জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানী যে ঈশ্বরেরই স্তায় জগতে 
পালন-পোষণে, সর্বভূত-ছিতে কর্ম্ম করিবেন, ( ৪।১৪-১৫ ) ইহা! স্থির । 
'. বর্তমানকালে ভারতের জ্ঞানিগণ বোধ হয় ভগবানের এই উপদেশটা 
বিশ্বত হইয়াছেন, তজ্জন্তই বুঝি এখন আমাদের এই হর্দশা। ২৪। 

শ্রেষ্ঠঃ ( লোকঃ ) যৎ যত আচরতি। ইতরঃ জনঃ-_সাধারণ লোকে । 
তৎ তৎ এব--সেই সেই কৰ্মই করে। স যৎ প্রমাণং কুরুতে-_তিনি, যে 


জ্ঞানী এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন 

সাধারণের তাহা দেখি কর্ম করে অন্ত সাধারণ। 

নেতা যেক্ষপ করেন তারা প্রামাণিক বলি, 
সেইরূপ করে পার্থ অপরে সকলি। 


বধ্যায় ] লোকস্থিতির জন্ত ভগবানের কর্শ্ম। ১২১ 


ন মে পার্থাস্তি কর্তৃক ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তম অবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২ ॥ 
যদি হাহং ন বর্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতক্দ্রিতঃ। 

মম বর্জানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥২৩৷৷ 


কর্ম্ম প্রাণাশিক বলিয়! গ্রহণ করেন। লোক: তৎ এব অনুবর্ততে-.. 
সাধারণ লোকে তাহারই অনুদরণ করে। ২১। 

হে পার্থ! ত্রিধু লোকেষু--ত্রিভুবনে । মে কিঞ্চন কর্তবাৎ নাস্তি । 
কারণ আমার কিছুই অনবাগ্তম্‌ অবাপণ্তবাং ন__অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই। 
তথাপি কর্মণি এব চ বর্ধে--আমি কর্ম্ম করিতেছি। ২২। 

যদি অহং ঠি অতন্দ্রিতঃ_-তন্দ্রাশৃন্ত, অনলদ হইয়!। জাতু--কদাচিৎ। 
কম্মশি ন বর্বের--কম্দমে প্রবৃত্ত না হই। তাহা হইলে মনুষ্যাঃ 
সর্বশঃ-_সর্ব প্রকারে। মম বজ্ম অনুবর্ধস্তে--আমার অনুস্থত পথের 
অনুগমন করিবে ২৩। 


স্বধশ্ম-পালন তুমি কর, নরবর | 
ভগঘান তা’ দেখি অপরে হবে স্বধন্মে তৎপর : ২১। 
আপনিই আমার কর্তব্য কিছু নাই এ সংসারে, 
দৃষ্টান্ত কারণ কিছুই নাই ব্রহ্মাপ্ত-মাঝারে, 
অপ্রাপ্ত ব৷ প্রাপ্য যাহ! অজ্ুন, আমার, 
তবু দেখ, আমি কৰ্ম্ম করি অনিবার। ২২। 
আলম্য ত্যজিয়া যদি আমি কদাচিৎ 
লোকস্থিতির নাহি করি নির দ্বর কর্শ্ম সমুচিত, 
নিমিত্ত সর্বশঃ আমার পথে করিয়! গষন 
তাহার কর্ম পার্থ ছে, ছাড়িবে কর্ণ্ম সর্ধ সাধারণ । ২৩ । 


১২২, জ্ঞানীর কর্শ্মত্যাগে দোষ । [ তৃতীয়. 


উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কু কর্ণ চেদ্‌ অহম্‌ । . 
সঙ্করহ্য চ কর্তা স্যাম্‌ উপ্হন্যাম্‌ ইমাঃ প্রজ্গাঃ ॥২৪৷ 


দেখ, চেৎ--যদি। অহং কৰ্ম্ম ন কুর্ধ্যাম--আমি কৰ্ম্ম না করি। 
তবে ইমে লোকাঃ উংসীদেযুঃ-_-কম্মলোপবশতঃ এই প্রঞ্জাগণকে আমি 
উৎসন্লে দিব। আর সঙ্করস্ত চ কর্তা হ্যাম--কম্্লোপবশতঃ ধর্ম্মসস্কর 
হইবে; ম্থতরাৎ আমিই সেই ধর্ম্মসঙ্করের কারণ হইব। অতএব 
উপহন্তাম্‌ ইমাঃ প্রজা:ঃ_-আমিই এই প্রঞ্জাগণের মালিন্ট বা বিনাশের 
হেতু হইব । 

সঙ্ধর --পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের একত্র সংমিশ্রণের নাম 
সঞঙ্চর। এথানে সঙ্চর শব্দে ধর্ম্মসঙ্গর বুঝাইতেছে (মধু )। ভগবদ্ক্তির 


তাই যদি আমি কর্ম ন! কার সাধন 
আমিই উৎসন্ন দিব এই প্রজাগণ। 
অপরে ছাড়িতে কর্ম দেখিয়া আমারে, 
আম! হ’তে তবে ধৰ্ম্মসঙ্কর সংসারে) 
তাভার যজ্ঞ দান তপস্তাদি লোকধশুনাশ, 
কণ্মত্যাগে ব্যাধি কলহাদি ₹’তে প্রজার বিনাশ, 
দোষ ক'ষ বাণিজ্যাদ হানি, তায় অর্থক্ষতি, 
পরদারদোষে বর্ণসন্কর সম্ততি, 
হত্যা, চৌর্যয, দুর্ভিক্ষ, যৃদ্ধাদি অমঙ্গল 
আমার আলম্য হ'তে হবে এ সকল। 
সমাজ শৃঙ্খল! হবে আম! হ'তে নষ্ট, 
আম! হ'তে গ্রজাগণ মলিন বিনষ্ট । 
সে হেতু আমি হে, করি কর্ম নিরন্তর, 
আমার দৃষ্টান্তে ভূমি হও কর্ণ্ম-পর।২৪। 


জাধ্যায় ] র্সক্কর-স্বিবিধ বিশৃঙ্খল! । ১২৩৫ 


সক্তাঃ কর্ণ্মণ্যবিদ্বাংস্ত] যথা কুর্ববস্তি ভারত । 
কুৰ্য্যাদ্‌ বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীরযুলোকসংগ্রহম্‌ ॥২৫॥ 


"মৰ্ম্ম এই যে, তিনি কৰ্ম্মত্যাগ করিলে, তাহার দৃষ্টান্তে অন্তেও নিজ নিজ. 
কর্তব্য পালনে বিরত হইবে; তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খল! (disorder). 
যথা চৌর্যা, হত্যা, ছুপ্তিক্ষ, দান তপস্তাদ ধন্মের তিরোভাব, পরদারা- 
সক্তি ইত্যাদি বহুতর অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইঞার নাম ধর্ব-সক্কর। 

বর্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সব্ব সমাজে এই দোষ সম্পূর্ণরূপে 
স্পর্শ করিয়াছে। পরর্বতন মগাত্মগণ যে কনম্ম-জ্ঞান-ভ'ক্তময় ধশ্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহ! কালক্রমে কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । বর্তমান 
সময়ে সংসারের কর্ম্ক্ষেত্রে আমাদের আদশ কিছু নাই। সেই প্রাচীন 
রাঞ্ধি জনক বা আধুনিক রাজধি রাজ! রামানন্দ রায় * আর নাই। 
আমাদের বিশ্বাস, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কেহই বথার্থ ধাশ্মিক হইতে 
পারে না; কম্মে থাকিলে ধন্য হয় ন! ৷ সংসারাশ্রমত্যাগ ভিন্ন সাধনার 
পন্থাই নাই। অথচ সংসার ছাড়য়া থার্চতেও পারি না। এইরূপে উভয়, 
সষ্কটে পড়িয়। হাবুডুবু খাইতেডি । ১৪. 

অতএব ভ্ঞানিগণও লোকস্থিতির হন্ত, মন্ঞানীকে কর্ণের আশ 
দেখাইবার ভন, কম্ম করিবেন । অবিদ্বাংসঃ--অন্যানিগণ ৷ কঙ্মণি সক্তাঃ -- 


অতএব লোকস্থিতি মনে ইচ্ছা করি 
জ্ঞানীর প্রতি জ্ঞানীও করিবে কম্ম ভরঠ-কেশরণ | 
কর্শ্মের বিধি কিন্তু কামবশে করে যেমন অজ্ঞানী 

সতত নিষ্কাম তথা করিবেন জ্ঞানী ।২৫। 


রামানন্দ রায় জীচৈতন্ত দেবের সমসাময়িক । তিনি উড়িষ্যার রাজ| প্রতাপ রুত্রের 
রাজত্বের দক্ষিণাংশের শাসনকর্ষী ছিলেন। তিনি পরষ রাজনীতিক্ঞ ও সঙ্গীত-মাল্য- 
বেশ-তৃষা-রচনাদি কল! বিদ্যায় সুদক্ষ অথচ, উত্তম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক, জ্ঞানী, নি ্পৃহ 
নিষ্চাম ভক ছিলেন। এক দিকে যোগ এক দিকে ভোগ ঠাহ।তে বর্তমান ছিল।. 


$২৪ জ্ঞানীর প্রতি কৰ্ম্মযোগ আচরণের আদেশ (২৫--২৬)। [ তৃতীয় 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্‌ অজ্ঞানাংস্ম্মসঙ্গিনাম্‌.। 
যোজয়েৎ সর্ববকল্মাণি বিদ্বান যুস্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬। 


আসক্ত হইয়!। যথা কুর্বস্তিঁ-যেরূপ করে। বিদ্বান অসক্তঃ--আসক্ত 
না হইয়া। লোক-সংগ্রহম্‌ চিকীধুঃ-লোকস্থিতির ইচ্ছায়। তথা 
কুর্ধযাং--অবস্ত সেইরূপ করিবেন (10056 00 )$ ৩। ২০ টীকা দেখ। 

কার্য্যের ভিতর আসক্তি বা আগ্রহ যত কম থাকে, কার্য তত ভাল 
হয়। ভাববশে পরিচালিত হইলে, মন চঞ্চল হয়, মস্তিফের সায়ুমগ্ুলি 
উত্তেজিত হয় এবং শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়। যে শক্তিটুকু কাধ্যরূপে 
পরিণত হওয়! উচিত ছিল, তাহ! বৃথা ভাবুকতায় পর্যবসিত হুইয়া 
ক্ষয় হইয়া যায়। মন শান্ত থাকিলে আমাদের সমস্ত শক্তি কার্ধ্যে' 
পর্যযবসিত হয়। স্থিরচিত্ত ধীর ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করে। 
জগতের বড় বড় জ্ঞানী কাধ্যকুশল সমস্ত ব্যক্তিই ইহার প্রমাণ। কিছুতেই 
তাহাদের চিত্তের সমতা-__সামপ্রন্ত ভগ্ন হইত ন!। গীতার যে আদর্শ 
কর্ম, তাহাতে তীব্র কর্মশীলতা থাকিবে কিন্ধ কামনার অশান্তি বা 
চাঞ্চল্য থাকিবে না। জ্ঞানিগণ যদি কর্ম না করেন তবে সাধারণের 
পক্ষে কর্মের আদর্শ বানংকর্ম্বের পথপ্রদর্শক কেহ থাকে না; তাহাতে 
সংসারের অধোগতি ও বিনাশ নিশ্চিত। তাদ্বশ আদর্শ কর্মীর অভাবে 
ভারতের বর্তমান হূর্দশা, ইহার দৃষ্টাস্ত। ২৫। 

যদি তুমি মনে কর, যে অজ্ঞানীর উপকারার্থে লৌকিক কর্ম্ম কর! 
জ্ঞানীর আবশ্যক নহে, তাহাকে তত্বজ্ঞানে উপদেশ দিলেই কার্য; হইবে। 
তাহ! নছে। যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে সহস1জ্ঞানোদ্রেক করিতে যাও, 
তাহাতে তাহার জ্ঞান লাত’ত হইবেই না, পরস্ত কর্ধের প্রতিও অনাস্থা 


০ পা হাল ৯ পি অপ শপ পপ 


অজ্ঞানীকে উপদেশ দিলে, ধনঞ্জয় ! 
কর্মে তার পূর্বমত শ্রদ্ধ। নাহি রয়; 


জ্ধ্যার ] জানী সদাচরণের পথ প্রদর্শক হইবেন । ১২৫ 


জন্মিষে। তাহার উভয় কুল্ণসাষ্ট হইবে। অজ্ঞানীকে, আত্মা নিক্রিয়, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি উপদেশ দিলেই সে পাঁপাচরণে নিবৃত্ত হইবে না, 
অথচ যে মনে করিতে পারে যে, আত্মা বখন নিক্তি্ন তখন সে কোন 
কর্থের জন্য দায়ী নহে। সুতরাং তদ্বার! তাহার পাপাচরণ বঙ্ধিত 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব, অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ-_ 
কর্মাসক্ত অন্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ দিয়! তাহার কর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধির অন্তথা 
ভাব জস্মাইও ন!। অপি তু--বরং। বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্_ যুক্ত চিত্তে 
কর্ণ করিয়া। অজ্ঞানীকে, সর্ব্বকর্শ্মাণি যোজয়েং--সর্বব কর্ম করাইবে। 
জ্ঞ'নী স্বয়ং উপযুক্ত কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণকে প্রত্যক্ষ আদর্শ 
দেখাইয়া, তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়! যাইবেন। সয়J।সমার্গ 
অপেক্ষ] কর্মধোগমার্গের ইহাই বিশেষ মহত্ব। 

৯ হইতে ২৬ প্লোকে মানবসমাজের মূল তত্ব উপদি হইয়াছে 
মহুধ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়] প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে যাহা যাতা' 
করিতে হয়, এখানে ভগবান্‌ তাহার উপদেশ দিয়াছেন। দেখিলাম, তাহা 
স্বাথত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। যিনি গৃহী, স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন-সম্পদ লইয়া 
আছেন, তিনি পরের জন্ঠ,-দেবত! পিতৃ মনুষ্য পণ্ড প্রভৃতির সেবার 
অন্ত, সর্বভৃতহিতের জন্ত, আত্মেৎসর্গ করিবেন (৩১৩); আর ধিনি 
হআনী, তবদশাঁ খাধি, যিনি সংসারের সমস্ত বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ 


অথচ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানী নাপায়; 
অজ্ঞানীৰ কর্-মার্গ, জ্ঞান-মার্গ-, দুই দিক যায় । 
বুদ্ধিভেদ সে ছেতু যে অজ্ঞ, কর্মে অনুরক্ত রয়, 
অনুচিত তার বুদ্ধিতেদ কভু উচিত না হর। 


যুক্ত চিত্তে কৰ্ম্ম করি জ্ঞানী অবিরত । 
অজ্ঞানীকে সর্ব কর্শ্মে রাখিবে নিরত।২৬ 


১২৬ সমাজতব্বের মূল সুত্র ( ৯-২৬ )। [ভতগ 


করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বম্বসূগী সন্গযাশীও, জ্ঞানে 'অবস্থিত 
হইয়া, সেই পরের অন্ত আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩1২৫ ও ৫1২৫)।. গাহন্থ্যা- 
শ্রমী হউক, সঙ্ন্যাসাশ্রমী হউক, ত্যাগাত্মক কর্ম্মই মনুয্যত্বের কেন্্রতৃমি।* 


বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে ভগবানের এই আদেশ উপেক্ষিত 
তইতেছে। অদ্বৈত ব্ৰহ্মপ্তান ও কর্ম্সসন্নাসের উপর ঝৌক দিয়া, শঙ্কর 
ভারতকে নিরীশ্বর নৌদ্বধর্ম্নের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাতে 
মৃতপ্রায় বৈদিক সর্যাসধর্ম্মকে পুনক্াবিত করিলেন বটে, কিন্ত তদ্বার! 
ভারতের জাতীয় জীবনে বিশেষ উপকার হইল ন1। অধঃপতনোষ্যুথ 
ভারত, কি আধ্যাত্মিক কি লৌকিক, কোন দিকেই উন্নতির পথ 
পাইল না। 

ভগবান্‌ বলিতোছন, বিদ্বান বাক্কি যুক্তচিত্তে স্বয়ং কৰ্ম্ম করিয়া 
অবিষ্বান্কে সর্ব কর্মে নিয়োন্সি করিবেন ; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে লৌকিক 
কর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করিবেন না। জ্ঞানী বাক্তি লৌকিক কর্মের মধ্যে 
পাকিয়াই যুক্ত চিত্তে স্বয়ং কর্ম করিয়া, অজ্ঞানীকে শ্রেয়োলাভের পথ 
দেখাইয়া দিবেন; কখন তাহার বুদ্ধিভেদ করিবেন না। 


কিন্তু শঙ্কবগরমুখ আচার্য্যগণ ভগবানের সে আদেশ উপেক্ষা করিয়া 
অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ করিয়া দিলেন। তাভার! কহিলেন, কর্ম্ম মাত্রই 
অবিভ্ভামূলক সুতরাং হেয়। কর্ম্মযোগেরও মুলা বড় বেশী নয়। উহ! 
নিয় স্তরের উপযোগী সহকারী গৌণ উপায় মাত্র। সর্ব-কর্ধ-সন্নাস- 
পূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা্ূপ ধশ্ম হইতেই মোক্ষলাভ হয় (শান্কর 
ভাষ্তোপক্রমণিক1 )। 

সে শঙ্কর আর নাই। কিন্ত তাঁহার সেই সন্গাসের ঝোঁক, আফিমের 
নেশার মত আজিও বর্তমান । টোল, চতুষ্পাঠী আদি যে স্থানেই প্রাচীন 
শাস্ত্রের চর্চা, কথকের কথায়, যাত্রার গানে যেখানে ধর্মকথা, সেই 
স্থানেই সেই সন্যাস; লেই স্থানে এই কথা যে, সংসার কিছু নয়। ফল 


অধ্যায়] কর্ম গ্রক্কতির, তাহাতে জ্ঞানীর ভ্রান্ত কর্তৃত্ব । ১২৭ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিক্টুণৈঃ কৰ্ম্মাণি: সর্ববশঃ । 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহম্‌ ইতি মন্যতে ॥২৭॥: 


$এই হইয়াছে যে, তদ্বার! সাধারণে কেহ বড় জ্ঞান ভক্তির কিছুই পাইল 
না, পাইবার কথাও নয়; কিন্ত কম্মের প্রতি যে আগ্রহ এবং উৎসাহ 
থাকা! আবশ্যক, তাহ ন্ট হইল; অধঃপতনোন্মুখে ভারত অধিকতর বেগে 
অধঃপতিত হইতে লাগিল। মর 
ইহ! অবশ্য সত্য যে কেহ কেহ সন্ন্যাসমার্গে বাইয়াই অপাধিব এ্বর্যয 
লাভ করিয়াছেন? কিন্ত হহাও সত্য যে তদ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে 
তিল মাত্র উন্নতি হয় নাই। বহু বিস্তৃত কণ্টকাবুত জঙ্গলের মধ্যেও 
দৈবাৎ দুই একটা স্থরস ফলবান তরু পাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে 
সেই জঙ্গল মৃল্যবান্‌ উদ্ভান মধ্যে গণনীয় হয় না। হঁহাও ঠিক তদ্রপ। 
ভগবদ্‌ উপদিষ্ট কর্ম্মযোগল্ঞান অবলম্বন করিয়াই ইক্ষাকু প্রভৃতি 
রাজধিগণ রাজশাসনদও পরিচালিত করিয়াছিলেন (৪1 ১--২), সেই 
জ্ঞান আশ্রয় করিরাই মুনগণ ভগবানের সাধশ্ম্য শাভ করেন (১৪।১-২) 
সেই জ্ঞান যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী, বিজয় অ: দয় ও করবা নীতি 
বিরাজিত (১৮৭৮)। অতএব, ছে চিন্দুসন্তান, তোমরা তর্কের সিদ্ধান্তে 
মুগ্ধ না ছইয়। “ভাভগবানের* উপদেশ শিরোধার্ধ্য কর। জ্ঞানযুক্ত বৈরাগো 
আসক্তি নষ্ট করিয়া! কর্বব্যনিষ্ঠা ধর্মনিষ্টা সত্যনিষ্ঠাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া, শুন্তাত্মক নামবশের হেয় আকাঙ্ক্ষাকে ষিদর্ম্জন দিয়া, ভগবানকে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তৎ প্রদর্শিত কৰ্ম্মপথে, আপন আপন কর্তব্য স্বধৰ্ম্ম 
পরিপালনে অগ্রসর ও (0০ your dথuty) ৷ আবার নিশ্চয়ই তোমাদের 
সেই প্রাচীন জ্ঞান গৌরব শ্রশ্বর্যা বীর্য যশঃ শ্রী লাত হইবে । ২৬ । 
জ্ঞানী ও অল্ঞানীর .কর্শ্মের বাহ রূপ এক হইলেও ভিতরে প্রতেদ 
অনেক। ২৭1২৮ শ্লেকে তাহা বলিতেছেন । প্রকুতেঃ গুণৈ: সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি 
কিয়মাপানি-প্রকজির গণের ভার! সর্ব কর্ণ চয় । আমরা গ্ররতির গালে 


১২৮ প্রকৃতির কর্খে জ্ঞানী আসক্ত হয় ন!। [ তৃতীয় 


তত্তববিৎ তু মহাবাছে! গুণকর্ম্মারিভাগরোঃ। 
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সম্জ্তে ॥২৮৷ 


পরিচালিত হইয়! কর্মে প্রবর্ধিত হই । প্রকৃতির গুণ Law of Nature. 
কিন্ত অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা-_-অহৎ বুদ্ধির বশে মুগ্ধ হইয়া। অহং কর্তা ইতি 
মন্ততে-.আমি কর্ম করিলাম মনে করে। প্রকৃতি আপনার কাধ 
আপনি করে কিন্তু অজ্ঞানী ভাহাতে ভ্রান্ত কর্তৃত্বের অভিমান করিয়! 
থাকে ।২৭। 

তু-কিন্ত। হে মহাবাহে|! গুপকর্মমবিভাগয়োঃ তত্ববিং--প্রককৃতির 
গুণের, সত্ব রজ ও তম এই যে বিভাগ এবং খুপবিভাগহেতু 
কর্মের যে বিভাগ, সে সকল তত্ব যে জ্ঞাত আছে। সে গুণাঃ-_ 


ত এপ আপনা তে 


কর্ম করে জ্ঞানী আর অন্ঞানী উভয়, 

উভয়ে যে ভেদ তাহ! গুন, ধনঞ্জয়! 

" প্রানীও সত্ব, রজ, ৩ম,-_তিন প্রকৃতির প্তণ, 
অজ্ঞানীতে অখিল সংসার এই তা’হতে অর্জুন | 
প্রভেদ যাহ! কিছু ক্ম্ম তুনি দেখ এ সংসারে। 

সেই প্রকৃতির গুণে জানিবে সবারে। 

কিন্তু অহঙ্কারে হ'য়ে মোহিত-হৃদয় 

মুঢ় জন ভাবে--“মামি করি সমুদয়*। ২৭ । 

গুণময়ী প্রকৃতির ভির ভিন্ন গুণ 

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম যা’ অজ্জুন! 
সেই তত্ব ধেই জন জানে সমুদয় 

সে বুঝে প্রকৃতি গুণে যত কর্ণ ছয়; 

গুণে গুণে আপনা আপনি খেল! চলে, 

বুবয়! মাসন্ত নাহি হয় সে সকলে।২৮। 


অধ্যায় ] অজ্ঞানীর বুদ্ধিতেদ করিবে না। ১২৯ 


প্রকতেগু ণসংযুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ল্মস্ণু । 
তান্‌ অকৃসবিদে! মন্দান্-কৃণ্সবিষ্ন বিচালয়েৎ 1২৯) 


প্রকৃতির গুপসমূচ। গুণেষু বর্তন্তে--গুণসমূছে প্রবৃত্ত থাকে; গুণে 
গুণেই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইতি মত্বা ন সঙ্জতে-_ইহ! বুঝিয়, 
আসক্ত হয় না। 

কর্মে আমাদের স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। যে কর্তৃত্ব মনে হয়, তাহা 
অজ্ঞানসস্তৃত অহঙ্কারের ফলমাত্র। ম্থখকর বিষয়ে অন্থরাগ ও অন্থখকর 
বিষয়ে বিদ্বেষ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম (৩1৩৪ )। আমাদের মন সেই 
রাগদ্বেষের বশে পরিচালিত হইয়া তাদন্ুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং 
তদ্দার! পরিচালিত হইয়াই কর্শ্মেন্সরিয়গণ কর্ম্ম করে। ঈশ্সিত বিষয়ে যে 
অনুরাগ জন্মে, তাহ! রজোগুণের ধর্ম্ম ; যে সুথ বোধ হয়, তাহা সত্বগুপণের 
ধৰ্ম্ম আর তমোগুণবশে সেই স্থথে মোহিত হই ; তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝি 
না। সর্ কশ্মের মূলেই এইরূপে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব । চতুর্দশ, সপুদশ ও 
অষ্টাদশ অধ্যায় ২০--৪৪ শ্লোকে এই গুণবিভাগ ও তাহাদের কর্শমবিভাগ 
বি'্টারিত হইয়াছে ।২৮। 

গ্রকৃতেঃ গুণসংমুড়াঃ প্রক্কতির গুণে মুগ্ধ পূর্বোক্ত অজ্ঞানিগণ। 
গুণকশ্ান্ সজ্জন্তে--প্রকতির গুণ ও তাহাদের কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয়। 
কৃতস্মবিৎ--সম্যকৃদশা জ্ঞানী । অক্কৎক্ষবিদঃ মন্দান্‌ তান্‌ ন বিচালয়েৎ__ 
অসম্যকৃদর্শী মন্দ-বুদ্ধি সেই অল্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন 
না; ২৬ শ্লোক দেখ। পুরাতনকে একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়! সম্পূর্ণ 


১ 


জ্ঞানবান্‌ মোহিত প্রকতিগুণে অঙ্ঞানি-নিচয় 

অজ্ঞানীর প্রকৃতির গুণ-কর্প্মে সমাসক্ত হয়। 

বুদ্ধিতেদ সেই সব মন্দমতি অজ্ঞানীর মন 

করিবে ন!। বিচলিত করিবে না কতূ জ্ঞানিগণ ।২৯। 
a 


১৩০. তুমি ঈশ্বরে জাত্মলমর্গণ পূর্বক, { তৃতীয় 


ময়ি সর্ববাণি কল্মাণি সংস্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতন্বরঃ ॥৩০॥ 


নৃতন কিছু গড়িবার চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। যাহ! আছে তাহা এক ' 
দিনে হয় নাই। বহু কাল ধরিয়া স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই তাহ! 
হইয়াছে। অতএব পুরাতনকে বজায় রাখিয়! তাহারই উপর শ্বাভাবিক 
নিয়মের অনুকুলেই উন্নতির দিকে চলিতে হয়।২৯. 

অতএব কর্ম্মত্যাগ ন! করিয়া, অধ্যাত্মচেতপ!--আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের 
অভিমুখে যে চেতঃ, তাহ! অধ্যাত্মচেতঃ, তদ্বার!। সংসার তাহার নিয়মে 
তাহার কর্তৃত্বে চলিতেছে, আমার কত্বে নয়, এই জ্ঞানে, সর্ববাণি কৰ্ম্মাণি 
ময়ি সংগ্ঘন্ত--আমায় অর্পণ করিয়।। এবং নিরাশীঃ--ফলকামনা শুন্ত, 
নিঙ্কাম হইয়া। অতএব নির্শ্মমঃ--মমতাশূন্ত হইয়া। আমার দেহ, 
আমার মন, আমার বুদ্ধি) আমার সামর্থ্য, আমার বত্ব চেষ্টা মনে করিয়া, 
তদবলম্বনে সংসারের উপর তোমার যে মমতা আছে, লাভালাভ 
শুভাগুভাদির যে কামনা আছে, তাহ! পরিত্যাগ করিয়া। বিগতজ্রঃ 
যুধ্যন্ব-_জ্বর, সম্তাপ অর্থাৎ বন্ধুবধ জন্য শোক ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর। 

ভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অহংজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। 
“অহং” থাকিতে কিছু হয় না) অথচ, যতই চেষ্টা কর! হউক, অহং যায় 
না। জীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, “অহং” যদি যাবে না, তবে থাক্‌ 


পপ পপ a 


সংসার আমার নয়, “তার” সমুদায়, 
ঈশ্বরে “তার” কর্ম,--করে যাই তাহার ইচ্ছায়, 


কণ এইজ্ঞানে সর্ব কৰ্ম্ম আমায় আঁগিয়া, 
সমর্পণ. কামন! মমতা সব দূরে সরাইয়া, 
নিষ্কাম নিশ্মম চিত্তে, শোক পরিহরি, 


সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, কৌরব-ফেশরি 1 ৩০। 


অধ্যায়] স্বধর্মানুরূপ কর্ম কর। ১৩১. 


যে মে মতম্‌ ইদং নিত্যম্‌ অনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ । 
শরন্ধাবস্তোহনসূয়ন্তে। মুচান্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ 1৩১1 
যে ত্বেতদ্‌ অভ্যসুয়স্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌। 
সর্ববজ্ঞানবিমুঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নফ্টান্‌ অচেতসঃ ॥৩২॥ 
শাল! ‘দাস আমি’ হ'য়ে । দাস আমিতে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অথ্থল 
হয়, কিন্ত মিছরিতে হয় না। এখানে অধ্যাত্মচেতস! বাক্যে, তগবান্‌ 
সেই ‘দাস আমির” কথ! বলিয়াছেন। কর্ম্ম তাহার, আমি তাহার দাস। 
_শীতোক সাধনতত্বের মূল পুত্র এখানে বলিয়াছেন। ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ 
ও ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ-_এই ছুইটার উপদেশই গীতার বিশেষত্ব। ৯। ২৭ 
শ্রোকে এ তত্ব সবিস্তারে বুঝিবার যত্ব করিব। ৩০ । 
যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবস্তঃ-_দ্ঢ়বিশ্বাসী । এবং অনহ্য়ন্তঃ--অস্য়াবিহীন 
হইয়।। মে ইদং যতং-ঈশ্বরে চিন্তার্গণ ও কর্ম্ম সমর্পণ সম্বন্ধে আমার 
এই মত। নিত্যম্‌ অন্ুতিষ্টস্তি-_-সদ1 অনুষ্ঠান করে। তে কর্ম্মভিঃ অপি 
তাহার! সর্ব কর্ম্ম হইতেও। মুচান্তে__সুক্ত হয় ।৩১। 
যে তু মে এতৎ মতম্ অভ্যহুয়স্তঃ--কিন্ক যাহারা, হঃখাত্মক কণ্যে 
আমি প্রবর্তিত করিতেছি বলিয়া, আমার এই মতে দোষারোপপূর্কাক । 


পাপা 


কর্ম্যযোগ অনহুয়া-বিহীন যারা, যারা শ্রন্ধাবান্‌ 
অবলম্বনে নিত্য মম এই মত করে অগুষ্ঠান, 
মুক্তি যদিও করে হে, তা’র! কর্ম সমুদায়, 
তাগে তনু কর্ম্ধ-পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে যায়।৩১। 
বিনাশ কিন্ত মম এই মতে দোষ দৃষ্টি করি, 
করে না পালন যার! কৌরব-কেশরি ! 
বুদ্ধিহীন তা”র! সবে, সর্ক-জ্ঞানহারা; 
বিনষ্ট বলিয়া, হায় | জানিও তাহার! ।৩২। 


১৩২ কর্ম যোগ-অবলখনে যুক্তি, কর্ম্মবোগ-ত্যাগে বিনাশ । [ তৃতীয় 


সদৃশং চে্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে ভর্জানবান্‌ অপি। 
প্ৰকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষয্যৃতি ॥৩৩৷ 


ন অঙম্ুতিষ্ঠস্তিঁ-অনুষ্ঠান করে ন!। তান্‌ সর্বজ্ঞানবিমুঢ়ান, অচেতসঃ, 
নষ্টান্‌ বিদ্ধি। অচেতসঃ--নিৰ্কোধ। 

১৭ হইতে ৩২ প্লোকের মর্ম বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। অনেকে 
জ্ঞান বা বৈরাগ্য-মার্গের ব্যপদেশে ইচ্ছাপূর্কক লৌকিক কর্ম ত্যাগ 
করেন। এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপর বৈরাগ্যপন্থী শৈব ও শাক্ত সন্ন্যাসী বা 
ভেকধারী বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে আমর! যতই কেন প্রশংস! করি না, ভগবান্‌ 
বলিতেছেন “সর্ব্ন্তান-বিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টান্‌ অচেতসঃ,"--তাহাদের 
কোন জ্ঞান নাই, তাহার! গণ্ডমর্থ। তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও। 
যাহারা পেটের দায়ে ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহার! কিন্তু 
পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করিতে লঙ্জা! পায়। বড়ই আশ্চর্য্য! 

ইহাতেও যদি কেহ, কম্মযোগ কেবল নিম্মাধিকারীর জন্য মনে করেন 
এবং আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া, তাহার অনুষ্ঠান ন! করেন, 
তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । প্রীভগবান্‌ আদর্শ কণ্মযোগেশ্বর, অর্জ্জুনও 
প্রধান কম্মবীর। সমগ্র গীত! শ্রবণপুর্বক তিনি কহিলেন,_-"আমার 
মোহ দুর হইয়াছে, এখন আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব,” (১৮৭৩ ) 
এই বলিয়! তিনি ক্ষতিয়োচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; পরন্ত তিনি ধন্ুর্বাণ 
পরিত্যাগপুর্বক সন্ন্যাসী হইয়! অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন নাই। 
প্রাণায়াম-সাধন রূপ স্বধৰ্ম্ম" অবলম্বনে “আত্মার উদ্ধার” করিয়াছিলেন, 
এমন কথাও মহাভারতে নাই ।৩২। | 

কর্মময় মনুন্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা! ভগবানের উপদেশমত 
কর্মযোগাচরণে অবহেলাপূর্র্বক, কেবল সয়্যাসের পক্ষপাতী, তাহাদের 
প্রতি বলিতেছেন।, মনে করিলেই সয্যাসী হওয়া যায় না। জ্ঞানবান্‌ 


অধ্যায়] সকলেই আপন গ্রকতিবশে কর্ণ করে। "১৩৩ 


ইন্দ্িয়স্তেন্দরিয়স্তার্থে রাগছেষৌ ব্যবস্থিতৌ । 
তয়ো ন'বশম্‌ আগচ্ছেৎ তৌ হান্ত পরিপস্থিনৌ ॥৩৪৷৷ 


অপি স্বন্তাঃ প্ররূতেঃ সদৃশং চেষ্টতে--গুণ-দোষ-বিচারক্ষম জ্ঞানীও 
আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুরূপ কর্ণ্ম করে। প্রক্ৃতি--পূর্ব্বক্ৃত 
কর্শের সংস্কার অনুযায়ী স্বভাব ( জ্রী)। ভূতানি প্রক্কৃতিং যাস্তি-সর্বব 
জীবই স্বভাবের অনুগমন করে। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতে--প্রক্কৃতির নিগ্রহ 
করিলে কি হইবে? ৩৩ । 

সংসারে, ইন্দ্রিয়ন্ত ইন্জিয়ন্ত অর্থে --ইন্দ্রিযগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই 
স্ব স্ব বিষয়ে । বীপ্সায় দ্বিরুক্তি! অর্থ-_বিষয়। রাগছেষে। ব্যবস্থিতৌ--- 
অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্তভ্ভাবী। কিন্তু তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেখ--সেই 
রাগ দ্েযের বশে আসিও না। কারণ তেঁ ছি--সেই দুইটাই । অস্ত 
পরিপস্থিনৌ-_ইহার অর্থাৎ সকলেরই, শত্র (রাম!) । 


জন্ম কৰ্ম্মময় এ মনুষ্যলোকে 
পূর্বমত কর্ম করে না যে জন, 
সকলেই ভ্রান্ত সে অজ্জুন! গুধু ইচ্ছ! মাত্রে 


প্রকৃতিবশে না হয় সন্ন্যাসী কতু কোন জন। 
কর্ণ করে তাহার কারণ, বর্তমানে রঙে 
যত পূৰ্বৰ পূৰ্বৰ কণ্ম-সংস্কার, 


জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ভেদ কিছু নাই, 
সংস্কার-বশে প্রকৃতি সবার । 
ইন্তরিয়ের ভ্ঞানীও আপন প্রকৃতির বশে 
নিগ্ৰহ সর্বরূপ কর্ণ্ম করেন সাধন, 
নিগল কি ফল ফলিবে ইন্জিয়-নিঞ্রছে? 
স্বত্তাবের বশে চলে তৃতগণ।৩৩ 


১৩৪ বিষয়ে ইন্জিয়ে রাগছেষ অবস্তস্তাবী। [তৃতীয় 


কোন ব্যক্তির সন্মুখে প্রলোভনের বস্তু উপস্থাপিত হইলে, তাহাতে 
তাহার চিত্ত স্বভাবতই আরুষ্ট হয়; কিন্তু কেবল তদ্বারাই মনে কর! 
উচিত নয়, যে সে বাক্তি পাপী। সেই আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়মে 
“্ব্যবন্থিত"; তাহা [aw ০1 Nature. তাহার বশীভূত হওয়াই 
পাপ। 

৩৩--৩৪ ল্লোকের মৰ্ম্ম এই। যেমন প্রবল শোতে পতিত নৌকাকে 
বলপুর্বক ম্রোতের গ্রতিকূলে চালনার চেষ্টা করিলে ফল হয় না, তাহ! 
ন! করিয়া বরং স্রোতের অনুকূলে যাইয়াই তাহারই মধ্যে কৌশলপূর্ববক 
ক্ষেপনীর সাহায্যে তীরের দিকে যাইতে হয়। তদ্রপ প্রকৃতির বশে, 
প্রকৃতির রজোগুণজ বাসনার বশে, প্রয়োজন (290655107 ) বশে যে 
কার্যে আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বলপূর্ববক সেই প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ 
করিয়া তাহার গ্রতিকূলে কর্ম্মচেষ্টায় ফল হয় ন!। তবে কিন্ত নিশ্চেষ্ট 
জড় পদার্থবৎ সেই প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তাহারই 
মধ্যে কৌশল অবলম্বন করিয়া, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয় 
উন্নতির দিকে যাইতে হয়। যে কাৰ্য্যে যাহার শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি, 
নেই স্বাভাবিক কর্ম-প্রবৃত্তিকে বলপূর্বক রুদ্ধ ন! করিয়া, তাহাকে 
নিয়মিত পথে চালাইয়া, স্থষ্টির নিয়মাঙ্সদারে যে অংশ যাহার 
ভাগে পড়িয়াছে, তাহ! ভগবানের কর্ম জানিয়া, শুদ্ধ বুদ্ধিতে 
অকপট চিত্তে করিতে হয়। তদ্বার! প্রবৃত্তির বেগ ক্রমশঃ মন্দী- 
ভূত হয় এবং নীচের প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া উপরের দৈবী 
প্রকৃতির বিকাশ হইতে থাকে । ভগবান্‌ তাহার বিশ্বলীলার মধ্যে 


অনুকূল অর্থ পাইলে ইন্জিয় 
রাগ দ্বেষ ' তাহাতে তাহার জন্মে অনুরাগ, 
স্বাভাবিক তেমনি আবার প্বভাবতঃ তা’র 
প্রতিকূল অর্থে জনমে বিরাগ । 


অধ্যায় ] সেই রাগছেষের বশীভূত হইও না। ১৩৫ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্শ্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাত। 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্শ্মো ভয়াবহ: ॥৩৫॥ 


যাহাকে যেখানে আনিয়া রাখিয়াছেন ও যাহা কিছু দিয়াছেন, তনধ্যে 
কাহাকেও কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা! নূতন কিছু 
গ্রহণ করিতে হইবে না। পরপ্লোকে স্বধশ্মপালনপ্রসঙ্গে সেই কথা 
বলিতেছেন । ৩৪। 

স্বধৰ্ম্ম: বিগুণঃ__-অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও । তাহা স্থ-অনুষ্ঠিতাৎ 
পরধর্ম্মাৎ--সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম হইতে। শ্রেয়ান্_উত্তম। স্বধর্শ্মে বর্তমান 
থাকিয়া, নিধনম্‌ অপি শ্রেযঃ। তথাপি পরধর্ম্ম (অবলম্বন করা) ভয়াবহঃ। 

এই গ্লোকের মৰ্ম্ম বুঝিবার জন্ত প্রথমে স্বধর্থ শব্দের মর্ম বুঝিব। 
সকলের প্রকৃতি সমান নছে। কাহারও প্রকতি সত্ব প্রধান, কাহারও 
রজঃ প্রধান, কাহারও বা তমঃগ্রধান। যাহার প্রকৃতি সত্বপ্রধান, সত্ব" 
গুণোচিত কর্খ-_জ্ঞানচর্চ।, সমাজে জ্ঞান ও ধর্ম্মরক্ষার উপযোগী শম, 
দম, তপঃ, শে।চাদি-সাধন তাহার পক্ষে শ্বাভাবিক। ইহা ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম ; 
(১৮ ৪২)। যাহার প্রকৃতি রঞ্জঃপ্রধান, রজো গুণোচিত কম্ম--সমাজ শাসন, 
নেতৃত্ব, সমাজরক্ষার জন্ত যুদ্ধ, ইত্যার্দি তাছার পক্ষে ম্বাভাবিক। 
ইহ! ক্ষত্রিয়ের ধর; (১৮1৪৩)। যাহার প্রকৃতি রজ ও তমঃগ্রধান, 
রজ ও তমোগুণোচিত কর্ণ- কৃষি, বাণিজ্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । 
ইহ! বৈশ্বের ধর্ম; ( ১৮.৪৪ )। আর যাহার প্রকৃতি তমঃগ্রধান, তমো- 
গুণোচিত কর্ম্ম--অন্তের পরিচর্দ্য। অর্থাৎ অন্তের নেতৃত্বে বা আজ্ঞাধীনে 


ইন্জ্রিয়ে বিষয়ে এই নিত্য ধৰ্ম্ম, 
তাহাদের অন্তথা তাহার না হয় কখন, 
বশীভৃত এই রাগ দ্বেষ শক্ত সকলের, 
হইও না ইহাদের বশে না কর গমন । ৩৪। 


১৩৬ রাগছেষ নাশ করিবার উপায়, নিষ্কামে ম্বধর্শ পালন। [তৃতীয় 


গাকিয়! কর্ম কর! তাহার পক্ষে স্বান্চাবিক। ইহা শুদ্রের ধর্ম্ম (১৮1৪৪)। 
এই নিয়মানুসারে সমাজ মধ্যে যে, নিজ প্রকৃতির অচুরূপ যে কর্ণের 
উপযুক্ত ও অবস্থান্থসারে যে কর্ম্মে নিয়োজিত, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় 
কর্ম। যাহাতে সমাজ ব্যবহার হ্থুশৃঙ্খলে ও সরলভাবে চলিতে পারে, 
তছদ্দেশেই শান্্রকার খুধিগণ শ্রম-বিভাগরূপ চতুর্বর্ণ সংস্থানের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই কর্ম্মবিভাগ হইতে বর্ণ বিভাগ হইরাছে। মানুষ মাতা 
পিতৃজ শরীর হইতে অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়!, এই বিভাগ কালক্রমে 
পুরুষপরল্পরাগত হইয়াছে। ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। স্বধর্ম বলিলে সে 
কালে এই বর্ণাশ্রম ধর্মই বুঝাইত। কারণ ইহা সমাজকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা 
করে। ধু--ধারণকরা, রক্ষা করা+মন-্ধর্ম । 

কিন্তু এই শ্বধর্মাচরণেও বিস্ন আছে। অনেক সময়ে তাহা বিগুণ 
(গুণহীন) মনে হয়। অর্জুনের শ্বধর্শা এই যুদ্ধ এখন তাহার নিকট ঘোর 
ভয়াবহ মনে হইতেছিল। আমাদেরও অনেক সময় এইরূপ হয়। ভগবানের 
উপদেশ--স্বধর্শা বিগুণ হইলেও তাহ! করাই কর্তব্য। 

হধর্ম ত্যাগ করিয়া! পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবছ। কারণ পরধর্ম্ম স্বাভাবিক 
নছে। কামনার দ্বার! পরিচালিত না! হইলে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করি! 
পরধর্ গ্রহণ করে না। আবার ইহা সমাজের পক্ষেও ভয়াহ। ব্রাহ্মণ 


০৯. পপ জল এক এপস রী পপ পাত পতি 


নত স্ব কৰ্ম্ম অর্দিয়া আমায় 
স্বধৰ্ম্ম পালন করে হে, যে জন, 
তা’র রাগ ছ্বেষ দূরীভূত হুয়,_ 
কর ছে অৰ্জ্জুন, স্বধর্ম্ম-পালন। 


= পপ 


১৯] পরধর্শ যদি সম্পন্ন হয়, 
পালন বিগুণ স্বধৰ্ম্ম তবু শ্ৰেয়প্ধর ; 
স্বধর্শ-সাধনে মৃত্যুও মঙ্গল, 


পরধর্ণ কিন্তু তবু ভয়ঙ্কর ! ৩৫ । 


। ধ্যান ] প্ৰধর্ম্ধ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। ১৩৭ 


যদি শুত্রের কর্ম, শৃত্র ব্রাহ্মণের কর্শ্ম, স্বর্গণকার কায়ন্থের কর্ম্ম ইত্যাদি 
গ্রহণ করে, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা, উৎকট জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত 
বহয়। যেমন বর্তমান সময়ে এ দেশে হইয়াছে। 

সে কালে চাতুর্বর্য ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহা! অবলম্বন 
করিয়াই ভগবান্‌ শ্বধর্মের কথা বুঝাইয়াছেন ; পরস্ত এ নীতিতন্ব 
কেবল চাতুর্বণ্য-সযাজ-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু সর্বসামান্ত 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা ও সর্বত্র উপযোগী 
(তিলক )। 

এক্ষণে শ্বধন্ম শব্দের অর্থসম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। ম্ব--আপনার+ 
ধর্ম । যাহা ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। এখন যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে ধর্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রতোকের সহিত “ন্ব* শব যোগ 
করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যথা = 

(ক) লোকের স্বাভাবিক অবস্থার নাম ধর্ম্ম। যেরূপ প্রকৃতি 
লইয় যাহার জন্ম; দেশ, কাল, শিক্ষা ইত্যাদির ভেদে শরীরের ও মনের 
গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, যে যেমন ভাবে গঠিত, তাহাই তাহার ধর্শ বা 
নিত্য-স্বভাব। ইংরাতী 20810) এবং তদনুরূপ কাধ্য করা, ্বধর্শ- 
'গালন। 
খে) শাস্ত্ানুযায়ী, আচার ব্যবঙারকে ধর্ম্ম বলে। নিজ দেশ বা 
সমাজ-প্রচলিত শাস্বানুধায়ী আচার ব্যবহার প্রতিপালন, স্বধর্শ-পালন। 
ইহার নামান্তর বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম । ইংরাজী Caste-System. 

(গ) দেশ বা জাতি বিশেষের উপালনা-প্রথালীর নাম ধর্ম, এবং 
স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপাসন! স্বধর্ম্ম-পালন। 
ইংরাজী Religion. 

(ঘ) কর্তব্য পালনের নাম ধর্ম্ম। দেশকালশমোতে পড়িয়া, নিজ 
, পপ্রয়োজনবশতঃ বা অন্ত কারণে, যে বাকি যে কার্ধোর ভার আপনি 


১৩৮ কে পাপ করায়? | [ তৃতীয় 


অজ্ভুন উবাচ । 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বায় বলাদ্‌ ইব নিয়োজিত; ॥৩৬ 


স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বা তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা! যথাযথ 
বহন করার নাম শ্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Duty. 

(৩) যন্থারা লোকস্থিতি সিদ্ধ হয়, তাহ! ধৰ্ম্ম । যাহাতে নিজ দেশ 
জাতি ও সমাজের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা সাধিত হয়, তাহ! শ্বধর্ম্ম-পালন। 
ইংরাজী Patriotism. 

(চ) সমাজ-ব্যবস্থার নাম ধর্ম; যথা রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্শ্ম, 
কুলধর্ম্ম ইত্যাদি। সেই সমাজব্যবস্থার অনুকূল ভাবে কর্ম করা 
স্বধৰ্ম্ম পালন ।৩৫। 

৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিম়ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রয়ের রাগ এবং দ্বেষ 
অবশ্ুস্তাবী। হচ্ছ! না থাকিলেও মানুষ তাহাদের বশীভূত হইয়! কার্ধ্য 
করে। এখন অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কেন এমন হয়? i 

হে বাঞ্চে! অথ কেন প্রযুক্ত:--কাহার প্রেরণায়। অয়ং পুরুষঃ 
'নিচ্ছন্‌ অপি--ইচ্ছ। না করিলেও। বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব--যেন 
সবলে চালিত হইয়!। পাপং চরতি। বাফেপ্স--বুঝ্কুল প্রহৃত, 
কৃষ্ণ । ৩৬। 


জর্জ্জুন কহিলেন। 


বল, কৃষ্ণ | বল মোরে, না ঘুচে সংশয়, 
পাপের বিষয়ে এ রাগ দ্বেষ কোথা হ'তে হয়? 
প্রণোদক কে করে পুরুষে বল, পাপে প্রণোদিত, 
কে? ঘনিচ্ছাসত্বেও যেন বলে নিয়োজিত ? ৩৬। 


অধ্যায়] কামক্রোধই পাপ করায়। ১৩৯ 


প্রীভগবান্‌ উবাচ । 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ। 
মহাশনো মহাপাপ] বিদ্ধোনম্‌ ইহ বৈরিণম্‌ ॥৩৭৷ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি ধথাদর্শে। মলেন চ। 
যথোহ্হেনাবুতো গর্ভ স্তথা তেনেদম্‌ আবৃতম্‌ ॥৩৮৷ 


ভগবান্‌ বলিতেছেন, রাগ দ্বেষের হেতু, পাপের প্রণোদক, রজে।- 
গুণসমুস্তবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ--এই কাম, এই ক্রোধ। কাম আর 
ক্রোধ দুইটী ; কিন্ত এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কাম: ও ক্রোধ 
একই বস্ত্র, দুইটি পৃথক নহে; আআত্মগ্রীতি-সাধন ইচ্ছার নাম কাম। 
আর সেই ইচ্ছার পূরণে বিশ্ব উপস্থিত হইলে, কাম প্রতিহত হইলে, তাহাই 
ক্রোধরূপে পরিণত হয় । কাম মহাশনঃ--যাহা অত্যধিক অশন, ভোজন 
করে, অর্থাৎ হম্পূরণীয়। মহাপাপ্]-_অত্যুগ্র (শ্রী )। এনং বৈরিগং 
বিছ্ধি--ইভাকেই শক্র জানিও। ৩৭। 
= জীবের জ্ঞান এই কামে আবৃত হয়। তাহার দৃষ্টাত্ত-_( যথা! বহিঃ 
ধূমেন আব্রিয়তে । আদর্শঃ_দর্পণ। মলেন আব্রিয়তে (শং)। যথা চ 


শ্ভগবান্‌ কহিলেন । 

“আত্েন্ত্িয়ে প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম,” 

প্রতিহত কাম ক্রোধে পায় পরিপাম। 
পাপের মূল এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুপোষ্তব, 
কাম ক্রোধ পাপ পথে লয়ে যায় ইহাই, পাওব! 
কেহ ন1 কামের ক্ষুধ! মিটাইতে পারে, 
অতিশয় উগ্র, শক্ত জানিবে ইহারে। ৩৭। 
ধূমে সমাবৃত রহে, যথা হুতাশন, 
মলে সমাচ্ছয় রয় যেমন দর্পণ, 


FEE 


১৪০ কামের কার্যয--জ্ঞানকে আবৃত করা!। [ তৃতীগ্ন 


আবৃতং জ্ঞানম্‌ এতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্প রেণানলেন চ ॥৩৯৷৷ 


গর্ভ: উত্বেন--জরাযুদ্বারা আবৃত । তথা তেন--সেই কামের দ্বারা। 
ইদং__এই সম্মুখে যাহ! রহিয়াছে অর্থাৎ সমগ্র জগৎ । আবৃতম্‌ (৭২৭ )। 

যতক্ষণ অগ্নি ধূমে, দর্পণ মলে ও গর্ভ জরায়ুতে আবৃত থাকে, ততক্ষণ 
তাহাদের প্রকাশ হয় না। তজ্জপ যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণ প্রবল থাকিয়। 
সত্বগুণকে আবৃত করিয়! রাখে, ততক্ষণ সত্বগুণোতৎপন্ন জ্ঞানের বিকাশ 
হয় না। সেই সেই আবরণ যেমন যেমন অপস্থত হয়, তদচুরূপ বিকাশ 
তাহাদের হুয়। তন্রপ রাঞজনিক কাম-বাদন! ভাবনা যেমন যেমন ক্ষীণ 
হয়, তানুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। ৩৮ । 

কাম যে সর্ব অনর্থের মুল, সাধারণে বিষয়ভোগকালে সাময়িক সুখে 
মুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী তাহ! বুঝিয়া, তাহাকে 
নিত্য শত্রু বলিয়। জানে” তজ্জন্ত বলিতেছেন, ছে কৌন্তেয়! ভ্ঞানিনঃ 
নিত্যবৈরিপা এতেন কামরূপেণ ছুম্পরেণ অনপেন__জ্ঞানীর চিরশত্র এবং 
অনলসদৃণ হম্পরণীয় কামে। জানম্‌ আবৃতম্‌। 

অনল-__যাহার অলম্‌ অর্থাৎ পধ্যাপ্তি নাই; দহন করিয়া যাহার 
তৃপ্তি নাই (শং)। ভোগের দ্বার কামের শাস্তি হয় না, পরস্ত 
ব্ধিত হুইয়া সম্তাপের হেতু হয়, অতএব তাহা অগ্নিতুল্য ছম্পর-_ 
হম্পুরণীয় | ৩৯। 


আবৃত জরায়ুতে গর্ভ রয় আবৃত যেমন 
কামে সমাচ্ছন্ন রয় জগৎ তেমন | ৩৮। 
কৌস্তেয় ! ছম্প্‌র কাম অনল সমান, 
নিত্য শক্ত জ্ঞানীর, আবৃত করে জ্ঞান | ৩৯। 


অধ্যায় ] কামের আশ্রয়স্থান--ইন্ত্রিয় মন যুদ্ধি। ১৪৯ 


ইন্দ্ৰিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে । 
এতৈ ধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানম্‌ আবৃত্য দেহিনম্‌ ॥৪০॥ 


সেই কাম থাকে কোথায়? ইন্্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্ত অধিষ্ঠানম্‌_ 
আশ্রয়, থাকিবার স্থান। উচ্যতে। এষঃ--কাম। এতৈঃ--এই সকল' 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধির দ্বারা। জ্ঞানম্‌ আবৃত্য, দেহিনং--দেহাভিমানী 
জীবকে। বিমোহয়তি-__মুগ্ধ করে; অন্তথা জ্ঞানযুক্ত করে। 

চক্ষু কর্ণাদির দ্বার! যাহ! দেখা শুনা যায়, মন তাহার স্বরূপ কি, তাহ!' 
বুঝিতে চায় এবং বুদ্ধি, সে বিষয় কি, তাহা অবধারণপূর্ববক, তাহা হেয় কি. 
প্রেয়, তাহা স্থির করে। অতঃপর তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার কামন। 
হয়। অতএব ইন্জিয় মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় । 

কাম কিরূপে জ্ঞানকে আবৃত করে? চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেক্তরিয়ের' 
সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে সেই সেই বিষয়ের যেরূপ অনুভূতি 
(sensation ) হয়, তাহ গায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াছার! মনে, পরে মন হইতে 
বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধি একথানি দপণশ্বরূপ । বুদ্ধিরূপ 
দর্গণে সেই অনুভূতি যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, সে বিষয়ের সেইগ্লপ জ্ঞান 
( perception ) হয়। গৃহের আলোক-প্রবেশপথে রঙ্গিন কাচ দেওয়! 
থাকিলে যেমন গৃহের আলোক রঙ্গিন হয় ও গৃহের সমস্ত বন্ধ রঙ্গিন ' 
দেখায়, তদ্রুপ আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে জ্ঞান প্রবেশপথ--ইন্ত্রিয়, মন 
ও বুদ্ধি কামরূপ রঙ্গিন কাচে আবৃত থাকায়, জ্ঞানের আলোকও রঙিন 
হইয়া দীড়ায়, এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়। তাহার: 


বুদ্ধি আর মন আর ইন্দ্রিয় সকলে 
কামের কামের আশ্রয়স্থান, সাধুগণ বলে। 
আশ্রয় এদের ছলায় কাম জ্ঞানে আবরিয়া 
দেহ-অভিমানী জীবে রাখে ভুলাইয়!। ৪ 


১৪২ পাপশ্বরূপ কামার্গি নাশের উপায় (৪১--৪৩)। [তৃতীয় 


তন্মাত ত্বম্‌ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যত। 
পাপ্যানং গ্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥৪১॥ 


প্রকৃত স্বরূপ দেখ! যার না। এইরূপে কাম, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহায়ে, 
জ্ঞানকে আবৃত করে। আজ সর্ব-বাসনা-বর্জিত হও, কাল এই স্থাষ্টিকে 
আর এক রূপে দেখিবে। 

একটি প্রবাদ আছে--“যার সঙ্গে যার মজে মন।” এই প্রবাদ 
হইতেও আমরা এই তত্ব অনেকটা বুঝিতে পারি। যার সঙ্গে যার মন 
মজিয়াছে, সে তাহার দোষ দেখিতে পায় ন!। তাহার সমন্ত দোষকে 
লে দোষ বলিয়া ধরে না। ইহার কারণ এঁ “মন মজা"_-প্র কাম। 
কামই তাহার যথার্থ স্বরূপ, তাহার দোষ গুণ, দেখিতে দেয় ন1।৪০। 

অতঃপর সেই কামজয়ের কথ! বলিতেছেন। তন্মাৎ__ ইন্দ্রিয় মন 
বুদ্ধিই যখন কামের আশ্রয় তখন। ত্বম আদৌ-_মোহ উৎপাদন করিবার 
পূর্কেই ৷ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য-_ইক্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া (ল্ী)। 
পাপ্যানং--পাপস্বরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্‌ এনম্‌ হি প্রজহি-জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-বিনাশী এই কামকে নিঃশেষে হনন কর। 

শান্ত্রপাঠ ও উপদেশলন্ধ যে শিক্ষা তাহার নাম জ্ঞান; আর তাহ! 
নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার যে ম্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সে 
বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহার নাম বিজ্ঞান | চিনি মিষ্ট, ইহা জানা 
চিনির জ্ঞান, আর চিনি থেয়ে মিষ্টতার উপলব্ধি কর! চিনির বিজ্ঞান। 
জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্ববিধ জ্ঞান।৪১। 


জিনিলে আশ্রয় সেই, হবে কামজয়। 
কামজয়ের অতএব বিমুগ্ধ না করিতে হৃদয়) 
উপায়  অগ্রেকরি মন বুদ্ধি ইন্জিয় সংযত, 
সর্বজ্ঞাননাশী পাপ কামে কর হত।৪১। 


অধ্যায়] ইন্জিয়া দিয় শ্রেষ্ঠতার ক্রম ১৪৩ 


ইন্দিয়াণি পরাণ্যাুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পরা বুদ্ধি বু'দ্ধে যঃ পরতন্ত সঃ ॥৪২॥ 


অতঃপর ইন্দ্রিয় ও কাম উভয়েই যদ্দারা বশীভূত হয়, তাহা বলিতেছেন। 
ইন্দ্িয়াপি--চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল? ইন্জরয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ সকল 
₹ইতে। পরাপি--শ্রেষ্ঠ । আহুঃ--পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন। ইন্দ্রিয় শব্দে 
ইন্দ্িয়শক্তি। চক্ষুতে কোন বস্তুর ছায়! পড়িলে যে শক্তির দ্বারা সেই 
বস্তু সম্বন্ধে দর্শনভ্ঞান জন্মে, তাহাই দর্শনেন্দ্রয়। তাহা চক্ষু গোলক নভে) 
মস্তিফন্থ স্বাযুকেন্দ্র বিশেষে তাহা অবস্থিত। অন্থান্ত ইন্ছ্িয়গণ-সম্বন্ধেও এই 
নিয়ম । ইন্দ্রিয়শক্তি সকল হুমম এবং তাহারা জীবের সুন্মম দেহের (১৩1৫) 
উপকরণ। স্থল দেহের ধ্বংসে তাহারা বিনষ্ট ভয় না। কিন্ত ইন্জরিয়গ্রাহ 
বিষয় সকল স্থূল ও বিনাশশীল। অতএব ইন্দড্রিয়ের বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয়গণ 
শ্রেষ্ঠ । আবার মনোযোগ বিন! ই'ন্্রয়ের দ্বারা কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু 
ইন্জিয়ের সাহাযা ন! পাইলেও মনের ক্রিয়া হইতে পারে। অতএব 
ইন্জিয়েভাঃ মনঃ পরম্। মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা-বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ। 
অর্ত্ুঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা! বৃস্তিকে বুদ্ধি বলে। রূপ রসাদি বিষয় সকল চক্ষু 
আদি ইন্দ্রিয়পথে, স্বাযুমণ্ডলীর ক্রিয়ার দ্বারা অস্থঃকরণে নীত হইলে মন 


আত 


রূপ রস আদি যত ভোগা এ সংসারে, 

সকলেরই ভোগ হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে। 
উন্দিয় মন সেহেতু ইন্জিয়গ্রাহ যা কিছু বিষয় 
বুদ্ধিআয্ম! তা”চতে ইন্জিয়গণে শ্রেষ্ঠ বল! হয়। 
পর পর শে ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ নরবর ! 

বুদ্ধি পুনঃ হয় সেই মনের উপর । 

বৃদ্ধির পরেও কিন্ত শ্রেষ্ঠ বাহ! হয় 

সেই শ্রেষ্ঠতম বসন্ত আত্মা, ধনঞ্জয় 19২। 


১৪৪ এবং আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের নিয়মন। [তৃতীয় 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানম্‌ আত্মন| | 
জহি শত্রু মহাবাছো৷ কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥৪৩। 


ইতি কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 


সেই অনুভূত বিষয় কি, তাহা জানিতে চায়। অন্তর বুদ্ধি, পূর্ববাহুভুত 
বিষয়সমূহের সহিত তাহার তুলন1 করিয়া, উহা কি, তাহা নিশ্চয় করে। 
অতএব মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। 

বুদ্ধেঃ যঃ তু পরতঃ:-_কিন্ত সেই বুদ্ধি হইতেও যাহা! শ্রেষ্ঠ, যাহা বুদ্ধিরও 
আত্যন্তর (শং)। তাহ! সঃ--সেই আত্মা, কাম যাহাকে আবৃত করে। 
আত্ম! কিরূপে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধ আদির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে 
প্রকাশ করে, ১৩।২* গ্লোকের টীকায় তাহ! বুঝিয়াছি।৪২। 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা__বুদ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ যে আত্মা, তাহাকে 
জানিয়া, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ হাদয়গগমপূর্বক। আত্মনা আত্মানং 
সংস্তভ্য-_-অচঞ্চলা বুদ্ধিষোগে মনকে সংযত করিয়া । কামরূপং ছুরাসদং 
শত্রং জহি--কামরপ শত্রুকে বিনাশ কর। দুরাসদ--যাহা দুঃখে আসাদ- 
নীয়, প্রাপ্য অর্থাৎ দর্বিজ্ঞেয় (শং, জী) অথবা দুর্দর্ধ বেল)। 

হৃদয়ে ঈশ্বরতত্বের উপলব্ধি হইলে মনের ভাবচঞ্চনত1 আপন! আপনি 


বুদ্ধি পরে আম্মা! সেই, সর্বসারাৎসার 
করি ধ্যান মতিমান্‌, স্বরূপ তাহার, 
কামজয়ের অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে আপনার মন 
উপায় স্থির ভাবে তছপরি করিয়া স্থাপন, 
ঈশ্বরে কর নাশ, মহাবাহু তুমি ধনঞ্জয়! 
চিত্তা্পণ, কামরূপ শত্রু সেই ছজ্ে র-_ছূর্জায়। 
জাগে না ঈশ্বর তত্ব হৃদয়ে যাহার 
ধনঞ্জয় ! কামজয় হর তাহার। ৪৩। 


অধ্যায়] ইন্জিয়-জয়ের মুখ্য উপার--ঈশ্বরে চিত্তার্পণ। ১৪৫ 


প্রশান্ত হয়। কঠোর সংযম মাত্র চিত্ত স্থির করিবার, কাম জয় করিবার 
উপায় নছে। মন সম্পূর্ণ স্থির না হইলে যে ঈশ্বর তত্বের উপলদ্ধি হুইবে 
ন1--এমন কিছু নয়। যন স্থির হইলেই সাধনার শেষ হয়। সাধনাবস্থায় 
চঞ্চল মন দিয়াই ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরদর্শন হইলেই মন প্রশান্ত হয়, 
কামজয় হয়। ইহাই ভগবছপনিই ইন্দ্র জয়ের কামজর়ের উপার়। ঈশ্বরে 
চিত্ত সমৰ্পিত না হইলে, নিগ্রহ নিক্ষল---নিগ্রহঃ কিং করিষ্যুতি ৩।৩৩1৪৩। 

তৃতীয় অধ্যায় শেষ হুইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্‌ সাংখ্য ও 
কর্মযোগসন্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে কম্মাচরণ ও কর্মত্যাগ সন্বন্ধে 
অঞ্জনের সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই। তজ্জন্ত সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
অধ্যায়ে ভগবান্‌ পুনরায় সবিস্তারে তাহ! বুঝাইতেছেন। 

কর্ম্মমার্গ ও সঙ্ন্যাসমার্গ ব্রদ্ধনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু 
কর্ম পরিত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে। কম্মময় মনুষ্যলোকে কশ্মব)তিরেকে 
কেহই থাকিতে পারে না। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম করাই 
ভাল (৫)। আর কর্মমাত্রই যে মন্দ, সংসারবন্ধনস্বূপ, তাহা নছে। 
যঞ্জানুষ্ঠানের কামনায় কর্ম করিলে তদ্দারা সংসারপাশ ঘটে না । অতএব 
আমাদের জীবনের সর্ব কণ্মই যজবুদ্ধিতে করিতে হয়; আহারবিহারাদি 
সর্ব কর্মাকেই যন্তার্থ কর্মে পরিণত করিতে হয়। জগতের পালন পোষণে 
যজ্ঞার্থ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্বার1 স্বর্গে, মর্ত্ড্যে বিনিময় চলে, 
এবং তন্বারাই ইহপারলৌকিক সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাত হয় (৯--১৬)। জ্ঞানী 
দ্যক্তি লোকস্থিতির জন্তু বুদ্ধিযুক্ত হইয়! কর্ণ করিবেন (২৫ ) যেমন আমি 
করিতেছি (২২)। লোকসংগ্রহের জন্ত কর্ম কর! জ্ঞানীর বিশেষ কর্তব্য 
মধ্যে পরিগণিত (২৫--২৬)। “তোমার কৰ্ম্ম তোমার সংসার ইত্যাদি 
ধারণ। পরিত্যাগপূর্ববক সমুদায় ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আপনার কায 
করিয়! বাও (৩০ )। ইচ্ছা! মাত্রেই কেহ জ্ঞানী অথবা সন্ন্যাসী হইতে 
পারে ন। সকলেই প্রকৃতির বশে সমুৎপন্ রাগঘেষ-কামক্রোধবশে, কর্শ 

৯৩ { 


১৪৬ তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহার । 


করিতে বাধ্য (৩৩)।- কামক্রোধাদি বিকার মান্থবকে ৰলপূর্বক পাপে 
প্রবর্তিত করে ( ৩৭ )। অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য যে তীহার! ইন্জিয়- 
সংযমপূর্বক আপনার মনকে আপন বশে রাখিবার জন্ত যত্ব করেন। 
আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণপূর্ববক ভগবানের উপদেশমত কর্ম করে, 
সে কাম জয় করিয়। জিতেন্দ্ৰিয় সন্প)াসী হইতে পারে। ঈশ্বরে চিত্তার্পণই 
ইন্দিয় জয়ের মুখ্য উপায় (৩৫--৪৩)। 
এইরূপে তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের উপযোগিতা ও কামজয়ের উপায় 

দেখাইলেন। পরে সেই কর্ম্মযোগ হইতে কিরপে জ্ঞানের বিকাশ হয়, 
চতুর্থ অধ্যায়ে তাহ! বলিয়াছেন। 

কন্মাযোগ পেয়ে পার্থ করে কাম জয়; 

হায় প্রভু! “আন্ডতোষ” কামকৃপে রয়। 


কশ্যোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাণ্ড। 


চতৃথোব্ধ্যায়ত। 


জ্ঞান-যোগঠ | 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবান্‌ অহম্‌ অব্যয়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মমুরিক্ষ [কবেহব্রবীৎ ॥১॥ 


দেখায়ে আদর্শ কর্ম স্থাপন করিতে ধর্ম 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভগবান ; 
লক্ষ্য সেই কর্ম্মপথ চলে যার মনোরথ, 


আপনি লভিয়। জ্ঞান, পায় সে নির্বাণ। 
তৃতীন্ন অধ্যায়ে ভগবান্‌ বুঝাইয়াছেন, যে আত্মোন্নতির জন্ত সংসারের 
খেল! বন্ধ করিয়া প্রকৃতির পারে বাওয়! আবশ্যক নছে। ঈশ্বরে আত্ম- 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। 
গবানই এই কৰ্ম্মযোগ যাহা দিমু উপদেশ 
এই যোগের সেই যোগ অভিনব নয়, গুড়াকেশ। 
প্রবর্তক অধুনা তোমায় মাত্র উৎসাহিতে রণে 
বলি ছে, নূতন কথা ভাবিও না মনে। 
অব্যয় এ যোগ, কহু না হয় বিফল, 
সবিতার পূর্বে আমি কহিম্থ সকল; 
তিনি কছিলেন তাহ! শ্বপুহ মহুরে, 
মনু কহিলেন পুনঃ পুত্র ইক্ষাকুরে। ১. 


১৪৮ কর্ম্মযোগের সম্প্রদায় পরদ্পরা (১--৩)। [ চতুর্থ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমং রাজর্য়ো বিছুঃ | 
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥২॥ 


সমর্পণপূর্বাক আপন আপন অধিকারগত কর্মের সম্যক আচরণই শ্রেয়স্কর 
হইয়! থাকে। 

এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায়ে, সেই কর্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানলাভ হয়, 
তাহার ফল কি, জ্ঞানী সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কি ভাবে কর্ম করেন, 
তাহ! বলিতেছেন। প্রথমে সেই কর্ম্মযোগের প্রাচীনত্ব, গৌরব ও সম্প্রদায় 
পরস্পর! দেখাইয়া বলিতেছেন । 


ইমম্‌ অব্যয়, যোগং__সদা সমান ফলপ্রদ এই কর্ম্মযোগের বিষয় । 
অহং বিবন্বতে প্রোক্তবান্_-আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। বিবন্বান-_ 
সুৰ্য্য । মনবে প্রাহ। মন্ত্ুঃ ইক্ষণাকবে অব্রবীৎ__ইক্ষণাকুকে বলিয়া- 
ছিলেন। 

এই কৰ্ম্মযোগ নূতন নহে। জগতের রক্ষা ও পরিপালনের জন্ 
জগৎ-প্রতিপালক ক্ষত্রিয়কুলের আদি পুরুষ হুর্যযকে ভগবান ইহা 
বলিয়াছিলেন। ভগবান্ই ইহার প্রবর্তক ও উপদেষ্টা । ১। 

হে পরস্তপ | এবম্‌--এই ভাবে। পরম্পরা প্রাপ্ডম ইমম--এই যোগ। 
রাজর্ধয়ঃ বিছুঃ-রাজর্ধিগণ জানিতেন। ইহ--ইদানী। সঃ যোগঃ 
মহতা কালেন- সর্বগ্রাসী সুদীর্ঘ কালবশে। নষ্টঃ।২। 


বংশ-পরম্পরাক্রমে, ওহে গুড়াকেশ 
রাজধিগণ এইরপে ক্রমে ক্রমে লভি উপদেশ 
জেনেছিলা এই যোগ রাজখধিগণ,-- 
জানিতেন দীর্ঘ কাল বশে তাহা বিলুপ্ত এখন ।২। 


অধ্যায় ] ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্তু তাহার পুনরুপদেশ। ১৪৯ 
স এবায়ং ময়া তেহগা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যাং হোতদ্‌ উত্তমম্‌ ॥৩॥ 


তুমি মে ভক্ত: সথা চ অদি । ইতি--এই জন্ত। অয়ং সঃ পুরাতনঃ 
যোগঃ অস্ত ময়া তে প্রোক্তঃ। এতৎ হি উত্তম রহস্তম--উত্তম গুহা 
বিষয়; ইহার মৰ্ম্ম বুঝতে পারা ম্থবকঠিন বটে, কিন্ত বুঝিতে পারিলে 
ইহা নিশ্চয়ই অতি উত্তম। 

১--৩ শ্লোক হইতে স্থির জানা যায় যে, যে জ্ঞানে ইক্ষাকু আদি 
রাজধিগণের সায় নিরঙ্কুণ রাজদণ্ড পরিচালনের ক্ষমতা লাভ হয়, 
থে জ্ঞানে রাজচক্রবন্তী রাজার প্রশ্র্যা ভোগ করিয়াও পরিণামে 
মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়, গীতায় সেই জ্ঞান উপদিষ্ট 
হইয়াছে । যে আধারে রাজভোগ ও মোক্ষ একত্র বর্তমান, তাহাই 
গীতার বরহ্গপ্তান। অপিচ ইহা সংসারত্যাগী সন্গ্যাসিগণের বিদ্যা 
নহে; পরন্ত ইহ! রাজরধিগণের বিদা।; এবং ভগবান ধর্ম্ম- 
সংস্থাপনের জন্তু অবতীর্ণ হইরা আপনার পরম প্রিয় সথাকে 
কৰ্ম্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। অতএব ভগবানের 
মতে, কর্মযোগই ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়; ক্ম-সন্ন্যাস নহে। 
কিন্ত তারতের কি দুর্ভাগা, কোন ভাব্কার, কোন টীকাকার, 
ইদানীস্তন কোন ধন্মাচার্যা, গীতাজঞানের সেই দিকৃট! দেখাইয়া 
দেন নাই। ৩। 


ভক্ত তুমি, সথা তুমি, তাই ছে এখন, 
কহিন্থ তোমার সেই যোগ পুরাতন । 
উত্তম এ গুহা তত্ব জানিবে নিশ্চয়, 


যতনে ইনার মর্ম বৰা. ধনঞ্রন্ন 1৩! 


১৫৩ অবতার-তত্ব (৫--৮)। [ চতুৰ্থ 
অর্জুন উবাচ। 


অপরং ভবতো জম্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 

কথম্‌ এতদ্‌ বিজানীয়াং ত্বম্‌ আদৌ প্রোক্তবান্‌ ইতি ॥৪॥ 
প্রীভগবান্‌ উবাচ। 

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাভ্ভুন। 

তান্হং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥৫॥ 


ভবতঃ--আপনার। জন্ম। 'অপরং--পরে। বিবস্বতঃ জন্ম পরং-- 
পূর্কে। কথম্-কিরূপে। এতদ্‌ বিজানীয়াম্‌ ইত্যাদি স্পষ্ট ।৪। 

উত্তরে শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জুন! মে বুনি জন্মানি 
ব্যতীতানি। তব চ বহৃনি জন্মানি ব্যতীতানি। অহং তানি সৰ্ব্বাণি 
বেদ--আমি সে সমন্ত জানি। কিন্তু, ত্বং ন বেখ-তুমি জান না। 
রাগ-ছ্েষ-লোভাদি রাজসিক ভাবে তোমার জ্ঞান সমাচ্ছন্ন। আমা- 
দিগের মধ্যেও যদি কেহ কখন সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে 
পারেন, তখন তিনিও ভগবানের স্তায়, সমস্ত জন্মের স্বতি লাভ 
করিবেন ।৫। 


অৰ্জ্জুন কহিলেন। 
অগ্রে আদিত্যের জন্ম, তব জন্ম পরে, 
কি সে বুঝি, তুমি পূর্বে কহিলা! ভাস্করে? 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। 

বহু জম্ম পরস্তপ, গিয়াছে আমার, 
অবতার তত্ব সেইরূপ বহু জন্ম গিয়াছে তোমার । 
(৫৮) জান না সে সব কিন্তু তুমি, ধনঞ্জয়! 

নিত্য-বুদ্ধ-মুক্র আমি জানি সমুদয় ।৫। 


অধ্যায় ] অবতার-তত্ব। ১৫১ 


অজোহপি সম্মব্যয়াত্ম ভূতানাম্‌ ঈশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬। 


যদিও তোমরা সকলে এবং আমি পুনঃ পুনঃ জগতে প্রকাশিত হুই, 
তথাপি আমার প্রকাশে এবং তোমাদের প্রকাশে বিশেষ প্রভেদ আছে। 
দেখ, অজ্ঞানই জীবের পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু আমি অব্যয়াত্ম--আমার 
জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষয় নাই (শং)। তজ্জগ্ত অজঃ সন অপি- জন্মহীন 
হইয়াও। অথবা অজ ও অবায়াত্মা_অনশ্বরন্বভাব (শ্রী) অর্থাৎ 
জন্মমৃত্যুহীন ও নির্বিকার হইয়াও। এবং অন্তে প্ররতি-বশীতৃত, ধর্ম্মাধ্দ 
কশ্ম-পরতন্ত্র, কিন্তু আমি ঈশ্বরঃ সন অপি-_-সকলের নিয়স্তা, স্থতরাং 
প্রক্কতিবশ ও কশ্মপরতন্ত্র ন! হইয়াও। স্বাং গ্রকৃতিং_-আমার ত্রিগুগা- 
ত্মিক! প্রকৃতিতে । অধিষ্ঠায়-_-অধিষ্ঠান বা আশ্রয়পুর্বক। আত্মমারয়। 
সম্ভবামি_-আপন মায়া দ্বার উৎপন্ন হই। অন্তে যেমন কশ্ম- 
ফলের অধীন হইয়া জন্ম লাভ করে (৮১৯ ও ৯৮ দেখ), সেরূপ 
কর্ম্মাধীন হইয়! আমি জন্ম গ্রহণ করি না। আমি আপন মার়াশক্কি- 
বে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক নিজ ইচ্ছায় দেহবানের স্তার 
আবির্ভূত হই ।৬। 


তোমরাও আস, আসি আমিও সংসারে, 
অবতার বিস্তর প্রভেদ কিন্তু দুয়ের মাঝারে। 
যদিও আমার জন্ম নাহি, ধনঞ্রয়! 
অন্তানেতে জন্ম,--জ্ঞান আমার অক্ষয়, 
ভগবানের জনম-মরণ-হীন আমি নির্বিকার, 
দিবা জন্ম এ সংসারে আমি হই নিয়ন্তা সবার, 
তবু নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি 
আপন মায়ায় আমি জীবরূপ ধরি ৬ 


১৫২ ভগবান্‌ কখন অবতীর্ণ হন এবং কি করেন? [ চতুর্থ 


যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানি ভবতি ভারত। 
অভ্যু্থানম্‌ অধর্মমস্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥৭॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥ 


কখন শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই? যদা মদা হি ইত্যাদি 
স্পষ্ট। ধর্ঘ-_জগতঃ স্থিতিকারণৎ প্রাণিনাৎ সাক্ষাদভুাদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ 
(-শং )--যাহাতে জগতের স্থিতি ও যাহা হইতে সর্ব জীবের সাক্ষাৎভাবে 
অভ্যুদয় ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা ধৰ্ম্ম । “হিংম্রদিগের ছিংসানিবারণার্ঘই 
ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে । উহা প্রাণিগণকে ধারণ ( রক্ষা ) করে বলিয়া ধৰ্ম্ম 
নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যন্্ার! প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই 
ধর্ম ।” মহাভারত বনপর্ব ৭০ অধ্যায়। ৭। 

আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌ ইত্যাদি 


যাহে জগতের স্থিতি, যাহে অভুদয়, 

যাহা হ'তে সর্ব জীবে শ্রেয়োলাভ হয়, 
ভগবান ধর্ম তাহা ; করে যাহ! জগৎ-ধারণ। 
অবতীর্ণ হিংশ্র-হিংসা-নিবারণে ধর্শ্মের জন । 
হয়েন জগতে ধর্দের গ্লানি যখন যখন, 
কখন? অধর্ধের অভ্যুতান,--আমিও তখন, 

, শরীর-স্বীকার করি, ভরত-ফেশরি, 

আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করি। ৭। 
অবতাব্রের পুণ্যকর্ম্মা সাধুদের রক্ষার কারণ, 
কার্য ধর্ম- ছৃষ্টকর্ধ1 পাপীদের করিতে নিধন, 
সংস্থাপন ধর্ম-সংস্থাপন তাছে করিতে সংসারে 

যুগে যুগে আবির্ভূত হুই বারে বারে। ৮। 


অধ্যায় ] অবতারের কর্মতত্ব জ্ঞানের ফল (৯---১০)। ১৫৩ 


জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্‌ এবং যো বেত্তি তত্তবতঃ। 
ত্যক্ত | দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাম্‌ এতি সোহ্জুন ॥৯৷৷ 


স্পট । ধৰ্ম্মসংস্থাপন--ধৰ্শ্মের সম্যক স্থাপন, স্থিরীকরণ। বিনাশায় চ 
ছুন্কতাম্--ষ্ট বিনাশের জন্য তাহার আবির্ভাব। এখানে আপত্তি 
হইতে পারে, যে ছুষ্টর বিনাশ ভিন্ন অন্ত উপায়ে কি ধর্মের 
সংস্থাপন হইতে পারিত না? থুষ্ট বুদ্ধ চৈতন্তাদির স্তায় উপদেশাদির 
ছার! অথবা স্বীয় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে কি তিনি কার্যপিদ্ধি 
করিতে পারিতেন না? পারতেন কি না, তাহ! তিনিই জানেন? কিন্তু 
তাহার যাহ! উপদেশ, তাহা ৩.১৯--২৬ শ্লোকে দেখিয়াছি । জ্ঞানী ব্যক্তি 
সাধারণ লোক সকলের মধ্যে থাকিয়া, স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কর্ম করিয়! 
তাহাদিগকে সঙ্গাচারের আদর্শ দেখাইবেন। তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। 
মন্ুযাত্বের যে মহান্‌ চিত্র তিনি গীতায় আকিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ 
কার্ধ্য স্বয়ং আচরণ করিয়া, সেই চিত্রের সজীব আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন। 
গীতানীতিবাকা আর কৃষ্ণজীবন তাভার দৃষ্টান্ত । অমানুষী-শক্কির 


যদিও অবান্ত আমি, তরত'ননান! 

তথাপি সংসারে ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠা কারণ 

যেরূপে শ্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি 

আপন মায়াতে আমি ব্যক্ত রূপ ধরি, 
অবতারের 'আদর্শ কর্শের পদ্থ। জীবে দেখাবারে 
কর্দতব যেভাবে নিষ্কামে কর্ম্ম করি হে সংসারে, 
জ্ঞানে মুকি আমার সে দিব্য জন্ম আর দিব্য কর্ম্ম | 

ধে জন জেনেছে তার বপাধণ মণ্ম, 

সে জন.সে ভাবে কর্ম করিয়া সংসারে 

দেহান্জে লা লভে জন্ম, পায় সে আমারে ।৯। 


১৫৪ শ্ীকফোক্ত “আমি” শব্দের মনন । [ চতুৰ্থ 


সাহায্যে যে কর্ম, তাহা ধর্মসংস্থাপনের জন্ত যথেষ্ট নহে। তিনি 
অমানুষী শক্তি যোগে না হয় একটা অঘটন ঘটাইয়! গেলেন, কিন্তু অন্তে 
সে শক্তি কোথায় পাইবে? সুতরাং এমন একটা আদর্শ দেখান চাই, 
যাহ! মানুষী শক্তিতেই কর! যায়। তিনি তাহাই করিয়াছেন। ৮। 

মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম চ--আমার পুর্বোক্তরূপ দিব্য জন্ম এবং 
দিবা কর্ম্ম। বঃ তত্বতঃ বেত্তি-যে যথার্থভাবে জানে। সঃ দেহং 
ত্যক্তা--দেহাস্তের পর। পুনর্জন্ম ন এতি-পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। পরস্ত 
মাম্‌ এতি--আমাকে প্রাপ্ত হয়। 

অক্ষর অব্যক্ত হইয়াও আপনার মায়াশক্তিদ্বারা আপনারই প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠানপূর্বক ব্যক্ত মানুষী তন্থতে আবির্ভাব (৬ শ্লোক) ভগবানের দিব্য 
জন্ম; আর মানুষী তনু ধারণপূর্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য (৭ শ্লোক ) 
আদর্শ কর্ম প্রদর্শন ( ৩1২২-২৪) তাঁহার দিব্য কর্ম্ম ; তছ্ভয়ের তত্ব 
যথাযথ জানিয়া, সেই আদর্শ অনুসারে কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি 
হয়। ভগবানের দিব্য কর্ম্ম, কর্মযোগেরই আদর্শ। 

এ প্লোকে “মাম্‌ এতি"-_-এই বাক্যে “মাম্* এই শব্দের প্রতি মনো- 
যোগ আবশ্তক। ভগবান্‌ নানা স্থানে বলিয়াছেন “বামাকে ভক্তি কর* 
"আমাকে পুজা কর” “আমাকে পাইবে” হত্যাদি। এই সকল বাক্যে 
“আমি* শব্দের প্রকৃত মর্শ্বামুধাবন আব্্ক; নতুব! প্রকৃত অর্থবোধ 
হইবে ন! ও সাম্প্রদায়িক দোষ আসিয়| পড়িবে । এই “আমি” শব্দের 
লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ দেবকীসম্ভৃত নরদেহধারী পুরুষ-বিশেষ নহে। 
ধর্সংস্থাপনের জন্তু ভববান্‌ যে ব্যক্ত লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই 
দ্্রীকৃষণ রূপ" তাহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে একটা বিভূতি মাত্র। বৃষ্ণীনাং 
বাস্থদেবোহশ্শি পাগুবানাং ধনগ্রয়ঃ ( ১০,৩৭ )। ইন্দ্র চন্দ্র হিমালয়াদি 
যেমন ভগবানের বিভূতি, গ্রীকষ্রূপও তেমনি তাহার বিভৃতি,_তীহার 
অবতীর্ণ রূপ, তাহার স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ববক আত্মমায়াত্বারা অভিব্যক্ত 


অধ্যায় ] কর্জ।ন ভক্তির সমন্বয় (৯---১০)। ১৫৫ 


বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়! মাম্‌ উপাশ্রিভাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবম্‌ আগতাঃ ॥১০॥ 


*মানুষী তনু-আলশ্রিত ভাব মাত্র। স্থতরাং “আমি” “আমার” ইত্যাদি 
শব্দে ভগবানের যাহা যথার্থ স্বরূপ, যে সর্বময়, সর্ব্বনিয়স্তা, সর্ব্বেশ্বর পরম 
ভাব, 1ম হইতে ১৫শ অধ্যায়ে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে 
হইবে । তবে যে “আমি” “আমার” হঁত্যাদি শবদ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার 
কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়! এশ্বরীয় শক্তি প্রকটিত করিয়া গীতার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ১১৪৭ শ্লোক দ্রব্য ।৯। 

এই কৰ্ম্মযোগ অদ্য নুতন প্রচার করিতেছি না। পূর্বেও বহবঃ-- 
অনেকে, যাহার! আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মতস্ব অবগত হইয়াছিলেন। 
তাহারা বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ--রাগ, ভয় এবং ক্রোধশৃপ্ত নিঞ্ধাম হইয়া । 
এবং মন্ময়াঃ--মদেকচিত্ত। মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ_-আমাকে আশ্রয় করিয়!। 
এইরূপে জ্ঞানতপস! পূতাঃ--জ্ঞান সাধনার দ্বার! পবিত্র হুইয়া। মন্তাবম্‌ 
আগতাঃ--আমার ভাব পাইয়াছেন। 


কিছু যে গুহা তত্ব এই, ধনঞ্জয় ! 
পরম এ ধর্থতন্ব অভিনব নয়। 
পর্বেও এ যমোগতত্ব অনেকে জানিয়া, 
দিব্য জন্ম, দিব্য কর্শ্ম আমার বু'ঝঃা, 
ঘুচায়ে বিষয়-রাগ আর ক্রোধ ভয়, 
জ্ঞান কর্শ নিশ্চল হাদয়ে হ'য়ে আমাতে তন্ময়, 
ভক্তির আমাকে আশ্রর করি, কৌরব-কেশরি, 
সমহয় মহান্‌ সাধনে হেন জ্ঞান লাভ করি, 
জ্ঞান তপস্তায় পৃত, নিষ্পাপ অন্তর, 
পেয়েছে আমার ভাব, কুরুবংশধর। ১০। 


১৫৬ যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি (১১-৮১২)। [ চতুর্থ 


যে যথা মাং প্রপদ্ঠান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্নুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥১১। 


যখন জীবের অন্তরে থাকে ভগবানের অনন্ত সন্তার অটুট শাস্তি, ' 
অবিকল্প সাম্য, আত্মায় থাকে তাহার সহিত প্রক্য বোধ আর বাহিরের 
প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যভাঁব, যে প্ররুতি সঙ্জানে, স্বাধীন ভাবে 
ভগবানের বিশ্বলীলার যন্ত্ররূপে পরিচালিত হয়, যখন দ্বান্থদেবঃ সর্ববম্* 
--এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়! সর্বভূতে প্রীতি প্রেম প্রসারিত হয়। জ্ঞানে 
কৰ্ম্মে ও প্রেমে তাহার সঠিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়। তখন তিনি হয়েন, 
»-মস্তাবম্‌ আগতঃ*। ১০। 

যদি, যে ব্যক্তি বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়া একান্ত ভক্তিতে ভজন! 
করে, নেই তাহার অনুগ্রহ লাভ করে, অন্তে নহে, তবে আর ঈশ্বর সর্বত্র 
সমান কিরূপে ? তজ্জন্ত বলিতেছেন ; যে যথা-__যাহারা যে প্রকারে, বে 
প্রয়োজনে, যে ফল কামন! করিয়া (শং)। মাং গ্রপদ্যস্তে_-আমাকে 
ভজন! করে, আশ্রয় করে। তান্‌ তথা এব-_তাহার্দিগকে তদনুরূপ 
ফলদানে (শং)। ভজামি--ভজনা করি, (শং), তাহার নিকট 
তদনুরূপ ভাবে আপনাকে প্রদর্শন করি । যে যাহা চায়, তাহার কাছে 
আমি তাহাই। হে পার্থ মন্গষ্যাঃ সর্বশঃ-_সর্ধ প্রকারে, মন, বুদ্ধি, 
ইজ্জিয়াদি সমস্ত করণ-দ্বারে ( রাম] )। মম বর্ম অনুবর্তস্তে_-আমার পথের 
অন্গুসরণ করে। 


আমার শরণ লয় যে ভাবে যে জ্জন! 
যেমন ভাব আমি করি সেই ভাবে তাহার ভজনা। 
তেমন লাভ সর্ব ভাবে এ সংসার মাঝে নরগণ 

করে হে, আমার পথে সবে আগমন । ১১ 


অধ্যায়] রাগ মার্গে মাধনা--বজগোপী-ভাব। ১৫৭ 


যে ব্যক্তি যে পথেই চলুক, পরিণামে সে আমার কাছেই আমিতেছে। 

“A|| men are struggling along paths which lead in the 
‘end to me.” (বিবেকানন্দ )। 

বৈষ্ণবাচার্যযগণের গোপীভাবের মূল এই শ্লোকে। ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌ 
সর্বনিয়ন্ত! প্রভু, এবং আমরা তাহার অধীন, নিকৃষ্ট জীব; এই ভাবে 
ভজ্জন! করিলে তিনি এই ভাবেই অনুগ্রহ করিবেন; তিনি নিয়ন্তা প্রভু, 
এবং আমর! তাহার অধীন নিক্ৃষ্টই থাকিব । তবে তিনি ভক্তের প্রেমে, 
ভক্তের অধীন হইবেন কিসে? অতএব তাহাকে প্রভু না ভাবিয়া সখা, 
পিতা, মাতা ব! পুত্রের সায় ভাবিতে হইবে। অথবা তদপেক্ষাও 
তবনিষ্ঠতর যে পতিপত্বীর ভাব, সেই ভাবে ভাবিতে হইবে। ইহাই 
তক্কিমার্গ__রাগমার্গ। ৯ অ: ১৭--১৯ গ্লোকেও এই রাগমার্গের 
প্রসঙ্গ আছে। ৯1১৯ প্লোকের টীকায় ও একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে, 
এই ভাবসম্বন্ধে অন্তান্ত কণা বল! হইবে। 

এতদ্ব্যতীত “যে বণ! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম* এই 
বাক্যের আরও অর্থ আছে । আমর! ভাবিতে শিখিয়াছি, যে তগবান্‌ 
সপ্ত স্বর্গের পারে। অনন্ত আকাশের অনন্ত দূরে, বৈকুণ্ঠ নামক কোন 
এক অন্ঞের লোকে বিরাজিত। হ্তরাং “তথৈব ভজ্গামাহম্‌ এর নিয়মে, 
তিনি আমাদের চক্ষে অনন্ত দূরেই রহিয়াছেন। কিন্ত যিনি সকল কুঠা, 
সকল সন্কোচ-বিরছিত হইয়া (বিগত! কুঠা--বৈকৃঠ ) “এই তিনি 
রহিয়াছেন” বলিয়া, নেত্রপাত করিতে পারে, তাহার চক্ষে--এই তিনি 
সর্বময় । “এই তিনি রহিয়াছেন*--ইহ! যিনি ভাবিতে শিখিয়াছেন, 
তাহার চক্ষে এই মৃন্ময় জগৎ চিশয় হইয়া! বার। তিনি দেখিয়! থাকেন, 
সর্বভূতগ্থম্‌ আত্মানং সর্বভৃতানি চাত্বনি। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ 
ময়ি পশ্যতি। তন্যাহং ন প্রণশ্তামি স চ মে ন প্রণশ্ততি (৬৩৭ ) একথা 
তাহার জন । ১১। 


১৫৮ গুণকর্মভেদে চারি বর্ণের সৃষ্টি । [ চতুৰ্থ 


কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২৷ 
চাতুৰ্ববর্ণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। 

তস্য কর্তীরম্‌ অপি মাং বিদ্ধযকর্তারম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৩॥ 


কিন্তু প্ররুতিবশ জীব ইচ্ছাছেষের বশবর্তী; ৭২৭ দেখ। তজ্জন্ত 
তাহার! বস্তবিশেষে অন্ুরক্ত হইয়া তাহাই চাহে, সাক্ষাংভাবে আমাকে 
চাহে না। তাহার! সেই অন্ুরাগবশে, কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাজ্ঞন্তঃ---কাম্য 
কর্মের সফলতা কামন! করিয়া। ইহলোকে ইন্ত্রাদি-দেবতাঃ যজস্তে। 
হি--কারণ। মানুষে লোকে, কর্ম্মজ! সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি--কাম্য কর্মের 
সফলতা শীপ্ত হয়। কাম্য বস্তুতে সহজেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং 
তাহার ধারণাও সহজ, সুতরাং তচুদ্দেশে যে ক্রিয়া, তাহা যত্বে অনুষ্ঠিত 
ও শীঘ্র সফল হয়। নিষ্কাম কর্মে অপরিণামদর্শা মন্ষ্যের চিত্তের একাগ্রতা 
সহজে হয় না, কাজেই তাহার ফলও সুদূর । ১২। 

ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবুত্তি, তাহার কারণ, সকলের 
প্রকৃতি এক রূপ নহে। জীব মাত্রেরই স্বভাব সত্ব, রজঃ ও তম এই 
খগুণত্রয়ে গঠিত । তন্মধ্যে সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, স্থুখ প্রভৃতি রজঃ হইতে 


কিন্তু হে, গ্রক্কৃতিবশ জীব, ধনঞ্জয় ! 
সকাম নিরন্তর ইচ্ছা-ছেষ-বশীভূত রয়। 
সাধন! সেই ইচ্ছাদ্বেষবশে, হায়! এ সংসারে 
শীত্রফলে কাম্য বস্ত চায় তারা, চায় না আমারে। 
কামবশে কৰ্ম্মফল করিয়! কামনা, 
ইন্্াদি দেবতাগণে করে আরাধনা, 
কারণ, কামনা-বশে অনুষ্ঠান যার 
নরলোকে সফলতা শীঘ্র হয় তা'র। ১২ । 


অধ্যায় ] তগবান্‌ তাহার কর্তা হইয়াও অকর্তা। ১৫৯ 


রাগ দ্বেষ প্রভৃতি এবং তমঃ হইতে আলস্য প্রমাদ প্রভৃতি, উৎপন্ন হয়; 
১৪ অঃ ৫--১৮ শ্লোক দেখ। এই সকল গুণের ইতরবিশেষ হয়। যে 
জীবে প্রঞ্ুতির যে গুণের যেরূপ বিকাশ, তাহার শ্বভাবেরও সেইরূপ 
বিকাশ ও তদগ্ুসারে কর্মভেদ হয়। তজ্জন্ত বলিতেছেন, গুণকর্ধ- 
বিভাগশঃ--গুণানুযায়ী কর্মের এই ভারতম্যান্থলারে। চাতুর্বর্ণাং-_ 
বাঙ্ষণ, ক্ষ'ত্রয়, বৈশ্য ও শূর্র এই চারি বর্ণ । স্বার্থে হাঞ প্রত্যয়। 
ময়! স্ষ্টম্‌--আমার দ্বার! স্বষ্ট; আমার এশী নিয়মে উৎপন্ন; ১৮। ৪১-- 
৪৪ দেখ। কিন্তুত্ন্ত কর্তারম্‌ অপি-_সেই জাতি-ভেদের কর্তা হইলেও। 
মাম্‌ অকর্তারম্‌ অবায়ং বিদ্ধি--আমাকে বস্তুতঃ অকর্ত। জানিও, কারণ 
আমি অব্যয়, নিব্বিকার। মৰ্ম্ম এই যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়া মনুষ্যদমাঞ্জে জাতিভেদ-প্রথার স্থাপন! করেন নাই; তবে 
মনুধা-লমাজমধ্যে যে এঁণা শক্তি অন্তনিছিত আছে, সেই শক্তিপ্রভাবে কাল 
সহকারে, তাহাদের শ্বকৃত কম্মজনিত স্বভাবের অনুরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
সৃষ্টি, সমাজমধ্যে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । ঈশ্বর ইচ্ছাপুব্বক কাহাকেও 
ছোট কাহাকেও বড় করেন নাই । অতএব ঈশ্বর প্রকারান্তরে জাতিভেদের 
কর্তা হইলেও সাক্ষাৎসন্বন্ধে কর্তা নছেন। 


বিস্িন্ন কামনাবশে পুনঃ জীবগণ 
সংসারে বিভিন্ন বস্তু করে আবিঞ্চন। 
এক্সপ প্রবৃন্তিভেদে কারণ, অর্জুন ! 
সত্ব, রজ, তম, তিন প্রকৃতির গুণ। 
গুণকর্প্ুভেদে গুপত্রয় ভেদে হয় প্রকৃতি বিভিন্ন, 
জাতিভেদ প্রকৃতি প্রতেদে হয় কর্ম ভিন্ন ভিন্ন 
এইরূপ গুণ কর্ধ প্রতেদে প্রতেদে, 
গজিয়াছি চারি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি তেদে। 


১৬০ স্পৃহা হইতে কর্ম্মবন্ধন,_-যুযুক্ষুর নিন্পৃহ কর্ম। [চতুর্থ 


ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পহা। 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ণ্মৃভি ন' স বধ্যতে ॥১৪৷৷ 


মানুষ স্বভাবতই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কোন না কোন বর্শে অনুরক্ত। | 
ইচ্ছামাত্রেই তাহ! ত্যাগ করিতে পারে না। যুদ্ধ অর্জনের প্রকৃতি- 
গত কৰ্ম্ম, ইচ্ছামাত্রেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন 
না। ইহা! বুঝাইবার জন্ত এখানে জাতিভেদ-সন্বন্ধীয় প্রস্তাবের 
আঅবতারণ!। ১৩। 

তগবান্‌ কর্তা হইয়াও অকর্তা, এই তত্ব ৯ম অঃ ৪--৯ গ্লোকে 
সবিশেষ বলিয়াছেন। এখানে চাতুর্বণা-বিভাগ কথন-গ্রসঙ্গে সংক্ষেপে 
তাহা বলিয়া! আবার কর্মযোগ-সম্বদ্ধে অন্তান্ত কথা কহিতেছেন। কর্ম্মাণি 
মাং ন লিম্পন্তি--স্থজন পালনাদি কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করে না। 
কারণ, কর্ম্মফলে মে 'পৃহা ন অন্তি--আমার স্পৃহা নাই। ইতি মাং যঃ 
অভিজানাভি--যে আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্ত। বলিয়া জানে। 
সঃ কর্মভিঃ ন বধাতে--সে কর্মে বন্ধ হয় ন1।১৪। 


এরূপ যেভেদ,--বটে আমি কর্তা তায়, 

তথাপি জানিবে তুমি অকৰ্ত্তা আমায়। 

প্রকৃতি যেমন যার, অনুরূপ তা*র, 

কালে ভিন্ন বর্ণ হয়, নিয়মে আমার। 

অতএব আমি সেই তেদকর্তা নই, 

অবায়,-সর্বজ সম--আমি নিত্য রই। ১৩ 
ঈশ্বরের কর্মবরাশি কভু লিগ করে না! আমায়; 
নিষষাম্ত কারণ, আমার পার্থ! ম্পৃহ! নাই তায়। 
জানে মুক্তি এ ভাবে আমার তত্ব জানেন যে জন 

কৰ্ম্ম না করিতে পারে তাহারে বন্ধন। ১৪। 


অধ্যায়] স্পৃহা হইতে কর্ম্মবন্ধন,--মুমুক্ষুর নিস্পৃহ কর্ম্ম। ১৬১ 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্বৈদরপি মুমুক্ষুভিঃ। 

কুরু কর্শ্মেব তন্মাত ত্বং পূর্ব্বেঃ পূর্ববতরং কৃতম্‌ ॥১৫॥ 

কিং কৰ্ম্ম কিম্‌ অকর্শ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ । 

তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাত ॥১৬॥ 


এবং জ্ঞাত্বা--নিম্পৃহ হইলে কর্ণ সংসার-বন্ধন-স্বরূপ হয় না, ইহ! 
জানিয়! ৷ পূর্বৈঃ মুমুক্ষুতিঃ অপি- পুরাকালের মুক্তিকামী সাধুগণ-কর্তৃকও। 
কৰ্ম্ম কৃতম্‌ । তন্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং__ পূর্ব কালের প্রাচীনগণ 
যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ । কর্ম এব কুরু-_-কর্মই কর। ১৫। 

তুমি মনে করিতেছ, কর্ম আশ্রয় করিলে অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে, তোমার 
গুরুহত্যাদি পাপ হয়; অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক সন্যাস (অকর্ম ) 
আশ্রয় করিব। কিন্তু কিং কম্ম কিম্‌ অকর্মখ, ইতি অত্র--এ বিষয়ে। 
কবয়ঃ অপি--পণ্তিতগণও | মোহিতাঃ। তত তে--অতএব তোমাকে। 
কৰন্দুসদ্বন্ধে প্রবক্ষ্যামি- বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা, অপ্টভাৎ মোক্ষাসে-- পূর্বোক্ত 


মুমুক্ষর  স্পৃহাবশে মাত্র জীব কশ্মে বন্ধ হয়। 
নির্লিপ্ত পুর্ব কালে এই তত্ব জানি, ধনঞ্রয় ! 
কশ্ম মুক্তিকামিগণ কৰ্ম্ম করিল! যেমন 
তুমিও নিম্পৃ্ধ ভাবে কর তে, তেমন। ১৫। 
কণ্-তন্ব যুদ্ধ কর্মে করি তুমি পাপের 'ভাবন! 
(১১-২৩) করিছ অকর্ম্মরূপ সন্ন্যাস কামন!। 
কিন্তু কর্ম কারে বলে, কিবা কন্দ নয়, 
নিরূপণে পঞ্ডিতেও বিমোহিত হয়, 
কহিব তোমারে তাই রহঙ্ক তাহার, 
যা!’ জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার । ১৬। 
১১ 


১৬২ কর্শ, অকৰ্ম্ম ও বিকর্ম্ম-তত্ত্ব (১৬-২৩)। [ চতুৰ্থ 


কৰ্ম্মণো! হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। 
অকন্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গৃহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥ 
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্‌ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেযু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ণ্মকৃৎ ॥১৮৷ 


রূপ অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬-২৩ শ্লোকে কর্ম এবং অকর্শা 
সম্বন্ধে ভগবান্‌ আপনার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ১৬ । 

কর্মণঃ অপি (তত্বং) বোদ্ধব্যং হি--কর্মের প্রকৃত তত্ব নিশ্চয়ই জান! 
উচিত । বিকর্শণঃ অপি--বিগহিত কর্মেরও তত্ব জানা! উচিত। 
অকর্মণঃ চ--কর্্ম-অভাবেরও তত্ব জানা উচিত। কর্খণঃ গতিঃ গহনা 
কর্ম্মগতি, কর্ম্মপণ, 1.7 01 কর্ম । গহনা--হ্জ্ঞেপ্লা। এই কর্ম্মতত্ব 
বুঝা স্থুকঠিন। তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ। ১৭। 

কম্ম ও অকর্ম্ের তত্ব ১৯--২৩ শ্লোকে বলিবেন। এক্ষণে এই জটিল 
কর্ম্মতত্ব যাহারা বুঝিতে পারেন, সেই সুন্মদশা জানিগণের প্রশংসা! করিয়! 
বলিতেছেন। যঃ কর্মণি--দেহাদির ব্যাপারে (শং)। অকর্ম্ম পশ্টেৎ_- 


যদি বল, ইন্তিয়ে বা দেহে, মনে আর 
যাহ! কিছু ক্রিয়া হয়, কর্ম নাম তা”র 
কশ্মতত্ব ক্রিয়ার অভাব যাহা, তাহাই অকম্ম, 
দুব্বোধা তা! নয়, হে মতিমান্‌ ! কম্মাকম্ম-মর্খম। 
কি বা কৰ্ম্ম, কি বিকর্ম্ম, অকর্ম কি হয়, 
তিনের প্রকৃত তত্ব জানিবে নিশ্চয়। 
স্থকর্শ্ম কুকম্ম আর অকর্খা, কৌত্তেয় ! 
জানিও তিনের তত্ব অতীব হুক্তের। ১৭। 
স্থলদর্শী কৰ্ম্ম বলি মনে ভাবে বায়, 
কর্ণতত্ব  কর্দ্বের অভ[ব তায় দেখিতে যে পায়; 


অধ্যায় ] কর্ম ও অকর্ধের তাৎপর্ধ্য। ১৬৩ 


কর্ম্মের অভাব দ্বেখে। অকর্শ্মণি চ--এবং দেহার্দির ক্রিয়ার অভাবেও। 
তাহাতে যঃ কৰ্ম্ম পণ্তেৎ। ন মন্গন্তেবু বুদ্ধিমান ইত্যাদি। মর্মার্থ 
এই,--অনুরাগ বা দ্বেববশতঃ যে যাহা কিছু করে, তাহার ফল তাহাকে 
ভোগ করিতে হয়। ইহ! সাধারণ নিরম। কিন্তু যদি এমন কোন 
উপায় থাকে, যে কর্ম করিলেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়না, 
তবে সে স্থলে কর্ম করিলেও তাহা না করার সমান। যে উপায়ে তাহা 
হয়, ১৯--২৩ ল্লোকে তাহ! সবিশেষ বলিয়াছেন । ইহাই কর্মে অকর্শ্ম । 
আবার কোন কারণ বশতঃ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে, কর্তবোর 
অপালনজগ্ত পাপভাগী হইতে হয়। ইহাই অকর্ধে কর্ম। আবার 
যন্পূর্বক কশ্ম ত্যাগ করিলে, সেই কর্ম্মত্যাগের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহাও 
অকর্থে কর্। অঞ্ঞুন অভিমানবশে যুদ্ধ করিব না বলিয়া তৃষ্ণীস্তাব 
অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাও অকর্শ্মে কর্শ্ম। 

এই তনু যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই মন্থযেধু-_মনুয্যমধ্যে । যথার্থ 
বৃদ্ধিমান্। এবং যুক্তঃ- যোগী শেং)। তিনি স্থির ব্যবসারায্মিকা বুদ্ধিযুক্ত, 
ঠাতাব্রই বুদ্ধির সমত! হইয়াছে ; ২1৪১ টীকা দেখ। এবং কৃত্ন্নকম্মকৎ-- 
সর্ব কৰ্ম্ম করিতে পারেন। তিনি জানেন যে, কর্ম হইতে বিরত হওয়াই 
অকৰ্ম্ম নয় এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম ত্যাগ না করিয়া, কিরূপে জ্ঞানে আসক্তির 
ক্ষয় করিয়া, বুদ্ধিযোগে যুক্র হইয়! কামসম্কল্লাদি রাজপিকী বৃত্ধিকে নিয়মিত 
করিয়া, সর্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে হয়, তাহা ও তিনি জানেন এবং তদনুরূপ 
আচরণ করিতে পারেন। 


যেহ্গানে আবার অকর্ম্ম যাহা দেখে অন্ত জন, 

সে বুদ্ধিমান যে জন তাহাতে কর্ম করে দরশন ; 
সে যথার্থ বুদ্ধিমান,__তা’রই বুদ্ধি স্থির, 
সর্ব কর্ম সে করিতে জানে, কুরুবীর। ১৮। 


১৬৪ কর্ন, বিকর্মম ও অকর্খের লৌকিক ভাব। [ চতুর্থ 


আবার লৌকিক ভাবেও এ শ্লোকের মৰ্ম্ম বড় সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ। 
বথা,--( ১) কোন প্রকাশ্ত সভামধ্যে যখন কোন বক্তা, বহু অঙ্গভলিসহ 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তখন লোকে মনে করে যে, বক্তা একটা কর্ম্মই 
করিতেছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি হয়ত কিছুই করিলেন না, তীহার সে 
দীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। একক্দকে অকর্ম্ম বলা যাইতে 
পারে। (২) আবার শিশু যখন আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি সঞ্চালিত 
করিয়! খেল! করে, লোকে ভাবে যে, সে কোন কৰ্ম্মই করিতেছে না; 
কিন্ত সে সেই সময়েই আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান-ভাগ্ডার সঞ্চয় করিতেছে। 
ইহ! অকর্থে কর্ম। (৩) “হুই জন বন্ধু যাচ্ছে, এক জায়গায় ভাগবত পাঠ 
হচ্ছিল। এক জন বল্লে, এস ভাই একটু শুনি। এই বলে সে গুনতে 
লাগলে । আর এক জন উকি মেরে দেখে চলে গিয়ে এক বেশ্ঠালয়ে 
গেণ। বেশ্তালয়ে থানিক পরে ভাবতে লাগ লো, ধিক্‌ আমাকে, আমি কি 
কর্ছি। বন্ধু হরিকথা গুনছে আর আমি এ নরকে পড়ে আছি। এ দিকে, 
সে বন্ধু ভাবতে লাগলো, আমি কি বোকা। কি ব্যাড়, ব্যাড়, করে 
বকৃচে, আর আমি এথানে বসে আছি! বন্ধু কেমন আমোদ করছে? এর! 
যখন মরে গেল, তখন যে ভাগবত শুনেছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল, 
আর যে বেশ্তালয়ে গিছলে! তাকে বিষুণনুতে নিয়ে গেল। ভগবান্‌ মন 
দেখেন, কে কি কাজে আছে তাহা দেখেন ন1। ভাবগ্রাহী জনার্দীন--” 
ফেথামৃত্ত)। এখানে স্ুকর্ম্মও কুকৰ্ম্ম এবং কুকর্ম্মও সুকর্ম্ম। (৪) 
অনেক সময় এমন ঘটে (যথা আদালতে মোকদমায় ) যে সত্য বলিলে 
আপনার বা কোন আত্মীয় বন্ধুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অথচ মিথ্যা 
বলিতেও চক্ষুলজ্জা হয়, এরূপ স্থলে, উভয় দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্য, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া! কোনরূপে সরিয়া পড়েন। 
তাহাতে বিবাদের বিষয়ের অবথারপে নিষ্পত্তি হয়; এবং তজ্জন্ত সত্যের 
অবক্কাকেই পাপভাগী হইতে হয়। এখানে অকর্ম্মও কুকর্ম্ম। (৫) 


অধ্যায় ] কর্মের ও অকর্ষের স্বরূপ লক্ষণ (১৯-২৩) । ১৬৫ 


যস্য সৰ্ব্ব সমারস্তাঃ কামসঙ্ল্লবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানায়িদক্ধকর্ল্মাণং তম্‌ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯৷৷ 


' নরহত্য! কুকর্ম্ম। কিন্তু বিচারক শান্ান্থ্যায়ী বিচারে অপরাধীর যে 
প্ৰাণদণ্ড করেন, তাচা সুকর্শ্ম । গ্ঠায়সঙ্গত যুদ্ধে যে নরহুত্যা, তাহাও 
সুকর্শ । (১) দয়া কর! স্বকর্ম্ম ; কিন্ত অপরাধীকে দয়া করিয়া দণ্ড ন! 
দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কুকর্শ্ম। ইত্যাদি। অতএব বাহা লক্ষণ দেখিয়া 
অকর্দ সুকন্ব বা কুকশ্য নির্ণাত হয় না, কর্তার অভিপ্রায় হইতেই হয়। 
পরবন্তী ১৯-২৩ শ্লোকে সেই কর্ম্মাকর্ম্মতত্ব বলিতেছেন। ১৮ ! 

যন্ত সব্ববে সমারস্তাঃ কাম-সঙ্কল্রবন্দিতভাঃ। যাহার আরম্ভ অর্থাৎ 
অনুষ্ঠান কর! যায়, তাহা সমারম্ত ; সাধারণে যাহাকে কর্ম্ম বলে। 
বাহ! কামনা করা যায়, তাহ! কাম অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে প্রাপ্য 
কাম্য বস্ত (শী) । সঙ্কল্প--সম্যক্‌ কল্পনা) যে উপায়ে যাহ! পাওয়া 
যায়, কল্পনাপূ্ন্বক তাহা স্থির কর! । যাহার সমন্ত উদ্যোগ বা কর্শ্মচেষ্টা, 
কাম্য বন্ত লাভের সঙ্ষল্প-বঞ্জিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজসিক প্রবৃত্তির বশে 
কর্ম করে না, পরস্থ কেবল সাক বুদ্ধির বশেই করে। জানাপ্লিদগ্ব- 
কর্শ্মাপং তং বুধাঃ পত্ডিতম্‌ খআহঃ-_জ্ঞানিগণ ভ্ঞানাগ্রিদপ্ধকর্্মা দেই 


সংসারের কোন কশ্মে যার, ধনঞ্জয় | 
কাম্য বস্তু সংগ্রহের সঙ্কল্প না রয়; 
নিষ্কাম সে কর্মী/-_তা,র জ্ঞানামি-শিখায় 
সর্ব কর্ণ্ম দগ্ধ হয়ে যায় সেই কর্ণ সমুদায়। 
শঅকল্দতুলা সংসারে তাহার ক্ন্ম অকর্শ যেমন, 
তাহাকে পণ্ডিত, পার্থ, কহে বুধগণ। 
কামরাগে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় 
স্থকর্ণ কুকর্ম ঘত তা’ হ’তে উদয়। ১৯ 


১৬৬ নিষ্কাম ফলাশা-ত্যাগীর কর্ম্ম অকর্মহবরূপ (১৯-২*) [চতুর্থ 
ত্যক্ত। কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃণ্ডে৷ নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০। 


ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে ফলাশ! যায়। 
ফলাসক্তি ন! থাকিলে কোন কৰ্ম্মই শুভাপ্তভ ফলগ্রহ্থ হয় না; পরন্ধ 
দগ্ধ বীজবৎ নিষ্ফল হয়। ইহার নাম জ্ঞানাগ্সিতে কর্ম্ম দগ্ধ হওয়া। আর 
বাসনার বশে যাহ! কিছু করা হয়, তাহাই শুুভাশ্তভ ফলপ্রস্থ 
হইয়! থাকে; স্থতরাৎ তাহাই কশ্মামধো গণনীয় হয়, এবং তাহ! অবস্থা- 
বিশেষে স্ুকর্ম্ম ও হইতে পারে অথবা কুকর্ম ও হইতে পারে ।১৪। 
সঃ-_পুর্ববোক্ত কণ্মী। কন্মকলাসঙ্গৎ ত্যন্তা-_কর্মণঙ্গ ও ফলাসঙ্গ 
কম্মফলাসঙ্গ। আমি ইহ! করিলাম, এই জ্ঞান কর্মাসঙ্গ ; আর ইহার ফল 
আমি ভোগ করিব, এই জ্ঞান ফলাসঙ্গ ( মধু )। তছ্ভয় ত্যাগ করিয়া। 
নিত্যতৃপ্তঃ-_ষে ব্যক্তি কোন বস্তু লাভের জন্ত আকাঙ্ষা রাখে, সে যতক্ষণ 
তাহা না পায় ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্ত অমুক বস্তু আমার চাই, 
এরূপ কামন! ন! করিয়! যে যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট হইয়! কর্ম করে, তাহার 


আমি কৰ্ম্ম করি,_নাই এ ধারণ! যার, 
আসক্তি না রয় কম্মের ফলে আসক্তি বাহার, 
শৃন্য কপ্পম কাম্য বস্তু লাভ তরে লালায়িত নয়, 
অকন্মতুল্য আপনি আপন মনে নিত্য তৃপ্ত রয়, 
এমন কিছুই নাই এ সংসারে যার, 
জীবন যাপন করে আশ্রয়ে যাহার, 
সতত প্রবৃত্ত কম্মে ধদিও সে রয়, 
জানিবে, সে কিছুই না করে, ধনঞ্জয় | 
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র করিলে বর্জন, 
অকৰ্ম্ম বলে না পার্থ, তা+রে জ্ঞানিগণ।২০। 


অধ্যায় ] নিঙ্কাম জিতেজ্িয়ের কর্ম অকর্ম্মন্বরূপ । ১৬৭ 


নিরাশী ধতচিত্তাত্বা! ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ববন্‌ নাপ্নোতি কিহিষম্‌ ॥২১॥ 


উদ্বেগের কোন হেতু নাই;সে নিতাতৃপ্র। আর যে নিরাশ্রয়ঃ-_সংসারে 
এমন কিছুই নাই, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, যাহার 
মুখ চাহিয়! গাকে। সঃ কনম্মণি অভিপ্রবুন্ঃ অপি--সে কম্মে সর্বদা প্রবৃত্ত 
থাকিলেও। ন কিঞ্চিং করোতি এব-_সুক্ষদর্শনে কিছুই করে না। 
সেই ঘথার্থ অকন্মা; কেবল কম্মেপ্্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিলেই অকন্ম হয় 
না; ০৪--৬শ্লোক। ২০। 

যে নিরাণঃ--যাহার আশা অর্থাৎ ফলকামন। নাই । বতচিত্তাত্ম।-- 
যাচার চিত্ত, অন্থঃকরণ এবং আত্ম! অর্থাৎ শরীর, সংযত (শং)। ত্য ক্রদর্বব- 
পরিগ্রঠঃ--দান গ্রহণের নাম পরিগ্রহ | যে বাকি কোন দান গ্রহণ করে 
না। যে কাহারও দান গ্রহণ করে, দাতা তাতার হৃদয়ের উপর আধিপত্য 
করে; তাহার মনের স্বাধীনতা নষ্ট ছয়; সে হীন হইয়া যার। তিনি, 
কেবলং শারীরং কশ্ম কুর্বন্‌-_-কেবল শরীরের দ্বার! কম্ম করিয়া! কিহিষং ন 


কশ্মফলে তৃষ্ণা নাই অন্তরে যাহার, 

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বশীতৃত যার, 

কখন কাহারও দান গ্রহণ করে না, 

“আমি করি” অভিমান অন্তরে রাণেনা, 
নিফাম কেবল শরীরে করে কন্ম সমুদয়, 
চিতেন্দিয়ের কম্মদোষ--পাপপুণা তাহার না হয়। 
নর্বকন্দ অন্ত পক্ষে, যদি চিত্তে ভোগাসকি রয়, 
অকর্দ্ডুলা না| রয় স্ববশে যদি হন্দিয়-নিচয়, 

সর্ব কর্ম্ম যপ্ধপি সে করে, হে বর্জন 

ঘুচে না তাহাতে তার সংসার-বন্ধন।২১। 


১৬৮ যদৃচ্ছালাভসন্ত্ সমদর্শর কর্ম অকর্মন্বরূপ। [ চতুৰ্থ 


যদৃচ্ছালাভসন্তুফ্টো ছন্দাতীতো বিমুসরঃ | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥ 


আপ্রোতি--পাপপুণ্যরপ দোষ প্রাপ্ত হয় না। কিভ্িষ--দোষ; পাপের 
হায় পুণ্যও সংসারপাশের হেতু বলিয়া, তাহাও যুক্তিকামীর পক্ষে দোষ। 

কেবলং শারীরৎ কর্ম্ম_-যিনি কর্্মকে কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি শারীরিক 
ব্যাপার বলিয়াই' জানেন (৫1১১); কর্ম করিয়াও সে সকলে “আমি 
করিতেছি” এমন অভিমান যাহার থাকে না, তিনি কর্মজনিত পাপপুণ্যের 
ভাগী হয়েন না। অন্ত পক্ষে যদি কর্মে অহংবুদ্ধি থাকে, চিন্তে আসক্তি 
থাকে, দেহেন্দ্রিয় সংযত ন হয়, তবে সর্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলেও তদ্দার! 
কখন সংসারপাশ ছিন্ন হয় না। ২১। 

যদৃচ্ছালা ভসন্তষ্টঃ_যাহ! স্বভাবতঃ পাওয়া যায়, তাহা যদৃচ্ছালাভ ; 
তাহাতে সন্ত । স্থতরাৎ হন্বাতীতঃ-_ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখাদি ত্বন্ব- 


যে রহে যণৃচ্ছালাভে তুষ্ট নিরস্তর, 
শীত-উষ্ণ-নুখ-হুঃখে না হয় কাতর, 
অসুয়! বিদ্বেষ বুদ্ধি মনে নাই যার, 
ছন্বাতীত সফলে বিফলে কর্মে তুল্য ব্যবহার ; 
সমদর্শার ঘটে না বন্ধন তা”র কর্ম করি যত, 
সর্বকশ্ন সে সব অকর্মরূপে হয় পরিণত। 
অকর্ম্মতুলা অন্ত পক্ষে, কাম্য বস্তু তরে যে ব্যাকুল, 
আত্মপর, ভালমন্দ চিন্তায় আকুল, 
কুটিল বিদ্বেষ বুদ্ধি পৃরিত অন্তর, 
বাসনা সফলে হৃষ্ট, বিফলে কাতর ; 
ত্যজি শস্ত্ব বৃথা তা”র অরণ্যে নিবাস, 
হয় না বিচ্ছিন্ন তায় সংসারের পাশ ।২২। 


অধ্যায় ] জ্ঞানযুক্ত যন্ধার্থ কর্ম অবর্ম্মস্বরূপ। ১৬৯ 


গতসঙ্গস্য মুক্ত্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥ 


তাঁবের অতীত। বিমংসরঃ--বিদ্বেষ, অসুয়া, বৈরবুদ্ধিশৃষ্ভ। আর সর্বত্র 
সমদর্শন হইলে শক্র-মিত্র-বুদ্ধি দূর হয়। সিত্ধৌ, অসিচ্ছো৷ চ সমঃ, ২৪৮ 
দেখ। কন্ম কৃত্বা অপি ন নিবধাতে--স কম্ম করিয়াও কম্মফলে বন্ধ 
হয় না। অন্ত পক্ষে যাহার প্রকৃতি তাদুশী নহে, যুদ্ধাদি ন্যধম্ম ত্যাগ 
করিয়া বনবাসী হইলে 9 তাহার কশু ক্ষয় হয় না। ২২। 

গতসঙ্গস্ড--যাহার আসক্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে (শং)। 
মুকন্ত--রাগ-ছ্েষাদি হইতে মুক্ত (শ্রী )। ক্রোধবশে কাজ করা যেমন 
দোষ, ভালবাসার থাতিরে কাজ করাও তেমনি দোষ। জ্ঞানাবস্থিত- 
চেতসঃ--জ্ঞানে অবস্থিত হুইয়! কম্ম করা কিরূপ, পর শ্লোকে তাহ! বিবৃত 
হইয়াছে । যল্লায় কম্ম আচরতঃ_-আর যে বজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশেমাত্র সর্ব 
কম্ম করে ( শং, রাম! ); ৩৯ টীকা দেখ। তাহার সর্ব কম্ম। সমগ্রং 
প্রবিলীয়তে,__সন্পূর্ণভাবে বিলীন হয়; তদ্দার৷ পাপ পুণ্য হয় না। 

কম্ম এবং অকশ্মের স্বরূপ তগবান্‌ বুঝাইলেন। বাহিরের কৰ্ম্মত্যাগ 
প্রকৃত অকশ্ম নহে; পরস্ত নিষ্কামীর কর্ম্ম অকশ্মতুল্য (৪1১৯), আসজিশুন্ত 
কশ্ম অকশ্মৃতুল্য (২০) জিতেন্দ্িয়ের কম্ম অকশ্মতুল্য (২১) যদৃচ্ছালাতসন্তষ্ 
সমদশীর কৰ্ম্ম অকশ্মহুল্য (২২ )এবং গতসঙ্গ জ্ঞানীর বজ্ঞার্থ কর্ম্ম অকর্শ- 


আসক্তির লেশ নাই অন্তরে যাহার 

রাগ নাই, ধেষ নাই, নাই অহঙ্কার, 
জ্ঞানীর সদা চিত অবস্থিত অবিচল জ্ঞানে, 
মক্জার্থ কর্ম যাহ! কিছু করে, তাচা যজ্ঞ বলি মানে, 
অকর্ম্মতুলা তাহার সমস্ত কর্ম কর্মফল আর 

বিলীন হুইয়া! যায়, কৌরব-কুমার |] ২৩। 


১৭০ অধিকারী ভেদে বিবিধ লাক্ষণিক যন্ঞ (২৪--২৯)। [চতুর্থ 


ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রন্মাগ্ৌ ত্ৰহ্মণা হুতম্‌। 
ব্রদ্ষেব তেন গন্ভব্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥২৪৷৷ 


তুল্য (২৩)। এই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মই ভগবানের বিশেষ অনুমোদিত কর্ম্ম ; ৩$ 
শ্লোক দেখ। অতঃপর যখন যজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল, সেই প্রাচীনকালে 
প্রচলিত কতকগুলি লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখপূর্বক (২৪--৩৩) কোন্‌ 
শ্রেণীর লোকে কি ভাবে কিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকে, তাহা 
প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্তাবিত যজ্ঞার্থ কর্ম্মতত্ব সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। ২৩। 

যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কৰ্ম্ম করেন, তিনি যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে ব্রহ্ম 
দর্শন করেন। তিনি দেখেন হোমকার্য্ের ভিতর অর্পণং ব্রহ্ম__ঘ্বতাদি 
অর্পণ কর্ম্মর্পে বর্ম । হৰিঃ__ঘ্তরূপে। ব্রহ্ম। ব্রহ্মাগ্নৌ--ব্ৰহ্মরূপী 
অগ্নতে। ব্রহ্ষণ। ব্রদ্ষরপী হোতা কর্তৃক। হুতম্‌্_হোম। অগ্ন, 
হোতা ও হোম সমন্তই ব্রহ্ম | ব্রহ্মকর্মমনমাধিনা তেন--এই ভাবে যাহার 
চক্ষে সমন্তই ব্রহ্ম, তাদৃশ পুরুষ-কর্তৃক। ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্--কব্রহ্গই 
লাভ হয়। 


বিবিধ এভাবে যজ্ঞার্থ কথ্য করে যে মাধন 
লাক্ষণিক তাহার সমস্ত কর্ম্ম অকম্ম যেমন । 
যজ্ঞ অধিকারী ভেদে যজ্ঞ বিবিধ প্রকার 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি বিবরণ তা’র। 
গতসঙ্গ জ্ঞানী যিনি, জ্ঞানে অবস্থিত 
তার চক্ষে সর্বময় ব্রহ্ম বিরাজিত। 
ব্রহ্ম করব, ব্ৰহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম হোমানল, 
ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম হোম, বন্ধই সকল $--- 
জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব ভাবে সর্ব কম্মে করি ব্রহ্ম জ্ঞান 
ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানবান্‌। ২৪ । 


অধ্যায়] দৈবধজ্ঞ, জ্ঞানযন্ঞ । ১৭১ 


দৈবম্‌ এবাপরে ষন্ঞরং যোগিনঃ পযুপাসতে । 
ব্ৰহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহবতি ॥২৫॥ 


হোম কার্ধ্যকে উপলক্ষ করিয়! এখানে সর্ব কম্মেরই ভিতরের কথা 
উক্ত হইয়াছে । সমুদায় জাগতিক ব্যাপারে, যিনি কর্তা, যাহ! কর্ম্ম, 
যে ক্রিয়া, যে সকল করণ, যাহ! অধিকরণ-_-এই সমন্তই ব্রহ্মের বিভিন্ন 
ভাব ব্যতীত আর কিছুই নতে। মন্তঃ সর্ব প্রবর্ধতে ( ১০৮ দেখ )। 
সুতরাং আমাদের অগ্ঠরের অসংখ্য কর্ম সংস্কার, বাহিরের অসংথা 
কৰ্ম্মচেষ্টা, কর্মের অধিষ্ঠান ইত্যাদি সব বক্ষরই ভাবাস্তর। ঈদ্রশী ধারণ! 
যখন ঘনীড়ত হয়, সতাপ্রতিষ্ঠ ভয়, তখন জ্ঞানে সমস্ত এন হইয়া! যায়। 
ইহার নাম ব্রহ্মসনাধি। তাহা হইলে কি হয়? ব্রদ্মৈব তেন গন্তব্যম্‌। 

“এখন ঠিক দেখছি,_তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই 
কামার ।*» “আমায় দপ্‌ করে দেখিয়ে দিলে, মাই সব হ'য়ে রয়েছেন; 
তিনিই জীব, তিনিই জগৎ ।*__কথামুত। ইং! ব্ৰহ্মন্তান । ২৪। 

পরে যোগিনঃ--অন্ত কর্ম্মযোগিগণ । দৈবম্‌ এব যজ্ঞং পর্মাপাসতে-- 
শ্রন্ধাসহ অনুষ্ঠান করে (শ্)। জগতের মঙ্গল কামনায়, জগচ্চক্র- 
প্রবর্তনের কামনায়, দেবশ-ক্তর পুষ্টির জন্ত কর্মযোগিগণ দৈবম্‌ এব 
যজ্ঞম_-দৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে। অপরে--ব্রহ্মবিদ্গণ (শং)। 
বজেন-__জ্ঞানযজ্তের দ্বারা, অর্থাৎ সমস্যই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে । ব্রন্মামৌ-__ 


দৈবযন্ত কৰ্ম্মযোগী দেবতার পোষণের তরে 
শ্রদ্ধাভরে দৈব যল্ঞ অনুষ্ঠান করে। 
ব্রহ্মন্তানী করি বিশ্বে ব্রদ্মদরশন, 

অন্যবিধ  ব্রহ্মাগ্রিতে করে সেই যজ্জের বহন; 

জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যময় দৈব যন্ঞ তাজি জ্ঞানবান্‌ 
ভাবময় জ্ঞানযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান। ২৫। 


১৭২ ইন্দ্রিয় সত্যম-নিফামভোগবজ্ঞ। [ চতুৰ্থ 


শ্রোত্রাদীনীন্দরিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহবতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ অন্য ইন্দ্রিয়ামিযু জুহবতি ॥২৬॥ 


বহ্মরপী অগ্রিতে। যজ্ঞম্‌ উপজুহ্বতি--যজ্ঞকে আহুতি দেয়। অথাৎ 
যাহার বহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি দ্রব্যময় পূর্বোক্ত দৈবযজ্ঞ ত্যাগ 
করিয়া ( আহুতি দিয়া) ভাবনাময় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। জগতের সমুদায় ক্রিয়াকে এক বিরাট যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভাবনা 
করেন । ২৫। 

অন্তে-_দত্যমী মহাত্মগণ। শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্ৰিয়াণি, সং্যমাগ্রিযু জুহ্বতি 
-সংযমরূপ আগ্রতে আহুতি দেয়; ইন্দ্রি়গণকে সংযত করে (শং)। 
অন্তে শব্দাদীন্‌ ইন্দ্রিয়াগিযু জুহবতি_ইন্জিয়দূপ অগ্নিতে শব্দাদি 
বিষয়কে আহুতি দেয়, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে (শ্রী)। 
২৬৪ দেখ । 

যন্তের মূল ত্যাগ । ইন্ত্রিয়ের সহিত, ভোগ্য বিষয়ের সংযোগ 
হইলেও, যদি সে বিষয়সম্বন্ধে রাগদ্বেষ না জন্মে, তবে তাহ! ইন্দরিয়া- 
মিতে ভক্মীতূত হইল বলা যায় এবং তাহা ত্যাগাত্মক বজমধ্যে 
গণনীয়। ২৬। 


কেহ বা আহুতি দেয় সংযম-অনলে 
ইন্দ্রিয় সংযম নয়ন শ্রবণ আদি ইঞ্জিয় সকলে )-- 
যজ্ঞ ইত্জিয়-সংযম-যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান 
জিতেন্দ্ৰিয় তাহে পার্থ! সেবে ভগবান্‌। 
নিফধাম শ্রবাদি বিষয়ে পুনঃ, আর অন্তজন 
ভোগযজ্ঞ ইন্দ্রিয়-অনলে করে আহুতি অর্পণ ;-- 
অনাসক্ত ইন্ড্রিয়ে বিষয় করি ভোগ 
সংসারী ঈশ্বরে ভজে সাধি কর্ম্মযোগ। ২৬ । 


অধ্যায়] ধ্যান-তপো-যোগ-খধব-যজ্ঞ। ১৭৩ 


সর্ববাণীন্দিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭৷৷ 


পরে চ--এবং ধ্যাননিষ্ঠগণ। জ্ঞানদীপিতে--জ্ঞানরূপ তৈলে দীপিত 
উজ্জলীক্ৃত। আত্ম-সং্যম-যোগাগৌ--আত্মসংঘমরূপ যোগামিতে । সর্কালি 
ইঞ্জিয়কর্ম্মাণি, প্রাণকম্মাপি চ জুহবতি--সমস্ত ইন্দরিয়-কর্ম্ম ও প্রাণাদি পঞ্চ 
বায়ুয় কর্ম উপরম করেন ( শর )। সব্ধ ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়। আত্মার 
চিত্ত স্থির করেন ( গিরি )। অথবা আত্মদংযম--মনঃ-সংধমরূপ 
যোগাপ্িতে ইত্যাদি । মনঃসংবমদ্বার] ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ুর কম্ম-গ্রবণত। 
নিবারণ করাই আম্মসংযমযোগ । ইভ1 ধ্যানযোগ । 

ইঞ্জিয়ের কর্ম্ম--চক্ষুর কণ্ম দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আত্রাণ, 
জিহ্বার রসাম্বাদন ও ত্বকের স্পশজ্ঞান। হহার! পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয়। 
হস্তের কর্ম্ম গ্রহণ ; পদের গমন, মুখের বাক্যোচ্চারণ, পায়ু ও উপস্থের 
মল মৃত্রাদি পরিত্যাগ । ইহার] পঞ্চ ক্শ্বেক্দিয়। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর 
কম্ম--প্রাণের কর্ম্ম বহির্গমন, নিশ্বাদ ; অপানের অধোনয়ন, প্রশ্বাস; 


অন্তবিধ যজ্ঞ করে ধ্যাননিষ্ঠগণ, 

কচি গুন, নিষ্ঠাবান! তা’র বিবরণ। 

দর্শন স্পর্শন আদি হান্দ্িয়ের কর্ম্ম 

নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি প্রাণাদির ধর্ম্ম। 

জ্ঞান তৈলে দীপ্ত আম্মসংযম-অনল, 

তাহাতে আহুতি দেয় সে কৰ্ম্ম সকল। 

কর্্দাসক্ত প্রাণ আর ইন্দিয়-নিকরে 
ধানযজ্ঞ ধ্যানযোগে ধ্যাননিষ্ঠ সংযমিত করে; 

রোধিয়! সমস্ত ক্রিয়া করে আত্মধ্যান। 

অন্টবিধ যজ্ঞ পুনঃ শুন, মতিমান্‌ ! ২৭। 


১৭৪ দ্রবাতপোযোগ-খষিযন্ঞ । [চতুর্থ 


দ্রেব্যযজ্ঞান্তপোযজ্জ। যোগবজ্ঞ স্তথাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞান্যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮৷৷ 


ব্যানের ব্যাপ্তি, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি; সমানের ভুক্ত দ্রব্য পাক করা; 
উদানের উর্দানয়ন, কম্বরোৎপাদন। ২৭। 

কেহ ভ্রব্যযজ্ঞাঃ-দ্রব্যদ্বার! অনুষ্ঠেয় যন্ঞ ; যথ! দৈবধজ্ঞ পিতৃষজ্ঞ নৃযজঞ 
ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি । কেহ তপোধজ্ঞাঃ১--তপোরূপ যজ্ঞ (১৭৷১৪--১৬)। 
শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তি সকলকে যোগ্য মর্ধ্যাদার ভিতরে রাখিয়া, 
উপযুক্ত কর্দে নিয়োগ করিবার জন্ত এঁকাস্তিকী চেষ্টার নাম তপস্তা। 
সত্যাচরণ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, শম দমাদি সমস্ত 
তপোযজ্ঞের অন্তর্গত । কেহ যোগযজ্ঞাঃ-_চিত্তবুত্তি-নিরোধ রূপ যোগধজ্ঞ। 
তথা অপরে, শ্বাধ্যায়জ্ঞানষজ্ঞাঃ চ--স্বাধ্যায়যন্তঞ, নিয়মিত বেদ পাঠ 
এবং জ্ঞানযজ্ঞ, শাস্্রাথ-পরিজ্ঞান ( শং ) অথবা! বেদাভ্যাসে যে জ্ঞান লাভ 
হয়, তদ্রুপ যজ্ঞ (শ্রী) অনুষ্ঠান করে। গীতাপাঠও 'জ্ঞানযজ্ঞের 
অন্তর্গত ; ১৮৷৭০ দেখ | ইহারা যতয়ঃ--যত্বরনীল । এবং সংশিত- 
ব্রতাঃ--দৃঢ়বত। দ্ৰব্যযজ্ঞ প্রভৃতি পদগুলি বহুত্রীহি-দমাস-নিপন্ন 
বিশেষণ পদ। দ্রব্যদানাদিরূপ যজ্ঞ যাহারা অনুষ্ঠান করে, এইরূপ 
পদচ্ছেদ। ২৮। 


দ্রবাযজ্ঞ কেহ অন্নদান আদি দ্রব্য-যজ্ঞ করে, 
তগোযজ ব্রত আদি তপোষজ্ঞ সাধে বা অপরে। 
যোগধজ্ঞ চিত্র-বৃত্তি রুদ্ধ করি কেহ যোগযজ্ঞ, 
খবিষজ্ঞ বেদপাঠে শান্ত্রপাঠে কেহ জ্ঞানযদ্ত। 
যত্বশীল দৃঢ় ব্রত ইহার! সকল, 
যতনে সাধিয়। যন্ঞ লভে শুভ ফল । ২৮ 


অধ্যায় ] পুরক রেচক কুম্তক-যজ্ঞ। ১৭৫ 


অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি ॥২৯॥ 


তথা অপরে, অপানে--অপান বায়ুর বৃন্তিতে। প্রাণং জুহ্বতি 
প্রাণবায়ুর বৃত্তিকে নিক্ষেপ করে, অথাৎ প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয় নিশ্বাস 
ত্যাগ করে না। ইহ! পূরক। কেহ প্রাণে অপানৎ ভুহ্বতি--নিশ্বাস 
যাগ করির। প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। ইহা রেচক (শং)। 

অপরে, নিরতাহারাঃ--পরিমিতাহারী। অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বার 


উদ্ধগামী শ্বাস বায়ু, তারে বলে প্রাণ, 
অধোগামী শ্বাস যাহ! তাহাই অপান। 
অপানে নিক্ষেপ করে প্রাণ কোন জ্বন,_ 
পূৰক রুঙ করে দেহ-মাঝে প্রশ্বাস পবন । 
প্রাণে বা নিক্ষেপ করে অপান অপরে, = 
রেচক  তাঞ্জিয়া নিশ্বাস বায়ু শ্বাস রুদ্ধ করে। 
দ্বিঃবধ এ প্রাণায়াম,--_পূরক রেচক, 
মনের স্থিরতা তরে সাধয়ে সাধক । 
যে কোশলে রুদ্ধ এই দ্বিবিধ পবন 
তাহাকে কুস্তক-যোগ কহে যোগিগণ। 
প্রাণায়ামে রত কেহ সংযত-জাহারী 
সাধিয়। কুস্তক-যোগ, কৌরব-কেশরি ! 
প্রাণ ও অপান, ব্যান, সমান, উদান, 
পুস্তক স্তম্ভিত করিয়। এই পঞ্চবিধ প্রাণ, 
তাহাতে আহুতি দেয় ইন্দিযনিচয়, = 
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দিয় বৃত্তি করে লয়। ২৯ 


১৭৬ প্রাণায়াম-যন্ত। [ চতুৰ্থ 
সর্ব্ব্হপ্যেতে যজ্ঞবিদে! যন্ঞক্ষয়িতকল্মযাঃ ॥৩০॥ 


বিষয়-গ্রহণের নাম আহার । এই বিষয়ভোগরূপ আহার যাহার! সংযত 
করে। প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ--প্রাণনধ্যমপরায়ণ হইয়! (সর) । প্রাণাপানগর্তী 
রুদ্ধা--নিশ্বাস প্রশ্বাস হুই রুদ্ধ করিয়া। প্রাণান্__ইন্দ্রির়গণকে । প্রাণ্যে 
জুহবতি-_প্রাণাদি বাযুতে লয় করে। ইহা কুম্ভক (গ্রী)। 
প্রাণায়াম--সাধারণতঃ নিশ্বাস বায়ুকে প্রাণ বলে; এবং অনেকে 
তাহ! হইতে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করাকে প্রাণায়াম বলেন। বস্তুতঃ তাহা 
নছে। শ্বাস বায়ু প্রকৃত প্রাণ নহে এবং শ্বাসরোধ করাও প্রাণায়াম নহে। 
যে অথণ্ড অনস্ত সর্বব্যাপিনী শক্তি এই ব্রহ্মা ধারণ করিয়া আছে, যে 
শক্তি সূৰ্য্যে, চন্দ্রে, গ্রহ উপগ্রহাদি সমস্ত পদার্থে_প্রতি অণু পরমাণুতে 
ক্রীড়া করিতেছে, তাহাই প্রাণ। বাহ ও অন্তর্জগতের সমুদায় শক্তির যে 
মূল অবস্থা, তাহাই প্রাণ। তাহারই যে অংশটুকু আমাদের দেহকে 
পরিচালিত করিতেছে, তাহাই আমাদের প্রাণ__জীবনীশক্তি। এই 
প্রাণই স্লাযুমণ্ডলীর ভিতর দিয়! আমাদের দেহযন্ত্রটার ধারণ এবং পরি- 
চালন করে বলিয়া, আমাদের দর্শনাদি হন্ত্রিয়ক্রিয়া ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি 
সমস্ত জৈব ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রাণশক্তির আয়াম, নিয়মন 
(regulation ) বা! তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম- 
তত্ব গ্রস্থপাঠে বুঝ! যায় না । জানিতে হইলে গুরুর আবশ্যক । ইহাতে সমস্ত 
বায়ুর ক্রিয়! একীভূত হয় ও তাহাতে সমস্ত ইন্জিয়ক্রিয়! বিলীন হয়। ২৯। 
বজ্ঞান্ুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন। পূর্বোক্ত সর্ব্বে অপি এতে যক্ঞবিদঃ_. " 
এই সমস্ত যজ্ঞতব্ববেত্গণই | বজ্ঞক্ষরিতকলমবাঃ-_বজ্ঞান্ুষ্ঠানদ্বার! নিষ্পাপ 
হয়েন। যাহার! যজ্ঞ করিভে ঠিক জানেন, তাহার প্রাণায়ামাদি যোগষজ্ঞই 
করুন বা অন্ত যন্ঞই করুন, তদ্বারাই নিষ্পাপ হয়েন।৩০। 
. যজ্ঞে . যজ্ঞভেদে যোগী এই বিবিধ প্রকার 
পাপক্ষয় যজ্ঞবিৎ সবে, যজ্ঞে নষ্টপাপভার। ৩০ 


অধ্যায় ] বাঞজিকের বদ্ধলাভ, অধাঞ্জিকের গতি নাই। ১৭৭ 


যজ্জশিষ্টাম্বতভুজে যনান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্। 

নায়ং লোকোহস্ত্যযন্ঞস্য কুতোহন্তাঃ কুরুসত্তম ॥৩১। 

এবং বহুবিধা যজ্ঞ! বিততা ব্ৰহ্মণো মুখে। 

কর্ম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববান্‌ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥ 


বজ্ঞশিষ্টামৃততূজঃ--যজ্ঞ সাধনের পর অল্লাদি যে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে, 
তাহা অমৃত-সঘৃশ। এ অমৃততুল্য অগ্লাদির ছারা যাহার! জীবন ধারণ 
করেন, তাঙার! বজ্ঞশিষ্টামৃতহুজঃ । তাহারা ক্রমমুক্তিদ্বারে সনাতনং ব্রহ্ধ 
যাস্তি। অবজ্ঞহা--যন্্হীন ব্যক্তির । অয়ং( মনুষ্য ) লোক: নাস্তি। অন্ত: 
কুতঃ_স্বর্গাদি অগ্য লোক লাভত দূরের কণ! ; ৩.১৩ দেখ। ৩১। 

এবম--এবমিধ। বছুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততাঃ--বেদের 
ব্রাহ্মণাংশে সবিষ্তারে কথিত আছে। তান্‌ সর্বান্‌ কর্মজান্‌ বিদ্ধি--বাক্য 
মন ও শরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে সেই যন্পর সকল নিম্পন্ন হয় জানিও। 
এবং জ্ঞাতা__যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ববক 
যন্তাবশেয অল্প ভোজনে নিষ্পাপ হয় এবং পরিণামে সনাতন ব্রঙ্ষধামে 
গমন করে, তাহার মর্শ্ম জ্ঞাত ভইয়া, ব্রহ্মমুখে বিস্তারিত যজ্ঞ সকল 
'আটরণপূর্বক, ৩.৯ দেখ। বিমোক্ষাসে--মুক্কি লাভ করিবে। 


সাধিয়! বিবিধ যজ্ঞ অল্লাদি যা? রয় 

অমৃত সমান তাহ, সাধুগণে কয়। 
যাজ্িকের শরীর ধারণ করে সে অমৃতে যারা: 
ব্ক্ষলাভ সনাতন ব্ৰহ্মধামে যায় সবে তা'রা) 

এ সংসার-মাঝে করি শরীর ধারণ, 
অধাজ্সিক সে বজ্জের অনুষ্ঠান করে না বে জন, 

হংপর-  মন্য্যলোকেও হায়! স্থান নাই-তা'র, . 

লোকে ভ্ৰষ্ট অন্ত যে উত্তম লোক ,কথ। কি তাঁহার। ৩১ 

১২ 


১৭৮ এই যজ্ঞ রহস্ত বুঝয়া ধক্ঞানুষ্ঠানপূর্ববক মুক্ত হও। [চতুর্থ 


শ্রয়ান্‌ দ্রব্যময়াত যজ্জাজ, জ্ঞানযন্ত্ঃ পরন্তপ | 
সর্ববং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥ 

১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কর্ম ও অকর্ম্ম তত্ব বুঝিতে পারে, 
সেই বুদ্ধিমান, সেই কৃৎগ্নকর্মনুৎ । ১৯-_২৩ শ্লোকে সবিস্তারে সেই তত্ব 
বুঝাইবার প্রসঙ্গে যজ্ঞার্থ কর্মের অনুমোদন করিয়! ২৪-৩২ শ্লোকে বিবিধ 
লাক্ষণিক বক্সের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই যজ্ঞসমূছের যেরূপ উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহার মৰ্ম্ম অনুধাবন করিলে দেখ! যায়, যে তিনি মীমাংসক- 
দিগের সঙ্কুচিত বজ্ঞবিধি গ্রহণ করেন নাই। যন্ধ শব্দের মৌলিক অর্থ 
ঈশ্বর আরাধন1; ৩.৯ টীক! দেখ। সেই মৌলিক অর্থ এবং যজ্ঞবিধির 
যাহ! ব্যাপকশ্বরূপ, তাহ! স্বীকারপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, নিফাম সাত্বিকী 
বুদ্ধিতে, জ্ঞানযুক্তচিত্তে কর! হইলে আমাদের জীবনের সর্ব কর্ম্মই যক্তস্বরূপ 
হয় এবং সেই সকল যজ্ঞার্থ কশ্মে মোক্ষ লাভ হয়। এই তত্ব বুঝিয়া যে 
সেই বজ্ঞার্থ কর্ম করিতে পারে, সেই কর্ম্মাকর্্মতত্ব বুঝিয়াছে। তুমি 
তাহা বুঝিয়! জ্ঞানযুক্ত যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ববক মুক্ত হও। ৩২। 

তবে, পূর্বোক্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে দ্রব্যময়াৎ যক্তঞাৎ-্রব্যসাধ্য যজ্ঞ 


০০০ জপ পাপ = ৮ 


বেদ মধ্যে হেন বছ যজ্ঞের বিযিয় 
সবিস্তারে বিধিবদ্ধ আছে, ধনঞ্জয় ! 
সর্বযজ্ঞই কায়-মন-বাক্য হ'তে যত কর্ হয়, 
কৰ্শজ সে কর্ম্ম-সম্ভূত সেই যজ্ঞ সমুদয় । 
এই যজ্ঞতত্ব বিভিন্ন প্রকৃতি তেদে ভিন্ন ভিন্ন জন 
জ্ঞানে মুক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন যজ্ঞ, করে, হে, সাধন। 
বজ্ঞহীন ইহলোকে স্থান নাহি পায়, 
যজ্ঞত শষ্টামৃততোজী বহ্ধলোকে বায়। 
যজ্ঞেয় রহস্ক এই অন্তরে জানিয়া 
মুক্ত হও কর্ধ করি যজ্ঞের লাগিয়া । ৩২ । 


অধ্যায়] জানযজ্ঞ শ্রেঠ--্জ্ঞানে কর্মের পরিসমাণ্তি। ১৭৯ 


অপেক্ষা । জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্‌-£শ্রে্ঠ। হে পার্থ! অখিলং--নিরবশেষ। 
সর্ব কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে--পরিসমাপ্ড হয়, ক্ষয় হইয়া যায়। 

যজ্জসমৃহ সাধারণতঃ দ্বিবিধ । দ্রব্যধন্ঞ ও জ্ঞানযজ। যে সকল যজ্ঞ 
করিতে নানাবিধ দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহারা দ্রব্যযজ্ঞ ; যেমন আমাদের 
স্ামাপুজা বিষুপুজাদি অথবা অন্ত ব্রতাদি। ভ্ঞানযজ্ঞ কোন দ্রব্যের দ্বার! 
করিতে হয় না; পরন্ধ মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারেই হুইয়! থাকে; এই 
জ্তানযন্ত কিরূপ তাহ! বরহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদি 81২৪ গ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দেখিয়াছি । যজ্ঞের দ্বার! ব্রঙ্গাগ্নিতে যজ্ঞের আভতি (২৫), ইন্্রিয়ামিতে 
বিষয় সকলের আহুতি (২৬),আত্মসধ্যম-যোগাগিতে ইন্দ্রিয় কর্মের ও প্রাণ- 
কর্ধের আহুতি (২৭) ইত্যাদি জ্ঞানযজ্ঞ। ৯২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত 
সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতটাও এরূপ জ্ঞানযজ্ঞ। হৃদয়ে যখন ব্রহ্মতত্ব 
কুটির! উঠে, তখন এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব! আছে, ভিতরে 
বাহিরে যাহ! কিছু ক্রিয়া! চলিতেছে, সে সমুদায়কে ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম- 
প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ভাব বলিয়! দেখা যায়। তথন দেখ! যায় বিশ্ব 
ব্যাপিয়া! বিশ্বেখরের এক বিরাট যজ্ঞ সর্বদা চলিতেছে; জাগতিক প্রত্যেক 
ব্যাপার সেই বিরাট যন্ত্রের এক একটী অংশ। ইন্ট্রিরকার্ধয সকল এক 
একটা যন্ত্র; প্রাণকর্শ শ্বাস প্রশ্বাস একটা ত্র; আহার বিহারাদি যাবতীয় 
ক্রিয়া এক একটী যজ্ঞ । সমস্ত ব্রহ্মশক্রির ব্যাপার। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে, প্রত্যেক কম্পটী জ্ঞানময় হুইবে ; প্রত্যেক কর্ধটী জ্ঞানবজ্ঞে পরিণত 
হইবে। তখন সেই ভ্ঞানাগ্নিতে প্রত্যেক কর্ম্মটী দগ্ধ হুইয়া বিলীন হইয়া 
যাইবে। তখন--কেবল তখনই কর্ম পরিসমাপাতে। 


যদিও সমানফল যজ্ঞ সমুদায় 
তথাপি বিশেষ বাহ! গুন, ধনঞ্জয়! 
বহুবিধ ভ্রব্যযোগে যার অনুষ্ঠান 
স্রব্যময় সেই যজ্ঞ হ'তে, মতিমান্‌! 


১৮০ জ্ঞানলাভের উপায় তন্বদর্শী গুরুর সেবা। [ চতুর্থ 


তদ্‌ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্য্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 


সৰ্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে | প্রকৃতির কর্ম্ম-প্রবাহ 
বন্ধ হইবে না। কৰ্ম্ম কর, তবে জ্ঞানযুক্ত হইয়! কর। তাহা হইলেই 
তাহ! পরিসমাপ্তড হইবে। কেবল কর্ম্মচেষ্ট ত্যাগ করিলে কর্ম্ম শেষ 
হয় না। বাহিরের কর্ম বন্ধ হইলেও ভিতরের কর্ম চলিতে থাকে ।৩৩1 
সেই জ্ঞান লাভের উপায় তত্বদশী গুরুর দেবা। প্রণিপাতেন-_সম্যক্‌ 
ভাবে প্রণত হুইয়!। পরিপ্রশ্নেন--ঈশ্বর কি, জীব কি, সংসার কি, কিসে 
মুক্তি, ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা । এবং সেবয়া-_তীহার সেবার দ্বারা । তৎ জ্ঞানং 
বিদ্ধি। তত্বদধিনঃ ভ্ঞানিনঃ-_ষে জ্ঞানিগণ পরমার্থতত্বের দ্রষ্টা তাহার! । 
তে জ্ঞানম্‌ উপদেক্ষ্যত্তি--তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। যাহার! 
কেবল গ্রস্থপাঠে জ্ঞানী, তাহার! তত্বোপদেষ্টা গুরু হইতে পারেন ন11৩৪। 


৮ 


জানিবে উত্তম যজ্ঞ, যাহা জ্ঞানময়, 
মন বুদ্ধি হ'তে যার অনুষ্ঠান হয়। 
যাহ! কিছু কর কর্ম্ম, নিঃশেষে সে সব) 
জ্ঞানে ক্ষয় হঃয়ে যায়, জানিও, পাগব 11৩৩। 
কর কম্ম নিরন্তর লক্ষ্য করি জ্ঞান; 
জ্ানলতের গুরুপাশে সেই জ্ঞান করিবে সন্ধান । 
সহায়  ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণিপাত করি, 
গুরূপদেশ শুশ্রষায় তার মনে সস্তোষ বিতরি, 
প্রশ্নে প্রশ্নে সেই জ্ঞান লভ, গুড়াকেশ! 
তত্বজ্ঞ যে জ্ঞানী সেই দিবে উপদেশ। 
পরমার্থ-তত্বদ্শী বিহনে অপর 
পারে না সে জ্ঞান দিতে কতু, নরবর ! ৩৪। 


অধ্যায় ] জ্ঞানের স্বরূপ এবং জ্ঞানলাভের ফল। ১৮১ 


যজ্জ্ঞাা! ন পুন মৌহম্‌ এবং যাস্যসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ দরক্ষ্যস্তাতমন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 


যং জ্ঞাত্বা--যে জ্ঞান লাভ হইলে। এবং মোহং--ধৰ্ম্মাধর্ম্ম কার্ধাকার্যা- 
বিষয়ে ঈণৃশ কর্তব্যমূড়হ1। ন পুনঃ যাশ্তসি। যেন--যে জ্ঞানে। অশেষেণ 
ভূতানি-স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূ (শং)। আত্মনি ডরক্ষাসি-__আপনাতে 
প্রঠিষ্ঠিত দেখিবে। অথ--অনন্তর । তাহাও ময়ি--আমাতে, সর্বাত্! 
পরমেশ্বর বাস্থদেবে, প্রতিষ্ঠিত দেখিবে ( শং)। 

জ্ঞাংনন স্বরূপ এবং তাহা লাভ হইলে কি হয়? তাহা এখানে বিবৃত 
হইল। যে উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ হয়, ৩৮ শ্লোকে তাচ! বলিয়াছেন । 

ন্পান আমাদের সাক বুদ্ধির ভাববিশেষ ; অমানিত্ব অদস্তিতব 
ইত্যাদি বিংশতি ইহার রূপ; ১৩।৭--১১ দেখ। কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতিরই 
এক ভাব, সুতরাং শ্বচাবতঃ সাত্বিক হইলেও তাহাতে রজস্তমের সংঅব 
পাকে ; মলিন রাজ্জসিক ও তামসিক ভাবে তাহার নির্খবল সাব্বিক ভাস 
আবুত থাকে। সাধনার দ্বারা, সত্ব গুণের বিকাশ দ্বারা, সেই রজ ও 
তমঃকে অভিভূত করা যায়; তখন বুদ্ধি নির্মল সান্বিক হয়, তখন আর 
তাহা রাজসিক রাগছেষাদি সমুৎপন্ন বাসনার ছার! বিক্ষিপ্ত হয় না অথব! 


যে জ্ঞান পাইলে পার্থ, এ প্রকার আর 

ধশ্মাধশ্ন মোহ কু রবে নাতোমার। 
নর. যেজ্ঞানে সমস্ত ভূত, জড় ব চেতন, 
হ্বূপ আপনাতে সমুদায় করিবে দর্শন ; 

আবার সে সমুদায়, দেখিবে পশ্চাতে, 
আস্থার ও হে পাগুব! প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আমাতে; 
ঈশ্বরে অভেদ সমস্য ভূতে আত্মায় আমায়, 
সর্বদর্শন,  দেখিবে সংসার মাঝে আমি সমুদায় । ৩৫। 


১৮২ জ্ঞানে পাপক্ষয়। [ চতুর্থ 


অপি চেদ্‌ অসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। 
স্ববং জ্ঞানপ্নবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্ি ভ্ম্মসাৎ কুরুতেহভ্ভুন। 
ভ্তানাগ্রিঃ সর্ববকম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 


তামসিক মোহে আবৃত হয় না। তখন বুদ্ধি শান্ত নিৰ্ম্মল নিশ্চল 
(ব্যবসায়াত্মিক1, ২৪১ ) হয়; তখন তাহার প্রকৃত জ্ঞানম্বরূপ প্রকাশিত 
হয়, মেঘমুক্ত আদিত্যের হ্যায় পরম জ্ঞানের বিকাশ হয়; যাহাতে 
পরমাত্মতন্ব জান! যায়, যাহাতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে 
অব্যয় এক তত্ব আছে (১৮।২৩), যাহা! বিভক্তের স্ঠায় প্রতীয়মান সর্বব ভূত 
মধ্যে এক অবিভক্ত তত্ব ( ১৩১৬ ), তাহার তত্ব জানা যায়। “বান্থুদেবঃ 
| সর্ববম্” (৭1১৯), “যে কুচ. হায় সৰ তুহি হ্যায়!” যেন ভূতান্তশেষেণ 
দ্রক্ষযস্তাত্মন্তথে ময়ি | ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান। সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এই তত্ব পরিস্ফুট হইবে। ৩৫। 
অপি চে অসি পাপেভ্যঃ ইত্যাদি স্পষ্ট । পাপেভ্যঃ--সর্ব পাপী 
হইতে । বৃজিনং_-পাপরূপ সমুদ্র । প্রব--নৌক1। ৩৬। 
যথ! সমিদ্ধঃ--প্রজঅলিত । অগ্রিঃ। এধাংসি--কাষ্ঠরাশিকে । ভম্মসাৎ 
কুরুতে। তথা জ্ঞানাগ্নঃ-_জ্ঞানরূপ অগ্রি। সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে- 
সর্ব কৰ্ম্মকে ( অর্থাৎ কর্শ্মজ্জাত গুভাশুভ ফলকে ) ভস্মীভূত করে। 
কেহ কেহ বলেন, যতদিন জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন চিতশগুদ্ধির জন্ত, 
জ্ঞানের জন্ত, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানলাত হইলে পর, 


জ্ঞানফল সর্ব পাপী হ'তে যদি হও মহাপাপী । 
পাপক্ষর, জ্ঞানপোতে পাপসিন্ধু তরিবে তথাপি। ৩৬ । 
জান প্রজলিত অগ্নি কা্ঠে ভশ্ম করে যথ! 
কণ্মক্ষয জ্ঞান-অগ্নি সর্ব কর্ম্মে তন্ম করে তথা । ৩৭। 


অধ্যায়] জানলাতের উপায় ও গুরুসেবা। ১৮৩ 


ন হি হ্্বানেন সদৃশং পবিত্রম্‌ ইহ বিদ্যতে 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 
সর্বব কর্ম্ম সন্ন্যাসপৃর্বক জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। তাহার! প্রমাণ- 
রূপ এই শ্লোকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এ শ্লোক হইতে, বা সমগ্র গীতা 
হইতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জ্ঞানী কর্ম করিবেন কিনা, সে 
সম্বন্ধে কোন বিধি এখানে নাই। সে বিধি ৩ অঃ ২৫-_-২৬ প্লোকে 
আছে। নিজের প্রয়োজন না াকিলেও জ্ঞানী লোকসংগ্রহের জন্ত 
কৰ্ম্ম করিবেন। তিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সেই যে কম্ম করেন, তাহার 
পরিণাম কি, এখানে কেবল তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্বদশা 
ধাষগণ (৫1২৫) ব্রন্গাপাসক জ্ঞানিগণ (১২1৪) সর্বভূত-হিতার্থে যে 
সকল কর্ণ করেন, সে সকলের শুভাশুভ ফল তাহাদের জ্ঞানান্সিতে ভশ্ম 
হইয়! যায়, যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠরাশি ভন্ম হয়। কিন্ত অক্ঞানীর কর্্ম 
তদ্রপ হয় না। তাহা শুভাশুভ ফল উৎপাদন করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর 
কর্মে এই গুরুতর প্রভেদ। ৩৭। 

জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং_-প্দ্ধিকর। ইহলোকে ন ছি বিস্ততে। 

কিন্তু সে জ্ঞান সহসা মিলে না। কালেন যোগসংসিদ্ধঃ--কালসহকারে 
সাধনার পরিপাকে যখন যোগে সিদ্ধ হয়েন। তখন তিনি আত্মনি শ্বযম 
(এব) বিন্দতি--আপনার অন্তঃকরণে তাহ! আপনি লাভ করেন। 
কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান কখন হয় না (শ্রী )। 


এ সংসার মাঝে সেই জানের মতন 

কিছুই পবিত্র নাই, ভরত-নন্দন! 

কিন্তু ছে, কামের কালি রহিবে যাবৎ 
স্জানলাভের ফোটেন। হৃদয় মাঝে দে জ্ঞান তাবৎ । 
উপায় অতএব কর্্মযোগ সাধন করিয়া 
গুরুসেব৷ প্রথমেতে সেই কালি ফেলিবে মুছিয়!। 


১৮৪  যোগ-সংসিদ্ধিতে হৃদয়মধো আপনি জ্ঞানের বিকাশ । [চতুর্থ 


যোগসংসিদ্ধ__কর্শরযোগে সিদ্ধ (জী, মধু, রামা, বল); কর্ম্মযোগে ও 
সমাধিযোগে সিদ্ধ (শং)। জ্ঞানলাভের জন্তু প্রথমে চিত্তপ্তদ্ধি আবশ্যক । 
চিত্ত দম্ভ, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির বশীভূত থাকিলে, 
বুদ্ধি নিৰ্ম্মল না হইলে, সুসংস্কার অর্জিত না হইলে, শান্তর ও গুরুবাক্যের 
ধারণা হয় না, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে না। তজ্জন্ত প্রথমে 
কৰ্ম্মযোগ সাধনা! করিয়া! এ সকল গুণ অর্জনপূর্বক জ্ঞানলাভের অধিকারী 
হইতে হয়; পরে জিজ্ঞান্থ হইয়া গুরুর নিকট প্রপন্ন হইতে হয়। 
গুরূপদেশ “শ্রবণের” পর “মনন” অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে তদ্ধিষয়ের 
অনুধ্যান আবশ্বক। সতত তাহা চিন্তা কর, দিবারাক্ত্র চিন্তা করিতে 
থাক, যে পর্য্যন্ত না উহা! প্রাণে প্রাণে মিশিয়! যায়, যে পর্য্যন্ত না হৃদয় এ 
ভাবে বিভোর হুইয়া যায়। হৃদয় বিভোর হইলে, সেই কথার মৰ্ম্ম তোমার 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। উপদেশাদিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। 
তাহ! শোন! কথার মত ফাকা ফাক! ; চক্ষে দেখার মত জাজ্বল্যমান নয়। 
তদ্বারা আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, আত্মবিজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মবিজ্ঞান 
লাভের জন্য, ধ্যানস্থ হইয়া হাদয়মধ্যে তাহ! প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত বন্ধ 
করিতে হয়,-_সাধন! করিতে হয়। এই ভাবে দৃঢ় যত্বপহ অগ্রসর হইলে, 
কালে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল হয়, তখন আপনি জ্ঞান-সূর্ধ্য ফুটিয়া উঠে । 


ee শশী শপ পপ ওপর 
০৮ এ জজ অ জপ পপ অপ স্পা = =" ~~: 


শ্রবণ এরূপে নিলা! বুদ্ধি করিয়া! অঞ্জন 
মনন গুরুপাশে উপদেশ করিবে শ্রবণ। 
ধান গুরুপাশে গূঢ়তত্ব রহস্ত পাইয়া! 


যোগসিদ্ধি ধারণা করিবে হদে ধ্যানন্থ হুইয়া। 
এই ভাবে দৃঢ় যত্নে করিয়া সাধন 
কালে যোগসিদ্ধ তুমি হইবে যখন, 
তখন আপনা হ'তে অন্তরে তোমার 
পাইবে সে জ্ঞান তুমি, কৌরব-কুমার ! ৩৮। 


অধ্যায়] জ্ঞানলাভের উপায় ও অবিশ্বাসীর দুঃখ । ১৮৫ 


আদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্িয়ঃ | 

জ্ঞানং লব্ধ1 পরাং শাস্তিম্‌ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 

অজ্জশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি | 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্থাখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥ 
ইহারই নাম যোগসংসি্ধ। এই জ্ঞান প্রাত্যককে নিক্ষে এই ভাবেই 
অঞ্জন করিতে হম়। ইহার অনু পন্থ' নাই। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই 
শ্যানলাডের উপায় । কন্দুযোগে ইহার আরম্ভ এবং কশ্মযোগেরই 
শীর্বস্থানীয় ধ্যানযোগে ইহার শেষ। শঙ্কর তাহাই ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। ০৮। 

কাহার জ্ঞান লাভ হয়? নন সংঘতেন্ট্রিয়। ও উপদেশাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত 

হইয়!। তংপরঃ--চ্জগ্ঠ বিশেষ প্রযন্ব করিতে পাকেন। তিনি জ্ঞানং 
লভতে--লাঁভ করেন। সেই জ্ঞানলান্তের ফল কি? জ্ঞানং লক, 
অচিরেণ--অবিপন্বে । পরাৎ শাস্থম্‌ অর্িগচ্ছতি--মোক্ষলাভ করেন 
(8) )।৩৯। 
* অস্ত পক্ষে, মে অন্ঞ:--শাস্বাদতে অনভিজ্ঞ । অশ্রদ্দধানঃ চ--এবং 
যে অজ্ঞ না হইলেও শান্াদির উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। আর যে সংশয্নাত্মা = 


শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, পার্থ! সংযত অন্তরে 

কাভার নিশা যত্ধু যার, সেই জ্ঞান লাভ করে। 
দ্বানলাছ ভ্ঞান লাভ হ’লে পর অচিরে তখন 
? লভয়ে পরমা শান্তি জানিও সে জন । ৩৯। 

অন্ত যে অণব! চিত্রে শ্রদ্ধা নাহি যার, 
কাহার সতত সন্দেহপূর্ণ হৃদয় যাহার, 
জ্ঞানলাভ তাহার মঙ্গল, পার্থ, কখন না হয়, 
হয়না? বিশেষতঃ যার চিত্তে সতত সংশয় । 


১৮৬ জানযুক্ত কৰ্ম্মযোগী কর্ম্মবন্ধ হয় না। [ চতুর্থ 


যোগসংন্যস্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংহিন্নসংশয়ম্‌ । 
আত্মবন্তং ন কম্মাণি নিবন্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥ 


সর্বদা সন্দেহযুক্ত চিত্ত, গুরু বা শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, সর্ববদ! সন্দিগ্ধ। 
সে বিনশ্যতি--নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার জ্ঞানলাভ হয় না (শ্রী)। এই 
তিনের মধ্যেও আবার সংশয়াত্মনঃ-_সন্দিপ্ধচিন্ত ব্যক্তির । ন অয়ং লোকঃ 
অন্তি, ন পরলোকঃ অস্তি, ন সুখম্‌ অন্তি। 

সংশয়ই সর্বনাশের মূল। অজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেশে বিশ্বাসপূর্ববক কর্ম 
করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পারলৌকিক সুথ লাভ 
না হইলেও প্রহিক সুখ লাভ হইতে পারে; কিন্তু যে সংশয়াত্ম!, সে 
নিনোষকে সদোষ মনে করে, পবিভ্রকে অপবিত্র ভাবে, মিত্রকে শত্রু 
ভাবিয়া সন্দেহ করে, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করে ইত্যাদি ইত্যাদি । সংসারে 
তাহার স্থখলাভ ছুলভ। সে পাপিষ্ঠতম ( শং)। ৪০। 

যোগ-সংন্তস্ত-কর্মমাণম্__সর্বনিয়স্তা ভগবান্‌ প্রত্যেক পদার্থে, প্রতি 
অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক কর্ম্মকে 
পরিচালিত করিতেছেন, আমর! ভ্রান্ত কর্তত্বের বোঝ! ঘাড়ে লইয়৷ ভ্রান্ত 
কর্তা! সাজিয়া আছি, মে কর্তৃত্ব তাহাব। এই জ্ঞানে সর্ব কর্তৃত্ব যে 


অজ্ঞ যে, তরিতে পারে বিশ্বাসের ভরে, 
শরন্ধাহীনও ইহলোকে সুখী হ'তে পারে, 
কিন্তু হে, বিশ্বাস নাই হৃদয়ে যাহার, 
ইহলোক পরলোক-_কিছু নাই তার। ৪০। 

জ্ঞানযুক্ত নিষ্কামে সংস্তস্ত যার কর্ম্ম সমুদয়, 

কশ্মযোগী জ্ঞানে বিদুরিত যার সমস্ত সংশয়, 

কশ্মেবন্ধ আত্মবান্‌, স্থিরবুদ্ধি,--তাহারে কখন 

হয়ন। কর্মচয়, ধনঞ্জয়! করে না বন্ধন।৪১। 


অধ্যায়] জ্ঞানযুক্ত কর্্মযোগ-বুদ্ধি আশ্রয়পূর্রবক ১৮৭ 


তস্মাদ্‌ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্বনঃ | 
ছিবৈনং সংশয়ং যোগম্‌ আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 


ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 

ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, সে যোগসংন্তস্তকম্ম।। এবং জ্ঞানসংছিন্ন- 
সংশয়ম্-_জ্ঞানে যাহার সর্বসংশয় অপগত হইয়াছে, যে ভিতরের রহ) 
জানিয়াছে। এবং আত্মবস্তং--অপ্রমাদী আপন মহিমায় সদ! প্রতিষ্ঠিত; 
গুবুত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকৃতির ধন্ম যাহাকে বিচলিত 
করিতে পাবে না। তাদৃশ পুরুষকে কল্মাণি ন নিবশ্ন স্ত--বন্ধ 
করে না। ৪১। 

তশ্মাৎ--অতএব। আম্মনঃ অজ্ঞান-সস্তৃতং__ নিজ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন । 
হৃংস্থম্‌ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিন। ছিবা--শোকমোহাদিসমুৎপন্ন হৃদয়স্থ এই 
সংশয়কে জ্ঞানথড়ো ছেদনপুর্বক। সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়!, যোগম্‌ 
আতিষ্ঠ--কম্্রযোগে অবস্থান কর। এবং উত্তিষ্ঠ--যুদ্ধার্থ উত্থিত হও 
(শং, শী, রামা)। হে ভারত! ক্ষজিয় ভরতের পুত্র, অতএব যুদ্ধ 
তোমার শ্বধন্ম | তুমি তোমার সেই শ্বধন্দ পালন কর। ৪২। 

চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্‌ পুর্বে যে কর্মযোগের উপদেশ 
দিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই তাহার আদি উপদেষ্টা ও প্রবর্তক। আদি 
সৃষ্টি কালে তিনি হুর্যামগ্ডল-মধ্যবস্তী-বিষ্ুুরূপে দেই যোগ বিবশ্বান্‌কে 


অতএব শোক-মোহু-অজ্ঞান-সঞ্চিত 
অতএব এই যে সংশয়ে তব চিত্ত ব্যাকুলিত, 
জ্ঞানঘুক্ত জ্ঞান-খড়োা হৃদয়ের ছেদি সে সংশয় 
যোগ বুদ্ধিতে কর্মযোগে অবস্থান কর, ধনঞ্জয় | 
যুদ্ধ কর উঠ হে ভারতমি ! ধর শরাসন, 

ধর্ম যুদ্ধে, হে ধার্মিক | কর ধর্মরণ।৪২। 


১৮৮ যুদ্ধ করিবার আদেশ (৪১--৪২)। [ চতুর্থ 


বলিয়াছিলেন; ইক্ষ'কু প্রভৃতি রাজধিগণ পরম্পরাক্রমে তাহ! প্রাপ্ত 
হইয়া সেই জ্ঞানেই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন । কালক্রমে তাহা নষ্ট 
হওয়ায় ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্ত সেই যোগ পুনঃ প্রচার 
করিয়া ধর্ম্মদংস্থাপনের জন্ত তিনি আপনারই শ্রণী শক্তি-যোগে বহ্বদেব- 
পুক্রবূপে, বিভূতির ভাবে অবতীর্ণ । যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, 
তখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তাহার সেই অবতারের কর্মের রহন্ত বুঝিয়া 
সেই আদর্শে কর্ণ করিলে, তাহাকে লাভ করা যায় (১-১০)। 

প্রকৃতির গুণকর্ম্ম-তেদ'নুদারে মনুস্থগণ এশী নিয়মে বরাহ্মণাদি চারি 
বর্ণে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কশ্মে অনুরক্ত । ইচ্ছামাত্রেই কেহ কম্ম ত্যাগ 
করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া ভগবান্‌ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনগণ- 
সেবিত কন্মমমার্গ অবলম্বনই কর্তব্য (১১-১৫)। 

ইহার পর প্রকৃত অকন্ম বা সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন। 
বাহিরে কম্মত্যাগ কর! প্রকৃত অকম্ম বা সন্নযাম নহে। পরন্ত যিনি অন্তরে 
নিফাম, নিম্পৃহ, জিতেন্ত্রিয়, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধে অবিচল সমবুদ্ধিসম্পর, 
তিনি কৰ্ম্ম করিলেও তাহার সে সব কর্ম অকর্্মতুলা ; আর জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত 
চিত্তে যজ্ঞবুদ্ধিতে যাহা কিছু করেন, সে সকলও অকর্ধতুল্য ( ১৬-২৩)। 
অতএব বাহিরে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, নিফাম চিত্তে যজ্ঞার্থ কর্ম করাই 
যথার্থ অকর্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস । 

পূর্বোক্ত যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অর্থ এমন নয় যে, সর্বদাই নানাবিধ দ্রব্যের 
খআয়োজনপূর্বক বজ্ঞাগিতে আহুতি দিতে হয়। নিঞ্ধাম নির্মল বুদ্ধিতে 
করিলে, জীবনের সর্ব কর্ম্মই যজ্সশ্বরূপ হইয়! থাকে । নিষ্কাম যজ্ঞান্ুষ্ঠানে 
পাপক্ষয় হয় এবং যন্ঞশেষভোজী ব্রহ্মধামে গমন করে; কিন্ত যে ব্যক্তি 
যজ্ঞহীন, ইহলোকেও তাহার সদ্গতি হয় না। এই তত্ব বুঝিয়! তুমি 
যজ্ঞবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম কর; তন্দারাই মুক্ত হইবে (২৪-_-৩২)। 

বেদে বহুবিধ যজ্ঞের উপদেশ আছে। কতকগুলি বিবিধ ভ্রব্যসাধা, 


অধ্যায়] চতুর্থ অধ্যায়ের উপনংহার। ১৮৯ 


কতকগুলি মনের ও বুদ্ধির ব্টাপারসাধা। সেই মনবুদ্ধিব্যাপার-সাধা 
জ্ঞানযন্ত সকলই শ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞানেই কর্ম ক্ষয় হইয়! যায় (5৩)। অতএব 
‘সেই জ্ঞান লাভের জন্ত যত্ব কর; তজ্জন্ত ততদশ্শী গুরুর নিকট উপদেশ 
লও। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধন! করিতে থাক। যখন তুমি যোগসি 
হইবে, তখন তোমার হৃদয়ে আপনি দেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে ( ৩৮) ॥ 
সেই জ্ঞানে সর্ব তৃতকে প্রথমে আত্মাতে, অনস্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় ( ৩৫ ), 
সর্ব পাপ ক্ষয় হয় (৩৬), সর্ব কর্ম্মবীন ন& হয় (৩৭ )7 তুমি সেই জ্ঞানে 
অবস্থিত হইয়া নিফাম যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ( ৪১-৪২ )। 
অজ্জুনের প্রতি ভগবানের এই আদেশ। কিন্তু তিনি যেভাবে কর্ণ 
করিতে আদেশ করিলেন, বর্তমান সময়ে, আমাদের পক্ষে কার্যাতঃ তাহা. 
অসস্ভব। কিন্তু এক দিন তাহ! সম্ভব ছিল। লক্ষ লক্ষ প্রজার স্থখত:থের, 
বিধাতা স্বেচ্ছাতস্্র রাজার অপেক্ষ! অধিক কাণ্যে ব্যস্ত পোক আর কেহ 
হইতে পারে না। উপনিষদ পাঠে জান! বায় যে, ব্রহ্মবিস্তার অধিকাংশই 
জনক, জৈবলি প্রবাহন, চিত্র, অজাতশক্র, কৈকেয় প্রতি সিংহাসনা ধিরূঢ়- 
কাঁ্্যে ব্যস্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজগণের হৃদয়েই প্রপম প্রতিভাত হুইয়াছিল। 
এই বিস্তা কেবল অরণ্যবানী সন্ন্যালিগণের ধ্যানলন্ধ সম্পত্তি নছে। 
রাজধিগণই এই বিস্তার প্রধানতঃ দ্রষ্ঠা ও উপদেষ্টা। তাহারা ইহ! 
জানিতেন, ইমং রাজর্যয়ে! বিঃ (৪২)। দ্রানে অবস্থিত হইয়া, 
অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া! কর্ম করা, রাজত্ব পরিচালন] করা, এক দিন 
সম্ভব ছিল। বহ্ধবিৎ জ্ঞানী যে সংদারত্যাগী ভিক্ষাজীবী ডোরকৌপিনধারী 
কিথ্ব। দিগন্থর সন্ন্যাসী নছেন, শ্রতিও স্পষ্ট বাক্যে তাহ! বলিয়াছেন। 
বরুণ স্বীয় পুত্র তৃঞ্চকে পরম ব্রহ্গবিস্তার উপদেশ দিয়া উপসংহারে 
বলিতেছেন,--"যঃ এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্পবান্‌ অল্লাদঃ ভবতি । মহান্‌ 
ভবতি প্ৰয়! পশুতি ব্রদ্গবর্চসেন মহান্‌ কার্য ।"--তৈত্তিরীয়। যিনি এই 
ব্রহ্ম বন্ধ! জানেন তিনি প্রতিষ্ঠাবান্‌ হয়েন। তিনি অন্নবান্‌ (ধনধান্তশালী) 


১৯৩ গীতাজ্ঞানের ফল,--জ্ঞান এঁশ্বর্য্য এবং গ্রতিষ্ঠা। 


অন্নভোক্তা (ভোগী) হয়েন। তিনি পুত্র পৌত্রাদি ( গ্রজ1) হস্তী অশ্বাদি 
পণ্ড এবং ব্রহ্মতেজে মহান্‌ হয়েন ; আর মহাকীর্তিশালী হয়েন। গীতা সেই 
জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়। এক দিন সেই বিস্তা পাইয়াছিল বলিয়াই 
আজিও ভারত জগৎপুজ্য। ছে ভারতের বিস্তার্থ বালক বাঁলিকাগণ ! 
তোমরা গীতা হইতে সেই বিস্তা শিখিয়া লও। আবার তোমাদের প্রন্থপ্ত 
শক্তি উদ্বোধিত হইবে ; অধুনা মোহমেখাবৃত সেই অতীতের গৌরব রবি 
আবরণ অপস্থত করিয়! আবার প্রোজ্ছল হইয়! উঠিবে ; খন্ধির সহিত 
সিদ্ধি লাভ হইবে। 

জ্ঞানযুক্ত হয়ে পার্থ সাধে কর্মযোগ, 

“দামের” ঘুচিবে কবে বৃথা কর্মভোগ। 


জ্ঞান-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চমোত্ধ্যায়ঃ | 
৬28৩৬ 
সন্গ্যাস-যোগঃ । 
অঙ্জুন উবাচ। 
সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি । 
যচ্ছেয় এতয়োরেকঃ তন্মে ক্রহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১॥ 
কর্ধের সন্ন্যাসে কর্ম্মযোগে আর 
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে, 
নাশি সে সংশয়, কহিল! পঞ্চমে 
জিতেন্দিয় কি সে মুক্তিলাভ করে।--প্রীধর 


জর্জ্জুন কহিলেন। 
প্রথমেতে কর্ম্মযোগে দিয়! উপদেশ 
সন্তা!সে ও কর্মময় যজ্ঞে তুমি করিলে আদেশ। 


কম্দ্রসোগে জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করি পুনরায় 


অর্জ্ছুনের কচিলে জ্ঞানেতে শেষ কর্শ্ম সমুদায়; 
সন্দেহ আবার কছিলে কর্ম করিতে সাধন, 


জ্ঞানের অলিতে করি সংশয় ছেদন । 
কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কণা কহু একবার, 


কৰ্ম্ম ও কর্পধোগে উপদেশ দাও পুনর্ব্বার । 
সন্ন্যাস এ সকল কথা আমি বুঝিতে ন! পারি, 
দুয়ের অতএব কৃপা করি, ওহে শ্রীমুগ্বারি ! 
কোন্টি এ ছয়ের মধ্যে বাছা শ্রেরস্কর হয় 


শ্ৰেয়ঃ তাহাই আমারে তুমি বলহু নিশ্চয় ।১। 


১৯২ সন্ন্যান ও কর্মযোগের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 


প্রীভগবান্‌ উবাচ। 
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ। 
তয়োস্ত কন্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগে! বিশিষ্যতে ॥ ২॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ৪১--৪২ প্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
যোগবুদ্ধিতে সৰ্ব্ব কর্ সন্ন্যাস করিয়াছে, জ্ঞানে যাহার সংশয় নষ্ট হইয়াছে, 
কর্ম সেই আত্মবান্ব্যক্তিকে বন্ধ করে না। তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত 
হইয়! কৰ্ম্মযোগ সাধন কর। এখানে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কর্ম্ম-সন্্যাসের 
ও কর্ধানুষ্ঠানের মৰ্ম্ম অর্জুন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কর্ম-সন্ন্যাসের 
অর্থ কম্মত্যাগ বু'বয়| এবং তজ্জন্ত একজন একই সময়ে কিরূপে কর্ম্ম- 
সঙ্গ্যানী ও কৰ্ম্মযোগী হইতে পারে, তাহ! না বুঝিয়া, বলিতেছেন। 

হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি--কর্্মত্যাগ ও 
কৰ্ম্মযোগ হুয়েরই কথা বলিতেছেন । এতয়োঃ-_-এই দুয়ের মধ্যে। যৎ মে 
্রেয়ঃ স্তাৎ, তৎ একং স্থুনিশ্চিতৎ কহি--লেই একটা নিশ্চয় করিয়! বল।১। 

অনস্তর ভগবান্‌ কর্শ্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত মৰ্ম্ম কি এবং কিরূপে অস্ত্রে 
সন্ন্যাসী থাকিয়! বাহিরে কর্ম্ম কর! যায়, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। 

সরযাপঃ-কর্্মত্যাগ ( শং ) বা জ্ঞানযোগ (রামা)। কর্ম্মযোগঃ চ। 
উভে। নিঃশ্রেরমকরৌ-_উভয়ই নিরপেক্ষভাবে (৫ ৫) মুক্তিপ্রদ ( রামা )। 
তয়োঃ তু--কিন্ত সেই দুয়ের মধ্যে । কর্ণ্মসর্ন্যাসাং কর্্মযোগঃ বিশিষ্যতে-_ 
কৰ্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা! কম্মযোগ বিশেষরূপে গুণযুক্ত। 


- জ্ইভগবান্‌ কহিলেন। 
বুঝিলে না মম বাক্য তুমি, ধনঞ্জয় ! 
কন্মযোগই সয্্যাস ও কর্মযোগ, ভিন্ন ফল নয়। 
উত্তম উভয় হ’তেই মোক্ষ মিলে, নরৰর ! 
কিন্তু হে, সন্যাস চেয়ে যোগ শ্রেষ্ঠতর | ২ 


অধ্যায়] প্রকৃত সন্গ্যাসী কে? ১৯৩ 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি । 
নিদ্ব স্থো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 


গীতার মহাশিক্ষা এই বে, সাধনাবস্থার চিত্তগুদ্ধির জন্তু, জ্ঞানের জন্ত 
কর্ম করিতে হয়, পরে জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় 
করিয়া, দেহ মন ইনঞ্জিয়াদিকে নিয়মিত, পরিচালিত করিয়!, প্রবৃত্তির 
বন্ঠতা পরিত্যাগপূর্বক অন্তরে সর্যাসী থাকিয়া, বাহিরে লোকহিতার্থে 
যুক্ত চিত্তে কৰ্ম্ম করিতে হয়; ৩২৫--২৬। ইহাই সন্যাসযোগ । 
সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই তত্ব বুঝাইয়াছেন। জ্জনকাদি রাজর্ধিগণ, 
ব্যাস-বশিষ্ঠাদি মহধিগণ ও জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্করও তাহাই করিয়া- 
ছিলেন ।২। 

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কা ক্রুতি--যে কোন বিষয়ে 
দ্বেষ বা কোন বিষয়ে আকাক্ষ! করে না। যে যনৃচ্ছাপ্রাধ্ত সর্ব 
বিষয়ে সমান সন্ত । সঃ নিত্য সন্যাসী জ্ঞেরঃ--সে কর্শে থাকুক 
আর নাই পাকুক, নিত্যই সন্ন্যাসী জানিবে। নিষস্বঃ হি--প্রবৃতি 
নিবৃত্তি ভালবাস! দ্বণা প্রভৃতি সংসারের দ্বন্বঘভাব হইতে যুক্ত 
পুরুষই। হ্খং বন্ধাৎ প্রমুচাতে_স্থখে সংসারবন্ধন হইতে যুক্ত 
কয়। ৩। 


নাই যার কোন কিছু বিষয়ে বিদ্বেষ, 
কোন কিছু কখন চাহে না, গুড়াকেশ! 
স্ত্যাসীর সর্বদা যদিও কর্শে প্রবুঝ সে রয়, 
লক্ষণ সতত সন্যাসী তা’রে জানিবে নিশ্চয় । 
কোনরূপ দন্যতাব চিত্তে নাই যার, 
সংসার-বন্ধন স্থথে ঘুচে যায় তা’র। ৩। 
১৩ 


১৯৪ সন্যাস ও কর্্মযোগ--উভয়েই ফলে এক (৩--৬)। '[ পঞ্চম 


সাংখ্যষোগো পৃথক্‌ বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একম্‌ অপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্‌ উভয়ে! বিবন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ ॥ 
য সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫॥ 


_ সাংখ্যযোগৌ-সাংখ্য-_জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ-_ কর্ম নষ্ঠ। এই দুই 
পৃথক্‌, ইতি বালাঃ--বাল-বুদ্ধি লোক। প্রবদস্তি--বলে। ন পণ্ডিতাঃ । 
কারণ, একম্‌ অপি--এ দুয়েয় মধ্যে একটিকেও । সম্যক্‌ আস্থিতঃ_ 
সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলে। উভয়োঃ যৎ ফলং--উভয়ের ফল. যে 
মোক্ষ । তৎ বিন্দতে--তাহ! লাভ করে ।৪। 

সাংখ্যেঃ__জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাদিগণ কর্তৃক । যৎ স্থানং প্রাপ্যতে--যে স্থান 
প্রাপ্তি হয়। যোগৈঃ অপি--কম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারাও। তৎ 
স্থানং গম্যতে । -সাংখ্য ও যোগ পদঘ্য় মতুপ অর্থে, অর্শাদিগণীয় অচ. 
প্রত্যয়ে সিদ্ধ । সাংখ্যং চ (কর্ম্ম ) ঘোগং চ-সন্নযান এবং কর্ম্মযোগ্ন।, 
একৎ--সমান.ফল, অতএব এক। যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি--যে দ্বেথে 
তাহার দর্শনই যথার্থ দর্শন; সেই ঠিক বুঝিয়াছে। 

গীতায় ব্রক্ষনিষ্ঠার ছুইটামাত্র পন্থা তগবান্‌ শ্বীকার করিয়াছেন। 


অপ, ILD Sd রা এ চি 8 SOOT: 


জঞাননিষঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা_হুয়ে ভিন্ন ফল 
সম্নাস ও বালকেই বলে, নহে পণ্ডিত সকল । 
কন্দযোগ সম্যক্‌ সাধনা! কর একের কেবল 
ফলে একই মোক্ষ পাবে তার, যাহ! উত্তয়ের ফল ।৪। 
(৮৩৬) জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে মোক্ষ পদ পার, 

কর্ম্মনিষ্ঠ কৰ্ম্মযোগী সেই স্থানে যায়। 

এরূপে সমান ফল জ্ঞান কর্ম আর 

যে দেখে, যথার্থ পার্থ! দর্শন তাহার। ৫। 


অধ্যায় ] ' সয়্যাসমার্গে ও কর্শ্মযোগমার্গে সমতা ও বিষমতা। ৮৯ 


একটা সাংখ্যনিষ্ঠা রা সন্ন্যাস আর একটী যোগনিষ্ঠা বা কর্ম্মযোগ (৩1৩ )। 
চয়েরই গস্তব্য স্থান এক । এই দুই পন্থায় যে যে অংশে সমতা এবং 
বিষমতা আছে, তাহা এই স্থানে দেখিব। 
(১) 
সন্্যাসমতে--জ্ানে মোক্ষ, কৰ্ম্মে নহে। সেই জ্ঞান লাভের জন্ত 
ইন্জয়লধ্যমপূর্ব্বক বুদ্ধিকে স্থির, একাগ্র, সম করিয়া! এবং চিত্তকে নিধাম 
করিয়া, স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম কর! প্রয়োজন। 
কম্মরযোগমতে-_পুর্ববোক এ সমুদায়ই শ্বীকৃত। 
(২) 
সন্্যাসমতে---জ্ঞানলাভের পর লৌকিক বিষয় কর্ম্ম উপেক্ষা এবং 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য । কারণ, তৃষ্চামূলক কন্ম ঃখদায়ক এবং জ্ঞানের 
বিরোধী; অপিচ তাহ! সংসার-বন্ধনের হেতু। 
কর্ম্মযোগনতে-_-লোকিক কশ্ম পরিত্যাগ ন। করিয়া, ফলাশা 
ত্যাগপূর্বক আজীবন মে নকল আচরণ করা উচিত । অচেতন কর্ম্ম স্বয়ং 
কাহাকেও বন্ধ বা মুক্ত করিতে পারে ন!। উহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে যে 
তৃষ্চামূলক ফলাশা, তাহাই বন্ধক; তাহাই কেবল ত্যাগ কর। 
নিষ্কাম কর্ণ জ্ঞানের বিরোধী নহে । অপিচ, সর্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ অসম্ভব । 
শরীর যাত্রা নির্বাহের জন্ত কর্শ আবশ্ুক । 
(৩) 
সন্্যাসমতেঁ-যতদিন চিততশুছি ন! হয়, ততদিন, চিনপ্যদ্ধিৱ জন্ত 
গাহস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া! শাস্ত্রীয় যন্তাদি কর্ম্ম কর! আবশ্যক ; কিন্ত চিন. 
গুদ্ধির পরে, যত, শপ সম্ভব, তাহা ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করা 
বিশেষ কর্তব্য । 
কর্মযোগমতে-্কেবল চিন্তগুদ্ধি কর্শ্মের একমাত্র প্রয়োজন মহে ।' 
জগতব্যাপার অব্যাহত রাঙিবাজ ,জন্ত। কর্ম্ম অপরিহার্য । সরাসেই- বদি: 


১৯৬ সরযাগ্মার্গে ও কর্ম্মযোগমার্পে সমত! ও বিষমত!। [পঞ্চম 


পরম কর্তব্য হয়, আর সকলেই যদি তাহ! অবলম্বন করে, তবে অচিরকাল 
মধ্য জগতে মনুষ্য জাতি থাকিবে ন!। অতএব চিত্রগুদ্ধির পরেও জগৎ 
ব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্ত কর্ম কর! গ্রয়োজন। 
(8) 

সক্স্যাসমতে- সন্ন্যাস লইয়! বনজ ফল মূলাদি অথবা! ভিক্ষালৰধ অনে 
জীবন ধারণ করিবে। জীবিকা অর্জনের জন্ত অন্তরূপ কর্ম করিবে ন1। 

কর্মযোগমতে-_-ম্বোপার্জিত দ্রব্যে অন্ভের পোষণ করিয়া, পরে নিজ 
দেহের উপযুক্ত পোষণমাত্রের উদ্দেশে পান ভোজনাদি করিবে। আদান 
প্রদানেই সমাজের স্থিতি। যে স্বার্থের অনুরোধে সমাজকে ত্যাগ 
করিয়াছে, যে সমাজকে কিছু দেয় না, সমাজ তাহাকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য 
নয়। পেটের দায়ে নিলর্জ ভাবে ভিক্ষা কর! অপেক্ষা, জগচ্তক্র-প্রবর্তনের 
উদ্দেশে আপন অধিকার অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাতে সমাজ- 
স্থিতি ও ঈশ্বরার্চনা, দুইই সাধিত হয়। 

(৫) 

সক্গাসমতে--জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্ম করায় বা না করায় 
জ্ঞানীর যখন কোন স্বার্থ নাই (৩1১৮) তখন জগতের পালন-পোষণ- 
কর্শ্মেও তাছার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কেহ, আপনার ব্যবহারিক 
অধিকার, জনকাদির ন্কায় পালন করিতে পারে, তবে তাহাতে দোষ 
নাই। কিন্তু ইহ! অপবাদ-_-সাধারণ বিধি নহে। 

কর্মযোগমতে--কর্খে জ্ঞানীর প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম কাহাকেও 
ছাড়ে না। আর গুপবিভাগরূপ চাতুর্বপ্য-ব্যবস্থানথছদারে ছোট বড় 
কণ্মে অধিকার সকলেরই থাকে । সেই অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্ষাম 
বুদ্ধিতে লোক সংগ্রহের জন্ত করা জ্ঞানীর নিরপবাদ কর্তব্য। জগতের 
কর্ম্মচক্র ন্বয়ং তগবান্‌ জগন্ধারণের জন্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জন্গবর্থন 
করে না, দে পাপাত্ম৷; তাহার জীবন বুথ! ( ৩:১৬ )। 


অধ্যায় ] কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত সন্যাস হঃখমাত্র । ১৯৭ 


সম্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখম্‌ আণ্তুম্‌ অযোগতঃ । 
যোগযুক্তো মুনিত্ৰহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 


0৬) 

সন্গযাসমতে-_-এই পন্থা! শিশ্বতি-অন্থমোদিত; শুক যান্তবন্ধ্য আদি 
এই পণে গিয়াছিলেন। ফল পরম শাস্তি। 

কর্ম্মযোগমতে--এই পন্থা শ্রতিস্বতি-অন্রমোদিত; ব্যাস, বশিষ্ঠ, 
জনক এবং স্বয়ং ভগবান এই পথে গিয়াছিলেন। ফল পরম 
শান্তি। 

জ্ঞানলাভের পর, সর্ব লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগ কর! বিশ্বলীল! হইতে 
সরিয়! পড়। এবং জ্ঞানলাভের পর স্বধশ্মগুলারে উপস্থিত কর্ম ত্যাগ ন! 
করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সে সমুদায়ের আচরণ করা, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্শ্মে 
ভগবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়! বিশ্বীলার অন্থবর্তা হওয়া, 
ইহাই উভয়ের মধো ভেদ। সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ কর্ফোগী--উভয়েই 
জ্ঞানী ; উদ্চয়েরই স্থিতি ও শাস্তি এক। তবে কর্ণদৃষ্টিতে উতয়ের তেদ 
এই যে, সন্যাসী আপনার শাস্তিসাগরে আপনি ড্বিয়! নিশ্চিন্ত থাকেন, 
কিন্তু বর্ম যোগী আপনি শান্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নেন; পরন্ধ যুক্ত 
চিত্তে স্বয়ং কর্ম্মাচরণপূর্কক কন্মাকর্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া, 
সাধারণকেও শান্তিমার্গে আকৃষ্ট করেন। সংসারে কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম 
নিরূপণপূর্কক সাধু কর্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইতে হইলে, স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম- 
যোগীই তাহা! দেখাইবেন; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী যোগী অথব। বৈরাগী 
বৈষ্চব তাহা পারিবেন না। কম্মঘোগীর জ্ঞানুক্ত বর্শন্বায়াই এক দিন 
ভারত উন্নত হইয়াছিল, আর জ্ঞানবুক্ত কর্শের অভাবেই তাহার বর্তমান 
ছদ্দশা। “তরোন্ত কর্মপন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো। বিশিব/তে* (৫1২) এই 
তগবদ্বাণী ধরব সত্য (তিলক) ।৫। 


চ৯৮ কর্খ্বযোগীর ইন্দ্রিয়ে কর্ম, মনে সর্যাস (৭--১৩)। [গঞ্জ 
যোগযুক্তে। বিশুদ্ধাত্ু। বিজিতাত্মা .বিতেন্দ্ৰিয়ঃ । 
সৰ্ববভূতাত্মভুতাত্মা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭॥ 


কর্মযোগ বিশিষ্ট কেন, পুনর্ধার তাহ! বলিতেছেন। অযোগতঃ 
সন্ন্যাস; তু ছঃখম্‌ আপ্ত,ম্-_কম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস ছঃখ প্রাধির 
নিমিত্ত মাত্র। পরস্ত যোগযুক্তঃ__কর্ম্মযোগনিষ্ঠ । মুনিঃ--মনন বা 
চিন্তাশীল ব্যক্তি। ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি-_অচিরাৎ বন্ধ লাভ 
করেন ।৬। 

যিনি যোগযুক্তঃ-_কর্খবযোগে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত। বিশুদ্ধাত্বাঁ_. 
নির্্মলচিত্ত (শং)। এবং বিজিতাত্মা-_বশীকৃতমন ( রাম! )। অতএব 
জিতেন্দ্িয়ঃ। আর যিনি সর্বভৃতাত্মভূতাত্মা--যাহার আত্ম! সর্বভুতের 
আত্মভূত, যিনি সকলকে আত্মরূপে দেখেন। তিনি কুর্ধন্‌ অপি ন 
লিপ্যতেঁ-কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন ন1। ৭। 


জ্ঞাননিষ্ঠা তরে কেন বুথা অনুযোগ, 
কর্মযোগ সন্ন্যাস যন্ত্রণামাত্র বিন! কর্্মযোগ। 
ব্যতীত. থাকিতে কামের কালি সন্স্যান ন! হয়, 
সন্ন্যাস - কিন্তু পার্থ, কর্মযোগে নিষ্ঠা যার রয়, 
‘হ্য় না অচিরে মনের কালি তা*র মুছে যায়, 
অবিলঘে সেই মুনি ব্ৰহ্মপদ পায়।৬, 
কর্ম্মযোগে যুক্ত সদ! হৃদয় যাহার 
কামের কলঙ্ক লেখা চিত্তে নাই যার, 
যোগযুক্ত মন যা’র নিরস্তর বশীভূত রয়, 
পুরুষ . . বশীভূত রহে যার ইনঞ্জিয়-নিচয়, 
কৰ্ণে লি সতত যে. আত্মতুল্য দেখে সমুদায়, 
হয়না কর্ম করিলেও লিপু না হয় সে তায়। ৭। 


অধ্যায়] কর্মযোগীর ব্রন্ধে, কর্ম্মার্পণ। ১৯৯ 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত ততন্তববিৎ। 
পশ্যন্‌ শৃথন্‌ স্প শন্‌ জিঘ্নশ্রন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮॥ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন গৃহুন্ন ন্মিষনিমিষন্নপি। 
ইন্দ্রিয়াণীন্দিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ ৯॥ 
্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রম্‌ ইবাস্তসা ॥ ১০ ॥ 


পূর্বোক্ত কর্ম যোগে ঘুক্তঃ-_-অভিনিবিষ্র-চিত্ত। তব্ববিৎ ব্যক্তি (শং)। 
পশ্তন্‌ শৃখন্‌ ইত্যাদি_-দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্ম করিয়াও। ইন্দ্িয়াণি ইন্জিয়ার্থেষু 
বর্তত্তে ইতি ধারয়ন্__ইন্জ্িয়গণ শ্ব স্ব ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রবর্তিত হইতেছে, 
ইহ! নিশ্চয় করিয়। নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্তেত--আমি কিছুই 
করি না, এইরূপ মনে করেন। ন্বপন্--অবলাদ বশতঃ বুদ্ধির ক্রিয়া-বিরতি 
হইলে নিপ্রাবেশ হয়। বিস্যজন্__ত্যাগ করিয়া। ৮--৯। 

কর্শ্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকিতে কর্মফললেপ অনিবার্য । কিন্তু 
কৰ্ম্মাণি বহ্গণি আধায়-_পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, আমি যাহ! করিতেছি 


তত্ববিৎ সেই যোগী দেখে, ধনপ্রয় ! 
ইন্দিয়ের-ধর্ম্ম মাত্র কর্ম্ম সমুদয়; 
চক্ষু করে দরশন, শ্রবণ শ্রবণ, 
স্বক্‌ স্পর্শ, নাসা স্বাপ, বদন ভোজন, 
কর্দুযোগীর নিদ্রা যায় বুদ্ধি, হস্ত করয়ে গ্রহণ, 
ইন্দিয়ে বাগিন্ছরি় কহে বাণী, চরণ গমন, 
কর্ম, মনে নিশ্বাস উন্মেষ আদি প্রাণ আদি বায়ু, 
সন্নাস বিসর্গ আনন্দ দেয় উপস্থ ও পাযু। 
করি সর্ব, ভাবে যোগী, সে কিছু না করে, 
ইঞ্জিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে বিহরে। ৮--৯। 


২০০ কর্ম্মযোগীর কর্ধ-_দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিতে। [পঞ্চম 


তাহ! সেই ঈশ্বরের কাষ। অথবা ঈশ্বরই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকল 
করাইতেছেন, এই ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়! ; ১৮৬১ দেখ । এবং 
সঙ্গং ত্যক্তা--কৰ্তৃ'ত্বর অভিমান কিংবা আসক্তি ত্যাগ করিয়া । যঃ করোতি। 
সঃ পদ্মপত্রম্‌ অন্তসা! ইব- পদ্মপত্রর যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তত্রপ। 
পাপেন ন লিপ্যতে। অন্তস1- জলের দ্বারা । পাপ--কাম্য কর্ম মাত্রেরই 
ফলাফল নিবন্ধন জীব সংসারে লিগ হয়” অতএৰ কর্মের সেই ফলাফলই 
পাপ। ন লিপ্যতে--লিপ্ত হয় না, এই বাকো পাপ শব্দের অর্থ নির্দেশ 
করিতেছে, ৫1১৫ দেখ। এখানে পদ্মপত্র ও জলের উপমাটা লক্ষ্য করা উচিত। 
জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রুপ পাপ তাহার হাদয়ে প্রবেশ করে ন!। 
যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বহার চিত্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাবাপন্ন এবং 
দেহ মন ইন্দরিয়ের উপর যাহার আধিপত্য জন্মিয়াছে, যিনি জ্ঞানে অবস্থিত 
তত্ববিৎ, তিনি প্রকৃতির গুণ হইতে নিষ্পন্ন, দর্শন, শ্রবণ, গমনাদি কর্ণ্মকে 
আপনার কর্ম বলিয়া! ধারণ! করেন ন! এবং সে সকলে আসক্ত হয়েন না। 
তিনি কর্ম সকল ব্রদ্ধে সমর্পণপূর্ববক পদ্মপত্রস্থ জলের ন্তায় নিপিগুভাবে, 
লোকদ্ছিতির জন্ত, কর্ম করেন। এইরূপে একই সময়, একই ব্যক্তি, 
সন্ন্যাসী হইয়াও কৰ্ম্মযোগী হয়েন। ইহাই গীতোক্ত সাধনার মূল তত্ব। 
ভগবান স্বয়ং এই ভাবেই কৰ্ম্ম করিয়া কর্মের আদর্শ দেখাইয়াছেন। ১০ । 


সী সস পা ০৪০ স্পা পপ শি পপ পাশা, প্পাসপ পাস এ শপ পাপ 


এইরূপে এ সংসারে যত কিছু কর্ম 

জানি মনে সে সমস্ত ইন্দিয়ের ধর্ম, 
কর্ম্যোগীর বর্ষে যে সে সমুদয় করি সমর্পণ, 
কর্ণ বহ্মে “আমি করি” অভিমান করি বিসর্জন, 
অর্পিত ফলের আকাজ্া! ত্যজি করে সমুদায়, 

ভৃত্য যথা করে কর্ম প্রভুর সেবায়; 

পদ্মপত্ৰ যথা লিগ নাহি হয় জলে, 

সে জন না লিগ হয় তা’র ফলাফলে । ১০ । 


স্সধ্যায় ] কর্মযোগীর কর্শের কল চিত্তশুদ্ধি। ২৯১ 


কায়েন মনসা বুদ্ধা কেবলৈরিন্দ্রিয়েরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং তাক্তা ত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ 


(কর্ম) যোগিনঃ আত্মগুদ্ধয়ে___চিত্তগুদ্ধির অন্ত । সঙ্গং তাত্ব।--আসক্কি 
ত্যাগ করিয়া । কেবলৈঃ কায়েন, মনসা, বুদ্ধা, ইঞ্জিয়ৈঃ অপি কর্ণ্ম 
কুর্বন্তি-.কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ই জয়ের দ্বার! কর্ম করে। কেবল 
মমত্ববর্জিত ( শং ), কৰ্ম্মে অভিনিবেশশৃন্ত (প্রী)। কেবল শব্দ, কায মন 
বৃদ্ধি ও ইন্জির় ইহাদের প্রতোকেরই বিশেষণ । 

প্রকৃতপক্ষে কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্ত্রয়ের দ্বারাই কর্ম হুয়। 
বাহ্‌ বিষয় চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনের দ্বায়। অস্তঃকরণে নীত 
হইলে, বুদ্ধি তাহার বিষয় বিচার-পৃর্র্বক তাতার স্বরূপ নিশ্চয় করে। তখন 
তাহ! হইতে স্ুথ দুঃখ বোধ হুয়। স্থদুঃখবোধ হইতে ঈপ্গিত বিষয় গ্রহণ 
বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। তাহ! মনকে পরিচালিত করে। পরে মন 
আমাদের যে গ্রহণশক্তি, যাহ! হুস্ম বাহ ইন্দ্রিয়, তাহাকে পরিচালিত 
করে। তাহ আবার স্কুল হন্তকে পরিচালিত করে। তবে গ্রহণ বা 
ত্যাগাত্মক কর্ণ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ুগণ বাঠিবের বিষয়কে ভিতরে আনির! 
ইচ্ছা হেবাদি উৎপাদন করে আর কশ্টেক্রিয়গণ অন্তরের বিষয়কে 


ইচ্ছ। দ্বেষ কাম ক্রোধ ঈধ! অ'ভমান, 
এর! সদ! মনোমাঝে ভালে, মতিমান | 
এরাই চিত্তের কালি জানিও, পাণ্চব ! 
সেই চিত্ত “শুদ্ধ” যাহে না রয় এ সব। 
কর্মযোগের কর্ম্মযোগী চিত্তগুদ্ধি লাভের কারণ, 
স্থারা চিত্তপুদ্ধি করি সেই ইচ্ছা দ্বেষ ঈর্ষাদি বর্জন, 
বুন্ধীন্দিযর মনে আর শরীরে কেবল 
এ সংসার মাঝে কর্ম করে ছে সকল । ১১। 


২০২: ফলাশাত্যাগে শাস্তি-_মুক্তি, ফলাশাতেই সংসার-বন্ধন। .[ পঞ্চম 


যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত। শান্তিম্‌আগ্োতি নৈষ্ঠিকীম্‌ ৷ 
অধুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তে| নিবধ্যতে ॥ ১২॥ 


বাহিরে আনিয়! দিয়া, বাহিরের কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং মন বুদ্ধি 
প্রভৃতিই কর্মের নির্বাহক । এইরূপ সর্বত্র। 
 স্থদের জলে যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ তাহাতে সূর্ধ্যাদির. প্রতিবিষ্ব 
ঠিক পড়ে ন! । আমাদের চিত্ত যেন একটা হৃদ । কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ হিংস! 
ঈর্ষা পরচর্চাদি তাহার তরঙ্গ । তরঙ্গ থাকিতে তাহাতে জ্ঞানসৃ্য্য ঠিক 
প্রতিভাসিত হয় না। কর্ম্মযোগের কার্ম্য সেই তরঙ্গ নাশ করিয়া চিত্তকে 
স্থির নিশ্চল শান্ত করা। ইহাই আত্মশুদ্ধি বা বুদ্ধির নির্ম্মলত!। ১১। 
কর্মের দ্বারা কে বন্ধ হয়, আর কেই বা মুক্ত হয়? কর্মযোগ যুক্ত 
ব্যক্তি কর্মমফলং তাত! | নৈষ্ঠিকীম্‌--নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ; তাহা হইতে প্রাপ্ত, 
নৈষ্টিকী অর্থাৎ নিশ্চল, আত্যস্তিকী। শাস্তিম আপ্রোতি। আর .যে 
ব্যক্তি কর্মযোগে অযুক্তঃ--ফলাশায় কর্ম করে। সে কামকারেণ ফলে 
সক্ত$স্-কামের প্রেরণায়, প্রবৃত্তিবশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফলে আসক্ত 
হইয়।। নিবধ্যতে__সংসারপাশে বন্ধ হয়। সে কামের প্রেরণায়, কামের 
অধীন হুইয়! ফলাশায় কর্ম্ম করে, সুতরাং পরাধীন, বন্ধ। ১২। 


কর্মযোগে যার চিত্ত সদ! যুক্ত রয়, 

সেই যোগী কর্মফল তাজি সমুদয় 
কর্থযোশীর অনন্ত শাস্তির স্থথ-পারাবারে ভাসে, 
শাস্তিলাত স্থির নিষ্ঠা হ'তে পার্থ! যে শাস্তি বিকাশে। 
অযোগীর কিন্তু সেই নিষ্ঠা নাই যাহার অন্তরে, 
বন্ধন কামের প্রেরণে মাত্র সর্ব কর্ম করে, 

সেই হে, আপক্ত হয়ে কর্মফলে যত, . 

হায় রে! আবদ্ধ হয় সংসারে নিয়ত । ১২। 


অধ্যায় ] কর্মযোগীর কর্ম্মসয্ন্যাস অন্তরে । ২০৩ 


সৰ্ববকর্শ্মাণি মনসা সংগ্্যান্তে সুখং বশী । 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 


কর্ম্মযোগ-সংসিদ্ধিতে যাহার দেহ, মন, ইন্জিয়ের উপর আধিপত্য 
হয় (৫1১০ টাক! দেখ) সেই বশী দেচী--জিতেন্রিয় বাক্তি। সর্বব- 
কৰ্ম্মাণি মনসা সং্তম্ত_-মনে মনে ( প্রতাক্ষতঃ নহে ) সর্ব কর্ণ ইন্জ্ি়াদির 
উপর সম্যকৃরূপে স্থাপন করিয়! অর্থাৎ স্বভাব-প্রেরিত ইন্দিয়াদিই স্ব স্ব 
বিষয়োপযোগী কর্শ্বে বাপুত, মনে ইহ! স্থির জানিয়া। ন এব কুৰ্ব্বন, ন 
কারয়ন_স্বয়ং কর্ম না করিয়া বা না করাইয়া; অর্থাৎ আমি কিছু 
করিতেছি বা করাইতেছি, এরূপ না ভাবিয়1( গিরি )। নবন্ধারে পুরে 
স্বথম্‌ আস্ডে--নব দ্বারযুক্ত দেহরূপ-গৃহে সুথে থাকেন। জঅপব! নবদ্বারে 
পুরে সর্ব কর্মাণি মনসা সংস্তস্ত--সমুদায় করাই দেহের ধর্মমাত্র মনে করিয়া 
( রাম! ) ইত্যাদি । 

তিনি জানেন, স্ব ভাবস্ব গ্রবর্থতে (৫1১৭) স্বভাব পরিচালিত ইন্দিয়াদি 
ভইTতই সর্ব কর্পা হয় (৫1১১); এবং এইরূপ দেহাদি হইতে আত্মার 


শরীর স্বরূপ গৃহে নয়টা দুয়ার, 
তই তুই চক্ষু কর্ণ, তই নাসা আর 
বদন, উপস্থ, গুহ ; নব ম্বারময় 
কম্থযোগীর এই গৃচে জিতেন্সিয যোগী, ধনঞয়! 
বাহিরে কর্ণ, দেহ মন, ইন্জিয়াদি হ'তে যত কর্ণ 
মনে সন্রাস, জানিয়া সে সব মাত্র স্বভাবের ধর্শ্ম, 
ফল শান্তি দেহাদিতে সে সকল করিয়া! অর্পণ, 
নিরস্তর সুখে কাল করেন যাপন) 
আমি কোন কৰ্ম্ম করি, অপরব! করাই, 
তাহার হৃদরমাকে এ ধারণা নাই । ১৩। 


২০৪ প্রকৃতির কর্তৃত্ব ভোতৃত্ব--আত্ম! অকর্তা (১৪--১৫)। [ পঞ্চম 


ন কর্তৃত্ব ন কম্মাণি লোকস্ত স্থজতি প্রভুঃ। 
ন কম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত পরবর্তিতে ॥ ১৪॥ 


শ্বাতন্ত্রয উপলব্ধি করেন বলিয়াই তিনি কোন কন্ম করিতেছেন ব। 
করাইতেছেন, মনে করেন না; স্থতরাং রাগছেষাণ্দ-জনিত হর্য-বিষাদ 
তাহার থাকে নাঃ তিনি নিত্য প্রসন্ন-_স্থথী এবং কর্থা হইয়াও 
সন্গ্যাসী। ১৩। 

পূর্ব্বোক্ত জিতেন্দ্ৰিয় শুদ্ধচিত্ত (১১) যোগী সাধনার আরও পরিপাক 
দশায় আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ দেখিতে পান (রাম! )। তিনি দেখেন, 
আত্মা প্রকৃতির অধীন নহেন, পরস্ধ তিনিই প্রকৃতির প্রভু, নিয়স্ত!। 
'সেই প্রভুঃ_ আত্ম! ( শং)। কর্তৃত্বং ন স্থজতি-_-জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন 
নাঃ অর্থাৎ জীবগণ যাহ! কিছু করে, আত্ম তাহার প্রবর্তক নহেন। 
ন কৰ্ম্মাণি স্যজতি--লোকের গৃহ নির্মাণাদি কর্মমালারও কর্তা হয়েন 


আত্মার স্বরূপ, পার্থ, দেখে সেই জন। 
সেই দেখে,__যাঁচা কিছু করে জীবগণ 
আত্মার আত্মা সে সকল কর্ম কিছুনা করায়, 
অকর্্ব করে না জীবের কিন্ব। কর্ম্ম সমুদায় ; 
স্বরূপ ঘটায়ে সংযোগ কিনব! কৰ্ম্মফল সনে 
করে না ছঃখী বা স্থখথী কভু জীবগণে। 
পূৰ্ব্ব কালে পূর্ব্ব জন্মে যে কর্শ্ম যে করে 
সংস্কার রছে তা'র তাহার অস্তরে। 
স্বভাবই সেই পূর্ব সংস্কার অনুরূপ ভাব 
কর্ম করায় যথাকালে ব্যক্ত হয় ;--ইহাই স্বভাব! 
এই যে স্বভাব পার্থ, ইছাই করায় 
এ সংসারে ভাল মন্দ বর্ম সমুদায় । ১৪। 


অধ্যায় ] আত্মাকে কর্তা বোধ কর! অজ্ঞানের ফল। ২০৫ 


নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব স্থুকৃতং বিভুঃ। 
অন্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫। 


না। ন কর্মফলসংযোগং--অগুষ্ঠিত কর্মের ফলে উৎপন্ন যে স্খ-হঃখাদি, 
তাহার সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহাও আত্মা করেন না। তবে এ 
সকল কোথা হইতে হয়? শ্বভাবন্ত প্রবর্ততে-_প্বভাবই কর্ধে প্রবুতত 
হইয়া থাকে। প্রাপিগণের জন্মাস্তরকূত কর্ছের অব্যক্ত সংস্কার, যাহা 
বর্তমানে যথোপযুক্ত কালে গ্বান্থুরূপ কার্ধ্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 
স্বভাব ( শং ১৮:৪১) অর্থাৎ পূর্বাকর্শ-সংস্কারের নাম স্বভাব (শ্রী )। 
সেই স্বভাবই জীবকে কখন পাপ কর্মে, কখন পুণ্য কর্মে আকৃষ্ট করে। 
প্বভাবই প্রবর্তক । আমরা আপনিই বন্ম করি, আপনিই আপনাদের 
অদৃষ্ট সৃষ্টি করি; আপনাদের লালায় গুটিপোকার মত আপনারাই বন্ধ 
হই। অজ্ঞ লোকেই সে সকল আত্মার কম্ম বলিয়! মনে করে। ১৪। 
তিনি আরও দেখেন যে, আত্ম! বিভূঃ_-পরিপুর্ণ ; অর্থাৎ কোন 
দেহ-বিশেষে আবদ্ধ নহে, পরন্ত সর্বব্যাপী । সেই আত্মা কন্ভতুচিৎ পাপং 
ন জাদত্তে_-কাছারও পাপ গ্রহণ করে না। ন চন্থকুতম্‌ এব--এবং 
কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করে ন!। যে কর্ম রাগদ্বেষযাদি উৎপাদনে চিত্তকে 
কলুষিত করে, জ্ঞানকে আরুত করে, তা! পাপ; আর যাহ! রাগছেযাদি 
নষ্ট করিয়! চিন্তকে নির্খল করে, তাহ! পুণ্য। সংসারদশাতে দেহিরূপেও 


সর্বময় আত্মা,_-পুনঃ দেখে সেই জন 
আম্মাতে কারে! পাপ কা'রো পুণ্য করে না বছন। 
পাপপুণ্যও অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান সমাচ্ছন্ন রয় 
নাই, তাহা তাহাতে সকল জীব বিমোহিত হয়; 
অজ্ঞানে তাই তা’রা ভাবে আত্মা করে সমুদয় 
পাপ পুণ্য ভাল মন্দ যত কর্ম হয়। ১৫। 


২০৬ কর্ম্মযযোগীর আদিত্যবৎ পরম জ্ঞান। [ পঞ্চম 


ভৰানেন তু তদ্‌ অজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্‌ আত্মনঃ। . 
তেষাম্‌ আদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ১৬॥ 


আত্মা প্রকৃতিকৃত কর্ম্মোৎপন্ন পাপ-পুণ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না। জবা 
কুন্থমের নিকটে শুভ্র স্ষটিক্রে রক্তিম! ভাব যেমন, আত্মাতে পাপপুণোর 
সংযোগও তেমন। কিন্তু অজ্ঞানেন জ্ঞানম্‌ আবৃতং-_জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে 
আবৃত ; ৩৩৯ দেখ । তেন জন্তবঃ মুহাস্তি__-তজ্জন্ত জীবগণ মুগ্ধ হয়। 
১৪-_+১৫ ক্লোকের মৰ্ম্ম এই । যেমন অগ্নির সাহায্যে স্থালীতে রন্ধন 
হয়, কিন্ত রম্ধনের ভাল মন্দের জন্য অগ্নি দায়ী নহে; অথবা যেমন 
আলোকের সাহায্যে চক্ষু বস্তু দর্শন করে, কিন্তু ভাল মন্দ দর্শনের জন্ত 
আলোক দায়ী নহে, আলোক দৃশ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র; 
তদ্জপ আত্মার অধিষ্ঠানবশতই জীবের অন্তরে ভোক্তৃত্বের উদয় হয় বটে, 
কিন্তু জীঘ আপন ম্বভাবের বশে ভাল মন্দ কর্ম্ম করিয়৷ শ্থুখ দুঃখ ভোগ 
করে, আত্ম! তাহার জন্য দায়ী নহে; আত্মা তাহার প্রকাশক মাত্র । 
স্বার্থপর প্রভুর সায় আত্ম! স্বীয় স্বার্থের অন্ত কাহাকেও কোন কর্মে 
নিয়োগ করে না। জীবের অনাদি কর্নন-সংস্কার-জনিত বাসন! বা কামই 
আত্ম-বিষয়ক সত্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়! ( ৩।৩৮-৩৯ ) তাহাকে কর্মে 
প্রেরিত করে। কিন্তু অন্ঞানমুগ্ধ জীব সেই বাসনার প্রেরণায় কর্ম করিয়া 
মনে করে যে, আত্মা কর্ম করিয়! ও কর্ম করাইয়া সখ হুঃখ--পাপ পুণ্য 
ভোগ করে। ১৫। ্‌ 
তু--পরস্ত। যেষাং তৎ অজ্ঞান, আত্মনঃ--জ্ঞানেন নাশিতং-_ 
১৪এবং ১৫ গ্লোকোক্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, যাহাদের সেই 
অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া 


আস্মজ্ঞানে আত্মার স্বরূপ দেখি, কিন্তু ধনঞ্জয় ! 
অজ্ঞান নাশ ধাহাদের সে অজ্ঞান দূরীতূত হয়, 


অধ্যায়] জ্ঞানে পুনর্জন্ম নিবারণ ( ১৬--১৭ )। ২০৭ 


তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তনিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূ'তকলাষাঃ ॥ ১৭॥ .. 
বিদ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদণিনঃ ॥ ১৮ ॥ 


তাহা! স্থির শান্ত নিশ্চল সাত্বিক হয়, ৪1৩৫ শ্লোক ও ৫১১ শ্লোক 
দেখ। তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং--পরমার্থ তত্ব (শং), পূর্ণ ঈশ্বরপ্বরূপ 
(শ্রী) প্রকাশয়তি। আদিত/যবৎ-_যেমন সুর্য অন্ধকার নষ্ট করিয়া 
লমন্ত জগৎ প্রকাশ করে ।১৬। 

তদ্বুদ্ধয়ঃ--সেই জ্ঞানে প্রকাশিত যে পরম তন্ব, সেই তত্বে ধাহাদের 
বুদ্ধি অর্পিত । তদাত্মানঃ--ধাহারা তম্মন!। তন্রিষ্ঠা:--সর্যাদা তাহাতে 
নিষ্ঠাযুক্ত। তৎপরায়পা:--তাভা্ ধাচাদের পরম আশ্রয়। ভ্ঞাননিধূ্ত- 
কলযাঃ--জ্ঞানে ধাাদের কলাষ, পাপাদি দোষ নিরস্ত হইয়া যায়। 
তাভারা অপুনরাবুত্তিৎ গচ্ছস্থি_-আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। ১৭। 

সেই জ্ঞান যাহারা লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ানিগণের হৃদয়ে যে সকল 


ও পরম তাদের হৃদয় মাঝে আদিত্য সমান ' 
জ্ঞানের আপনি কুটিয়া উঠে সে পরম জ্ঞান, 
বিকাশ যে জ্ঞান হে নরবর, তাদের অন্তরে 
পরমার্থ গৃঢ় তথ প্রকাশিত করে। ১৬। 
এরূপে পরম তত্ব পেয়ে, ধনঞ্জয়! . 
তাহাতে যাহার বুদ্ধি অবিচল রয়, 
সেই জ্ঞানীর তাহাতেই নিষ্ঠা, রহে তাহাতেই মন, 
মুক্লাভ করেন তা’তেই মাত্র আল্লয় গ্রহণ, 
জ্ঞানের পবিত্র তোরে ধৌত পাপভার 
যান সেথা যেথা হ'তে না ক্ষাসেন আর? ১৭ । 


২০৮ সিদ্ধ কর্ম্মযোগীর গুণগ্রাম (১৮--২৬)। [ পঞ্চম 


ইহৈব তৈ জিতঃ সর্গে! যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্মা তম্মাদ্‌ ব্ৰহ্মাণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥ 


সদগুণের বিকাশ হয়, ১৮---২৬ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। পগ্ডিতাঃ-- 
সেই পণ্তিতগণ। বিস্তাবিনয়সম্পনে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি শুনি শ্বপাকে' 
চ-_সদত্রাহ্গণ, গো, কুকুর, চণ্ডাল ও হুস্তীতে। সমদণিনঃ--সমদর্শা হয়েন। 
তাহারা সমগ্র জগৎকে ব্ৰহ্মময় দেখেন, সুতরাং তাহাদের কাছে সকলই 
সমান ; ৬।৩২ টাকা দেখ । ১৮। 

এই রূপে, যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতৎ--যাহাদের মন সর্বত্র সমভাবে' 
বিরাজিত ব্রন্গে প্রতিষঠঠিত। তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ--এই জীবদ্দশাতেই 
তাহাদের সংসার নিরভ্ত হয়। কারণ (হি) ব্রহ্ম নির্দোষং সমং-_ নির্দোষ, 
ভাবে সম, Absolute 13010050010 ; তাহাতে শ্বজাতীয়, বিজাতীয়, 
স্বগত, দেশ, কাল প্রভূত কোন ভেদ নাই, তিনি সমস্ত ভেদরহিত 


জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত যাহার হৃদয়, 
সেই জ্ঞানী উত্তম অধম তার তুল্য সমুদয় ;_ 
সর্বভূতে বিস্তা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ উত্তম, 
সমদশা গো, হস্তী, কুকুর কিন্বা চণ্ডাল অধম, 
এক আত্ম! জানি সেই সবার অন্তরে, 
পণ্ডিত সমান চক্ষে সবে দৃষ্টি করে। ১৮। 
সর্বত্র এরূপ যার সমদৃষ্টি হয় 
সেই সংসারেই থাকি করে সংসার বিজয়। 
জানীর ব্রন্ধে নাই গুণময়ী প্রকৃতির দোষ, 
ব্ৰাহ্মী স্থিতি সৰ্ব্বত্ৰ সম সে ঝরঙ্গ,-সর্বাংশে নির্দোষ । 
এই জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানবান্‌ 
এ সংসারে বন্ধভাবে করে অবস্থান । ১৯। 


অধ্যায়] তাহার ব্রাহ্মী স্থিতি ও অক্ষয় সুখ । ২০৯ 


ন প্রহৃয্যেৎ প্ৰিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢো ত্রহ্মবিদ্‌ ্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 
বাহাস্পর্শেষসক্তাত্া বিন্দত্যাত্মনি যত সুখম্। 

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্‌ অক্ষয়ম্‌ অশ্নুতে ॥ ২১ ॥ 


"একমেবান্ধিতীয়ম্*। ব্রহ্ম সর্ব জীবের হৃদয়ে থাকিলেও, জীবের প্রকৃতি- 
জাত রাগন্বেষাদি দোষে কখন লিপ্ত হয়েন না, ত্রিগুণভেদে ভিন্ন হয়েন 
না। তিনি নিরঞ্জন, নিগুপ, আকাশবং সর্বত্র সম, নির্দোষ সম। 
তশ্মাৎ--এই সমদৰ্শন হইতে । তে ব্ৰহ্ধণি স্থিতাঃ_ব্রাঙ্গী স্থিতি লাভ 
করেন; নির্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভাবে অবস্থান করেন। ১৯। 

তিণন ব্রঙ্ধবিৎ হইয়া ব্রহ্মণি শ্বিচঃ-- ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। 
প্রিয়ং প্রাপা ন প্রন্য্যৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপা ন উদ্বিজেৎ (২৫৩ দেখ)। 
স্থিএবুদ্ধিঃ-স্থিত প্রজ্ত | অসংমুড়ঃ- মোভবর্জিিত। ২০। 

তিন বাহাম্পশেনু অসক্তাস্মা__ইন্দজ্রয়ভোগা বাহ বিষয়ে অনাসক্তচিত 
হইয়া। আত্মনি যত ম্খং--অন্তঃকরণে প্রকাশমান যে সান্বিক 


ঈদশ যে এন্দবিৎ ব্রন্গে স্থিতি যার, 
সিদ্ধযোগ হই লা হর্ষ নাই কখন ঠহার। 
ইদ্ানিসে অনিষ্ট সঞ্চারে ঠার উদ্দেগ না হয় 
নির্বিকার স্থিরবুদ্ধ, ঠার জদে মোহ নাচি রয়। ২০ । 
অনাসক্ থাকি বাহা ইন্দিয়-বিষয়ে 
অনাসক্ত জাগে যে সাবিক স্বথ তাহার হৃদয়ে, 
যোগীর আপনার অন্তরের সে সুধ-উচ্ছবাসে 
সুপ বৰহ্মবিৎ সেই জ্ঞানী নিরন্তর ভাসে। 
নিরস্তর ব্রহ্ধে রাখি নিবিঃ হৃদয় 


করেন সে সুথ ভোগ, বে সুখ অক্ষয় । ২১) 
১৪ 


২১৪ বিষয়স্থখ ছঃখমধ্যে, কাম ক্রোধ জয়েই স্থখ। [ পঞ্চম 


যে হি সংস্পর্শজ! ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্ন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২॥ 
শরোতীহৈব যঃ সোঢ়,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাত। 
কামক্রোধোন্তবং বেগং স যুক্তঃ স সখী নরং ॥ ২৩॥ 


স্থখ (১৮৩৭ )। তৎবিন্দতি--লাভ করেন। ব্রহ্গযোগধুক্তাত্মা--ব্রচ্গে 
নিবিষ্টমনা। সঃ অক্ষয়ং সুখম্‌ অশ্,তে। অনাদক্তি শব্দের অর্থ স্ত্রী, 
পুত্র, বন্ধু, ব! অর্থা্দি বিষয়ে গ্রীতিশৃন্ততা নহে । আসক্তি ও প্রীতি এক 
বস্তু নছে। যিনি তন্বদর্শী, তাহার পক্ষে, সর্ব ভূতে ঈশ্বর আছেন 
জানিয়া, সেই সেই বস্তুতে যে প্রীতি, তাহা আসক্তি নহে এবং তাহ! 
ত্যাজ্য নহে। ২১। 

তিনি বাহা সুখ চাহেন নাঃ কারণ, সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ-- 
বিষয়েন্দত্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন যাহ! কিছু ভোগ-স্থখ। তে ছঃখযোনয়ঃ 
এব--নে সকল দুঃখের যোনি অর্থাৎ কারণ মাত্র। আস্যন্তবস্তঃ--তাহা- 
দের আরম্ভ ও শেষ আছে; আসে আবার যায়। অতএব বুধঃ তেষু ন 
রমতে--জ্ঞানী সে সকলে প্রীতি লাভ করেন না। ২২। 

কাম-ক্রোধ-জনিত আবেগ-_বাসনা, ভাবনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়! 
তাহার সমতা ও শাস্তি নষ্ট করে। কিন্তু যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক 
দেহত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন (শ্রী)। কামক্রোধোস্তবং 


বিষয়-সম্ভোগ হ'তে সুখ যাহা হয় 
বিষয়নুখ £থের কারণ মাত্র তাহা সমুদয়। 
দুখের কৌস্তের, সে সুখ যত আসে পুনঃ যায়; 
হেতুমাত্র বুধগণ প্রীতি লাভ নাহি করে তায়। ২২। 
কামের ক্রোধের বেগ, শুন নরবর ! 
কামক্রোধু নিৰ্ম্মল স্থুখের পথে বিশ্ব নিরস্তর ৷ 


অধ্যায়] জীবছিতে রত খধিগণের ঙ্গনিরর্বাণ। . ২১১ 


যোহম্তঃস্থখো হস্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রঙ্গনির্ববাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 


'বেগং--কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন শারীরিক এবং মানসিক বিকার। ইহ 
এব--তাছা উৎপন্ন হওয়! মাত্রেই, অর্থাৎ বাহ বিষয়ে প্রবর্তিত হওয়ার 
পূর্বেই (শ্রী)। বঃ সোঢ়ং শক্লোতি--যে বাক্তি সহ বা প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ হয়। সঃ যুক্ত:--সেই ব্যক্তি যোগে যুক্ত, স্থির নিশ্চলচিন্ত। 
সঃ নরঃ স্থণী । ২5 । 

কাম-ক্রোধাদিজনিত আবেগই নির্দ্বল আনন্দ ভোগের বিশ্ব। কিছু 
চাঠিতেছি কিন্ত পাইঙেছি না, ফল তঃখ, ক্রোধ। অতএব যথন কাম- 
ক্রোধাদির জয়" হয়, বাহা বিষয়ের প্রত্যাশ! 'মার থাকে না, তপন জীব 
আপনার অন্তরে আপনি সুপ, আম্মারাম ভয়। এইরূপে যঃ অন্তঃনুখঃ, 
অন্তরারামঃ | আরাম_প্রীত্ি, আনন্দ। তথা এব চ অস্যর্জেযোতি২-_ 
অন্থপটটি। বন্ধভুতঃ__ঘে রক্ষতাব প্রাপর হইয়াছে । স যোগী বন্ধনির্ধাণষ্‌ 
অ[ধগচ্ছতি-_সেই কল্মমোগী ব্ৰহ্মনিব্বাণ লাভ করে।২৪। 


চদী নপঃ সেভেতু,সে বেগ চিত্তে উদিত ঘেমন 
গোপা এবং অমনি যে পারে তারে করিতে দমন ; 
আমরণ করে তেন কামক্রোধে জয়, 
তারই চিত যোগে সুক-__সেই স্থুথ! হয়। ২৩ । 
কাম-ক্রোধ-জয়ী সেই যোগী ধনঞ্রয়, 
আস্ারামীর আপন অন্তর সুথে নিত্য সুখী রয়, 
রঙ্গনির্বাণ বাহ বস্তু ত্যজিয়! অন্তরে ক্রীড়! করে, 
দৃষ্টি রাখে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে) 
নির্বিকার ব্রঙ্গভাবে করি অবস্থান 
শান্তিময় বহ্মপদে লভে সে নির্বাগ। ২৪। 


২১২ কামক্রোধমুক্ত কর্ম যোগী ইহপরপোকে মুক্ত। [ পঞ্চম 
লভন্তে ব্রহ্মানির্ববাণম্‌ খষয়ঃ ক্ষীণকল্মযাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ববভূতহিতে রতাঃ ৷ ২৫। 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতে। ব্ৰহ্মনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ ২৬ ॥ 


পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন খবয়:__তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ। থয, দর্শনে। তত্ব, 
যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি খ'ষ। ক্ষীণকল্ষযাঃ--যাহাদের পাপক্ষয় 
হইয়াছে। ছিরদ্বৈধাঃ__সর্ধ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। যতাত্মানঃ--দেহ মন 
সংযত হইয়াছে। এবং সর্বভূতহিতে রতাঃ। তাহার! ব্রহ্ম নর্বাণং 
লতস্তে। পাঠক দেখিবেন, এ্রহ্মবিৎ খষগণও লোকহিতকর কন্মে 
গ্রবৃত। ২৫। 

কামক্রোধ হইতে বিযুক্তানাং ষতচেশসাং বিদ্দিতাম্মনাং--আত্মতত্ব 
বাহার! বিদিত হইয়াছেন। তাদৃশ যতীনাং। অভিতঃ--উভয়তঃ, জীবিত 
ও মুত উভয় অবস্থাতেই (শং, শ্রী )। ব্রহ্ষনর্বাণং বর্ততে। তাহার! 
যে কেবল দেহাস্তেই মুক্ত তাহ! নহে, পরস্ক জীবদদশাতেও মুক্ত । যতী-_ 
সংযতেন্দ্রিয় সর্যাসী। ২৬। 


এই ভাবে ধাহছাদের ক্ষীণ পাপচয়, 

জীবহিতে বশীভূত দেহ মন, বিগত-সংশয়, 

জ্ঞানীর সর্মভূতছিতে রত সেই খধাষগণ 

কণ্ম ব্ৰহ্মানন্দ লাভ করি জুড়ায় জীবন। ২৫। 

কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংযত হৃদয়, 
পরমার্থ-তত্ববেত্! সন্লযাসি-নিচয়, 
এ দেহে দেহাস্তে কিন্ব! বহ্মানন্দে রয়, 
জীবনে মরণে তাঁর! মুক্ত, ধনঞ্জয়! ২৬। 


অধ্যায় ] সমাধিস্থ নিষ্চাম যোগীর মুক্তি । ২১৩ 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্ববাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাত্যন্তরচারিণ ॥ ২৭ ॥ 
যতেন্দ্িয়মনোবুদ্ধি মুনি মৌক্ষপরায়ণঃ 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 


এক্ষণে ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন। ধ্যানযেগে বন্মযাগের 
অন্তর্গত যোগ-যন্ঞ (৭1২৮) এবং “কম্মযোগের শীর্ষস্থানীয়” (বল), 
উচ্চতম সোপান । ইহার দ্বারা চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। তখন 
সেই স্থির চিন্তে এক্ষের নিগুণ অক্ষর আত্মভাব আর তাহার সপ্থণ 
পরমেশ্বরভাব, ছইই প্রতিভাত হয়। ২৭--২৯ শ্রোকে তাহা বলিতেছেন। 
এই হই শ্লোক, পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ের হুত্রস্বরাপ। 

বাহান্‌ স্পর্শান্‌ বহিঃ কৃত্বা__বাহা বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া! । কাম্য 
বিষয় সকল চিন্তান্বার। মনোমধ্যে প্রবেশ করে, অতএব তদথ্বিষয়ক চিন্ত! 
পরিত্যাগ করিলে তাহার! মনোমধো প্রবেশ করিতে পারে না (সর) 
চক্ষুং চ বো: অন্তরে এব ( কৃত্বা )- ক্রমদেয চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি স্থাপন 


কেমনে নিষ্কাম কন্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়, 
কেমনে নিল্মপ চিত্তে জ্ঞানের উদয়, 
কেমনে হদয় মাঝে নিশ্মল দে জ্ঞান, 
প্রকাশে আদিত্যবৎ পূর্ণ ভগবান, 

যে জ্ঞানে না রয় চিত্তে মিথ্যা তেদ জ্ঞান, 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল--যাছে সকলি সমান, 

যে জ্ঞানে ল্ন্যাসী থাকি অন্তরে অন্তরে 
গণ জীবভিতে সদা! কর্ম করে, 
বলেছি সকল,-্এবে করছ শ্রবণ 

যাহ! হ'তে হয় বৰহ্ধ-স্বরূপ দর্শন । 


২১৪ ধ্যানযোগে ব্রহ্ষনির্ববাণ। [ পঞ্চম 


ভোক্তারং যজ্জতপসাং সর্ববলো কমহেশ্বরম্‌। 
সৃহৃদং সর্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 


ইতি সম্যাস-যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ। 


করিয়া। নাঁপাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা--নিশ্বাস ও 
প্রশ্বাসকে সমান করিয়! নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর; নির্দিষ্ট 
পরিমাণে নিশ্বাস ত্যাগ কর। শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক তালে তালে গ্রহণ ও 
ত্যাগ করিতে হয়। 'এইরূপে শ্বাস যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিলে তদ্বারা 
সমস্ত দেহ যন্ত্রের অসামপ্রীম্ত দূর হয়। ( কর্ম্মযোগে বিবেকানন্দ )। যঃ 
মুনিঃ সংযত-ইন্দ্িয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ হইয়াছেন। স 
সদ! মুক্ত: এব--তিনি এ দেহে বা! দেহাস্তে সর্বদা! মুক্তই। মুক্তি বা 
ব্রহ্ানির্বাণ--২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ। ২৭--২৮। 

এইরূপ ধ্যানযোগে তাঁহারা আমাকেই ( শং ) যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারং 


ধানযোগে কামা বিষয়ের চিন্তা উদিলে মানসে 

্র্গনির্ববাণ চিস্তাস্থারে সে সকল মনোমাঝে পশে, 
অতএব সেই চিন্ত! ত্যজি, ধনঞ্জয়! 
মনের বাহিরে রাখি সে সব বিষয়, 
ভ্রযুগল মধ্যে দৃষ্টি করিয়! স্থাপন, 
প্রাণ ও অপান নামে যে দুই পবন 
নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসায় সঞ্চরে, 
সে ছয়ে যে সংযমিত করিয়া অন্তরে, 
যতনে ছয়ে বেগ সমান করিয়া, 
ইন্জ্রয় ও মন বুদ্ধি স্ববশে রাখিয়া, 
ত্যজে ইচ্ছা ভয় ক্রোধ, মোক্ষপরায়ণ, 
সদ! মুক্ত সেই জন, কৌরব-নন্দন ! ২৭--২৮ । 


অধ্যায়] ঈশ্বরকেই সর্বকর্ত। ও সর্ব-নুহৃদ্রূপে দর্শনে শাস্তি। ২১৫ 


সমুদায় যজ্ঞ তপন্ঠার অর্থাৎ যাবতীয় কর্মের তোক্তা, Enjoyer. 
৯২৪ দেখ। সর্বলোক-মহেশ্বরং__সমগ্র বিশ্বের মহান্‌ ঈশ্বর supreme 
controller. (১৩২২ দেখ )। সর্বভূতানাং মুহাদং জ্ঞাত্বা, শাস্তিম্‌ 
ধচ্ছতি__শান্তি লাভ করেন। এই শাস্তিই সর্ব সাধনার চরম লক্ষা। 
শান্তির জন্$ই কম্ম ওজ্ঞান। তর্ক যুক্তি বা অধ্যয়নের দ্বারা তত্ব দর্শন হয় 
না, যোগন্ধ দৃষ্টিতেই হয়। তথনই প্রকৃত শাস্তি লাভ হয়। 

পঞ্চম অধ্যায় শেষ হইল। অজ্ভুন সন্যাস গ্রহণে ইচ্চুক। কিন্তু 
সরযাসের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝেন নাই। বরং কর্ম-সন্যাসের অর্থ 
কম্মতাাগ বু'ঝয়া বলিতেছেন ঘে, কম্মপন্নযাস (কশ্মত্যাগ ) এবং কশ্মযোগ 
(নিষ্কাম কন্মাচরপ) এই দ্রয়ের মধ্যে কোন্টী ভাল, তাহ! আমাকে 
বলুন। অতএব ভগবান প্রকৃত সন্যাস কি, তাহ বলিতেছেন। 

কৰ্্মুত্যাগ মাত্র সন্ন্যাস নহে। পরস্ক রাগছেষ বিমুক্ত হইয়া নিস্পৃহ 
ভাবেযে কম্ম করে, তাহাই বণার্থ সন্নযাস। কনম্মযোগান্ষ্ঠানে যাহার 
রাগছেষাদি দূরী ইত তইয়া চিত্ত শুদ্ধ সান্বিক ভাবাপন্ন হইয়াছে তাছারই 
আদিত্যবং জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৬)। তিনি প্রকৃত তন্ববিৎ হইয়! 
প্রকৃতিকৃত দর্শন শ্রবপাদি কন্ম, আত্মার কণ্ম নহে বলিয়! বুঝেন। 
তিনি ব্রচ্ধে সর্ব কর্ম অর্পণপূর্ব্বক, পদ্মপত্রস্থ জলের স্কায়, কেবল 
দেহাদির দ্বার! কৰ্ম্ম করেন (৭--১১)। সে বর্মসকল আমি করিলাম 


এই ভাবে যোগী যবে যোগে মগ্ন হয়, 
এ বিশাল বিশ্বে দেখে আমি সর্বাময়। 
যোগে আমি সৰ্ব্ব যজ্ঞ তপস্তার ভোক, 
ঈ শ্বরদর্শনে সর্ব লোক মাঝে আমি মহেশ্বর, 
শাস্তি আমি সর্ব ভূতে নিরপেক্ষ বন্ধু, 
জানিয়া অন্তরে শাস্তি পায় নর। ২৯ 


২১৬ | পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার । [ পঞ্চম 


বা করাইলাম, এরূপ ধারণ! তাহার থাকে ন! (১৩)। কর্ণ 
আসক্তি হইতেই সংসার বন্ধন ঘটে; সেই আসক্তি না থাকায় তাহার 
সে সংসার-বন্ধন ঘটে না (১২)। | 

সেই জ্ঞানী আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন (১৪--১৫)। 
তাহার নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান--সমন্তই ব্রক্ষময়। তাহার 
ব্ৰাহ্মী স্থিতি লাভ হয় ( ১৮--১৯)। তত্ব স্থিরবুদ্ধ সেই খধিগণের 
চিত্তে পাপ থাকে না, কোন দ্বিধা থাকে না, তর্ষোদ্বেগের চাঞ্চল্য 
থাকে না। তাহারাই আত্মারাম সন্ন্যানী। তাহারাই কামক্রোধে 
বিচলিত ন! হইয়! নৰ্বভূতহিতকর কম্মে প্রবৃত্ত থাকেন। ঈদৃপ নিষ্কাম 
সর্বভৃতহিতৈষী তবদর্শী খধিগণ সদাই ব্রন্মে যোগযুক্ত এবং সর্ববাবস্থাতেই 
মুক্ত (২*-_-২৮)। তাহারা ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সর্বলোকমহেশ্বর 
এবং সকলের নুহদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্তি লাভ করেন (২৯)। 

জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া স্থির শাস্ত নির্মল নিম্পৃহ চিত্তে যে সর্বভূত- 
হিতকর কর্মে প্রবৃ্ত থাকে, সেই সন্ন্যাসী । তীব্র কর্ম্মচেষ্টা সহিত 
অনস্ত শাস্তি--এই শিক্ষা গীতার গ্রতোক পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান।-_ 
ইহাই গীতার সঙ্গযাসযোগ, ইহাই গীতার কর্মযোগ ও সাধন-তত্ব। দ্বিতীয় 
শ্লোকে কর্মযোগ নিঃশ্রেয়সকর এবং কর্ধসন্ন্যাস অপেক্ষা বিশ 
বলিয়াছেন। সেই কথাই সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে বুঝাইলেন। 

অন্তরে সন্ন্যাসী থাকি পার্থ কর্ম্ম করে, 
আসক্তির কূপে কেন “দাস” ডুবে মরে! 


সন্নযাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যার সমাপ্ত। 


= অ” স্পা” 
শি ডঃ শে bd 


ধ্যান-যোগ? । 
শীভগবান্‌ উবাচ । 


অনাশ্রিতঃ কর্মফল: কার্না: কর্ম্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ মোগী চন নিরগি ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥ 


কলমে শ্বদ্ধ হন জতেঞ্ঞিয়গণ 
কি উপায়ে যোগ করেন সাধন, 
অস্থির জাদয় কি সেন্ছির ভয়, 


ষষ্ঠ হৃষীকেশ করিল! বর্থন।--বলদেব। 
১ ৫ অঃ১৭-_-২৮ গ্লোকে যে ধ্যানযোগ স্বত্রিত হইয়াছে যষ্ঠ অধ্যায় 
তাহার বিদ্বৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ে কম্মযোগের অন্তর্গত বিবিধ হজের কথ! 
উক্ত হইয়াছে, যপা-_ইন্দ্রিয়গণকে সংযমাগ্মাতে তোম, বিষয় সকলকে 
ইন্জিয়ামিতে ফোম (৪২৬), সমুদায় গ্রাণকর্ধু ও ইন্দিয়বর্শাক আত্ম- 
সংযমধোগাপ্লি:ত চোম ( 8.২৭ ) আপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুর ছোম, প্রাণ 
বায়ুতে অপান বায়ুর তোম (৪1২৯ ) ইত্যাদি । এই সমন্তই এই অধ্যায়ে 


শ্ীভগবান্‌ কভিলেন। 
ধ্যানযোগ আচরণে মুক ভয় যোগিগণে 
সংক্ষেপে যা? বলেছ তোমার, 
কিবা তা”র আচরণ কিরূপ সে যোগী জন, 
সবিষ্তারে শুন পুনরায়। 


২১৮ সয্্যালীর ও যোগীর লক্ষণ (১--২)। (ষষ্ঠ 


বর্ধিত ধ্যানযোগের অন্তর্গত। পূর্কোক সন্ন্যাসযোগ ও এই ধ্যানযোগ 
আত্মবিজ্ঞানলাভের শেষ সাধন। ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগেরই উচ্চতম অঙ্গ। 
সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংঘম ব্যতীত কৰ্ম্মযোগ সিদ্ধ হয় না। পূর্ণ ইন্ত্রিয়পত্যমের , 
জন্ত ধ্যানযোগের প্রয়োজন; অতঃপর সেই ধ্যানযোগের উপদেশ 
দিতেছেন। ইহ! পাত্ঞল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার প্রায়শঃ 
অন্গরূপ। 

পাতঞ্জল দর্শনের অনুবর্তী যোগিগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী । গীতার 
যোগিগণকেও পাছে সেইরূপ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী মনে হয়, তজ্জন্ত ভগবান্‌ 
অগ্রে সেই যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন। 

কম্মফলম্‌ অনাশ্রিতঃ যঃ কার্ধ্যং কর্ম করোতি--কর্মফলের আশা 
না রাখিয়া (২1৪৮) যিনি আপন কর্তব্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। 
সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ-_তিনিই প্ররুত সন্ন্যাসী এবং তিনিই 
প্রকৃত যোগী; ৫৩ দেখ। নিরগ্রিঃ ন--অগ্নিহোত্রাদি ইকর্ম্মবর্জ্জিত 
সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগী নহে। অক্রিয়ঃ চ ন--এবং যজ্ঞাদি লোক- 
ছিতকর পূর্ত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিও প্রকৃত যোগী নহে । এ যোগী 
কৰ্ম্মযোগী । ১। 


তাজি মাত্র লোকধর্ম্ধ, অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্ম 
যতিবেশে সন্ন্যাস না হয়, 
কিন্ব! তাজি যজ্ঞ ব্রত শাস্্রমত কম্ম যত 
যোগীর নিঞ্ধন্য। হলেই যোগী নয়। 
লক্ষণ কর্ম-ফল-তৃফা! যত পরিহরি অবিরত 
নিত্য কর্ধে যিনি মনোযোগী 
পার্থ, সেই মহাজন যথার্থ সন্যাসী হন, 


যথার্থ তিনিই হ’ন ধোগী। ১। 


অধ্যায় ] কৰ্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস । ২১৯ 


যং সন্ন্যাসম্‌ ইতি প্রাহু ধোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। 
ন হাসংম্যস্তসংকল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ 
আকরুরুক্ষো্মু নেযোৌগং কর্ম কারণম্‌ উচ্যতে । 
যোগারুঢ়স্ত তস্তৈব শমঃ কারণম্‌ উচ্যতে ॥ ৩ ॥ 


যং সন্ল্যাসম্‌ ইতি প্রাহঃ--যাহাকে সন্ন্যাস বলা যায়। তং যোগং 
বিদ্ধিঁঁতাহাই কৰ্ম্মযোগ জানিও (শ্রী, রামা)। যেহেতু (ছি) 
অসংন্তস্তসংকল্পঃ কশ্চন--কম্মী হউক ব! জ্ঞানী হউক, কাম্য কর্ম্ম ব! 
কম্মফলবিষয়ে সঙ্গল্ল ত্যাগ করিতে ন! পারিলে কেহই । যোগী ন ভবতি-_ 
যোগী হয় না। কর্ম্মযোগীই-_সর্যাসী। ৫৩ শ্লোকেও এই তত্বই উপদিঃ 
হুইয়াছে। যোগী--৩।৩ টীকা এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ। ২। 

যোগম্‌ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ-_যোগে আরোহণ অর্থাৎ যোগজ জ্ঞান লাভ 
করিতে যাহার ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাহা লাভ হয় নাই । তাহার পক্ষে, 
কর্ম তদারোহণে কারণম্‌ উচ্যতে-_-কারণ বলির! কথিত হয়; তাহাকে 
কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। কারণ--সাধন, উপায় । যোগারুঢ়ন্ত 
তন্তু এব--আবার যোগে আরূঢ় হইলে, অর্থাৎ দেই জ্ঞান লাভ হইলে পর, 
তখন তীঁহারই পক্ষে । শমঃ কারণম্‌ উচ্যতে--শমকেই কারণ বলা হয়। 


যাহারে সন্ন্যাস কয় তাই কম্মযোগ হয় 
যোগ ও জানিবে, হে পার নন্দন! 
সন্নাস যেই জন এ সংসারে সন্ত তযজিতে নারে, 
এক যোগী হ'তে পারে না সে জ্জন । ২। 
যোগী হ'তে ইচ্ছ। যার, কৰ্ম্মই সাধন তা’র, 
কৰ্ম্মই সে সিদ্ধ যোগধর্শ্বে ; 
যবে যোগে সিদ্ধ হয় স্থির শান্ত চিত্তে রয়, 


বিনিযুক্ত সদ! সর্ব কৰ্ম্মে । ৩। 


২২৪ সিঘ যোগী আসক্তি ও সঙ্কল্প ত্যাগী মাত্র। [ষষ্ঠ 


যদ! হি নেক্দ্িয়ার্থেযু ন কর্মন্বমুষজ্জতে । 
সর্ববসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
এখানে শম শব্দের অর্থ-সম্বদ্ধে পণ্ডতগণের মধ্যে মততেদ আছে। 
আমাদের সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রয়োজন নাই। পর শ্লোকে ভগবান্‌ 
আপনিই যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহা হইতে আমর! ইহার 
অর্থ বুঝাব। ৩। 
কখন সাধককে যোগারূঢ়, যে.গী বপা যায়? যদা হি ইন্দিয়ারথেযু 
যখন সাধক ই ন্্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে। এবং কর্ণন্থব--সেই বস্তু লাভের 
উপায়ভূত কশ্ম সকলে। ন অন্রষজ্জতে__আসক্ত হয় না। এবং সর্বব- 
সঙ্কল্প-সন্নানী--সেই আসক্ফির মৃশীহৃত তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প সকল ত্যাগ 
করে। তদা যোগারূঢ় উচাতে। তখন তাহাকে যোগার বলা হয়। 
এখন পুর্ব শ্লোকে মর্ম বুঝব। এখানে দেখি, “যোগারূঢ়” ব্যক্তি 
সঙ্কল্পত্যাগী, কন্মে আসক্কিত্যাণী। কর্ম্মত্যাগী নহে। সঙ্কল্প ও আসক্তি 
বা কামই যোগের অন্তরায়; ৫২০ দেখ। এই সঙ্কল্প ও আসক্তি নষ্ট 
করিয়া সর্বদ] অন্তঃকরণতক সংযত স্থির শান্ত রাখিতে পারিলেই, ধেগে 


অতঃপর কাঁহ শুন, কেমন নে জন। 

যোগারূঢ় বলি যাবে জালে লাধুগপ। 

এ সংসার মাঝে আছে ভোগ্য বসন্ত যত 
যোগার কর্ম হতে সে সকল মিলে, ছে ভারত! 
যোগীর সেই কন্ম আর সেই ভোগের বিষয়ে 
লক্ষণ সন্কল্প হইতে জন্মে আসক্তি হৃদ:য়। 

তাজি সে আসক্তিমূল সঙ্কল্প-নিচয়, 

কর্ম আর বশ্মঞ্জাত ভোগের বিষয়, 

অন!সক্ত চিত্তে যোগী রছেন যখন, 

যোগার কছে তারে পণ্ডিত তখন। ৪। 


অধ্যায় ] আত্মন্থাতগত্র--পুরুষকার (৫--৬)। ২২১, 


উদ্ধরেদ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্‌ অবসাদয়েতু। 

আত্বৈব হাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ 
আঁরুঢ় থাকা যায়। অতএব শম শব্দের অর্থ অন্তরেন্ত্রিয়ের সংযম, অর্থাৎ 
অন্তঃকরণের স্থিরতা বা শাস্তি । গীতার ১০৪ ও ১৮৪২ শ্লোকেও এই 
অর্থেই শম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সিদ্ধ লাভের পরও শরীর থাকে, 
আর শরীর থাকিলেই কর্ম থাকে; কিন্তু কম্ম থাকিলেও তিনি “ন 
কর্মম্থ অন্থবজ্ছতে*_-সেই কম্ম সকলে আসক্ত হয়েন না; স্থৃতরাং 
তাহাতে তাহার যোগের খিদ্র হয় না। ওুম্প শ্রোকের ব্যাখ্যায় 
তিলক বলেন,_যোগারোহণে ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কম্মই শম 
অর্থাৎ শাস্তির কারণ আর যোগারূড হইবার পর শমই কর্মের কারণ। 
যোগারুঢ়স্ত তন্তে1 শমঃ ( কর্ম্মণি ) কারণম। কারণ বলিলেই কিছু না 
কিছু কাৰ্য্য থাকা অন্ত হয়। সাধনাবস্তায় কন্ম শাপ্তির কারণ, আর 
পিদ্ধাবস্থায় শম (শাস্তি) কম্মেধ কারণ ; এইক্ধপে কার্ধ্যকারণ পরিবর্তিত 
হয়। সিদ্ধ দোগীবাবজ্জীবন শান্ত চিত, নিফাম ভাবে, লোকসংগ্রহের 
জন্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকেন। ৪। 


সেই যে'গী হ'তে যদি হয়, তে, বাসনা 
আপনার যাত্ব ভা'ম করিবে সাধন! । 

পুরুষকার আপন পুরুষকার আশ্রয় করিয়! 

আস্মন্থাতস্থা ক্রমে ক্রমে ই'ন্দ্রয়াদি স্ববশে জানিয়া 


ধীরে ধীরে ক্রুমোন্ন তত করিবে আত্মার 
এ ভাবে আপনি কর আপন উদ্ধার। 
প্রবৃত্তির বশে তুমি করিয়া গমন, 
আপনার অবনতি ন! কর সাধন । 
জাপনি জানিও তুমি বন্ধু আপনার, 
তুমিই তোমার শক্ত জানিবে আবার ।৫। 


২২২ স্ববশ ইন্্রিয়াদি বন্ধু, অন্তথ! তাহারাই শক্র। [ষষ্ঠ 


বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্ত যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শত্ৰুত্বে বর্কেতাত্ৈৰ শক্ৰুবৎ ॥ ৬৪ 


পূর্ক্বোক্ত সিদ্ধাবস্থ। লাভ করিতে হইলে, আত্মন!--আপনার দ্বারা, 
আপনার উদ্ভমে পুরুষকার প্রকাশপূর্বাক ইন্দরিয়াদিকে বশীভূত করিয়া, 
আসক্তির ক্ষয় করিয়!। আত্মানম্‌ উদ্ধরেৎ--আপনাকে উদ্ধার করিবে। 
আপনার স্বভাবকে, মনকে, আত্মাকে উন্নত করিবে। ইন্দ্রিয়াদির 
বশীভূত হইয়া, আত্মানম্‌ ন অবসাদয়েং-_-আপনার আত্মার অবনতি 
সাধন করিবে ন|। হি-_কারণ। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, 
আত্ম! এব আত্মনঃ রিপুঃ! যদি ইন্জিয়াদিকে বশে রাখিয়া যথোপযুক্ত 
ভাবে কর্ম করিতে পার, তবে তাচারাই আত্মার বন্ধু। অন্যথ! তাহারাই 
আত্মার শত্র। তুমিই তোমার মিত্র, তুমই তোমার অমিত্র। 

কেবল যোগ বা জ্ঞান লাভে কেন, সর্বত্রই এই নিয়ম । কোন বস্ধ 
লাভ করিতে হইলে, যত্ব ও অধ্যবসায় সহ স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয়; 
অন্তের উপর নির্ভর করিলে, পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে হয় না। ৫|, 

যেন পুরুষেণ আত্মন! এব আত্মা জিতঃ-_যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায়, 
আপনি আপনাকে জয় করিয়াছে, আপনার দেহ ইন্দ্রিয়া্দিকে বশ 
করিরাছে (শং, শী)। আত্মনঃ তম্ত আত্ম! বন্ধুঃ_-সেই জিতেন্তরিয়, 
আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির দেহ মন প্রভৃতি তাহার বন্ধু। অনাত্মনঃ তু 


আপন উদ্তমে পার্থ, সংদারে যে জন 
আপনিই বশে রাখে আপনার দেহেন্জিয় মন, 
আপনার বশীতৃত ইন্দ্রিয়াদি জানিও তাহার 
মিত্রবা বন্ধুর স্বরূপ হয়, কৌরব-কুমার ! 
অমিত কিন্ত যার ইঞ্জিয়াদি বশীভূত নয়, 
তা’রা তার শত্রবৎ অপকারী হয়। ৬। 


অধ্যার] জিতাত্ম! যোগীর গুণগ্রাম। ২২৩ 


জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোফ্ণস্খদুঃখেযু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থে। বিজিতেন্দ্রিয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোগ্রীশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮॥ 


আত্ম এব-_-অবিজিতেন্দ্রির ব্যক্তির নিজ মন প্রভৃতিই। শক্রবৎ 
শত্রত্বে--অপকার-করণে। বর্তেত--অবস্থান করে। ৬। 

ঈদুশ সাধনায়, শীতোষ্চ-স্থখ-দুঃখেযু তথ! মান-অপমানয়োঃ জিতা- 
ব্মনঃ--শীতোষ্চাদিতে যাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, নির্বিকার (রাম1)। 
অতএব প্রশাস্তস্ঠ--যাহার শাস্তি লাভ হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে পরমাত্ম! 
সমাধিতঃ; অথবা তাহার আত্মা পরম্‌ সমাহিতঃ--সম এবং স্থির হয়। 
“দেহী আত্মা সামান্ততঃ সুথ দুঃখাদিতে মগ্ন থাকে; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি 
জিত হইলে এ আত্মা প্রসন্ন পরমাস্ম-ভাব প্রাপু হয়” (তিলক )। ৭। 

ঈদৃশ ব্যফি যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান__জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করায় 
€৩৷৪১ দেখ) তৃপ্যান্মা হয়েন। অতএব বুটস্থঃ--ভোগ্ায বস্ক বিদ্যমান 
থাকিলেও যিনি নি্ন্নিকার। অতএব বিজিতেন্দ্রয়ঃ | অতএব সম- 


দবন্দভাব শাঁতাতপে সুথ-9:খে যার 
কিন্ব। মান অপমানে চিত্ত নির্বিকার, 
সিদ্ধ যোগার রাগ নাই, ছেষ নাই, প্রশান্ত জদয়। 
লক্ষণ (৭-৮) পরমাত্মা তারই হৃদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭। 
সেই যোগী কৰ্ম্মযোগ সাধিয়া যে জন 
বছ সন্তান অভিজ্ঞত! করিয়া অর্জন, 
তাজিয়! বিষয়-তৃফা| স্কট নিয়ত, 
নির্বিকার চিত্ত যার সেহেতু সত, 


- চে 
চে 


২২৪ ধ্যানযোগ সাধন (১*--২৬)। [ বষ্উ 


ুহৃন্থিত্রাযুদাসীন-মধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু। 

সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 
যোগী যুঞ্জীত সততম্‌ আত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিনাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥ 


লোষ্্র-অশ্ব-কাঞ্চনঃ-্মুৎপিও, প্রস্তর ও স্বর্ণ বাহার সমান। সঃ যুক্ত 
ইতি উচাতে--তাহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৮। 

পূর্বোক্ত জিতাত্মা সমলোস্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চন যোগী হইতেও যিনি স্থৃস্বং 
মিত্র রি উদাসীন ইত্যাদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি 
বিশিধ্যতে--বিশিষ্ট, যোগীর মধ্যে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ। স্থজৎ--বিন! কারণে 
স্বভ্ভাবতঃ উপকারী । অরি-_-পরোক্ষে অনিষ্টকারী | দ্বেষ্য_-সমক্ষে অপ্রিয়- 
কারী। উদাসীন--ভাল মন্দতে নিরপেক্ষ । মধ্যস্থ--বিবাদে প্রবৃত্ত উভয়েরই 
হিতৈষী । বন্ধু--সম্বন্ধবশতঃ উপকারী । পাপ-_পাপকম্মকারী। ৯। 

১০-.২৬ শ্লোকে ধ্যান যোগের সাধন প্রণালী বলিতেছেন । যোগী-- 
পূর্বোক্ত গুণম্পন্ন বাক্কি। আত্মানং সততং যুঙ্লীত__সদ মনকে যোগ. 


অতএব বশীভূত ই'ন্্রর-নিকর, 

যার কাছে তুলা লোষ্ট কাঞ্চন প্রস্তর, 

তাঞাকেই যোগারূঢ় সাধু জনে ক, 

সংসারে তাহার চিত্ত চঞ্চল না হয়। ৮। 
সমদশীঃ আবার স্ুহ্ৃৎ, মিত্র, উদাসীন, সাধু, 
শ্রেইযোগী জরি, বন্ধু, মধ্যস্থ, বা ছেষ্য ও অসাধু, 

সকলের প্রতি ধার হৃদয় সমান 

যোগীর মাঝেও পুনঃ তিনি গুণবান্‌। ৯ 

যোগের সাধনে যোগ্য সেই মহাজন, 
যোগ সাধন অতঃপর কহি গুন তা+র বিবযণ। 


অধ্যায়] পাতঞ্রলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের আটটী অঙ্গ। ২২৪ 


যুক্ত সমাহিত করিবেন। কি উপায়ে তাহ! হয়, ক্রমশঃ তাহ! বলিতে- 
ছেন। একাকী-_-সঙ্গশুন্ত। সাধনার সময় একাকী নির্জনে সাধনা 
করিতে হয়। গোলমালে বিত্ব হয়। রহসি--নিঃশক স্থানে রোযা )। 
যতচিত্তাত্মা-- যাহার চিত্ত অর্থাৎ অস্তঃকরণ ও আত্মা অর্থাৎ শরীর (প্র) 
বশীভৃত। নিরাশীঃ- নিরাকাজ্ষ। অপরিগ্রহঃ-যে অন্তের নিকট 
হইতে কোন কিছু উপহার কিন্ব! দান লয় না; যাহা কিছু প্রয়োজন 
সে সমস্ত তাহার স্বোপার্জিত হইয়া থাকে। 

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের আটটা অঙ্গ এই £-- 

(১) যম-_অছিংসা, সত্যনিষ্ঠা অস্তেয় (চুরি না করা), হুন্ষচর্য্য ও 
অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না কর! )। ১৭ ও ১৪ শ্লোক! 

(২) নিয়ম__শীচ, সম্তোষ, তপঃ, শ্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ । ১৪ শ্লোক। 

যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের জন্ত একান্ত আবশ্যক । ইহা! ভিত্তি- 

স্বরূপ না থাকিলে কোনবূপ সাধনাই হয় না। 

(5) আসন--১১ শ্লোক । 

(৪) প্রাণায়াম-_-৪ অধ্যায় ২৯ শ্লোক। এই অধ্যায়ে প্রাণায়ামের 
উল্লেখ নাই। বোধ হয় ভগবছপদিষ্ট রাজযোগে প্রাপায়াম 
অবশ্য প্রয়োজনীয় নভে । 

(৫) প্রত্যাহার--ৰাহ্ ভোগ্য বিষয় ততে ইন্দ্রিয়গপকে নিবৃত্ত 
কর!। ১২, ২৪, ও ২৬ প্লোক। 


(১১:২৬) নিঞ্ধাম যে, স্থুসং্যত যার দেত মন, 
কতু যে অঙ্কের দান করে না গ্রহণ 

একাকী নিঃশব স্থানে থাকিয়া, ভারত! 
একাগ্র করিবে চিত্ত যোগী অবিরত | ১। * 
১৫ 


be রি] 


ইহ যোগের স্থান ও আমন । { হষ্ঠ 


(৬) ধারণা--চিত্তকে বিষরাস্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটীমাত্র 
বিষয়ে স্থিরীকরণ। ১৩, ও ২৬ প্লোক। 

(৭) ধ্যান--অবিচ্ছেদে বিষয়-বিশেষের চিত্তা। ১৪ ও ৩৫ 
প্লোক। 

(৮) সমাধি-_সাধারণ জীবের তিনটা অবস্থা__জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নুযুপ্ত। 
জাগ্রৎ অবস্থায় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-জ্ঞানেক্্িয়, মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ করণ কাজ করিতে থাকে। শ্বপ্রাবস্থায় 
মন বুদ্ধি ও অঙঙ্কার কায করে; দশ ইন্দ্রিয় কায করে না। 
আর সুম্ধ অবস্থায় কোন করণই কায করে না। এ অবস্থায় 
জগদভ্ঞান একবারেই থাকে না। এই তিন ছাড়া আর একটা 
অবস্থা আছে। তাঁহার নাম তুরীয় বা সমাধি। এ অবস্থায় 
বাহিরে দ্গৎ জ্ঞান থাকে না-_চক্ষু দর্শন করে না কর্ণ শ্রবণ 
করে না, নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস কিয়! স্তক হইয়া যায় ইত্যাদি । 
কিন্ু ভিতরে আত্মপত্াটি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে৷ বাহিরে নিদ্রা 
কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জাগরণ। এ অবস্থায় মন বুদ্ধির সহিত আজ্ঞ!- 
চক্রে সংযুক্ত থাকে । 


অবশ্য এই মন বুদ্ধির যোগরূপ সমাধি ব্যতীত জগতের কোন 
কর্ম হয় না; বুদ্ধির সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন 
জ্ঞানই হয় না,কোন কম্মই হয় না। যখনই কোন জ্ঞান--. 
কোন কর্ম হয়, তখনই মন অজ্ঞাতসারেও ক্ষণকালের জন্তু বুদ্ধির 
সহিত যুক্ত হয়। তবে মনবুদ্ধির এই অজ্ঞাতসারে ক্ষণস্থায়ী 
সংযোগকে যোগশান্ত্রে সমাধি বলে না। যখন জ্ঞাতসারে এই 
সংযোগ সংঘটিত হয়, যখন উহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, 
যোগশাস্ত্ৰে তাহাকেই সমাধি বলে। বহু স্বক্কৃতির ফলে তাহা 
ঘটিয়া থাকে। ১৪। 


ছধ্যায় ] যোগের স্থান ও আসন। ২২৭ 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্‌ আসনম্‌ আত্মনঃ | 

নাত্যুচ্ছ্িতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্বরম্‌॥ ১১ ॥ 

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিতেন্দিয়ক্রিয়ঃ। 

উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগম্‌ আত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ 

প্রথমে আসন । শুচৌ দেশে পবিত্র স্থানে । আত্মনঃ-_-আপনার। 

আসনং প্রতিষ্ঠাপ্- স্থাপন কবিয়া। সেই আসন কিরূপ? স্থিরং--- 
নিশ্চল । ন অতি উচ্চছবিতং-_অনতি উচ্চ । ন অতি নীচং। চেল বস্ত্র 
অজিন ব্যান্বাদির চর্ম্ম, এবং কুশ উত্তরে, ক্রমে ক্রমে উপরিতলে 
যে আসনে। অগ্রে কুশ, তার পর চর্ম, তার পর বস্ত্র, এইরূপ বিপরীত 
ক্রমে শেং)। তত্র--মাসনে । মনঃ একাগ্রৎ কৃত্বা। যত-চিত্ত-ইন্দিয়- 
ক্রিয়ঃ সন্‌ উপবিশ্ত। আত্মবিশুদ্ধয়ে-_চিন্তে সাত্বিক ভাব বিকাশের জন্য । 


সাত্বিক চিতের লক্ষণ ১৩1৭-১১ এবং ১৮২০-৩৯ শ্লোকে দেখ। 
যোগং মুঞ্জ্যাৎ__যোগ অন্যাস করিবে শ্রী)। আত্মশ্ুদ্ধি--৫1১১ 


দেখণ ১১০১২ । 


সুপবিত্ৰ স্থানে যোগী কুশাসন পরে 
আসন ব্যাস্বাদির চর্ম রাখি, বন্ত্র তঠপরে, 
করিবে নিশ্চল তাবে আপন আসন, 
অতি উচ্চ, অতি নিয় না তয় যেমন । 
সে আসনে বসি, মন একাগ্র করিয়া, 
উপবেশন সংযমি চিত্তের আর হইঞ্জিয়ের ক্রিয়া, 
যোগিগণ চিত্তগুদ্ধি লাতের কারণ 
করিবেন যোগাত্যাস, কৌরব-নন্দন ! ১১--১২। 


nl 


২২৮ উপবেণন, ঈশ্বর ধ্যান । [ষষ্ঠ 


সমং কারশিরোগ্রীবং ধারয়ম্নচলং স্থির । 

ংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 
প্রশাস্তাত্মা বিগতভীব্রক্ষচারিব্রতেস্থিতঃ ৷ 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪ ॥ 


সাধনোপযোগী উপবেশনাদির বিষয় বলিতেছেন। কায়ঃ-_দেহ- 
মধ্যভাগ, শিরঃ ও গ্রীবা--কায়শিরোগ্রাবং--মুলাধার হইতে মৃদ্ধাগ্র পর্য্যন্ত 
অংশ (শ্রী)। সমম্‌ মচগং ধারয়ন্_-দরল এবং স্থির ভাবে ধারণ করতঃ | 
স্থিরঃ স্থির হইয়া। স্বং নাপিকাগ্রং সংপ্রেক্ষয-_আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি 
নিক্ষেপপূর্বক । এবং দিশঃ চ অনবলোকয়ন্_ ইতস্ততঃ দৃষ্টি না করিয়া? 
অর্থাৎ চাঁক্ষুষী বৃত্তিকে অন্ত দিক হইতে আকর্ষণপুব্বক নাসাগ্রস্থ 
আকাশের প্রতি স্থির রাখিয়া। ১৩। 

প্রশান্তাস্বা-যাহার শান্তি পাঠ হইয়াছে। বিগতভীঃ--নির্ভয়। 
১৬।১ দেখ। এবং ব্ৰহ্মচারিব্রতে--এক্ষচর্দ্যে । স্থিত । মনঃ সংযম্য__ 
মনকে বাহ বিষয় হইতে ফিরাইয়। লইয়া। মাচ্চত্বঃ ও মৎপরঃ- স্টাশ্বর- 
পরায়ণ ছহয়া। যুক্ত: মাদীত--যাগী পুরুষ অবস্থান করিবেন । 

মন, চিত্ত ;-_অন্তঃকরণের চার বুত্ব,-মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার । 


কায় [শর গরীব! ধরি সরল অচল, 
ধারণা অনগ্ত দৃষ্টিতে দেখি নাসাগ্র কেবল, 
ইতস্ততঃ ন। দেখিয়া, প্রশান্ত হৃদয়, 


যম ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি ত্াঞ্জি সর্ব ভয়, 
প্রত্যাহার বাহ বন্ত হ'তে মনে লয়ে ফিরাইয়া, 
ধান সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া, 


নিয়ম একমাত্র আমাকেই করিয়! আশ্রয় 
যোগযুক্ত রহিবেন যোগী, ধনঞ্জয় | ১৩-১৪ । 


অধ্যায় ) ঈশ্বরযোগ--ফল--শাস্তি, মুক্তি । ২২৯ 


যুগ্রমেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ । 

শান্তিং নির্ববাণপরমাং মৎসংস্থাম্‌ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫॥ 
নাত্যশ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তম্‌ অনশ্নতঃ । 

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো৷ নৈব চাৰ্জ্জুন ॥ ১৬ ॥ 


প্রথমে ইন্দ্রিয়ে বাহা বিষয়ের ছাপ পড়ে । পরে “মন” তত্বিষয়ে সংশয় 
উৎপাদন করে, ইহ! “এই বস্তু” কি না? পরে “বুদ্ধি* নিশ্চয় করে “ইহ! 
এই ৷” দূরে কোন বস্ত দেখিয়! মনে হইল, ইহ! কি1?-_মানুষ বা অন্ত 
কিছু। ইহা মনের ক্রিয়া । পরে নিশ্চয় হইল ইত! বৃক্ষ । ইহ! বুদ্ধির ক্রিয়!। 
আর যে বুত্তির দ্বারা আমরা অহরহ: নান! বিষয় দেখিতে, শুনিতে, 
জানিতে চেষ্টিত, তাহার নাম “চিক*,অনু সন্ধিৎসা বৃত্তি ; এবং য্্ার! আমি 
ইহ! দেখিলাম, পাইলাম ইত্যাদি মনে হয়, তাভা “অহংকার” | ১৪। 

এইরূপে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়ার ফল বলিতেছেন। নিয়তমানসঃ যোগী 
আত্মানম্‌ এবং মুঞ্জন--এনধপে মনকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া । নির্বাণপরমাং-- 
নির্বাণই যাহাতে পরম প্রাপ্য বন্ধ, মোক্ষ লাভের সাধনতৃতা। 
এবং মৎসংদ্থাং--যাহ! আমাতে সংস্থিতা ( রাম! ); মদধীন! (শং); 
যাহা আমাতে স্থিতির ফল। তাদবশী শাস্তিম্‌ অধিগচ্ছতি ।১৫। 


ধ্যান এবং স্ুসংযত-চিত্ত, পার্থ! সেই যোগিগণ 

যোগফল এই ভাবে আমাতেই স্থির করি মন, 

শান্তি যে শান্তি না পায় কেহ না পেলে আমার, 
যে শান্তিতে মোক্ষ হর সেই শান্তি পায়। ১৫। 
অত্যন্ত অধিক যে বা করয়ে ভোজন, | 

যোগীর অতিশয় অন্নাহারী অথবা যে জন 

অত্যন্ত নিত্রিত কিনা! জাগরিত রয়, 

তাহার অর্জুন ! যোগে সিদ্ধি নাহি হয়।১৬। 


২৩০ যোগীর আহার বিহার ( ১৬-১৭ )। [ষষ্ঠ 


যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেফ্টস্য কর্ম্মস্থ । 
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ ॥ 
যদা বিনিয়তং চিত্তম্‌ আত্মন্েবাবতিষ্ঠতে । 
নিস্প হঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥ 
যোগীর আহছারাদির নিয়ম বলিতেছেন। অতি অশ্রতঃ-_-অতি 
ভোজনশীল ব্যক্তির। যোগঃ ন অন্তি ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৬। 
যুক্তাহারঃ ইত্যাদি । যুক্ত-স্বপ্র-অববোধ--উপযুক্ত নিদ্রা এবং জাগরণ 
যাহার । রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ও শেষ ভাগে জাগরণ 
ও মধ্য ভাগে নিদ্রা ( মধু )।১৭। 
কখন যোগ পিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলা যায়? যদ! বিনিয়তং-- 


বিশেষরূপে সংযত। চিন্তম্। আত্মনি এব ঝবতিষ্ঠতে-_আত্মাতেই 
অবিচল ভাবে স্থিতি করে। এবং সর্বকামেভাঃ নিম্পৃহঃ-সর্ক 


কামা বস্তুতে নিস্পৃহ হয়। তদ! যুক্ত: ইতি উচ্যতে--তখন যোগী 
বলা হয় ।১৮। 


উপযুক্ত মত করে আহার বিহার, 
সর্বকর্মে উপযুক্ত চেষ্টা রহে যার, 
উপযুক্ত নিদ্রা বার আর জাগরণ, 
হঃখহারী যোগে হয় স্থসিদ্ধ সে জন। ১৭1 
যোগযুক্তের যবে চিত্ত সুসংযত হ/য়ে, ধনঞ্জয়! 
লক্ষণ একমাত্র আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়, 
কোনরূপ কামতোগে স্পৃহা! নাহি থাকে, 
তখন পঞ্খিতগণ যোগী বলে ভাকে। ১৮। 


অধ্যায় ]  যোগীর চিত্ত নিবাত-নিফম্প দীপশিখাতূল্য স্থির । ২৩৯. 


যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা প্র্তা। 
যোগিনো যতচিন্তন্ত যুগ্তরতো৷ যোগম্‌ আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ৷ 

যত্ৰ চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাতনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥ 


নিবাতস্থঃ দীপঃ যপা ন ইঙ্গতে-_বাসুপ্রবাহ-শূন্ত স্থানে দীপশিথ! যেমন 
চঞ্চল তয় না। সা--সেই দীপশিখা। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ 
আত্মযোগ-সাধনায় প্রবুত্ত যোগীর। যতচিন্তস্ক উপম! স্বতা--সংযত 
অন্তঃকরণের উপমা বলিয়া কথিত তয়। অচঞ্চল। দীপশিথা যেমন 
পদার্থকে সমভাবে প্রকাশিত করে, অচঞ্চল! চিতবুত্তিতে তদ্রুপ আত্মতত্ব 
সমভাবে প্রকাশিত চয়। ১৯। 

কোন্‌ অবস্থার নাম যোগ, ২০--২৩ শ্লোকে তাহা! বলিতেছেন। ত্র 
চিত্তম্‌ উপরমতে--যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত চাঞ্চলা নিবৃত্ত হয়। তং 
যোগসংজ্িিতম্_-তাছার নাম যোগ। ২৩ ক্োকের সহিত অন্য । ইহাই 
ধ্যানযোগের স্বরূপ লক্ষণ। যোগশ্চিতবুৃত্তি-নিরোধঃ--পাতঞ্জল সুত্র । 

*যত্ৰ-_যে আবস্থায়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম উপরমতে-_. 
যোগাভ্যাসের দ্বারা অবরুদ্ধ, বাহৃবিষয় হইতে নিবন্ত, চিন্ত উপশম প্রাপ্ত 


পবন-প্রবাহ যথা নাই, ধনঞ্জয় | 
দীপশিখা যথা সেপা চঞ্চল না হয়, 
যোগীর সংযত চিন্ত বুঝ সেই মত, 
ষোগ-সাধনার যোগী ববে হয় রত । ১৯। 
চিত্তের সমস্ত বৃত্তি যবে সাধনার 


যোগযুক্ত নিরুদ্ধ, নিবৃত্ত হয়,--"যোগ” বলে তায়। 
অবস্থ। ' বাজাতে হৃদয়ে করি আম রশন, 


(২১2২৩) ন্দাত্বাতেই পরিতুষ্ট হ'য়ে হোগিগণ, ২০। 


২৩৫ যোগযুক্ত অবস্থা ( ১৯--২৩ )। { যষ্ট 


সুখম্‌ আত্যন্তিকং বু তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহাম্‌ অতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তন্বতঃ ॥ ২১ ॥ 

যং লব্ধ 1 চাপরং লাতং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 

যম্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ 


হয়; চিত্তের সর্ব চাঞ্চলা নিবৃত্ত হয়। যত্র আত্মনা আত্মানং পশ্ঠন্--ধে 
অবস্থায় নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া! । আত্মনি 
এব তৃঘ্যতি--নাত্মাতেই তুষ্ট হয়। বাহা বিষয়ের প্রত্যাশা থাকে 
না। ২০। 

এবং যন্ত্র বুদ্ধিগ্রাহ্ং--যে অবস্তায় কেবল অনুভবগমা ( গিরি )। 
অতীন্জ্রিযং-__ইন্জিয়-গ্রাহা বিষয়-সম্ভোগ হইতে যাহ! পাওয়া যায় না। 
আত্যান্তিকং ঘ সুখং তৎ বেত্তি-বিষয়-সম্ভতোগকালে যে স্থথ হয়, তাহা 
সাত্বিক চিত্তবৃত্তির ভাব-বিশেষ; তাতা ছংখ-মিশ্রিত । সেই স্থখ হইতে 
এই সুখ স্বতন্ত্র । আনন্দ-ম্বরূপ আত্মার ভূম! স্ুথভাব নির্মল চিত্তে প্রতি- 
বিদ্বিত হইলে, বুদ্ধি যাহা গ্রহণ করে, তাহাই এই আতাস্তিক সুখ । ইহাতে 
দুঃখের লেশ পাকে না। গীতা গ্খ ত্যাগ করিতে বলে না, পরস্ত প্রকৃত 
সখ যে কি, তাছা দেখাইয়! দেয়, আর তাচাই পাইবার পন্থা! বলিয়া দেয়। 


কি এক অনন্ত সুখে ভাসমান রয়, 
বিষয়-সন্ভোগ হতে যে দহ্ুুথ না হয়, 

কেবল অন্তরে মাত্র অনুভব যার, 

যে ভাব করিয়! লাভ, কৌরব-কুমার, 
আহ্মভাব হ’তে যোগী স্বলিত না হয়, 

যা’ লভিলে অন্ত লাভে তুচ্ছ মনে হয়, 

যে ভাবে করিলে স্থিতি কতৃু এ সংগারে 
ুরুতর ছঃখও না লাইভে পায়ে। ২১--২২। 


অধ্যায়] যোগের লক্ষণ ২৩৩ 


তং বিদ্ধাদ্‌ হুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্জিতম্‌। 

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যে যোগোহনির্বিগ্চেতসা ॥ ২৩॥ 
২কল্পপ্রভবান্‌ কামা-স্ত্যক্ত1 সর্ববান্‌ অশেষতঃ। 

মনসৈবেন্দ্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥ 


এবং যন্ত্র চপ্টিতঃ অযং (যোগী )। তত্বতঃ ন চলতি-_যাহ! তন, যাহা 
প্ররূত সতা, তাহ! হইতে বিচলিত হয় না। ২১। 

এনং যং লন্ধ।-_-যে অবস্থা লাভ করিলে! অপরং লাভং। ততঃ-- 
তাহা হইতে । অধিকং ন মন্যতে ৷ এবং যশ্মিন স্থিতঃ__ঘে অবস্থায় স্থিত 
তইলে। গুরুণা অপি দ্ঃখেন--গুরুতর দুঃখে ও। ন বিচাল্যতে ।১২। 

তঃখ-সংযাগ-বিয়োগং--দুঃখ সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ অভাব 
যাহাতে ; দুঃ”সংস্পর্শ-শৃন্ত যে অবস্থা । তং যোগসংজ্ঞিতং বিগ্কাৎ--তাহার 
নাম যোগ জানিবে। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন--ঢঢ় অধ্যবসায় সহ । অনির্ব্বিমন- 
চেতলা যোক্রবাঃ--নিব্বেদ-রহিত চিত্রে অন্যাস কর! কর্তব্য। তায়! 
আমার আর হইবে না!--ঈদ্রশ নৈরাশ্তের নাম নির্বেদ। ২০। 

“যোগান্যাসের বিধি বলিতেছেন। সন্কল্প- প্রভবান সৰ্ব্বান কামান 
অশেষতঃ কাকা । সঙ্ক-_শোভন-অধ্যাস (গিরি); অণব! সমাক্‌ 


£খের সংযোগ মাত্র ষাঙাতে না রয়, 
জানিবে তাহার নাম “ধোগ”, ধনঞ্জয়! 
যোগ সুদৃঢ় যতনে তাহ) করিবে অভ্যাস 
(২২৩)  অআযধতন করিবে নাতাবিয়া নিরাশ ।২৩৷ 
যোগসাধন সন্বল্প-সম্ৃত কাম বত, ধনঞ্জয়! 
প্রণালী একবারে বিসর্জন করি সমূদয়, 
(২৪2২৬) ধরিয়| যনের বল, ইন্জিয়-নিচয়ে 
প্রত্যাহার সর্ব ভোগ্য বস্তু হ’তে ফিরাইয়া লয়ে। ২৪। 


২৩৪ আত্মযোগ-সাধন ( ২৪--২৬ )। [ষষ্ঠ 


শনৈঃ শনৈ রূপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদ্‌ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥ 


কল্পন!। ভোজ্য পানীয় স্ত্রী প্রভৃতি বস্তুর সংস্পর্শ হইতে অথবা তাহাদের, 
চিন্তা হইতে, যাহ! যাহ! আমাদের মনে স্ুখজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহ! 
তাহা পাইবার ইচ্ছা! হয়। এই ইচ্ছাই “কাম*। ইভা সঙ্কন্প-প্রভব, সঙ্কন্প 
হইতে উৎপন্ন । এই সকল বিষয়াভিলাষ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়! 
(২1৫৫ )। এবং মনসা এব হইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য--মনের বলে 
ইন্দ্রিয় সকলকে সর্বব খাহা বিষয় হইতে বিশেষরূপে সংযত করিয়া, চিন্তকে 
অন্তমুথ করতঃ । ২৪। 

ধৃতি-গৃহীতয়! বুদ্1__সাধন-ধৈপ্যান্গত বুদ্ধির দ্বারা । ধূতি__ধৈর্যা, 
ধারণা । শনৈঃ শনৈঃ--ক্রমশঃ অভ্যানের দ্বারা, সহসা নহে। মনঃ আত্ম- 
সংস্থং কৃত্বা_মনকে আত্মাতে সম্যক্‌ স্থিত, নিশ্চল করিয়! (শ্রী)! 
উপরমেৎ__-বিলীন করিবে। ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েং--আর কিছু চিন্ত 
করিবে না। 

চিন্তা চিত্তবৃত্তির তরঙ্গ । অতএব কুচিস্তা হউক, স্ুুচিন্ত! হউক, 
কোনরূপ চিন্তা থাকিতে,_চিত্তে কোনরূপ তরঙ্গ থাকিতে, তাহা স্থির 
নিশ্চল হইতে পারে না। যখন সব চিন্তা প্রশমিত হয়, সমুদায় বিষয়ের 
চিন্ত। দূরীভূত হুইয়! মন শূপ্ত Vacant হইয়া! পড়ে, তখন সে মন-_ 
প্রকৃতির নিয়মে, স্বভাবতই দৈব ভাবে পরিপূরিত হয়। প্রকৃতি অপূর্ণত| 
রাখেন ন!। Nature abhors vacuum. পাধিব বিষয়ের ভাব যেমন 


সাধন-ধৈর্ধোর যোগে ধরি বুদ্ধি-বল, 

স্থাপন করিয়! মনে আড্মায় নিশ্চল, 
সমাধি ক্রমশঃ ক্রমশঃ তা’র করিয়া বিলয় 

চিন্তা ন করিবে আর অপর বিষয়। ২৫। 


অধ্যায়] মনঃ সংযমের উপায় অভ্যাস এবং বৈয়াগ্য। ২৩৫ 


যতো! যতো নিশ্চরতি মনম্চঞ্চলম্‌ অস্থিরম্‌। 
ততস্ততে। নিয়ম্যৈতদ্‌ আত্মন্যোব বশং নয়েৎ ॥ ২৬॥ 
প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং স্ুখম্‌ উত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতম্‌ অকল্মযম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


যেমন মন হইতে সরিয়া যাইবে ; প্রকৃতির নিয়মে, সেই পরিমাণে দৈব ভাব 
আসিয়! সেই শুষ্ক স্থান পূর্ণ করিবে। দিব্যজ্ঞান, দিব্যশ'ক্ত, দিব্য প্রেমের 
বিকাশ হইতে প্বাকিবে । ২৫। 

চেষ্টা করিলেও রঞ্জোগুণের প্রভাববশতঃ যদি মন চঞ্চল তয়, তবে কি 
কর! উচিত ? চঞ্চলম্‌ অস্থিরং--চঞ্চল-স্বভাবচেতু অস্থির ( রাম! )। মনঃ 
যতঃ যতঃ নিশ্চরতি-_যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়। ততঃ ততঃ নিরম্য-- 
সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিরুত্ত করিয়া । এতৎ আত্মনি এব বশং 
নয়েৎ--ইচাকে আত্মায় স্থির করিবে (শ্রী) । ২৬। 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় রজোগুপ প্রশমিত হইয়া মন নিশ্চল হইলে 
যোগীর অন্তরে কি ভাব হয়, ২৭--২৮ শ্লোকে তাহা,বলিতেছেন। শাস্ত- 


গ্বভাব-চপল মন সতত অস্থির 
রজোগুণে বণ! যপ! ধায়, কুরুবীর, 
ধারণা সেপা সেথা হ'তে তারে আনি ফিরাইয়! 
সযতনে আত্মবশে আসিবে লহয়।২৬। 
এইরূপে পুনঃপুনঃ সংযমে, অঙ্জুন | 
ক্রমে ক্রমে তিযোছিত হয় রজোগুণ। 
রজোগুণপ নাশে হয় প্রশান্ত হৃদয়, 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পাপপুণ্য তাহাতে না রয়; 
জীবন্ত ক্ধভাবে অবস্থান করে, 
আপনি উত্তম সুখ আসে তার তরে ।২৭। 


২৩৬ যোগীর সখ, বরক্জানন্দ ( ২৭--২৮ )। [ষ্ঠ 


যুঞজল্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলাধঃ। 

হখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম অত্যন্তং সুখম্‌ অশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ 
সর্ববভূতস্থম আত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥ 


রজনং--বিগত-রজোগুণ। অতএব প্রশাস্তং-__সম্পূর্ণরূপে শান্ত, মানসং-- 
মন যাহার। ব্রঙ্মভৃতং-ত্রদ্ষভাব প্রাপ্ত (শ্রী); সৎ-চিৎআনন্দময় 
বর্গ স্বরূপে, অবস্থিত। ১৮৫৫ দেখ। অকল্মষম্--সংসারের হেতুভৃত 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, পাপ পুণ্য-বর্জ্িজিত (শং)। এনং হি যোগিনম্_ঈগুশ যোগীর 
নিকট। উত্তমং শ্বথম্‌ উপৈতি--আপনি আলিয়া উপস্থিত হয়। ২৭ । 

এবম্--এই ভাবে। আমান সদা যুঞ্জন--মনকে সদা যোগযুক্ত 
করিয়া। [বগতক এষঃ-_নিম্পাপ। যোগী; স্থথেন--অনায়াসে। অত্যন্তং 
শ্বখং__নিরতিশয় সুখস্বরূপ। ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্‌ অশ্নুতে_ব্রদ্গের সংস্পর্শ, 
অপরোক্ষান্ভূতিরূপ স্থখ লাভ করে। ২৪-৩০ শ্লোকে সেই ব্রহ্গংস্পর্শ 
[ক তাহা বলিতেছেন। ২৮। 

তখন যোগমুক্তাত্মা--যোগে যুক্তচিত্ত যোগী । আত্মানং সর্বস্থং_- 
আত্মাকে সব্বভূতে বিরাজিত। আত্মনি চ সর্ধতূতানি-_-এবং আত্মতে 


পপ সন পপ জপ পল ও ক শপ আস পা ০ গত স্পা am পাশ a = পিপলস শপ 


সেই যে নিষ্পাপ যোগী ভরত-নন্দন, 
এই ভাবে ষোগযুক্ত সদা রাখি মন 
নিশ্চল কারয়! চিত্ত, অনায়াসে তার 
পরম আনন্দময় ব্রহ্ধে হদে পায়। ২৮। 
যোগ-সমাহিত-চিত্ত যোগী যেই জন 

যোগজ দৃষ্টি জগতে সর্বত্র করে ব্রচ্ধ দরশন, 
সব ভূতে আত্মাকে সে দেখিবারে পায়, 
দেখে পুনঃ সর্ধ ভূত বিয়াজে আস্থার । ২৯। 


খধ্যায় ] যোগজদৃরি-_সর্বতৃতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সর্বভূত। ২৩৭ 


যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 


*সর্বভূতকে | ঈক্ষতে_ দর্শন করেন। এবং সমদর্শনঃ হয়েন। তখন তিনি 
দেখেন, সব সমান, সব আত্মা, সব ব্রহ্ধ। এক ব্ৰহ্মই জগৎ হুইয়! রহিয়া- 
ছেন। বাস্থদেবঃ সর্বম্‌ (৭।১৯)। এক আত্ম-_এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর 
কিছুরই শ্বতস্ত্র সৱা নাই। আমরা জগতে মে নানাত্ব দেখিতেছি, সে 
নানাত্ব নাই (১৩২৭ দেখ )। এক ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও বিভক্কের 
ঠায় সব্বভূতে বিরার্জত (১৩।১৬) আর তীাহাতেই সর্বভূত-ভাব 
অবস্থিত (৯.৪--৬)। ২৯। 

ঈদৃশ যোগী, যিনি যোগযুক্তায্মা_-যোগে মমাহিতচিত্ত। এইরূপে যঃ 
সর্বত্র--বহিজ্গিতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব পদার্থরূপে এবং অন্তরজগতে ইঞ্জিয়- 
বৃত্তি মন বুদ্ধি আদ্িরূপে যাং! কিছু আছে, সে সমুদায়ে। মাং পশ্যতি 
আমাকে-_ঈশ্বরকে, আম্মাকে, ব্রক্মকে দেখে । সব্বং চ ময়ি পশ্যতি 
অন্তরে বাহিরে যাচ! কিছু আছে, সে সকলকে আমাতে দর্শন করে; 
আমাতেই সে সমুদায় ভাব প্রতিষ্ঠিত ( ৭৷১২ দেখ) সে সকল আমারই 
ভাব বলিয়! বুঝিয়|া পাকে। অহং তন্য ন প্রণগ্যামি, স চন মে 
গ্রণপ্ততি--জামি তাহার পরোক্ষ হই না, সেও আমার পরোক্ষ 
হয় না। 


যোগী ও ভগবান এ ভাবে জগতময় যে দেখে আমায়, 
পরন্পর আমাতে সমস্ত বসন্ত দেখিতে যে পায়, 
প্রতাক্ষ কখন পরোক্ষ আমি না হই তাহার, 
সেও না পরোক্ষ হয় কখন আমার; 
জগতে চাহিয়। দেখে সর্বত্র আমারে, 
আমিও প্রত্যক্ষ হ?য়ে কৃপা করি তারে ।৩০। 


২৩৮ যোগসংসিদ্ধি- যোগী ও তগবান্‌ পরস্পর প্রত্যক্ষ । [যষ্ট 


এখানে পশ্ঠাতি--দর্শন করে, এ কথার অর্থ এমন নকে, যে তাহাকে 
এই চক্ষে দেখা যাইবে; যেমন আমরা এই সব জাগতিক বস্তু দেখি- 
তেছি, ঈশ্বরকেও তদ্রুপ দেখিব। তাহা! হইতেই পারে ন!। তিনি 
জগতের সামিল একটা কিছু ভৌতিক বস্তু নহেন। তবে তিনি 
ভৌতিক পদার্থের স্তায় দৃশ্বী বস্তু হইবেন কিরূপে? তিনি কখনই দৃশ্য 
তয়েন না, তিনিই যে দ্ৰষ্টা । এখানে দর্শন অর্থ হৃদয়ে অনুভব কর!। 
যে সর্বত্র তাহাকে দর্শন করে অর্থাৎ এই সব-_তুমি, আমি, গাছ, মাটি, 
পাথর, জল, আকাশ ইত্যাদি সমুদায় যাহা কিছু আমাদের মন বুদ্ধির 
গণ্ডীর মধ্যে আসে, সে সকলই যে তাহার ভাবান্তর, অগবা তিনি স্বয়ং 
ইভা হৃদয়ে (ঝিতে পারেন। আর ইহা গিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ভগবানে 
নিত্যযুক্ত যোগী । 

এই যোগ লাভ হইলে, আর আম্মপর ভেদ থাকে না, দ্বৈত জ্ঞান 
পাকে না। পূর্বে যিনি পরোক্ষ সহামুহৃতির বশে পরকে আপনার 
করিয়া লইয়া! কর্ম্ম করিতেন, এখন তিনি,-সেই পর ও আপনি যে 
এক তাত প্রত)ক্ষ করিয়া, সেই পবার্থ কম্ম আপনারই কর্ম্ম দেখিয়া, 
প্ীভগবানের অদ্ভুত মিম! দর্শন করিতে করিতে ভক্তিপরিপুত হৃদয়ে 
ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ করের সঙ্কাযস্বরূপে সর্ববভূত- 
হিতে, সর্বলোক সংগ্রহে-__ছ্যালোক ভূলোকাদি সর্ধ লোকের পালন ও 
পোষপোপযোগী কৰ্ম্মে রত থাকেন (৫1২৫)। তখন কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ সব এক হুইয়! যায়। ইহাই গীতার যোগতত্ব ; ইহাই পরম 
নিঃশ্রেয়স, পরম পুরুষার্থ। 

এ প্লোকে আর একটা প্রশ্ন এই যে, যোগী ও ঈশ্বর পরম্পর 
পরম্পরের প্রত্যক্ষ; তবে অযোগী কি ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত? ন!। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমারে তজে যে ভাবে, আমি ভজি সেই ভাবে" 
(1১১) অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী ভৃদয়স্ব ঈশ্বরকে ( ১৫1১৫ ) সর্বদা দেখেন, 


অধ্যায়) অইৈতদর্শা যোগীর স্থিতি ঈশ্বরে। ২৩৯ 


সর্ববভৃতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বম্‌ আস্থিতঃ । 
সর্ববথ! বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহজ্ভুন। 

সুখং বা য্দি বা ছুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২॥ 


ঈশ্বরও সর্বদা! তাহাকে দেখেন; কিন্তু অন্তে ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখে না, 
ঈশ্বরও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না ( মধু )। বস্তুতঃ তিনি সকলকেই 
সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন । ৩০ । 

এইরূপে সর্বভূতে আমাকে £ আমাতে সর্ব ভূতকে দর্শনপূর্বাক, যঃ 
একত্বম্‌ আস্বিতঃ--যে ব্যক্তি একত্বে বা অভেদ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া। 
সর্বভূতস্থিতং মাং ভজতি-_সর্বভূঁতে বিরাজিত আমাকে ভজনা করে। 
স যোগী সর্বথ1 বর্তমানঃ অপি--যেন তেন প্রকারে থাকিলেও ৷ ময়ি 
বর্ততে-_আমাতে স্থিতি করে ( শং )। ৩১ । 

পূর্বোক্ত যোগিগণের মধোও যঃ স্খং বা দুঃখং যদি বা--যিনি মুখ 
এবুং ঢুঃখ। এখানে “বা” শব্দ “এবং” অর্থে (শং)। আম্ম-উপম্যেন-- 
আপনার সুথ 9:ঃখের মত। সর্বত্র সমং পশ্যতি । স যোগী পরমঃ মতঃ— 
সর্বোত্তম অ'ভপ্রেত । 

যোগজ দৃষ্টিতে যিনি এক আম্মাকে সর্বাকূৃতে অবস্থিত দেখেন (২৯) 
সর্বাত্মা ঈশ্বরকে সর্বত্র ও ঈশ্বরে সমুদায় দেখেন (৩১), যিনি এইরূপ 


সব্বভৃতে আছি আমি, আমাতেই সব, 

এরূপ অভেদ ভ্ঞানে আমায়, পাগুব! 

ভজয়ে যে, থাকুক সে যেমন তেমন, 

জানিও আমাতে স্থিতি করে চে, সে জন। ৩১। 
শ্রেষ্ট যোগী অপরের সুখ তঃখ আপন সমান 

সর্বত্র যে দেখে, তারে করি শ্রেষ্ঠ জান । ৩২। 


২৪* সর্বত্র সমবেদনবান্‌ যোগীই সর্বোত্তম। | [ ষ্ঠ 


একত্বে আস্থিত হইয়! সর্বাত্মা ঈশ্বরকে ভজন! করেন ও তাহাতে অবস্থিতি 
করেন, তাঁহার কাছে কোন ভেদ থাকে না। তিনিই প্রকৃত সমদর্শী 
তিনিই সৰ্ব্ব জীবের সুখ হঃখ আপনার স্থথ দুঃখের মত দেখিয়! 
কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

যেখানে এক জন অপরকে দেখে, সেখানে আমি তুমি ভেদ থাকে, 
কিন্তু যেখানে সবই আত্মময়, সেখানে আর ভেদ থাকে না;--সবই আমি 
বা সবই তুমি। তখনই কেবল আমর! প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে 
পারি; কেবল তখনই সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে পারি। যদি 
কাহারও এরূপ ভাব কখনও উদিত হয়, তখন বুঝিব যে সে ঈশ্বরান্ুভব 
করিয়াছে। ইহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই জীবের যথার্থ 
পুরুষার্থ। 

তখনই মাগ্ষ যথার্থ ভালবাসে, তথন সে দেখিতে পায়, যে তাহার 
ভালবাসার জিনিষ শ্বয়ং ভগবান্‌। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল 
বালিবেন যদি তিনি জানেন, স্বামী সাক্ষাতব্রহ্ম স্বরূপ । তিনি শত্রুকেও প্রীতি 
করিবেন, যিনি জানেন সেই শক্রও ব্রহ্ম । তখনই তিনি, নিজে স্ুুথদুঃখের 
অতীত হইলেও, সাধারণে যাহাতে সুখ হঃখ পায় তাহ জানিয়! স্বয়ং 
রাগছেষের অতীত থাকিয়াই, আত্মসংস্থ হইয়া কর্ধু করেন; তখন কর 
জ্ঞান ভক্তি এক হইয়া! যায়। 

পুনশ্চ, মানব-নীতিশান্ত্রের মূল তত্ব এই একত্ব জ্ঞানে। আমাদের 
জীবনের সমুদায় কম্মকে আমর! দুই ভাগে ভাগ করি। এক স্ত্রীপুজ্ঞাদির 
জন্ত লৌকিক কর্ম; আর এক, ভগবদ আরাধনারপ পারলৌকিক ক্ম। 
কিন্তু পূর্বোক্ত একত্ব জ্ঞান যাহার হইয়াছে, যাহার কাছে সবই 
আত্মময়, তাহার কাছে আর কর্ধের এ দুই ভেদ থাকিতে পারেনা। 
গীতার মহাশিক্ষ! এই যে, কর্মের এরূপ ভেদ কল্পনা! করিয়! কতকগুলিকে 
পরিত্যাগ পূর্বক, অপর কতকগুলিকে অবলম্বন কর! কর্তবা নহে। এক 


অধ্যায় ] যোগে স্থিতির অন্তরায় । ২৪১ 


অৰ্জুন উবাচ। 

যোহয়ং যোগ স্তবয়। প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন । 

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
ভগবানই জগত্ময়, এ জগৎ তাচার এবং সমুদায় কর্ম্মও তাঁহার, 
ইহা বুঝয়! “স্বকৰ্্বণা তম্‌ খভ্যর্চয" শ্বকর্থ দ্বারা তাহার অর্চনা 
করিয়া, সিদ্ধিলাভ কর (১৮৪৬) । আপন আপন অধিকার 
অগ্তরূপ কশ্ম, অকপট শুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরেরই 
কর্ম করা হয় বা ত্াহারই অর্চনা করা হয় এবং তন্বারাই সিদ্ধি 
লাভ হয়। ৩২। 

অনন্তর অৰ্জ্জুন কহিলেন, ছে মধুসুদন ! সামোন--মনের সমতায়। 

সামা,__রাগছেষাদিশূন্ত সর্ধত্র সমদর্শন (মধু); কিংবা লয়-বিক্ষেপশুন্ত 
আম্মাকারে অবস্থিতি (শ্রী); কিন্ব! সর্বভূৃতে সম বা রঙ্ষদর্শন। সকল 
অর্থই মন্মতঃ এক। যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ। চঞ্চলত্বাৎমনের 
চঞ্চজত! কেতু । এতপন্ত স্থিরাং স্থিতিং_ দীর্ঘকাল স্থাযিত্ব। অহং ন 
পশ্তামি-_আমি দেখি না। ৩৩। 


অর্জুন কছিলেন। 
কষ হে' যেযোগতন্ব কছিলে আমায় 
যোগে এ সংসারে সর্বময় সমষ্টি যায়, 
স্বিতির  বিকার-বিক্ষেপহীন চিত অচঞ্চল, 
অন্তরায় রাগ নাই দ্বেষ নাই, সমান সকল; 
মনের যেরূপ চঞ্চল কিন্তু মন, হে কংলারি! 


চঞ্চলত! সেভাবে স্থায়িত্ব তা’র বুঝিতে না পারি ।৩৩। 
১৬ 


২৪২ মনোনিগ্রহের উপায় [ষ্ঠ 


চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্ৰমাথি বলবদূঢ়ম্‌। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্ছুক্ষরম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
প্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ংশয়ং মহাবাহো মনে! দুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ ॥ 


কারণ, ছে কৃষ্ণ! মনঃ হি, চঞ্চলং--মন স্বভাবতই চঞ্চল। এবং 
প্রমাথি--দেহ ইন্ট্রিয়ার্দিকে মধিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, পরবশ করে শশেং)। 
অপরঞ্চ সে বলবৎ সুতরাং জয় করা ছুফধর। অপিচ দৃঢ়ং--জন্মগল্মাস্তরের 
বিষয়-বাসন-বিজড়িত থাকায় দুশ্ছেপ্ত ( শ্রী )। তস্য নিগ্রহং, বায়োঃ 
নিগ্রহম্‌ ইব--বায়ুকে নিরুদ্ধ করার ন্তায়। অহং সুতু রং মন্তে । ৩৪। 

মনোনিগ্রহের উপায় বলিতেছেন। অসংশয়ং মহাবাহে|! ইত্যাদি 
ল্পষ্ট। মনোনিগ্রহের বহু উপায় থাকিলেও ভগবান্‌ অভ্যাস ও বৈরাগ্য, 
এই দুইটি মাত্রের উল্লেখ করিলেন। অভিপ্রায় এই যে এই ছটাই 


=e শি পাশ শপ প্র পাপ 


স্বভাবতঃ মন কৃষ্ণ ! সতত চঞ্চল, 
বিমধিত করে দেহ ইন্দ্র সকল, 
একে ত’ সে বলবান্‌, দৃঢ় পুনরায় 
লিপ্ত থাকি জন্ম-জন্ম-বিষয়-তৃষ্ণায়। 
তাহার নিগ্রহ মানি হঞ্চর তেমন 
ছুঙ্ধর রোধিতে বণ! চঞ্চল পবন । ৩৪। 
জী ভগবান কছিলেন। 
সত্য বটে যা!’ কছিলে,--চঞ্চল সে মন, 
সত্য বটে হুহুঞ্চর তাহার দমন । 
মনোনিগ্রহের কিন্তু, ওছে মহাবাহু ! শুন তথ্য সার, 
উপার অভ্যাসে বৈরাগো হয় দমন ভাহার। 


অধ্যায় ] অভ্যাস ও বৈরাগা। ২৪৩ 


শ্রেষ্ঠ উপায় । কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস; আর ইনঞ্জিয়- 
ভোগ্য বিষয়,__পানীয়, ভোজ্য, স্থখম্পর্শ বস্ত ইত্যাদিতে রাগ অর্থাৎ 
ভুফ। বা আসক্তি (১৪1৭) পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। 
অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মমার্গে যে বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহার 
মৰ্ম্ম, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনেচর হওয়া । ফলতঃ এরূপ ত্যাগের 
সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ বড় অল্প। যে আনক্তি, ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, 
তাহার কাছে বন বা নগরী, দুইই সমান। পেই বিরাগী। পরস্ধ যাহার 
আসক্তি যায় নাই, সে গিরিগুহাবাপী হইলেও বিরাগী নছে। 
ইঠকারিতার দ্বার! চিত্ত সংযত তয় না৷ ছ্ন্দরী-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল 
হইতে পারে বলিয়া, তাহ! দেখিব না,-এ ভাবে চিত্ত-সংঘমের চেষ্টা করা 
বুথ! । পরন্ধ তাহার অসারতা পর্্যালোচনাপুব্বক চিত্তসংযমের অভ্যাসই 
শ্রেয়; । কি ভাবে সে অভ্যাস করিতে হয়, ২৬ প্লোকে তাহা বলিয়াছেন। 
যখনই মন অনুচিত বিষয়ে ধাবিত হয়, তখনই ভাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া 
আপনার বশে রাখিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাই অভ্যাস। হঠযোগ- 
মতে, কুম্তক-ন্থার! প্রাণবাযুকে রুদ্ধ করিলে, হবুন্ত দন্্যন্বরূপ মন অবরুদ্ধ 
হয় বটে, কিন্ত দন্দ) অবরোধমুক্ত হইলে আবার দশ্থারুত্তি করে,--বিষয়ে 
ধাবিত তয়। গীতার উপদেশ মনকে অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা সাধু করা। 
. অত্যাসও রূপ, রস, আদ যত ভোগের পদাখ 
বৈরাগ্য সমস্ত দু’দিন পরে হয় অপদার্থ, 
এইরূপে অসারত! চিন্তি সে সবার, 
সে সকলে অগ্ররাগ কর পরিহার । 
যণ্দ ও লে সবে মন ধায় বারে বারে 
পুনঃপুনঃ ফিরাইয়! আনিবে তাহারে। 
অভ্যাসে বৈরাগো হেন স্বদৃঢ় যতনে 
পারিবে ক্রমশঃ তুমি শানিবারে মনে । ৩৫। 


২৪৪ প্রকৃত বৈরাগ্য কাহাকে বলে। [যষ্ঠ 


বৈরাগা-সিদ্ধির প্রকৃত কৌশল সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন | যদি ইচ্ছা হয়, 
শত বর্ষ বাচিবার কামন। কর; যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ 
কারয়৷ লও । তবে তাহাদিগকে ব্রহ্মশ্বরূপে দর্শন কর; উহাদিগকে স্বগীয় 
ভাবে পরিণত করিয়া! লও । সংসার তাগ কর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ত্যাগ 
কর,-- ইহার এমন অর্থ নহে যে, উহাদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া দাও, 
যেমন অনেক নরপণুর! করিয়! থাকে । উহা’ত ধর্ম্ম নহে। উহা 
পাশবিক কাণ্ড । তবে কি করিবে? উহাদের মধ্যে ঈীশ্বদশন কর; 
এবং উহাদের জন্ত যে কর্ধ, তাহাকে জগৎ-চক্র প্রবর্তনের নিমিত্ত কম্ম- 
রূপে, লোক্স্থি তির নিমিত্ত কর্মরূপে--ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্মরূপে, সাত্বিক 
কামরূপে, (৭41১১) পরিণত কর। ইচ্ছাই প্ররুত বৈরাগ্য। ইহাই 
প্রকৃত পথ। যে নির্বোধ সংসারের বিলাস-বিভ্রমে মগ্ন, সে প্রকৃত পথ 
পায় নাই। তাহার পা পিছলাইয়াছে। অপরদিকে যে জগৎকে 
অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়। ধীরে ধারে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া 
ফেলে, ঈদয়কে শুফ মরুভূমি কঠোর নীরস বীভৎস করিয়া ফেলে, সেও পথ 
ভুলিয়াছে। দুইটিই বাড়াবাড়ি । দ্রইটিই ভ্রম--এ দিক আর ওদিক। 

চিন্তসংঘম অভ্যাস প্রণালীর মধ্যে কয়েকটা উৎকৃষ্ট প্রণালীর বিষয় 
বল! হইতেছে; 

(১) গুরুদত্ত ইই্মস্ত্র জপ । যে সময়ে মন অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, 
তখন একাগ্ৰচিত্তে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় 
মালায় বা করে সংখ্য! রাখিয়া ১০৮ বার জপ করা বিধি। মনকে 
একাগ্র করতে হয়; যেন জপের সময় মনে অন্ত বিষয় উদিত না 
হয়। যদি ১০৮ সংখ্যা পুর্ণ হইবার পুঝে মনে অন্ত বিষয় উদিত হয়, 
তবে পুব্ব সংখ্য। ত্যাগপূর্বক পুনর্বার এক হইতে আরম্ভ করিবে। এই 


ভাবে অবিচলিত যত্বে অভ্যাস করিতে হয় ও ক্রমশঃ জপসংখ্য। বদ্ধিত 
করিতে হয়। 


অধ্যায়] কয়েকটী চিত্ত-সংযম-অভ্যাস-প্রণালী । ২৪৫ 


অলংযতাত্মনা যোগো ছুস্প্াপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্বানা তু যততা শক্যোহুবাপ্তুম্‌ উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 


(২) মনকে সর্বদা ধর্ম ও নীতিসঙ্গত, লোকছিতকর কার্ধ্যে 
ব্যাপুত রাখিতে হয়। 

(৩) কোন দেবমুর্তি বা! সাধু পুরুষের মুর্তি বা তাহার চরিত্র, অথবা 
মাত! কিছু পরম পবিত্র বলিয়া মনে হয়, তাহ! ধান করিতে হয়। তাহার 
আদর্শে নিজ চরিত্র পবিত্র করিতে চেষ্টা করিতে হয়। 

“বাচার! যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তীচাদের প্রত্যেক জিনিস একটু 
একটু করিয়া ঠোক্রান ভাব 'একবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটা 
পবিত্র ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে থাক । শয়নে, স্বপনে, 
সর্বদ| উঠা লইয়া পাক । তোমার মস্তি, স্নায়ু, শরীরের সর্ধাঙ্গই সেই 
চিস্তায় পূর্ণ থাকুক। অন্ত সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ 
হইবার উপায়। খুব দুট়ভাবে সাধন! কর। মর, বীচ, কিছুই গ্রাহা করিও 
না। “মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন।” ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না 
করিয়! সাধন-সাগরে ডুবিয়া গাইতে হইবে। তাহ! হইলে, যদি তুমি খুব 
সাহসবান্‌ 59, তবে ছয় মাসের মধ্যেই একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে '*_রাজযোগে বিবেকানন্দ || ৩৫। 

সার কথা এই যে, অসংযতাত্মন1_-আঅভ্যাস ও বৈরাগ্যে যাহার মন 
বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে । যোগঃ দ্রপ্পাপঃ ইতি মে মতিঃ। বস্যাব্মনা 
তু যততা--যয়ণীল ও সংযতচিত ব্যক্তির দ্বারা । উপায়তঃ-_পূর্বোক 


অভ্যাসে বৈরাগো চিন্ত বশে নহে যার, 

আমার বিশ্বাস যোগ গশ্্রাপ্য তাহার। 

কিন্ত চিত্ত বশে যার, দৃঢ় যত্ন আর, 

অভ্যাসাদি দ্বার! যোগ হ'তে পারে তার | ৩৩। 


২৪৬ যোগতরষ্টের গতি (৩৭--৪৫ )। [ ষষ্ঠ 


অর্জুন উবাচ । 


অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ | 

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিম্নাভ্রম্‌ ইব নশ্যতি । 

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমুড়ে। ব্রহ্ষাণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥ 


অভ্যাসাদি উপায়ে (গিরি )। যোগঃ অবাণ্তুং শক্যঃ--যোগ লাভ 
হইতে পারে। উপায়__পুরুষকার ( মধু )। ৩৬ । 

অৰ্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে প্রথমে শ্রদ্ধয়া উপেতঃ-_শ্রদ্ধার সহিত 
প্রবৃত্ত হইয়া। পরে, অযতি-_-মনের চাঞ্চল্যহেতু শিথিল প্রযত্ধ হওয়ায় । 
অল্পর্থে নঞ | যতি-_যত্বশীল। ষোগাৎ--যোগ হইতে । চলিত-মানসঃ 
হয়। সে যোগসংসিদ্ধিম্‌ অপ্রাপ্য- যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায়। 
কাং গতিৎ গচ্ছতি--কি গতি প্রাপ্ত হয়। ৩৭। 

হে মহাবাহে!! কর্ম এবং জ্ঞান উভয় হইতে বিভ্র্১-স্থলিত হইয়!। 
এবং অগ্রতিষ্ঠঃ__নিরাশ্রয়। অতএব ত্রহ্ষণঃ পথি-ব্রন্গ গ্রাপ্ডিমার্গে, 


অর্জুন কহিলেন। 


প্রথমে আরম্ভ করি শ্রদ্ধার সহিত 

অনস্তর যত্বাভাবে হ/য়ে বিচলিত 
যোগজষ্টের বিষয়-প্রবণ চিন্ত যোগ হ'তে যার 
কিহয়” ভষ্ট হয়, বল কৃষ্ণ, কি হয় তাহার? 

না লভিয়া যোগে সিদ্ধি, হায় রে, তখন 

কি দশা তাহার হয় বল, জনাদন। ৩৭। 

সাধন! সন্যাস মার্গে না হয় তাহার, 

ক্মযোগমার্গে সিদ্ধি নাই আরবার, 


অধ্যায় ] 


যোগত্রষ্টের পত্তন নাই । ২৪৭ 


এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্ূ ম্‌ অহস্তশ্যষেতঃ । 
তস্বদ্মন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যপপষ্ততে ॥ ৩৯ ॥ 


শ্ীভগবান্‌ উবাচ । 


পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্থা বিদ্যতে । 
ন হি কল্যাণকৃণ্ড কশ্চিদ্‌ হুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥ 


দেবযানমার্গে (৮২৪)। বিমুঢ়ঃ (হইয়1)) কচ্চিৎ ছিন্নাত্রম্‌ ইব ন 
নশ্বতি--সে কি ছিন্ন মেখের প্তায় বিনষ্ট হয় না? ৩৮। 
হে কৃষ্ণ ! এতৎ মে সংশঃম্‌ অশেষতঃ--সম্পূর্ণরূপে । ছেত ম্‌ অলি 
দূর করিতে ঘোগ্য। হি-যেহেতু। ত্বং-অন্তঃ--তুমি ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি । 
অস্ত সংশয়ন্ত ছেতা ন উপপত্তধতে--এ সংশয় নাশের যোগ্য নহে। ৩৯। 
ভগবান্‌ কহিলেন। তে পার্থ! তন্তু ন এৰ ইহ, ন অমুত্র বিনাশঃ 
বিস্কতে--তাহার ইহপরকালে বিনাশ নাই; ইহলোকে অকীর্তি প্রভৃতি 


যোগ্ত্রষ্টের 


অসদগতি 
DOERR 


হয় ন! 


এই ভাবে, মহাবাহু | উভয় হারায়, 

না পার বিমৃঢ় এৰহ্মলাতের উপায় । 

নিরাশ্রয়, জ্ঞান কর্ম হই পথভ্রষ্ট, 

ছিন্ন মেঘ মত সেকি হয় হে, বিনষ্ট ? ৩৮ । 

দূর কর এ সংশয় নিঃশেষে আমার, 

কে অন্ত পারিবে তাক! তুমি ভিন্ন আর? ৩৯। 
শ্ীভগবান্‌ কহিলেন। 

বিসঙ্জন কর বৎস! বুথ] এ সংশয়, 

যে কল্যাণকারী, তার হৃর্গতি না হয়। 

ইহলোকে কোন মন্দ ন! ভয় তাঙার 

পরজন্মে নীচ গতি কিন্ত নাই তা’র । ৪০। 


২৪৮ স্বর্গ'ভোগান্ডে উচ্চকুলে তাহার জন্ম, [ যষ্ঠ 
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্‌ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥ 
অথবা যোগিনাম্‌ এব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদ্‌ ঈদৃশম্‌॥ ৪২ ॥ 


পাতিত্য ও পরলোকে হীন জন্ম প্রাপ্তি হয় ন! ( শং)। অমুত্র--পরলোকে। 
ন ছি ইত্যাদি স্পষ্ট । তাত--অজ্ঞুন এখন শিষ্য, পুত্রস্থানীয়, তজ্জন্ত তাত 
( বৎস) সম্বোধন । ৪০ । | 

সেই যোগত্রষ্ঃ ৷ পুণ্যক্ৃতাং--পুণ্যকৰ্ম্মকান্তিগণের্‌। লোকান্‌ প্যুপ্য । 
তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ টযিত্বা--বন্ধ বর্ষ বাস করিয়!। প্রচীনাং শ্রীমতাং গেছে 
অভিজায়তে--সদাচারী ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। (সাধু ব্যক্তি উত্তম 
জীবকে পুল্রর্ূপে লাভ করেন )। ৪১। 

অথবা ধীমতাং যোগিনাম্‌ এব কুলে ভবতি--জন্মলাভ করে। ঈদৃশং 
যৎ জন্ম, তৎ হি লোকে হুর্লভতরম্। ৪২। 


যে সমস্ত লোকে যায় পুণ্যকর্্মাগণ, 
সে সমস্ত পুণ্য লোকে করিয়া গমন) 
যোগত্র্ই বহু বর্ষ থাকিয়া সেথায়, 
ভোগশেয়ে নরলোকে আলি পুনরায় 
ধনবান্‌ মাঝে ধার চরিত্র পবিত্র 
| জন্ম লাভ করে তার গৃহে স্থপবিত্র । ৪১। 
যোগন্রষ্টের অথবা যে জানবান্‌ যোগী, ধনপ্রয় ! 
ধাশ্টিকের তাহার পবিত্র-কুলৈ তার জন্ম হয়। . 
কুলে জন্ম যোগীর পবিভ্র-কুজে ঈদুশ জনম 
হয়এবং এ সংসারে মুহর্লভ, তরত-দত্বম ! ৪২। 


অধ্যায় ] 


এবং পূর্বজগ্মের বুদ্ধি লাভ হয়। ২৪৯ 


তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম্‌। 
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধো কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥ 
পূরববান্ত্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশো হপি সঃ। 

' জিজ্ঞান্থরপি যোগস্া শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 


ততঃ--ধনী বা যোগীর কুলে জন্ম লাভ করিয়া। তং পৌর্বপেহিকং 
নুদ্ধিসংযোগং লততে-__সেই পূর্বব দেহে লব্ধ বুদ্ধি লাভ করে। ততঃ চ-_ 
এবং তাহার পরে। দপূর্ব্বসংস্কারবশে সংসিদ্ধৌ ভূয়ঃ যততে-_পিদ্ধিলাভার্থ 
অধিক যত্ব করে। 

যত্ন ও অভ্যাসের ফল এ জন্মে না ফলিলেও নিরাশ হইবার কারণ 
নাই। পর পর জম্মেফলিবে। এইজন্মেই সমস্ত ফুরাইয়। যায় না।৪৩। 

সঃ তেন এব পূর্ববাত্যাসেন অবশঃ অপি--পর জন্মে সেই পূর্ববাভ্যাসের 
বশে অবশভাবে পরিচালিত হইয়াই। হরিতে ব্রক্মনিষ্ঠার আকৃষ্ট হয়। 


পর্দজঙ্গের 
বুদ্ধি লাভ 


₹য়। 


কগভাবতঃ 
যোগমাণে 


আকুছু তয় 


“ এরূপে সে যোগভ্ৰষ্ট, মহাস্মা স্বজন 


সেই সেই কূলে করি জনম গ্রহণ, 

পূর্ব দেহে ছিল তা’র সাধন! যেমতি 
ভান বু পর দেছে লভে তে, তেমতি। 
সেই সস্কারবশে পুন সেই জন 

সিদ্ধিলাভ তরে করে অধিক যতন। ৪৩। 
অতি বলবান্‌ সেই অভ্যাস নিচয় 

অবশ ভাবেতে তার চিন্ত হরি লয়। 
বিষয়ের তুচ্ছ স্বখ করি বিসর্জন 
বোগমার্গে স্বভাবতঃ ধায় তীর মন। 

সবে মাত্র প্রবেশিকা যোগের পন্থা 
সকাম যন্তাদি চেয়ে শ্রেষ্ট ফল পার। ৪৪। 


২৫৪ তপস্বী আদ অপেক্ষা! কর্মযোগী শ্রেষ্ট । [ষষ্ঠ 


প্রযত্রাদ্‌ যতমানন্তু যোগী সংশুদ্ধকিহিষঃ। 
অনেকলম্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
তপস্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্ষ্িভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬॥ 


এবং যোগস্ঠ জিজ্ঞান্থঃ অপি- যোগতত্বের জিজ্ঞান্ুমাত্র হইয়াই ; যোগ- 
মার্গে গ্রবেশমাত্র । শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে--বেদকে অতিক্রম করে; অর্থাৎ 
বেদোক্ত কাম্য কৰ্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে। ৪৪ । 

সেই যোগী। গ্রমত্বাৎ যতমানঃ তৃ-_পূর্ববাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক 
মত্ববান্। সংগুদ্ধ-কিহিষঃ--নিষ্পাপ হইয়া । অনেক-জন্মসংপিদ্ধঃ--অনেক 
জন্মে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। ততঃ--তাহার ফলে। পরাৎ গতিৎ যাতি ।8৫। 

ধোগী--মছুক্ত এই যোগের যে অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ যোগী। 
তপস্থিভাঃ অধিকঃ-_-তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিভাঃ অপি অধিকঃ 
ইতাদি। তপস্বী-_-তপঃপরায়ণ, ১৭।১৪-_-১৬ দেখ । জ্ঞানী--কর্মসন্ন্যাস- 
নিষ্ঠ জ্ঞানী । কন্দা-কামা কন্মী । তপন্থী, জ্ঞানী ও কাম্য কঙ্ী হইতে 


অধিক যতন করি ক্রম"; ক্রমশঃ 
বিধৌত কলুষরাশি ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
জন্মে জন্মে ক্রমে হয়ে পবিত্র-হদর 
লভয়ে পরম! গতি যোগী, ধনঞজয়। ৪৫। 
বিবিধ তপপস্ত। নিত্য করে যে সাধন, 
অথব! সন্্যাসনিষ্ট জ্ঞানী যিনি হ'ন, 
যোগীর  কিন্বা! খে সকাম কর্থে সতত তৎপর, 
শ্রেষ্ঠত্ব অৰ্জ্জুন, এ সব হ'তে যোগী শ্ৰেষ্ঠতর । 
অতএব যোগাঁ হও, তুমি বুদ্ধিমান্‌! 
বুদ্ধিযুক্ত হ’য়ে কর্ম কর অনুষ্ঠান 1৪৬ 


অধ্যায় ] তক্তিমান্‌ কৰ্ম্মযোগী সর্বোত্তম ২৫১ 


যোগিনাম্‌ অপি সর্ব্বেযোং মদ্গতেনাস্তুরাত্মনা। 
শন্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥ 


ইতি ধ্যান-যোগো নাম ব্টোহধ্যায়ঃ | 


কৰ্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অর্জুন! যোগী ভব-তুমি যোগী হ৪; 
তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই যোগ অর্থাৎ “কৌশল,” যুক্তি অবলম্বন 
কর। কর্মধোগমার্গ যে সন্নযাসনিষ্ঠ জ্ঞানসাধন অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য 
কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ৫1২ ও ২৫০ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন ।৪৬। 

সর্বেষাম্‌ অপি যোগিন।ম্‌ মধ্যে শ্রদ্ধাবান্‌ যঃ মদগতেন অস্তরাত্মন/- 
আমাতে মনোনিবেশপুর্বক (ট্রী)। মাং ভজতে,-_-আমার ভজন! করে। 
স মে যুক্ততমঃ মতঃ--সে আমার মতে সর্বোত্তম । ৪৭। 

ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! পাতঞ্জল যোগের অনুরূপ বটে, কিন্তু ঠিক তাহা! নহে। গীতার 
যোগী নিফাম কন্ট্ী (৫১ দেখ) কিন্তু পাতঞ্জলের যোগী কর্ম্মত্যাগী 
সন্যাসী । আর পাতঞ্জল যোগে ঈশ্বর-প্রণিধান সাধনার, অন্ততম উপায় 
মাত্র (যোগনথত্র ১.২৩) কিন্তু গীতার তকই শ্রেষ্ঠ যোগী (৬।৪৭)। অধিকন্ত 
পাতঞ্জলের ঈশ্বর, বিশ্বের স্থ্টিস্থিতিলয-কর্ত! নছেন। তিনি কেবল কর্প, 
কর্মফল ও ক্লে 'দবজ্জত সর্বজ্ঞ পুরুষবিশেষ ( যোগন্তব্র--১।২৪-২৬ )। 
সুতরাং পাতঞ্জল যোগে যে আত্মদর্শন হওয়ার উপদেশ আহে, তাহ! 
গীতার ঈশ্বর দর্শন (৯৩০) হইতে তিন; ফলতঃ গীতার ধ্যানযোগ, 
কর্ম-যোগেরই--উচ্চতম সোপান । এই যোগযুক অবস্থায় রাগ দ্বেষাদি 


ভক্তই সকল যোগীর মাঝে আবার যে জন 
সন্বশ্রে্ট আমাতে সতত মন করি সমর্পণ, 
যোগী আন্তরিক লুদ্ধাসহ তজয়ে আমারে, 
2 
যোগিগণ-মাবে জানি শ্রেষ্ঠতম তারে। ৪৭। 


২৫২ যষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার । [ ষষ্ঠ 


সমস্ত মলিনতা নষ্ট হুইয়া চিত্ত স্থির শান্ত এবং সম্পূর্ণ নির্মল হইয়! 
জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। তখন আত্মতব ও ঈশ্বরতত্ব জানা যায়। 
তর্ক যুক্তি উপদেশাদির দ্বার! ঈশ্বর জীব ও জগত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, 
তাহা পরোক্ষ জ্ঞান; শোণ! কথার মত। সেজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে 
না পারিলে, সেজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে না পারিলে, কিছুই হয় ন1। 
প্যান-যোগে তাহা তয় । যোগকৌশলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তমু্থ করিতে 
পারিলে, চিন্তে আর কোন বাহা বিষয়ের ছায়া পড়িতে পারে না। 
তখন বুদ্ধিতে আত্মার যাহ! যথার্থ স্বরূপ, তাহ! প্রতিভাসিত হয় ও 
তাহার সঙ্গে ঈশ্বর-দর্শনও হয়। সমাধি অবস্থায় এই আত্মদর্শন ও ঈশ্বরদর্শন 
সিদ্ধ হয়। একবার এই দর্শন সিদ্ধ হইলে, সব পরিফার হুইয়! যায়। 
জ্ঞানযোগে যাহা পরোক্ষভাবে জান! গিরাছিল, এখন তাহ! প্রত্যক্ষভাবে 
ল্ানা যায়। এই প্রত্যাক্ষজ্ঞানের আর প্রচ্যুতি নাই। যে জীবনে একবার 
মাত্রও চিনি খাইয়াছে, সে আর কখন চিনির মধুর আম্বাদ বিশ্বত 
হয় না। 

মুহূর্তের জন্তও যদি কাহারও ভাগ্যে এই আত্মদর্শন, সমদর্শন, একট 
অবস্থিতি ঘটি! থাকে, তবে তাহার চক্ষে সমুদয় জগংটা পরিবর্তিত হুইয়া 
যায়, পবিত্র হইয়1 যায়। তীহার চক্ষে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গাভী কুকুর, শক্র 
মিত্র, সাধু অসাধু, সব সমান। 

পূর্বোক্ত এই যোগের অন্ুরায় মনের চঞ্চলতা। অতঃপর মনঃসংযমের 
উপায় এবং যোগত্রষ্টের গতি বলিতেছেন । মানুষের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল 
বটে, কিন্তু সুদৃঢ় অভ্যাস এবং অকপট বৈরাগ্যের দ্বার! মনকে সংযত 
করিয়! যোগপাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হওয়! যায়; এবং প্রবৃত্ত হইয়! কিঞ্চিৎ 
অগ্রসর হইতে পারিলে আর পতন নাই। কোন কারণে যোগত্র্ 
হইয়া ইহজন্মে সিদ্ধিলাভ না হইলেও পরলোকে ন্বর্গভোগ হয় এবং 
স্বর্গভোগান্তে পবিভ্রচেত1! ধনবানের কুলে অব! পবিত্র যোগীর কুলে জন্ম 


অধ্যায় ] ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার । ২৫৩ 


লাভ হয়; এবং সেই পর জন্মে পূর্বসংস্কারবশে আবার সাধনপথে 
অগ্রসর হওয়া যায়। এই যোগমার্গ বা “কর্ম্মকোৌশল--মার্গ (২৫০ ) 
তৃপস্তাদি অপেক্ষা উত্তম। আর ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হইয়া ইহার আচরণ, 
সর্বোত্তম। 


ধযানযোগে দেখে পার্থ তুমি সর্বময়, 
“দাসের” নয়ন কেন বিষয়েতে রয়! 


দ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ । 


জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগঃ | 


প্রীভগবান্‌ উবাচ । 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্যসি তচ্ছ গু॥ ১॥ 


পার্থের ঈশ্বর-ভক্তি উদ্দীপিত করি 
সপ্তমে ঈশ্বর-তত্ব কহিল! শ্রাহরি। 


অর্জ্জুনের মূল প্রশ্র_যচ্ছেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিত ক্রহি তন্মে (২1৭) 
যাহ! নিশ্চিত শ্ৰেয়স্কর তাহ! আমাকে বলুন, ইহার উত্তরে ভগবান্‌ ২৪৮ 
ক্লোকে কহিলেন যে, “যোগন্থ হইর! বুদ্ধিকে সম করিয়া কম্ম কর _ 
কম্মযোগ আচরণ কর।* তার পর ক্রমশঃ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 


প্ীভগবান কছিলেন। 
কহিয়াছি কম্মযোগতত্ব, নরবর! 
আমার ঈশ্বর তত্ব কছি অতঃপর। 
ধেরূপে আমাতে সদ! অনুরক্ত মন, 
জ্ঞান বিজ্ঞান একান্তে আমাতে করি আশ্রর গ্রহণ, 
(৭১৭ অধায় ) সেই যোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে, 
নিশ্চয় আমারে তুমি পারিবে জানিতে, 
খীখ্বৰ্ধ্য বিভূতিযুত আমি, ছে, যেমন 
যেরূপে জানিবে সব, কর তা? শ্রবণ ।১। 


পরম অধ্যাত্ম জান-বিজ্ঞান, (৭--১৭ অধ্যায় )। ২৫৫ 


অধ্যায়ে এ কর্মযোগনিদ্ধি-সন্বন্ধে নানা কথ! বলার পর বুদ্ধির অস্তিম 
সমতা! এবং কর্থযোগপিদ্ধির কারণস্বরূপ ইন্জ্রিয়সংযম, তথা ইন্জিয় সংযমের 
কারণ স্বরূপ ধ্যানযোগসাধন ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কিন্ত ধ্যাযোগ- 
কৌশলে ইন্রিয়গণ বাহৃবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই যে বিষয়াসক্তি ধায় 
এমন কিছু নয়। বিষয় বাসনা ক্ষয়ের জন্ত ঈশ্বরভ্ঞান আবশ্তক,--এ কথা 
২৫৯ শ্লোকে একবার বলিয়াছেন, এবং ৬৪৭ শ্লোকে ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ 
যোগী শ্ৰেষ্ঠ --এই বাক্যে আবার সেই কথাই বলিয়া, এক্ষণে সপ্তম হইতে 
সমগ্র ঈশ্বর তব্বভ্ঞানের যাহ! নিশ্চিত উপায়, তাহ! বলিতেছেন। এই 
অধ্যায় হইতে গীতার ভ্ঞানশ্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে ছুটিয়াছে। দ্বিতীয় 
হইতে যষ্ঠ অধ্যায়ে যাহ! পাইয়াছি, তাহ! প্রচলিত সাধনপন্থ। সমূহের 
নূতন সংস্করণ । আর এখান হইতে যাহ! বলিতেছেন, তাহ! ভগবানের 
নিঞ্জের অভিমত ও অনুমোদিত পন্থা । ইহ! ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সার। 
মানবীয় জ্ঞানের চরম পরিণতি । 

হে পার্থ! তুমি ময়ি আসক্রমনাঃ--আমার প্রতি নিবিষ্চিত্ত ও 
মদীশ্রয়:--আমার শরপাপর হুইয়।। যোগং হঞজন--মহুপদিই কর্ম্মবোগ 
অন্তযাস করিতে করিতেই। সমগ্রং--বিভূতি বল শক্তি এশ্বরধ্যাদিযুক্ত 
সমস্ত গুণসম্পর আমাকে ( শং )। যথা অসংশয়ং জ্ান্তাম- যেমন 
নিশ্চিতরূপে জানিবে। তৎ শৃণু--তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । 

যোগং যুগ্ন__এখানে ধোগ অর্থে কেহ কেহ কেবল তক্রিযোগ, 
স্তানকর্শ্মের সহিত সম্পর্কশৃন্ত কেবল ঈশ্বরভক্তি, বুবিয়াছেন। কিন্ত 
এরূপ বিশেষ অর্থ কল্পন! করিবার আবশ্যক নাই। যোগ একই । 
যোগের অর্থ মিলন। ঈশ্বরের এনী নীতির সভিত আমাদের চিত্তরুত্তির 
মিলন ব! সামঞ্জন্ের নাম যোগ । ঈশ্বরের সহিত সর্বদা যোগে পাকিয়! 
সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করাই যোগ। এ সংসার তাহ! হইতে আসিয়াছে, 
তাহার উপরই রহিয়াছে, কালে আবার তাহাতেই ফিরিয়! যাইবে, এই 


২৫৬ সমগ্র জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশের প্রতিজ্ঞা । [সপ্তম 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানম্‌ ইদং কঙ্ষ্যাম্যশেষতঃ। 

যজ্‌ স্ঞত্বা নেহ ভুয়ে! হন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যম্‌ অবশিষ্ুতে ॥ ২॥ 
মনুষ্যাণাং সহম্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততাম্‌ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্‌ মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥৩। 


“পুরাণী সংসার প্রবৃত্তির মূল উৎস তিনি” € ১৫৪ ) এই সত্য হৃদয়ঙ্গম- 
পূর্বক সর্াদ! তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখার নাম যোগ। তাহাকে 
ছাড়িয়া আমর! যে এক মুহূর্ত থাকিতেই পারি না; আহার বিহার 
শয়ন উপবেশনাি হইতে, ছোট বড়, ভাল মন্দ সর্ব ক্ম্মেই যে আমর! 
তাহার সহিত যুক্ত, তাঁহার যোগবিচ্ছিক্ন হইলে যে আমাদের অস্তিত্বই 
থাকে না--এই জ্ঞানে সৰ্ব্বদা! প্রবু্ধ থাকার নাম যোগ। ভগবান্‌ সেই 
যোগ অভ্যাসের কণ।--এঁ তত্বটা স্ব! শ্বতিপণে রাখিবার জন্ত যত, 
চেষ্টা, অভ্যাসের কথা বলিতেছেন । ১। 

সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জ্ঞানং তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি-__ম্সামি তোমাকে এই 
বক্ষামাণ জ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত অশেষপ্রকারে বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা ইছ--'এই 
সংমারে। তৃয়ঃ অন্তৎ জ্ঞাতবাম্‌ ন অবশিধ্যতে--পুনর্ববার অন্ত কিছুই 
জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকিবে না। জ্ঞান-_-উপদেশাদি লব্ধ শিক্ষ1। 
বিজ্ঞান--হৃদয়ে অনুভূত জ্ঞান। ২। 

মহুম্যাণাৎ সহজেযু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যঙতি_সিদ্ধি লাভার্থ যর করে। 


eam ae পান বি শা ন শপ পর আল ক সস টপ পপ পাপ পা এ ৮ সি শপ | পি ৮০ ০ 


অশেষতঃ সেই জ্ঞান কহিব তোমায়, 

যে জ্ঞানে হদয়মাঝে পাবে সমুদায়, 

যা” জানিলে আর কিছু এমন না রয় 

এ সংসারে পুনরায় জানিতে যা’ হয়। ২) 
সহজ সহ মধ্যে কভু কোন জন 
সিদ্ধিলাভ তরে, পার্থ! করেন বতন। 


খ্যধ্যায় ] ভগবানের হুই প্র্কতি--ধপরা ও পয়া। ২৫৭ 


ভূমিরাপো! হনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেৰ চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥8॥ 
অপরেয়ম্‌ ইত স্তন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥ 


আবার ধততাং সিদ্ধানাম অপি-স্ঞএবং যত্রনীল সিদ্ধগণের মধ্যেও। 
কশ্চিৎ মাং তবতঃ বেতি। তথ্বতঃ---যথাবৎ, আমার যাহা! প্রকৃত স্বরণ, 
ঠিক সেই ভাবে জানে ।৩। 

অতঃপর যেরূপে ঈশ্বর হইতে এই জগতের বিকাশ অথব! জগৎকপে 
তাহার প্রকাশ এবং যে ভাবে তিনি এই জগতের অন্তরালে বিরাজিত, 
৪--১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। ভূমিঃ, আপঃ (জল ), অনলঃ, 
ৰাষ্ণু, খম্‌ ( আকাশ ), মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ এব চ, ইতি অষ্টধ! তির1--- 
এই আট প্রকারে বিভক্তা। ইয়ং মে প্রকতিঃ--এই দৃশ্রমানা আমার 
প্রকৃতি, বিশ্বলীল1 শক্তি । ৪। 

ইয়ং তু অপরা--কিন্ত ইছা জামার অপর! প্রকৃতি । জগর!--অপ্রধানা। 


যত্বশীল সিদ্ধমাঝে কেহ ব! সংসারে 
যখাবথ অবগত হয় হে, আমারে ।৩। 
পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান কহি অতঃপর, 
অধাঝ্ জ্ঞান সযতনে অবধান কর, নরবর ! 
ভূমি, জল, তেজ আর অনিল, আকাশ, 
অপর! প্রকৃতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার- আমারি বিলাস । 
জড়দেহ মম বিশ্বলীলাশক্কি-_ প্রকৃতি আমার 
এই অষ্ট ভাবে, পার্থ! বিকাশ তাহার। ৪। 
অপরা-স্পনিকষ্ঠা, এই প্রস্ততি জামার, 
এ হ'তে উত্তম আছে খন্ড ভাব আর, 
১৭ 


২৫৮ পরা প্রকৃতি হইতে দেহ--পরা প্রকৃতি হইতে জীব। [ লপ্তম 


ইতঃ অন্তাং--ইহ! হইতে তিন্ন ভাবাপন্ন।। জীবভৃতাং--জীবরূপে প্রক- 
চিতা, জীবস্বরূপ! (পরী) ক্ষেত্রজলক্ষণা, প্রাণধারণনিমিত্তভৃতা! ( শং)। 
মে পরাং প্রক্ৃতিং বিদ্ধি--আমার পর! প্রকৃতি জানিও। বয়! ইদং জগৎ 
ধার্ধ্যতে--যাহ! এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে (শং)। 

প্রকৃতি--তগবানের যাহা পরম ভাব, তাহাতে জগৎ নাই। সে 
ভাবে তিনি একম্‌ এবাদ্বিতীয়ম্‌ জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর তত্ব । বহুত্বময় 
জগংলীলায় আসিয়া, সেই তাবাতীত সীমাতীত অব্যক্ত চৈতন্ত লীলা- 
রসে যেন জ্ঞানগম্য সসীম ভাব লইয়! প্রকাশ পায়, কিছু ন! কিছু বিশিঃ 
স্থলরূপ লইয়া প্রকটিত হয়।, 

অব্যক্ত অনস্ত চৈতন্তের এই যে সীমাবিশিষ্ট ঘন স্থূল ভাবে প্রকাশ, 
ইহাই তাহার প্রকৃতি । 

ভগবানের সেই প্রক্কৃতি অর্থাৎ “অনস্তের সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ" 
( বিবেকানন্দ স্বামী) সর্বাত্র ও সর্বদ! একভাবের নহে। বিভিন্ন স্থানে 
তাহ! বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। এক দিকে তাহার 
ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহস্কায__এই আট 
প্রকারের বিশিষ্ট ভাব। এই আটটী একশ্রেণীভুক্ত--সকলেই অচেতন 
জড় ভাবাপর। তজ্জন্ত ইহাদিগকে অপর! অর্থাৎ অপ্রধান! প্রকৃতি 
বলে। ইহার! যথাযোগ্য ভাবে মিলিত হইয়! জগতের--জগতন্থ সর্বব 
ভূতের সর্ব্ববিধ স্থূল দেহের রচনা! করে ৮ আর এ আটটা ও তছুৎপন্ন 
জগৎ চৈতন্তময়ের যে জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিই পর! অর্থাৎ 


পরাপ্রকৃতি জীবস্বরূপিনী যাহ! সংসার মাঝারে 
জীব জানিবে আমার পরা প্রকৃতি তাহারে। 
অন্তরে থাকিয়! দেহে জীবভাব দিয়া 
এ জগৎ যাহ! পার্থ, রেখেছে ধরিয়া | €। 


অধ্যায় ] ভগবানের সহিত জগতের সম্বন্ধ (৪--৫)। ২৫৯ 


প্রধান! প্রকৃতি । কারণ ইহাই জগতে জীবভাব প্রকটিত করিয়া জগৎ. 
ধারণ করে, বিশ্বের বিশ্বত্ব রক্ষা করে। 

এই প্রকৃতি “আমার্--এই কথায় ভগবান্‌ প্রকৃতির সহিত ও তহুৎ- 
পর জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ করিলেন। জগৎ-তস্ব বুঝিবার জন্ত 
ইহ! স্বরণ রাখা আবন্তক। ৃ | 

৪--৫ শ্লোফে সংক্ষেপে যে জীবতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আরও 
বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। 

চৈতন্তং যদধিষ্ঠানং লিজদেছশ্চ যঃ পুনঃ 

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহন্থা তৎ-সজ্হে জীব উচ্যতে ॥---পঞ্চদশী 91১৩ 

অধিষ্ঠান (আশ্রয়) স্বরূপ চৈতন্তময় আত্মা, পাঞ্চতৌতিক স্কুল দেহের 
অত্যত্তরস্থ সুপ্ম দেহ ও সেই সুক্ম দেহে আভাসিত চিৎ ছায়া বা আভাস. 
চৈতন্ত--এই তিনের যে সমবায়, তাহার নাম “জীব*। এই তিনের মধ্যে 
যিনি চৈতন্তময় আম্মা, তিনি পুরুষ । তাহার ছুই প্রকৃতি ; (১) আতাস 
চৈতন্ত-রূপিণী পর৷-প্রকৃতি আর (২) জড় দেহের উপাদানস্বরূপা, অচেগন- 
ভাবাপর্না অপরা প্রকৃতি । 

জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভ্যন্তরে আর একটী দেহ আছে। 
তাহাকে সুক্ম দেহ বা লিঙ্গ দেহ বলে। মন, বুদ্ধি, অচক্কার, দশ ইন্লিয় 
ও পঞ্চ তন্মাত্ৰ, এই ১৮টী হুশ তবে তাহ! গঠিত । ১৩জঃ ৫--৬ শ্লোকে 
এই দেহতত্ব উষ্টব্য। উন্ভয়বিধ দেহই অচেতন) কিন্ধ তাহাদের মধ্যে 
একটী গ্রভেদ আছে। সুগম দেহটী স্বচ্ছ শ্কটিক মণির স্তায় নির্শল এবং 
ইন্ত্িয়ের অগোচর; কিন্তু স্থল দেহ মৃংপিণ্ডের সার মলিন এবং ইঞ্জিয়ের 
গোচর। 

সর্বতোব্যাপী হুর্ধযালোকে মণি ও মৃংপিণ্ড হুইটীই স্থাপিত হইলে 


হুর্যযালোক সংস্পর্শে নির্মল মণি নূর্ধ্যসৃশ জ্যোতির্শয় হয়, কিন্তু মৃংপিণ্ড 
হয় না। তন্ধপ সর্ধতোব্যাপী আত্মার চৈতন্তজ্যোতিঃসংস্পর্শে নির্মল এ 


হস্তত জীবগখা। [সঙ 


হুম দেহটী যেন চেতমাযুক্ত হয়, একরপ আত্মার ভাব প্রাণ হয়, কিন্তু স্থুল 
দেছটী হয় না; এবং স্ফটিক যেমন রক্তপীতাদিবর্ণের সংসর্গে রক্তপীতাদি 
বর্ণ ধারণ করে, তজ্রপ সং-চিৎ-আনন্দময় আত্মার সংসর্গে ত্রিগুণ-জাত এ 
সুক্ষ দেহে আত্মার সংতাবের ছায়াস্বরূপ “অহং কর্তা” ভাব, চিৎভাবের 
ছায়ান্বরূপ “অহং জ্ঞাতা" ভাব ও আনন্দভাবের ছার স্বরূপ “অহং ভোক্তা” 
ভাব প্রতিভাদিত হয়। আত্মার সৎ-চিৎ-আনন্দতাব যেন এ দেহের ভিন্ন 
ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 
সুষ্বঘ দেহে প্রতিভাসিত এই “অহংকর্তা-জ্ঞাতা-ভোক্ত] ভাব” ব! “আামিত্ব 
ভাবই" জীবভাব এবং সেই “অহংজ্ঞান” রূপ জীবস্ভাববিশিষ্ট চিৎছায়াই 
জীবতৃত! জীবরূপে জাত! পর! প্রকৃতি । আর সেই পরা-প্রকৃতিরূপা চিৎ- 
ছাসা-সমন্থিত চেতনবৎ এ সুক্ষ শরীরই ভূত বা জীব। 

যাহা আত্মা, তাহ! পুরুষ, ক্ষেত্রন্ত ; আর সেই পুরুষের যাহ! ছায়া, 
বাহ! পুরুষের সভায় লক্ষণযুক্তা (ক্ষেত্রজ্তপক্ষণ'--শং) তাহা, তাহার জীবভূতা 
পরা প্রক্কৃতি। অপর! প্রকৃতি দেহ-রচনা করে, আর এই পর! প্রক্কৃতি 
সেই দেহে ভূতভাবের বিকাশ করাইয়া, সর্ব ভূতের প্রাণধারপের নিখিত্ব- 
ভূত! (শং)হুয়; পরা গ্রকৃতিই গ্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে। 

পুনশ্চ, যেমন সর্বব্যাপী হুর্যযালোক-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণিখণ্ড 
স্থাপিত হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষুপ্্ ক্ষুদ্র হুর্যযবৎ হয়, তদ্রুপ প্রক্ৃতি- 
রচিত অসংখা বহুধা পরিচ্ছন্ন সুক্ষ শরীর, অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত চিৎ-সাগরে 
নিমজ্জিত থাকিয়া, অসংখা-বহধা পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে প্রতিভাসিত হয়। 
কিন্ত ধে সকল দেহের মধ্য দিয়! সেই- সকল জীব ভাবের বিকাশ, তাহার! 
বহুবিধ ; এবং যেমন এক হুর্যযালোক, বহু আকারের বনু ড্রবোর উপর 
পড়িয়া, প্রত্যেক আকৃতিতে তঙ্গাকারে আকারিত হুইয়া, তাহাদিগকে 
প্রকাশ করে, তদ্রুপ সেই বহুবিধ দেহে প্রতিভাসিত চিৎ-ছায়া, বহুবিধ 
আকারে আকারিত হুইয়া বহুবিধ জীবভাব প্রকাশ করে। তজ্জন মনুষ্য. 


অধ্যায় ] জীবতত্ব ২৬১ 


দেহাকারে প্রতিভানিত “অহং* দেখে, আনি মানুৰ, পণগ্ুদেহাকারে 
প্রতিভাসিত “অহং* দেখে আমি পণ্ড, ইত্যাদি। এইরূপে বস্তুতঃ এক 
হইয়াও প্রত্যেক “অহং* আপনাকে অন্ত “অহং” হইতে ভিন্ন দেখে। 
এইরূপে অসংখ্য প্রকার উপাধির মধ্য দিয়া, গসংখাভাবে বিভিন্ন, অসংখ্য 
জীবের আবির্ভাব হয়)--জীবে জীবে ভিন্ন হয়। এই জীবভাব প্রক্কতিয়। 
প্রকৃতিই জীবরূপে গ্রকাশিত। যতকাল প্রকৃতি-পুরুষযোগ থাকে, ততকাল 
এই জীবভাবও থাকে । তবে কখন তাহা স্থল দেহ আশ্রয় করিয়1 আমাদের 
ইঞ্জিয়জঞানে প্রকাশিত হয়,_-জীবের জন্ম হয়; আর কখন আবার তাহা 
স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সুক্ম্মদেহে সঙ্কুচিত হয়, জীবের মৃত্যু হয়। জন্ম মৃত্য 
স্কুল দেহেরই হয়, জীবের নহে । আর গ্রকৃতি-পুরুষ,যোগ নিত্য, সুতরাং 
জীবনাবও নিত্য এবং জীবে ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ। কিন্তু জীবতাব ক্ষর 
ভাব ( ১৫৷১৬)। সেই ক্ষর সামন্ত জীবতাবের পশ্চাতে অক্ষর অনন্ত 
আত্মারূপে ভগবান্‌ সর্বত্র সম, এক অথণ্ড অন্থর তত্ব (১৩১৬ )। 

এই জীবতত হর্ধোধ্য। প্রাচীন শান্্রকারের৷ মণির ॥ষ্টান্তে তাহ 
বুধাইয়াছেন। কিন্তু এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক শিল্পধন্ত্ের ৃষ্টান্তে 
বোধ হর, তাহ! আরও বিশদ হইতে পারে। এ হে একটী বৃহৎ শিল্পবন্ত 
রহিয়াছে, উহার অন্তরে কোন এক স্থানে, একটী ক্ষুদ্র বৈদ্যাতিক পরি- 
চালক যন্ত্র Electri০ 1100: আছে। বিহ্যৎপ্রবাহ যোগে এ পরিচালক 
যস্ত্রটী শক্তিযুক্ত--ক্রিয়াশীল হয়। আর সেই ক্রিয়াশক্কি যস্ত্রটীর প্রতি অঙ- 
প্রতাঙ্গে পরিচালিত হইয়! সমুদয় হঞ্ত্রটাকে পরিচালিত করে। এখন 
যন্গস্তাদি একটী জীবের বিষয় দেখ। সেটী ঈশ্বর নির্শিত ওর্ূপ একটা 
যন্ত্র মাত্র। তাহার বাহ্‌ দেহের বঅভ্যন্তরে যে সুস্মদেহ আছে, তাহা 2118 
তিক পরিচালক যন্ত্রের মত এবং আত্বণক্তিই তাহাতে পরিচালক বিছ্থাৎ" 
প্রবাহ গ্বরূপ। আত্মণভির সংযোগে হুব্মদেহরূপ পরিচালক ধন্্রটী জিদ্যা- 
শতক্তিমান্‌ হয় ;--তদস্তরস্থ দর্শন শ্রবণাদি দশ ইন্জির, ধর্মন আবগাবিযোগ্য 


২৬২ জীবতত্ব । [ সপ্তম 


শক্তি লাভ করে; মনে চিন্তাশক্তির, বুদ্ধিতে বিচারশক্তির এবং অংস্কারের 
“অহং-কর্তা-জ্ঞাতা-তভোক্তা-ভাবের* বিকাশ হয়। আর সেই সমস্তই বাহ 
দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ক্রিয়াশক্কিযুক্ত চেতন জীবরূপী করে। 
ইহাই জীবের জীবদশা,--আত্মশক্তিযোগে প্রর্কৃতিজ স্থল দেহের পরিচালিত 
অবস্থামাত্র। 

আবার এ বৈহ্যাতিক পরিচালক যন্ত্রটী শিকল্পযন্ত্র হইতে পৃথক্‌ থাকিতে 
পারে এবং পৃথক্‌ থাকিয়াও বিদ্যুৎপ্রবাহযোগে ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। 
কিন্তু তাহাতে শিল্পবন্ত্রটী পরিচালিত হয় ন|। তেমনি জীবের সুন্ম দেহটী 
স্থল দেহ হইতে বহির্গত হুইয়া! পৃথক্‌ থাকিতে পারে; এবং পৃথক্‌ হইলেও 
সর্বতোব্যাপী আত্মার সংযোগ তাহাতে থাকে স্থত্রাং তাহ! ক্রিয়াশীল 
থাকে। হুক্সশরীরী জীব বর্তমান থাকে । কিন্তু স্থল দেহের সহিত তাহার 
সংযোগ না থাকার সে দেহ, আত্মচৈতন্তসাগরে ডূবিয় থাকিলেও, নিষ্রিতর 
জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাধারণের চক্ষে জীবের মৃত দেহ। 

অনস্ত প্রকৃতির সুস্ম তত্বে রচিত অনংখ্য বহুধ! দৃন্ম দেহ, সর্বতোব্যাপী 
জাত্মামাগয়ে পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে অনস্ত কাল ভামিতেছে। কখন বা সেই 
প্রকৃতির স্কুল তবে গঠিত স্থূল দেহের আশ্রয়ে তাহার! লোকনেত্রে প্রকাশিত 
হয়, আবার কখন বা হুত্মাকারে অদৃশ্য হয়। ইহাই জীবগণের জন্ম মৃত্যু । 
১৩ অঃ ১৬ এবং ২০-২১ ক্লোকে এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা বুঝিব। 

এই যে জীবভাবের কথ! এখানে বল! হইল সেই জীব কিন্তু জীবাত্মা 
নছে। জীব প্ররুতি, কিন্তু জীবাত্মা পুরুষ। আত্মাপুরুষের সংযোগে 
লিঙ্গ দেহে জীবভাবের বিকাশ হইলে, সেই দেহাবিষ্ঠিত আত্মাংশ, দেহের 
সহিত মাখামাখি হুইয়া থাকার, সেই জীবভাবযুক্ত, হইয়া জীবাত্মা হন; 
জীবভার যুক্ত আত্মা--জীবাত্ম ; এবং সেই ভাবেও, জীবে ঈশ্বরে, ও 
পর়্স্পন্জ জীবে জীবে, ভিন্ন হয়। : ২অঃ ৩৪ প্লোকের, ১৩ অ+ ১৬ শ্লোকের 
টাকার, এই জীবাত্মার তত্ব ষ্টব্য। ৫" : 


অধ্যায়] হই প্রক্কতি হইতে জগতের বিস্তার (৪--১২)। ২৬৬: 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ববাসীত্যুপধারয় । 
অহং কৃৎস্মস্ত জগতঃ গ্রভব প্রলয়স্তণা ৪৬ 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্‌ সন্তি ধনপ্রয় । 
ময়ি সর্ববম্‌ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭। 


সৰ্ব্মাণি ভূতানি এতদ্যোনীনি ইতি উপধারয়--এই দ্বিবিধা প্রক্ৃতি 
সর্কভূতের যোনি, উৎপত্তিস্থান, উপাদান কারণ জানিও (গিরি )। অহং 
কৃতসন্ত জগতঃ প্রভবঃ__আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। তথ! 
গ্রলয়ঃ-_সংহর্তা। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, আর যাহাতে 
লীন হয়, তাহা প্রলয় । ৬। 

মত্তঃ পরতরম্‌ অন্তং--আমার অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ অন্ত। কিঞ্চিৎ ন অন্তি। 
ইদং সর্বম্‌__এই দৃশ্যমান সর্ব বস্ত। ময়ি প্রোতম্‌--আমাতে অন্ন্থাত, 
অনুবিদ্ধ, গ্রথিত। আমি সর্বত্র সর্ব বস্তর অন্তরে অনুপ্রবিউ। সুত্রে 
মপিগণাঃ ইব--যেমন সুত্রে মণিগণ গাথা থাকে। | 

এই যে পরমেশ্বররূপ সুত্রে সমগ্র জগৎ প্রোত, এই সুত্র দৃঢ়রূপে 
ধরিতে পারিলে তবে বরক্গতব, ঈশ্বরতত্ব, জীবতত্ব, জগত্তত্ব প্রভৃতি সর্ব, 
তত্ব জানা যায়; জগতের আধ্যাত্মিক তত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। ৭। 


পর! ও পরা হই প্রকৃতি, পাওব! 
ঈশ্বরই সুষ্টি- এই ছুই হ'তে সর্বা ভূতের উত্তব। 
লয়-কারণ আম! হ'তে প্রকাশিত সমগ্র সংসার, 
আমাতে বিলীন হয় কালেতে জাবার। €। 
আমা হতে ধনঞ্জয়] আর শ্রেষ্টতর 
ঈশ্বরে জগৎ এ সংসার মাঝে নাই কিছুই অপর। 
গ্রথিত জামাতে প্রথিত এই সমগ্র সংসার, 
দূতে বথা গাঁথা বয় মণিনয় হার। ৭ 


২৮৪. ছেয়ে মপিগণের ভার ঈশ্বরে সমস্ত প্রোভ। [ নঞ্চম 


রসোহম্‌ অপ্নু কোস্তেয় প্রভাস্যি শশিসূর্্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্বববেদেতু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃযু ৪৮ 
কি ভাবে ভগবান্‌ সর্বত্র অন্ুন্যাত ৮--১৩ শ্লোকে তাহ! বিশেষরূপে 
বলিতেছেন। ছে কৌন্তেয়! অঞ্স্‌ অহং রসঃ--সকল বস্ততেই মধুর 
আদি কোন ন! কোন রস আছে। গু রস গু বস্তুর অন্তর্গত জলীয় অংশের 
গুণ। সেই রসের আধার রূপে জল আমাদের জ্ঞের। ভগবান বলিতেছেন, 
জলে আমি রম; অর্থাৎ যে বস্তুর সত্তায় পদার্থ সকলে মধুরাদি 
ষড় রসের বিদ্যমানতা, ঈশ্বরই সেই বস্তর আকারে তাহার মধ্যে বিরাজিত। 
ধথা--চিনির যে মিষ্টতা, নিশ্বের যে তিক্ততা ইত্যাদি ঈশ্বরই এ এ 
রসের ভাবে তৎ তৎ পদার্থ মধ্যে বিরাঞ্জিত। 
এইরূপে তিনি শশিন্ুর্ধ্যয়োঃ প্রভা--শশী ও সূর্য্যের প্রস্তারপে। 
সর্ববেদেষু প্রণবঃ--ওক্কার মন্তররূপে। থে শবঃ--আকাশে শব্ধরূপে। 
নৃষু পৌরুষং_ পুরুষের অন্তরে পৌরুষরূপে বিরাজিত। তিনি সর্বত্র । 
“ময়ি সর্বমিদৎ প্রোতম্‌।” আমি কি? এটা খোজ দেখি; আমি কি 
হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভূড়ী» "আমি” খুঁজতে খুজতে 
সতৃমি* এসে পড়ে । ভিতরে সেই ঈশখবরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 
“আমি” নাই, “তিনি” 1 কথামৃত। 
পৌরুষ-_বাহা থাকিলে পুরুষ যথার্থ পুরুষ হয়, তাহারই নাম পৌরুষ, 
পুংচিন্ছমাত্রই পৌরুষ নহে ।৮। 
কিভাবে রয়েছি আমি সর্বত্র সংসারে 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ তাহ! বলি হে, ভোমারে। 
জলের অন্তরে আছি রল রূপ ধরি, 
 শশি-গুর্যে প্রভারূপে আলোক বিতরি, 
ওম্‌ মন্ত্ররূণে আছি সকল, বেছেতে, 
পুরুষে পৌরুষ হই, শর আাকাশেন্ে। ৮ 


: 
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অধ্যায়] ভগবানের বিভৃতি ও যোগ (৮--১২)। ২৬৫. 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজ শ্চাশ্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্ববভৃতেষু তপ শ্চান্মি তপন্থিযু ॥৯1 

বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 

বুদ্ধি বব দ্ধিমতাম্‌ অস্মি তেজ স্তেজন্মিনাম্‌ অহম্‌ ॥১০॥ 


পৃথিব্যাং চ পুণাঃ.-_বিশুদ্ধ, অবিকৃত । গন্ধঃ। গন্ধ অবিকৃত 
অবস্থায় সুগন্ধই থাকে ; বিকৃত হইয়াই দুর্গন্ধ তয়। গন্ধ পৃথিবীর গুণ। 
বিভাবসৌ-_মগ্ঘতে । তেজঃ__দীপ্বি, পচন-প্রকাশন শক্তি । সৰ্ব্বভুতেষু 
'জীবনম্_যে শক্কিবলে জীবগণ জীবিত থাকে, তাহা জীবন (শং) 
প্রাণশক্তি Vital 01০০; সে শক্তি ঈশ্বর। তপশ্থিযু চ তপঃ--অস্মি । 
নিয়মিত ও প্ৰণালীবদ্ধ ভাবে ঈপ্সিত বিষয়ের প্রতি যে ভাবনা ব! 
অনুসন্ধান, তাচার নাম তপনস্তা। তাপসের হৃদয়ে দেই তপঃশক্তি রূপে 
ঈশ্বরই বিরাঞ্জিত ৷৷ 

মাং সর্বভূতানাং সনাতনং বীজ্জং বিদ্ধি--যেমন বীন্গ হইতে বৃক্ষের 
উৎপত্তি এবং আবার বীঞ্জেই তাহার বিলয়; পুনব্বার বীজ হইতে 


অবিকৃত গন্ধ রূপে পৃপিবীতে রই, 
ঈশ্বরই অগ্রির যা” তেজ, পার্থ। আমিই তা’ হই, 
গন্ধ রূপ জগতে জীবিত যাছে রছে জীবগণ 
তেজ ও জানিবে হে, আমি সেই জীবের জীবন। 
জীবন সেই সংযমন-শক্তি জামি ধনঞ্জয় | 
তাপসের ন্ধদে যাহা তপস্তেজ হয় ।৯ 
ধা” কিছু জগতে আছে, জড় বা চেতন, 
ঈশ্বরই সর্ব আমাকে জানিও তার বীজ সনাতন । 
ৰীজ বুদ্ধিমানে বুদ্ধি যাহা, আমি ত!’ অৰ্জ্জুন । 
তেজীর যে তেজ, আমি সেই তেজোগ্ুণ ।১০। 


২৬৬ ভগবান্ই সর্ধ্ঘ ভুতের সনাতন বীজ। [ সগ্তঙ্গ' 


বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবঞ্ভিতম্‌। 
ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামে! হস্মি ভরতর্ধত ॥১১। 


উৎপত্তি এবং বীজেই পুনঃ বিলয় ; এইরূপ ক্রমান্বয়ে চলিতেছে । সেইরূপ 
যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ সর্ব ভূতের আবির্ভাব এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ 
তাহাদের তিরোভাব, আমাকে সেই সনাতন বীজরূপী জানিও। সনাতন 
নিত্য, উত্তরোত্তর পদার্থে অনুন্্যত। বুদ্ধিমতাং__বুদ্ধিমান্দিগের। 
বুদ্ধিঃ। তেজস্িনাং তেজ$-_-শক্তি, যন্্ারা তাহার! অপরকে অভিভূত 
করে। তাহা অহম্‌ অন্মি ।১০। 

অহং কাম-রাগ-বিবর্জদিতং বলবতাং বলম্। কাম- অপ্রাপ্ত বস্ত 
পাইবার জন্ত লালসা । রাগ--রঞ্জন।। যেমন বস্ত্রথণ্ডে রং লাগিলে তাহাতে 
তাহার দাগ পড়ে, সেইরূপ ভোগা বস্তু ইন্জ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, হৃদয়ে 
তাহার একটা দাগ (11771255107) পড়ে, ইহাই রাগ বা রং করা । তখন 
নেই বস্তু গ্রীতিকর বোধ হইলে তাহা পাইবার জন্তু আকাজ্ষ! হয়, এবং 
যাহ! পাওয়! গিয়াছে তাহ! নষ্ট হইবার হেতৃলত্বেও যাহাতে তাহা! নষ্ট না, 
হয়, তদ্রুপ অভিলাষ জন্মে। ইহ! রাগের ধর্ম। বল--কর্শাশক্তি। সেই 
বল যাহার আছে, সে বলবান্‌ বেলবৎ)। ইহাতে বিশিষ্টন্ূপে বলিষ্ঠ বাকি 


অলন্ধ পদার্থলাভে অভিলাধ,_-কাম ॥ 
ঈখরই  লন্ধ দ্রব্যে আসক্তি যে, রাগ তার নাম। 
সকলের কাম-রাগ-বশে জীব কর্মে হ'য়ে রত, 


বল এবং আপন সামথ্যমত কর্ম করে বত। 

ধশ্থানুগত কর্মে যে সামর্থ্য সেই আমি তাহা! হই, 

কাম কিন্তু সেই কাম রাগ তার আমি নই। 
জীবের অন্তরে পুনঃ আমি সেই কাষ 


ধশ্বার্থ-সাধন বার হয়, গুণধান ! ১১। 


অধ্যায়] জগতের যথার্থ স্বরূপ (৮---১২)। ২৬৭ 


যে চৈব সাব্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥ 


মীত্রকেই বৃঝাইতেছে না । জীবিত প্রানী মাত্রেরই অল্প বিস্তর বল থাকে। 
তগবান্‌ সেই বলরূপে জীবে প্রোত, অনুপ্রবিষ্ট ; কাম-রাগরূপে নহেন। জীব. 
মাত্রেরই যে বল, তাহা মূলতঃ ওঁপী শক্তি, কিন্তু তাহার! তাহাদের জীবনের 
কর্মে খন ত্রিগুণের কবলে নামিয়! পড়ে, তখনই কাম রাগাদির অধীন হয়। 

ছে ভরতর্ষভ ! ভৃতেষু ধর্শ্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ-_প্রাণিমাত্রেই স্ত্রী, পুত্র 
অথাদি বিষয়ে ধর্ম্মসঙ্গত অভিলাষ; যথ!, শরীর রক্ষার জন্ত, লোকস্থিতির 
অন্ত, জগচ্চত্র- প্রবর্তনের জন্য, যে কাম। তাহা অহম্‌ অশ্মি। 

যে কাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহ! নরকের দ্বার -শ্বরূপ; কিন্ত যে কাম 
ধর্মমান্ুগত, তাহা! তগবানের গ্রাহ্য । যদি সমুদায় প্রাণীই অদ্য হইতে 
সর্বাবিধ “কাম” পরিত্যাগ করতঃ জীবন যাপন করে, তবে ন্যুনাধিক 
শত বৎসরে জীবম্যষ্টি বিলুপ হইবে। ১১। 

* আর অধিক কি; যে চ এব সাত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাঁবাঃ--. 
যাহ! কিছু সব, রজ ও তমোগুপোতয় ভাবসমূক। তান্‌ মত্তঃ এব ইতি 
বিদ্ধি--সে সমস্ত আমা হইতে জানিও। 

অহং তু তেধু ন--কিন্তু আমি সে সকল ভাবের মধ্যে নাই । পরস্ত 
তে ময়ি--তাহারাই জামাতে অবস্থিত; সকল তাবই আমাতে আছে। 
আমা হইতে তাহাদের বিকাশ ও আমাতেই অবস্থিতি। ৮1১৯ এবং ১৯1৪ 
সপ এবং ১০1৪-৫ প্রভৃতি গ্লোকে এই তত্ব বিস্তারিত হইবে । 


সাত্বিক রাজস কিন্বা তামস, পাও! 
বাহা কিছু ভাব--হয় আমা হ'তে সব। 
কিন্ত জামি সে সকলে নাই, ধনঞ্জয় । 
আমাতেই পুনঃ ভা”! হে সমুদয় ।১২। 


২৬৮ সং অসৎ সর্ব ভাবই তগবান্‌ হইতে । (নগুহ 


ত্রিভি গুণময়ে ভাবৈ রেভিঃ সর্ববম্‌ ইদং জগত । 
মোছিতং নাভিজানাতি মাম্‌ এত্যঃ পরম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৩| 


৮--১২ শ্লোক ভাবুকের ভাবের বিষয়। ইহ! শুধু পাঠ করিলে 
কোন ফল নাই। উহ! হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলাইয়! ভাবনা! করিতে 
হয়। তুমি তোমার ভগবানকে কোথায় অন্বেষপ কর? দেখ, তোমার 
রসনায় তুমি যে রস আস্বাদন করিতেছ, সেই রসরূপই তিনি । শশী হুর্ষ্যের 
যে প্রভা জগৎ আলোকিত করিতেছে, সেই প্রভারূপেও তিনি! কর্ণে 
বে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, নাপিকায় যে বিবিধ গন্ধ আসত্বাণ কর, 
তিনিই সেই সব শবরূপে, গন্ধরূপে বিরাজিত। তিনিই তোমার তপঃ- 
শক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজঃ। তিনি তোমাদের সকলের 
জীবন, সকলের বীজ। অধিক কি, জগতে ভালমন্দ যত কিছু ভাব 
আছে, সে সমস্তই তাঁহার উপর ফুটিতেছে। তোমরা তাহাকে দেখিতে 
জান না, তাই দেখিতে পাও না। তিনি যে সর্বত্র সুপ্রকাশ। সর্ব 
তাহাকে দর্শন কর। ইহাই গীতার ঈশ্বরতত্ব, গীতার জগত্তব। গীতা 
জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, স্বপ্র বলিয়! উড়াইয়া দের ন!; গীতা 
বলে, জগতের ঝুকেই ভগবান্কে দেখ । ১২। 

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ--গুণত্রয়ের বিকারে উৎপন্ন এই যে 
ভাব সকল। এভিং--এই সকল অর্থাৎ যাহা কিছু তুমি এই সন্মুখে 
দেখিতেছ, বাহ! কিছু তোমার ইঞ্জ্রিয় মন বুদ্ধির গ্রাহ। তমার! ইদং 
সৰ্বং জগৎ মোহিতং--এই সমগ্র জগৎ, জগতের সর্ব জীব, মু রহিয়াছে । 


সংক্ষেপে আমার তত্ব কছিস্ু তোমায় 
সযতনে অবধান কর সমুদায় । 
ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম,স্-মহাত্ত পঞ্চ, 
ঈত্বরেও কলি জানিও নয শক্তির প্রপঞ্চ ; 


উধ্যায় ] জগতে ঈখয়ে সহন্ধ। ২ 


গুণময়--বিকারার্থে ময়ট্‌। অতএব তাহার! এ্রভ্যঃ পরম্‌--এই ভাব 
সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের দ্বারা অন্পৃষ্ট ও তাহাদের নিয়ন্তা (রী )। 
এবং অব্যয়ং--নির্কিকার। মাং ন অভিজানাতি--আমাকে জানে না। 
এই সকল ভাবের পশ্চাতে আমার যে পরম অব্যয় ভাব রহিয়াছে, তাহা 
জানিতে পারে না। 

যাহ! ভগবানের ভাব (১৪২৭) যাহা তাহার পরম ভাব (৭1২৪, 
৯১১ ) যাহ! সৰ্ব্ব ভূত মধ্যে এক অবিকৃত ভাব (১৮২০) যাহা পর 
(৮২০ ) অক্ষর ভাব (৮২১), তাহ! ত্রিগুণময় ক্ষর ভূতভাব (৮1৪) 
হইতে স্বতস্ত্র। ১৩। 


৮ সপ প্র পপ জপ দি = = 


জগতে জীবের যে মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার 

সম্বন্ধ সে সকলই নরবর! বিলাল তাহার । 
আমারই সে পরা শক্তি কৌরবনন্দন, 
জীবভূত! হয়ে করে জগৎ ধারণ। 


শপ অপ খা 


বন্তমাঝে রূপ রস আদি যত গুণ 
সেই সেই ভাবে আমি আছি, হে অৰ্জ্জুন | 
আমিই এ জগতের বীজ ধনঞ্জয় | 
আম! হ'তে বিকাশ, আমাতে এর লয়; 
সত্ব রজ তম,--তিনে বা” কিছু পদার্থ, 
আমারই সে সমুদয় ভাব মাত্র, পার্থ! 
মায়া- এই যেব্রিগুপময় ভাব সমুদায় 
মুদ্ধজীৰ এ বিশ্ব সংসার সদা! মুগ্ধ রহে তায়; 
ঈশ্বরকে সেহেতু জানে না তারা খরূপ আমার, 
জানেনা দ্বতস্ত্র সে সব হ'তে আমি নির্বিকার ১৩। 


২৭ মায়া ( ১৩-১৫) । [ সধম 


দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মাম্‌ এব যে প্রপন্থন্তে মায়াম্‌ এতাং তরন্তি তে ॥১৪॥ 


এই যে অনস্ত বহুধা বিচিত্র ভাবরাশি--এ সংসার যে ভাবরাশির 
সমষ্টিমাত্র, এষ! ছি মম পুণময়ী দৈবী মায়া--ইহাই আমার ত্রিগুণময়ী 
পারমেশ্বরী মায়! শক্তি। দৈবী-_-দেব অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্বতাবভূতা ( শং )। 
ইহ! ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। ইহা! দুরত্যয়া--স্ুদুন্তর! ; ইহা হইতে উত্তীর্ণ 
হওয়া চুঃসাধ্য। তবে, মাম্‌ এব যে প্রপদ্তন্তেঁ-যাহারা আমাতেই প্রপর, 
একান্তভাবে আমার শরণাগত হয়। তে এতাং মায়াং তরস্তি--তাহারা 
এই মায়! হইতে উত্তীর্ণ হয়। ১৪।২৬ ও ১৮৷৬১ শ্লোক দেখ । 

নির্বিশেষ ব্রদ্ধের বিশিষ্ ভাবে প্রকাশের নাম “মায়া”। যতক্ষণ 
তাহাতে কোন শক্তির ক্রিয়া বিকাশ ছিল না, কোন ভাবের বিকাশ 
ছিল না, ততক্ষণ তিনি ছিলেন নির্বিশেষ, নিরঞ্জন পরমায্মা!; 
আর যখনই তাহাতে শক্তি ক্রিয়ার বিকাশ হইতে লাগিল, তখন তিনি 
হইলেন “মায়” । তিনি ক্ষণে ক্ষণে ভাবের আকারে প্রকাশিত হইতে 
লাগিলেন। মায়ার সেই যে সমুদয় ভাব বা কার্য্যাবস্থ।, তাহাই জগহ। 
কারণে যিনি পরমাত্বা, হুক্ষে তিনি মায়! আর গলে তিনিই জগৎ। 
পরমাত্মা, মায়! ও জগৎ--এ তিন বাহিরে তিন্ন হইলেও মূলে এক। 
জগতে যাহা কিছু আছে, আমাদের চিন্তার যতই উচ্চে বা যতই 


এই ভাব রাশি, যাহে বিমুগ্ধ সংসার, 

গুণময়ী দৈবী মায়!, ইহাই আমার। 
মায় আমার ঈশ্বরী শক্তি জানিবে ইহারে, 

ছফর জীবের পক্ষে যাওয়া এর পারে। 

তবে যে একান্তে লয় আমার শরণ 

এ মায়া-সাগর পার হয় মেই জন। ১৪। 


অধ্যায় ] মারা--ঈশ্বয়ের স্বরূপ-শক্তি । ২৭১ 


নিয়ে চলুক না কেন, সব সেই মায়ার রাজ্য । জগৎ এই মায়ার 
ভাবেই মুগ্ধ । 

এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত পূর্বতন আচাধ্যগণ বিবিধ উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন, কর্ম জ্ঞান, নয়্যাস, যোগাি বিবিধ পন্থা! নির্দেশ 
করিয়াছেন, এবং গীতাও সে সমুদায় স্বীকার পূর্কাক দ্বিতীয় হইতে যষ্ঠ 
অধ্যায়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে তগবান্‌ মারামুক্ধি 
উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া, পূর্ব্বোপদিই কর্ম জ্ঞান সন্ন্যাসাদি কিছুরই 
উল্লেখ করিলেন না; উচাদের কোনটীকেই প্র উপায় বলিয়া অনুমোদন 
করিলেন না। এখানে যাহা কহিলেন, তাহ! পূর্বোক্ত পদ্থাসমুদয় হইতে 
তিক্ল। মাম্‌ এব মে প্রপন্তস্তে মায়াম এতাং তরস্তি তে । 

মৰ্ম্ম এই । এই যে সংসার মায়া, ইহ! ভগবানের প্দৈবীমায়া*--ইহ। 
সর্বশক্তিমানের শক্তি । ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা সেই সর্বব- 
শক্তিমানেরই আছে। জীবের কি সাধ্য, যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েশ্বরী 
মহামায়ার মায়ার কবল হইতে আপন শক্তিতে উত্তীর্ণ হুইয়। যায়? 
জীবের পক্ষে তাহ! নিশ্চয়ই “ছরত্যয়।” । 

অনেক ধর্শাঢারধ্য এদিকট! দেখেন নাই; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে 
কিছুই লুকান থাকে ন1। তজ্জপ্ত তিনি পুরুষকার সাধ্য তপ জপধ্যানাদি 
সাধনার দ্বার! এশী মায়! হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ না দিয় কহিলেন, 
যে ব্যক্তি স্বীর অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে অবনমিত করিয়া, যাহার সেই 
মায়া, তাহার শরপাগত হয়, সে তাহা হইতে উতীর্ণ হহয়! যায়। 

যে ব্যক্তি আপন পুরুষকারের অত্তিমানকে বিসৰ্জ্জন দিয়া, আপনাকে 
সত্য সত্যই অজ্ঞান দীন দুর্বল বলিয়! বুঝিতে পারে; জগদ্‌ ব্যাপারের 
কিছুই যে আমাদের একৃতারে নাই, ইহা অন্তরে উপলন্ধিপুর্বক ভগবৎ- 
চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার আর তর থাকে ন!। যাহাকে 
আমর! মায়! বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করি, বস্ততঃ তাহ! মিথ্যা 


নদ সংদার--অগম্য সায়ার খেলা। '[ সধ্থদ 


মহে; পরস্ত তাহা তীহায়ই ভাব বা স্বয়ং ভিনি। অতএব যে ব্যক্তি 
আপনার ক্ষীণ সংযমের ক্ষুদ্র যষ্টি তুলিয়! তাহাকে তাড়াইতে না গিয়া, 
ভাহাকে সেই মহামায়ারই ছপ্পবেশ বলিয়া বরণ করিয়া প্রণাম করিতে 
পারে, তাহার আর তয় থাকে না। যখন আমরা এই ভাবে তাহাতে 
শরণ লইতে পারি, ভালমন্দ প্রত্যেক ভাবকে সাক্ষাৎ মহামায়াজ্ানে 
প্রণাম করিতে পারি, তখনই আমাদের ধর্ম জীবনের আরম্ভ হয়। 

এই মায়ার ব্যাপারের আরও কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রদঙ্গ 
শেষ করিব। | 

এক সাগরবক্ষে বহ তরঙ্গ; কিন্তু একটী তরঙ্গও সাগর হইতে পৃথক্‌ 
নহে; তবে যে তাহাদিগকে পৃথক্‌ দেখায়, তাহার কারণ “নাম-রূপ*-- 
তরঙ্গের “আকৃতি” ও তাহার তরঙ্গ এই “নাম*। পনাম-রূপ” চলিয়া 
গেলে আর তরঙ্গ থাকে না। তখন সবই সাগর। এই পনাম-রূপই* 
মায়া। এই মায়! বা নাম-রূপই এক অখণ্ড অব্যক্ত সন্তাসাগরে অসংখ্য 
ব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়া, একটাকে আর একটা হইতে পৃথক করি- 
তেছে; দ্বৈত ভাব উৎপাদন করিতেছে । যেকোন বস্তরই কোন রূ" 
আকৃতি আছে, বাহ! কিছু আমাদের মনে কোন রূপ ভাব উদ্দীপ্ত করে, 
আমাদের চিন্তার যত কেন উচ্চে উঠুক না, তাহাই মায়ার বা ভাবের 
রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা বলা যায়না । কারণ, 
নাম রূপের অস্তিত্ব, অক্তের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার ইহ! 
নাই, তাহাও বলা যায় না; ইহাই এই সমস্ত তেদ করিয়াছে। এই মায়াই 
সেই এক অথণ্ড অব্যক্ত-সমুদ্রের এক এক বিন্দু হইতে চন্দ, সর্য্য, গ্রহ, 
তারা ; এক এক বিন্দু হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্তিদাদি ৪গড়িতেছে। 
এই সফল পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহ! বল! বায় না; আবার নাই 
তাহাও বল! বায় ন। উহা্দিগকে সত্যও বল! যায় না, মিথ্যাও বলা 
বায় না; একও বলা যায না, বছও বলা ধার না; অতেদও বলা যায় না, 


অধ্যায় ] বায়া-যুক্তির় উদার ঈশ্বরে প্রপন্ন হওয়?। ২২৩. 


ভেদও বলা যায না। আর উহাঙ্গিগকে জড়ের খেলাই বল, কা চিন্ময় 
আত্মার বিলাসই বল, অথবা হাহ! ইচ্ছা বল, ব্যাপার সেই একই। এই 
আলো-আন্ধারে, সভ্য-মিথ্যায় খেলা, এই অবোধ্য প্রহেলিক!, সর্বত্র । 
কিন্ত ইহাই প্রকৃত ঘটনা। ইহার কিছুই আমর! জানিতে পারি না। 
আবার কিছুই জানি না, ভাহাও বলিতে পারি না। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের 
মধ্যে অবস্থান, স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ, সারা জীবনে এক কুছেলিকার আব- 
রপ-_ইছাই আমাদের প্রত্যেকেরই দখা । সব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের এ দশ! । 
সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের এ দশা। 
ইহাই সংসার, ইহাই ব্রহ্মা গু, ইহাই এই সংসারের স্বরূপ। ইহাই মায়1। 
আবার মায়াতেই যেমন সংসারের স্বষ্টি, তেমনি মায়াঙেই ইহার' 
স্থিতি । গুণময়ী মায়ার গুণময় ভাব অসংখ্য । আমাদের দেহ, ইন্দির, - 
হন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা সুথ, দুঃখ, রাগ, দ্েষ, অথধ! বৈচিত্র্যময় এই 
বিশাল জগৎ ও জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শঙ-_-সবই সেই মায়ার 
খেল! । আমরা এই ভাব সকলের খরশ্রোতে, তৃণখণ্ডের স্তায় ভাসিতেছি। 
আর্মর] কখন ভামি, কখন ডুবি, কখন হাসি, কখন কাঁদি, 
তাহার হিসাব কিছু নাই। ভব্ষ্যিতের আশা, মরাভিকার মত 'আগে' 
আগে ছুটিতেছে, আর আমরা তাহারই পাছে পাছে ছুটিতেছি। কিন্ত 
কখন তাহাকে ধরিতে পারি না_আমকা যত যাই, সেও,তত আগাইয়া 
যার়। এই ভাবেই দিন যায়; শেষে কাল আসিয়। সব শেষ করে। 
ইহাই সংসার-গতি । ইহাই মায়া। অগ্নির অভিমুখে পতনের সলায়, 
আমর! রূপ, রসাদি বিষয়ের অভিমুখে অবিরত ছুটিতেছি,__যদি সুখ 
পাই। কিন্তু সা কোথায় ? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ--লবহ অনলরাশি, 
দেহ, মন দগ্ধ করিতেছে ; কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই । আবার আশার 
কুহকে, নবীন উদ্ভমে,-সেই অনলে, পুড়িতে ধাই! . ইহাই মার] । সংসারে 
আমর! সর্বদাই জড়, হস্তরব$ পরিচালিত।. স্বার্থে.বা. নিঃহ্বার্থে সৎ বা 
১৮ 


২৭৪ আদ্র ভাবাপন্ন চিত্তে ঈশ্বর ভক্তি জাগে না। [ সগুষ 


ন মাং ছুক্কৃতিনো মুঢাঃ প্ৰপদ্যন্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাবম্‌ আশ্রিতাঃ ॥১৫।॥ 
চতুর্বিবধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থৃকৃতিনোহহ্ভুন | 
আর্তো জিনজ্ঞান্থ রর্থার্থাঁ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥ 


অসৎ যাহা! কিছু করিয়াছি বা করিতেছি, সেইগুলির বিষয় স্থিরভাবে চিন্ত 
করিলেই বুঝ! যায় যে, আমর! উহ! না করিয়। থাকিতেই পারি নাই ও 
পারি না বলিয়াই এ সকল করিয়াছি ও করিতেছি । ইহাই মায়!। আর 
মাদৃশ পাপজীবন নরাধম যে কামকলুধিত স্বার্থপর হৃদয় লইয়া পবিভ্রতাময়ী 
শ্রীগীতার প্রেমরসাম্বাদনের লুন্ধ চিন্তায় দিন-যামিনী যাপন করে, ইহাও 
সেই মায়!। ১৪। 

দুষ্কতিনঃ মুঢ়'ঃ নরাধমা$-_ ছুক্ষদ্মকারী মুর্খ নরাধমগণ। মায়! 
অপহ্ৃতজ্ঞানাঃ--পূর্ববোক্ত মায়ায় যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা 
আহ্মরং ভাবম্‌ আশ্রিতাঃ--দন্ত, দর্প, অভিমানাদি অসুরের ভাব ( ১৬৪ ) 
আশ্রয় করে। তাহার! মাং ন প্রপগ্স্তে--আমাতে প্রপন্ন হয় না, আমার 
শরণাগত হয় না। ১৫। 

চতুর্বিধাঃ স্ুক্ৃতিনঃ--পুণ্যকর্ম্ম। জনাঃ মাং ভজস্তে। আর্ত 


কিন্তু নরাধম মুর্খ সংপারে যাহারা, 
দুক্ষর্-সাধনে রত নিরস্তর যারা, 

ভগবানের এই মায়াবশে ষা’র! হতবুদ্ধি হয়, 

অতন্ত অন্থরের ভাব করে যাহারা আশ্রয়, 

অর্জুন | আমার সেব! তাহার! করে না, 
আমার স্বরূপ তা’র! কখন বুঝে না। ১৫। 
চতুর্বিধ পুণ্যবান্‌ করে মম দেবা; 
জিজ্ঞাস, অর্থার্থী, আর্ত আর জ্ঞানী যে বা। 


অধ্যায় ] চতুর্বিধ ভক্ত ও একতক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । ২৭৫ 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বির্বশিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থম অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥ 


বিপন্ন । যে কষ্টে পড়িয়াছে সে সহত্র অবিশ্বাস সত্বেও, সে সময় ঈশ্বরকে 
স্মরণ করে। জিজ্ঞান্থঃ--জানিবার ইচ্ছা--জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর কি? আমি 
কে? জগৎ কি? ইত্যাদি বিষয় জানিতে যাহার প্রকৃত আগ্রহ 
জন্মিয়াছে, সে ভিজ্ঞান্থ। অর্থার্থী--যে এহিক বা পারত্রিক. অর্থের 
অভিলাষী অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রশ্্য্যকামী অথবা সংসার-আন্তি হইতে মুমুক্ষু । 
এবং জানী-_ঈশ্বরতব যে জানিয়াছে। এই চারি জন! আমার ভজনা! 
করে। ইহার! সুক্কতিমান্। পুর্ব সুকৃতি না থাকিলে ঈশ্বরে মতি থাকে 
না। পাপাত্মগণ ঈশ্বরে নির্ভর না করিয়া অন্ত উপায় অবলম্বন করে। ১৬। 

তেষাং--সেই চতুর্বিধের মধ্যে। যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ--সত 
আমাতে অর্পিতচিত্ত । এবং একভক্তিঃ--একমাত্র আমাতেই ভক্তিযুক্ত 
তিনি বিশিধ্যতে--বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ । অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম--অতিশয়। 
প্রিয়: | সচ মম প্রিয়:--এবং সেও আমার প্রিয় । ১৭। 


বিপদে পড়িয়া স্মরে কেহ বা আনারে। 
চতুর্বিধ আর্ত ভক্ত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে। 
ভক্ত ইহ পরকালে অর্থ করিয়! কামনা, 
অর্থার্থী করে হে, মম সকাম 'ভজন]। 
জিচ্তান্ ভজন! করে জ্ঞানের আশায়, 
কিন্ত ছে, জ্ঞানীর চিন্ত সতত আমার । ১৬। 
ইহাদের মাঝে সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর, 
জ্ঞানী ভক্তই আমাতে চল যার চিত্ত নিরন্তর, 
সর্বক্বোবম একমাত্র আমাতেই তক্তি রহে যার; 
আমি তা”র অতি প্রিয়, প্রিয় দে আমার। ১৭। 


২৭৬. জ্ঞানীর জানি--বানুদেবঃ সর্কাম্‌। [ সপ্তম 


উদ্বারাঃ সর্বব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌ । 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা। মাম্‌ এবানুত্তমাং গতিম্‌॥১৮ 
বহুনাং জন্মনাম্‌ অন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে । 
: বান্থুদেক সর্ববম্‌ ইতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯৷ 
তবে ফি জ্ঞানী ভক্ত ভিন্ন অন্ত তক্রের! তাঁহার প্রিয় নহেন? তাহা 
নহে। সর্কে এব তে উদারাঃ--তাহারা সকলেই মহৎ, উৎকষ্ট। কিন্ত 
জ্ঞানী আত্মা এব--আত্মার শ্বরূপই। ইতি মে মন্তং--ইহা আমার 
নিশ্চিত মৃত ( রী) ৷ যুক্তাত্ম। ছি সঃ--আমাতে অর্পিতচিপ্ত সেই জ্ঞানী । 
অনমুত্তমাং গতিৎ--সর্ব্বোত্তম গতিশ্বরূপ । মাম এব আস্থিতঃ--আমাকেই 
আশ্রয় করে। 
' প্ৰানী আত্মার শ্বরূপই--ভগবানের যাহ! অধ্যাস্ব-স্বরূপ (৮৩), 
বিতৃতির ভাব (১০1২০), সর্ববভূতের, স্তরে বিরাজিত “আত্মা” রূপ 
তাহার সেই আত্মভাব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিবন্ধ রাগ- 
দ্বেষাদিযুক্ত অদ্ঞানী জীবে আত্মার সেই স্বরূপ অজ্ঞানাবৃত থাকে | 'জীব 
যখন আত্মবিৎ জ্ঞানী হয়, তখন সে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্ময় আত্মন্বরূপেই 
অবস্থান করে। তঙ্জন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার আত্মাই। 
আমার যে অধ্যাত্ম-স্বরূপ, জ্ঞানী তাহাতেই অবস্থিত । ১৮। 
কিন্তু এবস্ভৃত জ্ঞানভক্তিলাভ সহজে হয় ন1। বহুনাং জন্মনাম্‌ অস্তে-- 


মহান্‌ সবাই এরা কৌরব-কেশরি ! 
আমার আত্মাই কিন্ত জ্ঞানী মনে করি। ' 
একান্ত, আমাতে চিন্ত করি সে অর্পণ 
জয় অনুত্তমা গতি আমাতে শরণ। ১৮। 
বহজন্সে, সহস! অর্জুন | কিন্তু সংসার-মাঝারে 
জ্ঞানলাভ কৃ কেহ.সে পরম জ্ঞান লতিডে না পায়ে. ।, 


অধ্যায় ] .কামাত্মার তৱনা। ২৭৭ 


কামৈ স্তে স্তৈে হ'তজ্ঞানাঃ প্ৰপন্যস্তেহন্যদেবতাঃ।- 
তং তং নিয়মম্‌ আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ শ্বয়া ॥২০৷৷ 
ক্রমশঃ জ্ঞানবান হইয়|। সর্বং বান্ুদের ইতি মাং প্রপপ্ততেঁ-জীব ও 
জগৎ, অহম্‌ ইদং, সমন্তই বাহুদেব, এইকপ সর্ব্বাত্মদৃষ্টি্বারা আমাকে ভজন! 
করে (রী )। সঃ মহাত্মা সুতল: ; ৭৩ দেখ । বাহ্থদেব--বস্‌, বাল 
কর1+উপ, বানু ( সর্বনিবাস )+দেব ; সৰ্হৃত যাহাতে বাদ করে। 
প্রকৃত স্তানীর লক্ষণ এখানে কহিলেন। এই সমগ্র ব্ধাগ্ই বানুদেব, 
এই জ্ঞান ধাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তিনিই জঞানী। 
আমরা মুথে বলিতে পারি “একমেবাদিতীয়ম্‌,” কিন্ত কার্য্যকালে সে 
ধারণ! অনুসারে চলিতে পারি না। যতক্ষণ বতত্বমক্স জগতে একত্ব দর্শন 
না হয়, ততক্ষণ সে ন্যান হয় না। যদি জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে সেই 
জ্ঞানের আলোক একবার কুটিয়া উঠে, এই তুষ্ট জগৎ, এই আমি, এই 
সব জীবই, বহ্ধ বলিয়! দৃষ্টি করা যায়, ৬থন এ এক নুহূর্কে বুঝা যায়, 
ত্রান লাভে মানুষ কি হইয়া যায়; কি এক অনু্পুর্ব আনন্দে হৃদয় তরির! 
যার। তখন সর্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়। আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া, মহান্‌ 
হইয়া, সর্বাব্ম৷ হয়। তথন সাধক মহাঝ্ম! হয়েন। ১৯ । 
কিন্ত অন্তে, যাহার! স্বয়! প্রকৃত্য! নিয়তাঃ--আপন আপন প্রকৃতির 
ছারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । তাহারা তৈঃ তেঃ কামৈঃ ভৃতজ্ঞানাঃ-- 


কামাঝার বহু বভ জন্মে জ্ঞান করিয়া সঞ্চয়, 

ভজন! জ্ঞানী দেখে এই সব বান্বদ্দেবময়, 
দেখিয়! একান্তে লয় আমার শরণ। : 
ঈ্ণ মহাত্মা ধিনি তুলত সে জন। ১৯। 
এ সংমার মাঝে কিন্তু যারা, ধনগ্তয় | 
নিজ নিজ গ্ররুতির বশীতৃত রয়, 


২৭৮ প্রক্কৃতি-বশ নরের অনিত্য দেবতা ভঞ্জন! [ সপ্চম 


যো যো যাং যাং তমুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুম্‌ ইচ্ছতি । 
তস্য তস্যাচলাং শঅরদ্ধাং তাম্‌ এব বিদধাম্যহম্‌ ॥২১। 
স তয় শ্রদ্ধয়! যুক্ত স্তস্তারাধনম্‌ ঈহতে ॥ 

লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়েব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥২২॥ 


সেই প্রকৃতির অনুরূপ অর্থাদি কামভোগে হৃতজ্ঞান হইয়!। অন্তদেবতাঃ-- 
অন্ত দেবতাকে ( আমাকে নহে )। প্রপদ্স্তে--ভজনা করে। তং তং 
নিয়মম্‌ আস্থায়--সেই সেই দেবাচ্চনার প্রসিদ্ধ নিয়ম পালন করিয়া।২০। 

তাহাদের মধ্যে যঃ যঃ ভক্তঃ। যাং যাং তন্থুং__দেবতারূপিণী 
আমারই যে যে মৃত্তি (প্রী)। শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্‌ ইচ্ছতি। তশ্ত তঙ্ত 
( ভক্তস্য ) তাম্‌ এব শ্রদ্ধাম্‌__সেই শ্রদ্ধাকেই। সেই সেই মুর্তিতে অহম্‌ 
অচলাং বিদধামি-দৃঢ় করিয়া! দিয়া থাকি ( শং )। ২১। 

সঃ তয়! শ্রদ্ধয়! যুক্তঃ, তন্তু আরাধনম্‌ ঈহতে-_সেই ভক্ত মত্প্রদত্ত 
সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! তাহার আরাধন! করে। এবং ততঃ-_সেই দেবতার 
নিকট হইতে । তান্‌ কির সেই অভীগ্চিত বস্ত সকল। লভতে-- 


শসপপিশ শি পচ শসপা শী শি সপ শি সপ im wt mm প Wt ws CU CEE Cnr tO CO wow ্পপপপপা - 


প্রকৃতির অনুরূপ ভোগ তারা চায়, 
সেই সেই কাম ভোগে জেয়ান হারায়। 
অন্ত দেবে ভজে তা’র! আমায় ত্যজিয়া 
বিবিধ নিয়ম তা’র আশ্রয় করিয়া। ২০। 
দেই যে দেবতা, তাহা মৃত্তি হে, আমার । 
শ্রদ্ধায় যে ভক্ত পূজা! ইচ্ছ| করে যার, 
তা’র সেই শ্রদ্ধা সেই মৃত্তির উপর 

ঈখরই  অন্তর্যামী আমিই, হে করি দৃঢ়তর । ২১। 

সর্কফল- সে অচলা শ্রদ্ধাবশে তা’রা ভক্তিভরে 

দাত নিজ মনোমত দেবে আরাধনা করে। 


অধ্যায়] এবং তাহার অনিত্য ফল ( ২০---২৩)। ২৭৯ 


অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তন্তবত্যললমেধসাম্‌। 

দেবান্‌ দেবযজ্রো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মাম্‌ অপি ॥২৩॥ 
অব্যক্তং ব্যক্তিম্‌ আপন্নং মন্যতে মাম্‌ অবুদ্ধয়ঃ। 

পরং ভাবম্‌ অঙ্জানস্তে! মমাব্যয়ম্‌ অনুত্তমম্‌ ॥২৪॥ 


লাভ করে। কিন্ত তাহাও, ময়! এব বিহিতান্__তত্তৎ দেবতাতে অস্তর্ধামি- 
রূপে স্থিত মৎকর্তৃক প্রদৱ| । ২২। 

তাহাদের বুদ্ধি অল্প; সমস্ত দেবতাই যে আমার বিভূতি, তাহ! ন! 
জানিয় তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া পুজা করে; এবং সেই নিক 
আরাধনার অনুরূপ নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অল্লমেধসাং তেষাং। তৎ 
ফলং তু অন্তবৎ ভবাত--অচিরস্থায়া হয়। সেই সেই কণশ্মফল কিরূপ? 
দেবযজঃ--দেবতার উপাসকগণ। নশ্বর দেবান্‌ যাত্তি। কিন্তু মন্তক্তাঃ। 
অনাদি অনন্ত স্বরূপ মাম্‌ আপযাস্তি_-প্রা্ হয়। ২৩। 

সেই অবুদ্ধয়ঃ--জন্লবুদ্ধি বাক্তিগণ। মম অব্যয়ং--নিত্য। অন্ত্তমম্-- 
সর্বোত্তম । পরম ভাংম্--পরম স্বরূপ । Supreme nature, অজা নস্ব৫--- 


মম তমুহৃত| সেই দেবতাপুজার 
আমারি বিহিত লভে কাম সমুদায়। 
সমস্ত মুঠিতে আমি আছি অন্তর্ধামী, 
সকলেরই কম্মফল দিয়। থাকি আমি । ২২। 
আমার এ ভাব তা’র! না জানিয়! মনে 
দেবগূজায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পুজে দেবগণে। 
এবং ঈশ্বর- অন্পবুদ্ধি ত'র!, তাহে লতে ক্ষুদ্র ফল; 
পূজায় - অঙ্জুন! অচিরস্থাযী হয় সে সকল। 
প্রতেদ দেবে পুজি দেবলোক পায়,--য” নশ্বর; 
মন্তক্ত আমার পদ পায় অনশ্বর। ২৩। 


৫৮০ অন্ন বুদ্ধি লোকে ঈশ্বরকে ব্যক্ুরূপী তাঘে।  ' { হাম 


নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্তয. যোগমায়া-সমাবৃতঃ। 
মুঢ়োহয়ং নাভিঞ্জানাতি লোকো মাম্‌ অজম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥২৫৷॥ 


ন! জানিয়।। অব্যক্তং মাং__অব্যক্তরূপী আমাকে । ব্যক্তিম্‌ আপন 
মন্তত্তে--ব্যক্তরূ'পী ইন্জ্রিয়জ্ঞানগোচর মনে করে। 

জগতের এই সমস্ত পদার্থকে আমর! যে ভাবে দেখিতে জানিতে 
বুঝিতে পারি, যদি ঈশ্বরকেও সেই ভাবে দেখিতে জানিতে বুঝিতে পার! 
যায় বলিয়! মনে কর যায় এবং সত্য সত্যই ভগবান্‌ যদি তাহাই হয়েন, 
তবে তিনি জগতের সামিল হইয়। গেলেন; তিনি আর জগদতীত পরম 
তত্ব রছিলেন না। তাহার ঈশ্বরত্বও রহিল না। ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ 
অব্যক্ত; তাহার রাম কৃষ্ণাদি ব্যক্ত ভাব মায়িক। ভাব-_সত্তা, স্বভাব, 
অভিপ্রায়, চে, আত্মা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, বিভূতি--এই সকল 
অর্থ ভাব শব্দের হয়। এখানে এই সমস্ত অর্থই আছে। ২৪। 

অয় লোকঃ--এই সমস্ত লোক । আমার যোগমায়া-সমাবুতঃ ৭ে।১৩-- 
১৪)। অতএব আমার স্বরূপজ্ঞানে মূড়ঃ-্রান্ত হইয়া । অজং অব্যয়ং চ মাং 
-অঙ্ধ এবং অব্যয় স্বরূপ আমাকে । ন অভিজ্রানাতি--জানে না। তজ্জন্তই 
অহং সর্বন্ত প্রকাশঃ ন--আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি (শং, গ্রু)। 


ঈবর আমার স্বরূপ নহে ইন্সরিঃ গোচর,-- 
সম্বদ্ধে যাহা নিত্য, যাহা হ'তে নাই শ্রেষ্ঠতর। 
মুর্খের স্বন্নবুদ্ধি তার! তাহা না জানি অন্তরে 
ধারণা ইন্সিয় গোচর ক্মামি বিবেচন!| করে। ২৪ । 
জানে লাষে তা’রা! পার্থ! তাহার কারণ, 
মায়াসমাৰ্বৃত নিত্য এই জীবগণ? ' 
গুণফর ভাবচয় একত্র মিলিত, 
যা’ হ’তে জীবের কানে জগং প্ররিত । : 


অধ্যায়] পরস্ত ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অব্যক্ত। ২৮১ 


যোগমায়া--যোগো ভণানাং যুক্ির৫ঘটনষ্।- সৈব. মায়! যোগমায়া, 
{শং)। গুণসনৃহের একত্র যে যোগ (সন্মিলন ), সেই গুণসংযোগন্বরূপ 
মায়া, যোগমায়।। মায়া পরম ব্রহ্মের পরা শক্তি, ব্রচ্ধে নিত্যযুক্ত ; 
গুজ্ন্কও ইহার নাম যোগমায়া। 

এ জগতে যাহ! কিছু আছে, তাহ! সন্তু, রঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের 
সংযোগ ও পরিণামে উৎপর (৯:১০ )। আবার সংসারে আমাদের 
কানে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ এই পাচটার সংযোগ ব্যতীত আর 
কিছুই উপলব্ধ হয় না। কোন বস্সন্বন্ধেই আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান 
নাই। আমরা যে কোন বস্কসন্বন্ধে নাভ কিছু জানি, তাহাতে এই মাত্র 
জানি যে, তাহার রূপ বা আকৃতি কেমন, রস ( আম্বাদন ) কেমন, তাহার 
গন্ধ কেমন, স্পর্শ (শীতোষ্ণতাদি) কেমন বা শব্দ কেমন। পঞ্চ ইন্সিয়ের 
দ্বারে এই জ্ঞান লাভ করি; এবং এই সমস্ত গুণবিষয়ক জ্ঞানের যোগ 
বা সমষ্টি হইতে একট! কিছু উপলব্িপূর্বাক, তাহাকে একটা বিশেষ নামে 
অভিহিত করিয়া থাকি এবং তা প্রীতকর বা অগ্নীতিকর বোধ হইলে 
অনুরূপ মুখ, দ্ঃখ, রাগ, দ্রেষ, কাম ক্রোধাদিতে মুগ্ধ তই । এই রূপে 
মুগ্ধ হুইয়াই আজীবন সংসারে থাকি! প্রকৃত তব কিছুই জানি না। 
বান্ধ জগৎ হইতে কূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বাদ দিলে যে কি থাকে, 


অবিচিন্ব্য যোগশক্তি সেই যে আমার। 
যোগমায়! যোগমায়া নাম, তাকে আবুত সংসার | 

সেই যোগমায়াচ্ছর, অতএব ভ্রান্ত, 

জানে না তাহার! মম স্বরূপ একান্ত। 

অনাদি অবায় আমি জানে না অন্তরে, 

' ভাবে আমি বিরাজিত স্থূল কলেবরে। 
প্রকাশ না হই আমি হৃদয়ে সবার, 
তক্ত মাত্র জানে পার্থ, স্বরূপ আমার । ২৫। 


২৮২ জগৎ ভগবানের যোগমায়ায আবৃত। [সপ্ন 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ ন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্বন্থমোহেন ভারত । 
সর্ববভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তুপ ॥ ২৭ ॥ 


তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরকে জানা! 
যায়, ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়। যে তাহার একাস্ত ভক্ত, সেই কেবল এই মায়ার 
প্রহেলিক! ভেদ করিয়! তাহাকে জানিতে পারে (৭৷১৪)। 
রামকুষ্খ পরমহংসের উক্তি,__“ঈশ্বর কেমন ধার! জান? যেমন 
চিকের ভিতর বড় মানুষের মেয়েরা । তাহার! সকলকে দেখ্তে পায়, 
কিন্তু তা’দের কেউ দেখতে পায় না। যোগমায়া সেই চিক্‌।” ষবনিক! 
মায়! জগম্মোহিনী ভগবৎ-স্বরূপ-তিরোধানকরী ( রাম! )। ২৫। 
সেই যোগমায়! শক্তি আমারই | সুতরাং তাহ! অন্তকে মুগ্ধ করিলেও, 
আমি তাহাতে মুগ্ধ হই না। তজ্জন্, অহং সমতীতানি ভূতানি--ব্মতীত 
কালের সর্ব বস্তু । বেদ--জানি। বর্তমানানি চ বেদ ইত্যাদি স্পষ্ট ।২৬৷ 
কেন তাহারা আমায় জানিতে পারে না? সর্বভূৃতানি, সর্শে- 
জন্ম-কালেই ( শং)। পূৰ্ব্ব কর্্মসংস্কারের অনুরূপ ইচ্ছা্েষদমুখেন 


শপ উপ পি পর পর পপ অপ লে পক আন ত "এ শপ আপ লা = আপ ক এ ও 


বিমোহিত যে মায়ায় জীব সমুদায়, 
মায়াবৃত আমারি সে মায়) আমি মুগ্ধ নহি তায়। 
জীবগণ হ্থাবর জঙ্গম যত আছিল অতীতে, 
ঈশ্বরকে বর্তমানে আছে, কিছ! হবে ভবিষ্যতে, 
জানেনা ত্রিকালের যত কিছু জানি সমুদায়, 
মায়া.মুগ্ধ তারা, কেহ জানে না আমার । ২৬। 
সংসারে যখনই জন্ম লভে জীবগণ 
পূৰ্ব্ব জন্মে থাকে কর্ম বাহার যেমন, 


অধ্যায় ] ঘন্থমোহের জন্তু জীব ঈশ্বরকে জানে না। ২৮৩ 


যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্‌ । 
তে দ্বস্বমোহনিম্মু ক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ত্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 


স্্ঘমোহেন--অন্ুকৃল বিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে 
ঘ্বেষ_-তৎ-সমুখ, ততুৎপন্ন সুথ-দুঃখাদিরূপ যে ছন্বভাব, তজ্জনিত মোহে, 
সংমোহং যাস্তি--আমি “সুখী ভুঃখী” ভাবিয়! মুগ্ধ হয়। তজ্ঞন্ত আমায় 
জানিতে পারে না। ২৭। 

যেষাং তু পুণ্যকম্্ণাং জনানাং--কিন্তু যে সকল পূণ্যাত্মাগণের । 
পাপম্‌ অস্তগতং--পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। তে দ্বন্বমোহ-নিশ্মু কাঃ (হইয়া) 
দৃঢ়বতাঃ মাং ভজ্ঞন্তে--দৃঢ় যাত্ব আমার ভজন] করে। 

ছন্দমোহঁঁপরল্পর বিরুদ্ধ ভাবাপনন ইটী পদার্থের নাম দ্রন্বথ । আলোক 


সঙ্গে লয়ে ইচ্ছা দ্বেষ সেই কর্ম মত 
জ্রন্ম লাভ করে সবে জানিও, ভারত ! 
ইচ্ছাছেষ হ'তে স্থথদুঃথের উদ্ভুব, 

“ জীবগণ সুখ দুঃথ-ছন্বভাবে মুগ্ধ রয় সব। 
জম্মকালেই এ সকল দ্বন্বভাবে মোহি'ত-হদয় 
মোহাচ্ছপ্র জানে ন! আনারে তার! তাই ধনঞ্জয় ! 

হয় পরস্তুপ তুমি, হে তরত-বংশধর ! 

সে সকল দন্দ তাবে না হও কাতর। ২৭। 

জীবমাত্রে এ সংসারে বিমুগ্ধ সকলে, 
কাহার কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম্ম, যার পুপাফলে 
ঈশ্বরকে বিনষ্ট কলুযরাশি; নাহি চিত্তে যার 
জানিতে বরাগ-দ্বেষ-দ্বন্ব-হেতু মোহের বিকার, 

পারে দৃঢ় বন্ধে সেই করে আমার ভজন! ; 

(২৮-৩) আমাকে জানিতে পার্থ, পারে সেই জনা । ২৮। 


২৮৪ দেই ভগবানকে জানিতে পারে ' [সগুম 


অন্ধকার, শীত উষ্ণ, ইচ্ছা দ্বেষ, ভালবাসা স্বণা, সুখ অন্থখ--ইছাদের নাম 
হন্বয । আমাদের চতুঙ্গিকের প্রত্যেক ঘটনায় এই দ্বন্দ ভাব-বিস্কমান। 
সংসার কেবল সুখময় বা কেবল অনুথময় নহে। কখন তাহা হইবে না; 
তাহা হইতেই পারে না। আলোক-অন্ধকার, সুখথ- অসুখ ঠিক সমপরিমাণ 
পাশাপাশি রহিয়াছে ও থাকিবে । সেই সকল দবন্বভাবে আমর! আজন্ম- 
মৃত্যু মুগ্ধ । এই মোহ হইতে উত্তীৰ্ণ হইতে পারিলে, তবে তাহাদের পশ্চাতে 
ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধ হয়, এবং তখনই 
তাহাকে ঠিক ভঞ্জন! কর! যায়। 

সংসারে আমরা অন্থথ চাই না। অন্থথে সদাই দ্বেষ এবং সুখে 
সদাই ইচ্ছা । অন্থথ নিবারণপুর্বক নুখলাভের জপন্ত মানুষ যুগবুগাস্তর 
থাটিয়াছে। কিন্তু অশ্নথরাশি কি চলিয়া গিয়াছে? না, তাহ! যায় নাই। 
আমর! যদি কোন উপায়ে সুখের উপকরণ কিছু বর্ধিত করি, অন্থথের 
উপকরণও ততই বাড়িয়! যায়। সীওতাল প্রভৃতি এক জন অশিক্ষিত 
অসভ্যের স্থখহঃথের ধারণা অতি অল্প। ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিবারণের উপযুক্ত 
দ্রব্যের অভাব না হইলেই সেন্ুখী। তাহাকে উদর পুরিয়া যাহ! হউক 
খাইতে দাও, সে অনায়াসে তোমার দশটা তিরস্কার হজম করিবে। কিন্তু 
এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক অশন-বসনের সামান্ত ইতর বিশেষেই অত্যন্ত 
অন্নখী। একটা ছোট কথাও তাহার অন্হ। নুখান্ুভবের উচ্চতর 
শক্তির উন্মেষের সঙ্গে, তাহার ছুঃখানুভবের শক্তিও অধিকতর প্ফুণি 
পাইয়াছে। পর্ণকুটারৰাসী দরিদ্র, কঠিন পরিশ্রমের পর শাকান্ন ভোজন 
ও ভূণশধ্যায় শয়ন করিয় যে নুখাম্থভব করে, প্রাসাদবাসী ধনবানের 
পলান্ন-ভোজন ও হু্ধফেননিভ শয্যা, তাহাকে তদপেক্ষা অধিক সুখ দেয় 
না। কেবল তাহাই নহে । আমর! অপদার্থ তথাকথিত বৈষয়িক 
স্থুখ--ধন-জন-সম্পদ্‌-গৌরব-জনিত সুখের জন্ত ভ্বগতে কত দ্ুঃখরাশির 
কৃষ্টি করিত্বেছি।' ছলে বলে কৌশলে কত শত ছর্ধলকে নিশ্পেষিত 


অধ্যায় ] মে দন্ব মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে ।: ২৮৫ 


করিয়া, দরিদ্রকে অধিক দরিদ্র করির!, অন্ুখী হইতে অধিক অসুখী 
করিয়া, অর্থসঞ্চরপূর্ববক বিলাসের মাত্র! বাড়াইতেছি-_-দিন দিন নৃতন 
নূতন ভোগের সামগ্রীর যাচক হুইয়া, কাম্য-স্থখের প্রত্যাশানলে 
দিনধামিনী দগ্ধ হইতেছি। 

এইরূপে-যথনই এক দিকে একবিন্দু সখ পাই, তখনই অন্য দিকে 
খের রাশি আমাদিগকে চাপিয়! ধরে। আর আমর! সেই সখঠঃথে 
মোহিত থাকিয়া, অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের গ্ভায়, অনবরত একটার পর 
জার একটার পশ্চাতে ছুটিতে ছ। 

অহোরাত্র ইহ! ঘটিতেছে। সংসারের ঘটনাপরম্পর1 এই ভাবেই 
বর্তমান রহিয়াছে; না-এই উভয়ে মিলিয়াই সংসার স্ুষ্টি করিয়াছে। 
আমর! অনন্ত কাল ইঠার মধা দিয়া ছুটিতে পারি, কিন্তু কখনই ইহার, 
অন্ত পাইব না। ইহাযে কি, তাহাও আমরা বুঝি না; তাহ] আমাদের 
ধারণাতেই আসে না। ইহাকে যদি কিছু বলিতে হয়, তবে ইহা 
তাহার" “মায়া”--ভগবানের “যোগমায়”_-এই কথা বলাই সব্বাপেক্ষা 
সমীচীন। | 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, এই ঘন্দমোহের অতীত হইতে হইবে। অর্থাৎ 
কেবল অন্থথ ত্যাগ করিবার চেষ্ট। করিলে হইবে না। তাহ হইতেই 
পারে না; ইহারা উভয়ে এক সুত্রে গাঁথা । একটি থাকিলেই 
আর একটি থাকে; সুখের স্যান থাকিলেই দুঃখের জান থাকিবে। 
অতএব অন্থথ ত্যাগ করিতে হইলে নুখও ত্যাগ করিতে 
হইবে। নিব, নিত্যসন্বনথ, নির্ধোগক্ষেম, আত্মবান্‌ ( ২৭৫) হইয়া, 
যাহা! হইতে সেই দ্বন্থব, যাহার সেই ' মায়া, তাহাতে প্রপন্ন হইতে 


হইবে | ২৮ । 


২৮৬ ঈশ্বর ভক্তির দ্বারাই সর্ব তব জানা যায়। [ সধ্চম 


জরামরণমোক্ষায় মাম্‌ আশ্রিত্য যতন্তি যে। 
তে ব্রঙ্ম তদ্‌ বিদুঃ কৃৎস্মম্‌ অধ্যাত্বং কৰ্ম্ম চাখিলম্‌ ॥ ২৯॥ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিহু যু'ক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ 


ঈদৃশ পুণ্যাত্মাগণ, যে-যাহার1। জরা ও মরণ হইতে মোক্ষায়-_ 
মুক্তি লাভের জন্ত। মাম্‌ আশ্রিত্য যতস্তি-_ আমাকে, পরমেশ্বরকে (শং) 
অংশ্যয় করিয়া যত্ব করে। আমার প্রসাদে (১০১০ দেখ ) তে তৎ ব্রহ্ম 
বিছুঃ--তাহার! সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানে; কৃৎস্নম্‌ অধ্যাত্মং চ বিঃ 
সমস্ত অধ্যাত্মতত্ব জানে। অথলং কর্ম্ম চ বিহুঃ--এবং সমগ্র কর্ম্মতত্তব 
জানে। ঈশ্বরে ভক্তি জন্মিলেই সব তত্ব জানা যায়। ২৯। 

যে চ--এবং উক্ত সাধনায় যাহারা । সাধিহৃতং সাধিদৈবং সাশিষজ্ঞং 
মাং বিছঃ | যুক্তচেতসঃ-_একাগ্র স্থির নিম্মলচিত্ত। তে। প্রয়াণকালে 
অপি চ--মরণ কালেও। মাং বিছুঃ-__-আমাকে জানে । 


এইরূপে যে সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ 
ঈশ্বরতক্তির জরা ও মরণ হ'তে মুক্তির কারণ 
মধা দিয়া আমাকে আশ্রয় করি নিত্য যত্ব করে 
সর্বজঞান জানে পার্থ, তা’রা সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে ; 
লাড হয় পুনরায় তারা জানে, সমস্ত অধ্যাত্ম, 
জানে আর সমুদায় মম কর্শ্মতস্ব। ২৯। 
যুক্ত--অবিচল চিত্ত থাকি অহরহ, 
অধিহৃত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহ 
মম তত্ব জানে বারা, সেই সাধুগণ 
মরণকালেও মোরে বিস্বৃত না হ’ন। ৩০ । 


অধ্যায় ] ঈশ্বর জ্ঞানের ভিতর দিয়াই বহ্ধন্তান হয়। ২৮৭ 


২৯--৩০ শ্লোকের মর্ম এই,--ধাহার৷ মোক্ষ লাভের জন্ত ভগবানের 
শরণাগত হুইয়া যুক্তচিত্তে ভগবানের উপদেশমত কর্ণ করিতে থাকেন, 
(৩/৩৯-৩১,৪।১৯-২৩,৩1৩২,১৮।৬,১৮।৪৬ ইত্যাদি ) তাহার! এই ব্রহ্মাণ্ডের 
যাহ! আদি সেই ব্ৰহ্মতত্ব, স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূতের প্রত্যেকের অস্তরে যে 
অধ্যাত্ম (জীবাত্ম৷) তাহার তত্ব; আর যে কশ্ম-চক্র হইতে ভূলোক 
ছালোকাদি সর্বলোক-সমন্থিত জগতের পালন সাধিত হয়, সমস্ত সেই 
কর্শতত্ব পরিজ্ঞাত হয় । পুনশ্চ, মে অধিদৈবত পুরুষভাবে ভগবান্‌ জগতের 
স্থজন পালন লয় কর্তা তাহার যে অধিকৃত ভাবের উপর স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
তৃতভাবময় ত্ৰিভুবন প্রতিষ্ঠিত, আর যে অধিযক্রভাবে তিনি চরাচর সর্ব 
ভূতের কর্ম্মাত্মক জীবন-যন্তের নিয়ন্তা,-সেই অধিদৈব অধিভূত ও 
অধিযন্ত--এই তিন ভাবই যে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা জ্ঞাত হয়। 
৭১ শ্লোকে যে “সমগ্র ঈশ্বর জ্ঞানের উল্লেখ আছে, উপরোক্ত সমুদায় 
তত্ব সেই “সমগ্র” ঈশ্বর জ্ঞানের অন্ত্গত। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল 
তত্ব বিস্তারিত ₹ইয়াছে। ৩০। 

* সপ্তম অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্‌ অর্জুনকে সবিজ্ঞান ঈশ্বরতথ 
জ্ঞান উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বাক তাত! বগিতে লাগিলেন । 
প্রথমে যেরূপে তাহার অপরা ও পরা হই প্রকৃতি হইতে জগতের স্থৃ্টি, 
জগতের যাহা প্রকৃতস্বরূপ ও সেই জগতের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহ! 
বুঝাইলেন ( ১-১২ )। অুদ্ধিমান্‌ লোকে তাহার সেই পরম ভাব বুঝিতে 
পারে না। তাহার! জগতের অষ্ঠান্ত পদার্থের হ্যায় ঠাহাকেও আমাদের 
ইন্জিয়'গ্রাহ্‌ মনে করে (২৪ )। ফলকণা, সকলে তাহাকে বুঝিতে বা 
জানিতে পারে না, কারণ, তীঁহারই যোগমায়াতে তাহার স্বরূপ 
আবৃত (২৫)। বহু জন্ম সাধনা করিলে তবে ভ্ঞানলাত হয়, 
তিনিই যে জগৎ ময় বিরাজিত--স্থাবর জঙ্গম সমুদায় যে তাহার 
ভাবান্তর, ইহ! জানিতে পারিস! তাহার শরণাগত হয়। যে 


২৮৮ সপ্তম অধ্যায়ের উপসংহার 


একান্ত তক্তিতে তাহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাহার কৃপায়, সেই 
মায়ার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, তাঁহাকে জানিতে পারে। ীত্বরত ক্র 
মধ্য দিয়াই ত্রঙ্ষজ্ঞান আত্মজ্ঞান আদি সর্ব জ্ঞান লাভ হয়। 


বুঝালে আপন-তব পার্থে কৃপা করি, 
“আত্ততোষ* পাবে না কি কৃপাকণা হরি! 


' জনবিজ্ঞানযোগ নামক সঞ্জম অধ্যায় সমাধ। 


অফ্টমোহধ্যায়ঃ । 


৩৪৪১৬ 


তারকব্রঙ্গ-বেগঃ । 
অঙ্ুন উনাচ। 


কিং তদ্ত্রঙ্ম কিম্‌ সধ্যাস্মং কি” কৰ্ম্ম পুরুযোভম । 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্‌ অপিদৈবং কিম্‌ উচাতে ॥১॥৷ 


কৃষ্ণে যার মতি রয়, সেই জন জ্ঞাত তয়, 
ব্ৰহ্মের যা? স্বরূপ বিশেষ, 
কিবা ব্ৰহ্ম, কিবা কৰ্ম্ম, ইত্যাদির গূঢ় মন, 


অষ্টমে কলা জযীকেশ :--শরীপর ' 


সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ সাধারণ ভাবে ঈখ্বরতব্বের উপদেশপূর্বক 
২৯---৩০ প্লোকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয়পুর্বক যত করে, সে 
বক্মতস্ব ও সমুদায় কর্ম্মতব্ব এবং অধিভূত অধিনৈব ও অধিযন্ত ভাবসসম্িত 


অৰ্জ্জুন কহিলেন । 
কিবা ব্ৰহ্ম, কিবা তীর লক্ষণ বিশেষ? 
বল, হে পুরুষোত্রম! বল, সবিশেষ । 
কিবা সে অধ্যাস্ব, আর কর্ম বলে কারে 


অধিভূত অধিদেব বলে বা কাহারে? ১। 
১৯ 


দ্র রঙ্গ অধ্যাত্মাদির তত্ব জিজ্ঞাসা ( ১--২)। [ অষ্টম 


অধিযন্ঞ্ঃ কথং কো হত্র দেহে হন্মিন্‌ মধুসূদন । 
প্রয়াপকালে চ কথং ভ্ঞেয়ো হসি নিয়তাত্বভিঃ ॥২॥ 


ঈশ্বরতত্ব জানিতে পারে। এক্ষণে অর্জুন সেই ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ব গ্লবং 
মৃত্যুকালে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি ভাবের স্বরূপ 
বুঝাইয়। যে উপায়ে, যাদুশী সাধনায়, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, 
এই অষ্টম অধ্যায়ে তাহ! বিবৃত করিয়াছেন । তজ্জন্ত এই অধ্যায়ের নাম 
তারকব্রদ্ষযোগ। 

ছে পুরুষোত্তম ! তৎ ব্রহ্ম কিম্--তৎ-শব্দবাচ্য সে ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মম্‌ 
কিম্-যাহ! আত্মভাবে, আত্মারূপে অধিষ্ঠিত তাহ! কি? কিং চ অধিভূতং 
প্রোক্তম্_-অধিভূত কাহাকে বলে? যাহ! ভূতভাবে, জীবভাবে অধিঠিত, 
জীবরূপে বর্তমান, তাহ! কি? কিম্‌ অধিদৈবম্‌ উচ্যতে-_কাছাকে অধিদৈব 
বলে? যাহা দেবতাতে অধিষ্ঠিত, দেবতারূপে বর্তমান, তাহা কি? ১। 

অত্র অধিষজ্ঞঃ কঃ-_এই দেহে যে যজ্ঞ নির্বাহ হয়, তাহাতে অধিষজ্ঞ, 
তাহার অধিষ্ঠাত! কে? (শ্)। তিনি কথং__কি ভাবে। অন্রিন্‌ দেহে 
(অবস্থিত )। প্রয়্াণকালে চ--এবং মৃত্যুসময়ে। নিয়তাত্মভিঃ কথং 
জেয়ঃ অসি-__সংবতচিত্ত পুরুষেরা কি ভাবে আপনাকে জালে? 

এই ছুই শ্লোকৈ যে সাতটি প্ৰশ্ন আছে, সেই সাতটি প্ৰধানতঃ জানিবার 
বিষয়। ব্ৰহ্ম নিগুণ হইয়াও সগুণ এবং ঈশ্বর, জীব ও জগতরূপে 
অভিব্যক্ত। তিনি নিগুণ ভাবে “তৎ* ব্রঙ্গ। সগুণ ভাবে,_অধিদৈৰ 


পপ এ ++ ০০৮ পা ৮. পা 


[করূপ সে আধবজ্ঞ, হে মধুহুদন | 

কি ভাবে এ দেহমাঝে অধিষ্ঠিত হ'ন? 
বিবশ হৃদয় যবে মরণমূর্ছছায়, 

সংযমী কেমনে জানে তখনও তোমায়? ২। 


অধ্যায় ] বন্ধ আদি সমস্ত ভগবানেরই ভাব (৩--৪ )। ২৯১ 


প্রীভগবান্‌ উবাচ। 


অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবে হধ্যাত্মম্‌ উচ্যতে । 
ভূতভাবোস্তবকরো বিসর্গঃ কর্শ্মসংচ্গ্িতঃ ॥৩৷৷ 
ও অধিযজ্ঞ ভাবে, তিনি অন্তর্ধামী ঈশ্বর বা পরমাত্ম।। স্ব-ভাবেই তিনি 
অধ্যাম্ম। আর অধিভূতভাবে পরিবর্তনশীল চেতন.-অচেতনময় জগৎ। 
এই সকল তন্ব এবং মুমুক্ষ যে উপায়ে মুক হইতে পারেন, ৩--৫ শ্লোকে 
তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ২। 
যিনি পরমম্‌ অক্ষরং__নিরতিশয় অক্ষর, ক্ষরণহীন, তিনি ব্রহ্ম । এই 
সংসার থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, অন্য ভাব ধারণ করিতে 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন । 
পরম অক্ষর--নিতা নির্বিকার যিনি, 
বন্ধ সর্ব কাল এক ভাব, ব্রহ্ম হ'ন তিনি। 
আবার বরহ্মইঃ সেই এ সংসার মাঝে 
প্রতিদেতে জীব-আত্ম-শ্বরূপে বিরাজে। 
সেই যে জীবায্মাচাব তার, ধনজয়! 
ন্ধ্যাক্স  অধ্যাঘ্স তাঙার নাম জানিগণে কয়। 
অবাক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, ভরত নন্দন ! 
“বছ হ’ব* অভিলাষ করিয়া! যখন 
কর্ণ আপনার নির্ব্বশেষ অব্যক্ত স্বরূপ 
বিসৰ্জ্জিয়া, হ'ন এই বাক বিশ্বরূপ ; 
যার ফলে, ছে পাণ্ডব ! এই সমুদয় = 
এই যে বিশেষ স্থষ্টি প্রকাশিত ভর, 
যাহে যত জীব এই জনমে সংসারে, 
সেই যে আদিম ক্রিয়া, কর্ম বলে তারে ।.৩। 


২৯২ অক্ষর বহ্মভাব, আত্মভাব ও অধিকর্্ম ভাব। [ অফ 


পারে; কিন্ত ব্রহ্ম পরম অক্ষয়--একবারে অপরিবর্তনশীল। তিনি যাহ। 
ছিলেন, তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন। 

স্বভাব; অধ্যাত্মম্‌ উচাতে-_শ্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। স্বস্ত ভাব১ 
স্বভাবঃ--এরূপ যী সমাস নছে। ম্বোভাবঃ ম্ব-ভাবঃ ( কর্মধারয় ), 
ব্রঙ্ষদ্বরূপম্‌ ( মধু )। পরম ব্রঙ্গই অধ্যাত্ব। 

“জামি আছি” এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ । 
কিন্তু সেই আত্মা কি? সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তজ্জন্ত প্রশ্ন__কিম্‌ 
অধ্যাত্মম্‌? ভগবান্‌ কহিলেন, ব্ৰহ্মই শ্ব-ভাবে অধ্যাত্ম; ব্ৰহ্মই প্রতি 
জীবের অন্তরে আত্মারূপে আছেন। অহম্‌ আত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব- 
ভূতাশয়স্থিতঃ ( ১০২০ )। 

ভূতভাবোদ্তভবকরঃ বিস্ঃ কর্মমসংঞ্িত:--সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে 
ভূতভাব বাঁ জীবভাবের উত্ভবকারী যে বিদর্গ--বিশেষ সৃষ্টি 
ব! ত্যাগাত্মক ব্যাপার, তাহার নাম কর্শ্ম । সংজ্ঞা লক্ষণ 
Definition. 

৪অঃ ১৬--২৩ শ্রোকে ভগবান্‌ যে কর্ম্মতত্ব বলিয়াছেন, তাহ! মধনুষের 
কম্মসন্বন্ধে; এখানে তাহ! নহে। এই “কর্মের প্রসঙ্গ ৭২৯ শ্লোকে 
হইয়াছে। ভগবানকে আশ্রয়পৃর্বক যোগযুক্ত হইলে “নমগ্র" ঈশ্বরতত 
জান! যায়; ৭.১ শ্লোকে ইহা বলিয়া, যে ঈশ্বরভত্ব বলিতেছিলেন, 
৭/২৯ শ্লোকের “অখিল কন্মতত্ব” সেই সমগ্র ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত। 
এখানে সেই অথিল কর্মতত্বের কথ! বপিতেছেন। এ জগতে 
মান্ছষের বর্মন ছাড়া, অনস্ত প্রকার ভীবের কর্ম, অনন্ত প্রকার প্রাকৃতিক 
কৰ্ম্ম এবং সর্বোপরি ভগবানের কর্ম আছে। এখানে কর্ম্ম শব্দের সেই 
ব্যাপক অর্থ বণিতেছেন। 

সৃষ্টির প্রারস্তে অব্যক্ত বন্ধ হইতে যখন ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, 
তৎপূর্বে কিছু ন! কিছু ব্যাপার না হইলে তাহা হয় না। সেই যে মূল 


বধ্যায় ] নিয়ত পরিবর্তনশীল জীব ভাব। ২৯৩ 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষ শ্চাধিদৈবতম্‌। 
অহম্‌ এবাধিযজ্জো হত্র দেহে দেহভৃতাংবর 18॥ 


ব্যাপার, যাহার পরিণামে এই ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় 
জগতের উদ্ভব হয়, তাহার নাম “কৰ্ম্ম” ( তিলক )। 

অধ্যক নির্বিশেষে ব্রহ্ম, “বহু হ্াম্‌* কামনাপুব্বক আপনার নির্কিশেষ 
স্বরূপ বিসর্জন করিয়া সবিশেষ জগদ্রূপী হয়েন। ব্রঙ্গের ও যে স্বরূপ 
বিসৰ্জ্জন, যাহার ফলে বহু ভূতভাবময় জগতের “বিশেষ সৃষ্টি, তাহা 
ভাঙার কর্ম্মক্ূপ। বিসর্গের অর্থ বিশেষ নাও তয় এবং বিসর্জন বা 
ত্যাগঞ হয়। প্রলয়ে যখন ব্যক্ত জগৎ চিল না, তখন কিন্ত জাগতিক 
সর্ব-ভৃতের বীজ ঈশ্বরে লীন ছিল। সেই বীজ-সন্তকে তিনি ত্যাগ 
করিলেন। তপন অদ্য দৃষ্ট ইল, খাঁজ রুক্ষ হইল, জগৎ হইল। 

মম যোনির্ম্মহদ্‌ ব্রহ্ম তশ্মিন গং দধামাওম্--প্রকৃতিরূপ1| যোনিতে 
আমি গর্ভস্কাপন করি ( ১৪,৩) । ভগণদুক্ক এই যে প্রকৃতিতে গর্ভগ্থাপন 
ব! কর্ম্মশক্কির সঞ্চার, সেই মূল কর্ম ৮ইতে, হৃর্গা চস্ত্রাদি ক্রমে নিখিল 
জগতেন্ন ও জগতস্থিত স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূতের উদ্ভব; তথা সেই কর্শ্ম 
হইতেই সেই সমন্ত ভূতের সমস্ত ব্যাপার পরম্পরাক্রমে উদ্ভৃত। জগৎই 
সেই কর্ম, অথবা দেই কৰ্ম্মই জগৎ ত্রদ্ষের কর্ধুরূপ। ৩। 

ক্ষরঃ ভাবঃ_-নিয়ত পরিবর্তনশীল যে ভাব। তাহা অধিভূতষ্-- 
ভূত বা প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া আছে। ঈশ্বরের নিয়ত পরিণামশীল 
যে মূর্তি ভূতভাব ধারণ করিয়া! আছে, সমস্ত ভূতভাব তাহার 


ক্ষণে ক্ষণে পরিণামী যে ভাব আমার 

আছে এই সর্ব ভূত করি অধিকার, 
অধিভূত জীবরূপী হ'য়ে যাহ! রয়েছে সংসারে 

অধিভৃত বলি পার্থ, জানিবে তাছারে। 


২৯৪ 'অধিদৈবত ও অধিষজ্ঞ ভাব। [ অষ্টম 


যে ক্ষর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধিভূত । ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি 
ভূতানি ( ১৫৷১৬ )। 

পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্‌ ৷ যাহার দ্বারা সমস্ত পূর্ণ বা যিনি দেহরূপ 
পুরে শয়ান, তিনি পুকষ ( শং ) ; বির্াটু জগৎ-রূপ দেহে ধিনি অধিষ্ঠিত, 
তিনি পুরুষ । যাহা পৃথিবীতে থাকিয়! পৃথিবীর অস্তর্বন্াঁ, রসে (জলে ' 
থাকিয়! রসের অস্তবর্তা, যাহ! অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্‌, চন্দ্র, তারক! 
আকাশ. ও তেজে গাকিয়|। তাহাদের অস্তর্বত্তী, তাহ! অধিদৈবত। 
বুহুদারণ্যক .৩।৭৩--১৪। অর্থাৎ জগতে স্থূল সুক্ষ যত কিছু পদার্থ আছে 
সমষ্টিভূত যে তেজ, অস্তর্যামিরূপে সেই সমন্তের অন্তরে অনু প্রবিষ্ট থাকিয়া 


বর ন প্র, উপ আজ» Lee ee পপ পপ” পা পপ চা পার 


বিরাট জ্রগতদেহে, ভরত-নন্দন ! 
বিরাট পুরুষ যিনি করেন শয়ন 
: আদিত্যার্দ দেব যত তেজাংশ যাহার, 
অধিদৈব. সর্বদেব-অধিপতি যিনি তেজঃমার; 

যে তেজ আমার করে জগৎ ধারণ, 

সর্ব যাহে পূর্ণ, তিনি অধিদেব তন । 

আর এই দেহ মাঝে যে ভাব আমার 

| অন্তর্যামিরূপে থাকি, কৌরব-কুমার ! 

ঘআজন্-মরণ দেহে যত কর্ণ্ম হয়, 

যা’ হ'তে তাহার স্থিতি পুষ্টি ও বিলয়, 
অধিযজ্ঞ, সে জীবন-যজ্ঞে যাহ! হয় অধিষ্ঠাত1__ 
সর্ধ-কর্ম-প্রবর্থক, সর্ব ফলদাতা, 
সেই ভাবে দেহে আমি অধিযন্ত হই, 
অন্তর্য+মিভাবে এই দেহ মধ্যে রই। 
ভাব রূপ নামন্তেদে আমিই কেবল, 
হে দেহিসন্তম | আছি ব্যাপিয়া সকল্‌। ৪1 


অধ্যার ] ঈশ্বর লাভের উপায় অস্তিমে ঈশ্বর-চিন্তা। ২৯৫ 


অন্তকালে চ মাম্‌ এব স্মরন্‌ মুক্ত! কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥ 

স্টে সমস্ত ধারণ করিতেছে, তাহা পুরুষ; পৃথিবী আদিত্য প্রভৃতি 
দেবতার ( ৩১২ দেখ ) অধিষ্ঠাতা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের ভিন্ন 
ভিন্ন তেজো২ংশের প্রতিরূপ মাত্র; কিন্ত প্রুষকূপে তিনি সমষ্টি তেজ, 
অধিদৈবত-__সর্ব দেবতার অধিপতি । 

দেহকুতাংবর-_হে দেহধারি-শ্রেষ্ ! অত্র দেছে অহম্‌ এব-_-আমিই। 
অধিষন্ত। যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত 
যে জৈব ক্রিয়| নিয়ত চলিতে থাকে, যারা দেহের ধারণ, রক্ষণ পোষণ, 
পতন হয়, যন্র শব্দে সেই জীবনমন্ত বা সমস্ত দৈহিক কর্ম বুঝাইতেছে। 
সেই সকল কর্মের অন্তরালে যি'ন অধিষ্ঠাতা, অন্তর্ধামিরূপে প্রবর্তক ও 
ফলদাতা, তিনি অধিমজ্ঞ। জগতে যে কশ্মচক্র নিয়ত চলিতেছে, তাহার 
অন্তরালে প্রণী শক্তি নিয়স্ত ভাবে পাকিয়া তাহাকে প্রবর্ঠিত করে। আমর! 
কায়মনোবাক্যে যে সকল ক্রিয়া নিয়ত করিতেছি, আমাদের জীবাত্ম! যে 
দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সে সকল দৈহিক কম্ম করায়, তাহ! নহে; জীব 
চৈতন্ত সে সকলকে নিয়মিত করে না; পরন্ধ অন্তর্যামী অধিবজরপী 
ঈশ্বরই সে সকলের নিয়স্থা। সমষ্টিভাবে ধিনি ব্রঙ্গাণ্ডের অন্থর্যামী, 
তিনি অধিদৈবত পুরুষ; আর ব্যষ্টিভাবে খিনি ব্যষ্টি দেহের অন্তর্যামী, 
তিনি অধিযজ্ঞ । ৪। 

দ্বিতীয় শ্লোকে অৰ্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, “প্রয়াপকালে চ'কথং 


ঈশ্বর এই অধ্যাম্নানি ভাবে আমাকেই স্মরি 
পাতের অস্ত কালে কলেবর বিসর্জন করি 
উপায় যে জন গৃমন করে, কৌরবকুমার ! 
(৫৭) নিচ্চত্ৰ শে প্ৰাপ্ত হয় স্বরূপ আমার ।৫। 


২৯৬ সদ! ঈশ্বরকে মনে রাখিয়া শ্বধশ্থানুঠানই [ অষ্টম 


যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তম্‌ এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬া 


জ্ঞেয়োহলি নিয়তাত্মভি£*--৫ম শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্‌ 
তাহার উত্তর দিতেছেন। অন্তকালে--মরণকালে (শং)। ধিনি মাম্‌ এব 
চ ম্মরন্--পূর্ববোক্ত ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও খঅধিষজ্ঞ ভাবসমন্থিত 
আমাকেই স্মরণ করিয়া । এব অবধারণে। যঃ প্রয়াতি-_-অর্চিরা'দ 
আর্গে যে গমন করে; ৮1২৪ দেখ (শ্রী) । সঃ মন্তাবং যাতি--আমার ভাব 
প্রাপ্ত হয়। অত্র সংশয়ঃ নাস্তি-_ইহাতে সংশয় নাই। ৫। 

কেবলই যে আমাকে স্মরণ করিয়া! দেহত্যাগ করিলে আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, তাহা নহে। সাধারণ নিয়ম এই যে, জীব যং যং বা অপি ভাবং 
স্বরন্- যে ষে ভাব স্মরণ করিয়া । অস্তে কলেবরং ত্যজতি--অন্তকালে 
দেহত্যাগ করে। সদ] তষ্ভাবভাবিতঃ--সর্বদা সেই ভাবনা বা চিন্তা 
দ্বারা বাসিতচিত্ত, সদ। সেই ভাব স্মরণ হেতু সেই ভাবনাময় জ্ঞানে 
আক্রান্ত হইয়। তং তং (ভাবম্‌ ) এব এতি--সেই দেই ভাবই 
প্রাপ্ত হয়। ও। 


ভাবিও না কেবলধে ম্মরিয়া আমার 
শরীর ত্যন্গিলে জীব মম ভাব পায়। 
মৃত্যুকালে যেমন যেমন ভাব করিয়া! স্মরণ 
যেভাবভাবে অন্তকালে তন্থত্যাগ করে জীবগণ, 
পর জন্মে তন্ময় থাকিয়া সদ! সেই ভাবনায় 
তাহাই লাভ সেই সেই ভাব তা'রা পায় পুনরায়। 
অস্তিমে যেমন ভাব, অনুরূপ তা’র 
দেহ মন ল’য়ে জীব জনমে আবার। ৬। 


অধ্যায় ] ভগবানের অনুমোদিত সাধন মার্গ (৬--৭)। ২৯৭ 


তন্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু মাম্‌ অনুম্মর যুধ্য চ। 
মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধি মাম্‌ এবৈশ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥৭ 


যদি তাই হয়, তবে যাবজ্জীবন ঈশ্বরচিন্তা ন! করিলেও চলে। কারণ, 
মৃহ্াকালে একবার মাত্র ঈশ্বর স্মরণ করিলেই মুক্তি। তাহা নছে। 
মৃতাকালে যখন দেহ ইন্জ্রয়াদি বিবশ হয়, তথন ম্মরণোস্তম থাকে না। 
তখন পুর্বাভ্যাসান্ুবপ চিরাভ্যন্ত বিষয় সকলই আপন আপনি স্বতিপথে 
উদিত হয় (শ্রী )। তজ্জন্ত বলিতেছেন, তক্মাৎ সর্কেধু কালেষু মাম্‌ 
অনুশ্রর--সকল সময়েই আমাকে ম্মরণ কর। যুগ্য চ--এবং যুদ্ধ কর। 

এই বাকো “যুধ্য চ” এই কথার উপর মনোযোগ আবশ্তক। জীবনে 
যে যেরূপ চিন্তায় অভ্যন্থ, মৃত্যুকালে যখন সেই বিষয়ই বশভাবে তাহার 
স্বতিপথে উদিত হয়, তখন “সর্বকালেই আমাকে ম্মরণ কর”"-_-এই পর্যন্ত 
বলিলেই হইত। 

বর্ধমান সময়ে অনেকে এই ভাবের কণারই বিশেষ পক্ষপাতী; 
দিবারাত্রি কেবল হরিনাম বা কালীনাম বা রামনাম জপ কর; সহশ্রবার, 


দঢ় যত করে যে বা অভ্যান যাহার 

হৃদয়ে অঙ্কিত হয় সংস্কার তা'র। 
বৃতুকালে মুগ্ধ যবে বুন্ধীন্দরিন্ন মরণমৃচ্ছায় 
ঈশ্বরচিস্থার মানসে সে সংস্কার ভাসিয়। বেড়ায়। 
উপায় সন।  জতএব অন্তকালে আমারে মে চায়, 
ঠাহাকে আজীবন করিবে সে স্মরণ আনায়। 
চিন্তাপূর্বক সেহেতু সতত কর আমার শ্মরণ, 
স্বর্মপালন ম্বধশ্মান্থগত আর কর ধর্শ্ম রণ। 

মন বুদ্ধি আমাতেই রাখ ধনঞ্জয়! 

পরিণামে আমাকেই পাইবে নিশ্চয় । ৭ 


২৯৮ , -. গীতার ভক্তিযোগ ৬-৮৭)।. [অধম 


লক্ষবার, জপ কর.। .বাস্‌!. তাহাতেই মঞ্ষ্মজীবনের অস্তিম কর্তব্য 
শেষ। বড় জোর দেবসেবার উপযোগী-পুম্প চন্দন নৈবেছ্াদি আয়ো- 
জনরূপ কর্ম কর। আর সব বিকর্ম্ম। কিন্তু ভগবান্‌ সে কথা বলিতে- 
ছেন না। তিনি বলিতেছেন, সর্ব কালে আমায় স্বরণ কর এবং যুদ্ধ 
কর। অন্তত্র বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম চিত্তে আমায় সর্বকর্শ্ অর্পণপূর্বক 
নিরাশী ও নির্মম হুইয়া যুদ্ধ কর ( ৩1৪০)। পুনশ্চ, মানুষ স্ব স্ব 
কর্মে অভিরত থাকিয়! সিদ্ধি লাভ করে (১৮৷৪৫)। যে আমাকে আশ্রয়- 
পূর্বক সর্ব কর্ম করে, সে আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে 
(১৮৷৫৬ )। এই সকল কথার মর্শ এই যে, ভগবান্‌কে সদা হৃদয়ে রাখিয়া, 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ, হাড়ি ডোম সর্বজাতীয় লোক, স্ত্রীপুরুষ সকলেই, স্বধর্মানু, 
সারে প্রাপ্ত আপন আপন কর্ম্ম নির্মল বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে তদ্বারাই 
সিদ্ধি লাভ করিবে। এখানেও ভগবান্‌ সেই কথাই বলিতেছেন । তিনি 
বলিতেছেন, তুমি সর্বদা আমাকে হৃদয়ে স্মরণপুর্ববক তোমার স্বধন্থান্থ্যায়ী 
কর্ম, এই যুদ্ধ করিতে থাক। ইহাই গীতার ভক্তিযোগ। ভগবন্তুক্ত 
“অনপেক্ষঃ গুচিদক্ষ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্বারস্তপরিত্যাগী" (১২১৬)। 
ভক্ত কোন কিছুরই প্রত্যাশী নহে, তাহার হৃদয় নিশুল, সে সর্ব করছে 
সুদক্ষ অথচ সর্থত উদাসীন নিলিপ্ড ; আর স্বার্থবোধ হইতেই মনঃকই 
আসিয়! থাকে। তাহার স্বার্থবোধ নাই, স্বার্থসাধনের জন্তু চেষ্টাপূর্ব্বক 
কোন কার্ষ্যারস্ত করে না; সুতরাং ব্যথা, মনঃক্ট,-_-ছঃখ শোক ভয় 
তাহার নাই। 

এই ভাবে ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিং-_মন বুদ্ধ আমাতে অর্পিত হইলে। 
পরিণামে অসংশয়ং মাম্‌ এব এম্সি-_নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। 

ভগবানের এই মহাবাণী উপদেশও বটে, আদেশও বটে। অঞ্জুনের 
যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনযুদ্ধ (নিজ নিজ অধিকার 
অনুযায়ী কর্ম) এই.ভাবেই করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধন। 


অধ্যায়] ' বিবিধ সাধন প্রণালী (৮--১১)। ২৯৯ 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস৷ নান্যগামিনা । 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥৮৷ 
কবিং পুরাণম্‌ অনুশাসিতারম্‌ অণোরণীয়াংসম্‌ অনুন্মরেদ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারম্‌ অচিস্থারূপম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ 
লৌকিক পূঞ্জাদি বচিরঙ্গ মাত্র। আর্য অনার্য, হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত 
মুখ” ইতর ভড্র, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহার অল্পবিস্তর অনুষ্ঠান 
করিয়া ইছকালপরকালের পণ পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাই ভগব্দুপদিষ্ট 
জীবন-যাপন-নীতি। স্বল্লমপযন্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহুতো- ভয়াৎ। (২1৪০)।৭। 
এই ভাবে নিরন্তর ঈশ্বরচি্] অচ্যাসের নাম অভ্যাসযোগ ; ১২৯ 
দেখ। জভ্যাসযোগঘযুক্েন নান্তগামিন! চেতসা--ধে চিন্ত তাদুশ অভ্যাস 
ব্ূপ যোগে একাগ্র। মুক্ক--একাগ্রা। এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ে 
ধাবিত হয় না; তাদুশ চিতে। দিবাং _গুয়ং-প্লুকাশ। পরমং পুরুষম্‌ 
অন্ুচিন্তয়ন যাতি_-পরম পুরুষ নারায়ণকে সদ! চিশ্বা করিয়া! তাহাকে 
লাভ করে। অনুণস্থা-পুনঃ পুনঃ চিন্বা। ৮। 
ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, সর্বাদা ঈশ্বরচিস্থা অভ্যাস করিতে হয়; 
কিন্তু সেই চিস্তা-প্রণালী বাঁ অভ্যাসমোগ, একপ্রকার নহে। বিভিন্ন 
প্রণালীতে তাহার বিদ্টিন্ন ভাব চিন্তা করিবার প্রথা আছে। তন্মধ্যে 
কয়েকটা চিন্তা-প্রণালীর বিষয় ৯--১৪ শ্লোকে বলিছেছেন। 


সতত অভ্যাস করা শ্বরিতে আমারে 
ঈশ্বর চিন্ত! সাধনার অন্তরঙ্গ ভাব তে, লংসারে। 
জত্তাসই অভ্যাসে অন্ত্যাসে চিত্ত একাগ্র যাহার, 


প্রকৃত চাহে না যাহার মন অন্ত কিছু আর, 
সাধন! পরম পুরুষে হদে সদা চিন্তা রি 


রেষ্ট তারে লাভ করে, কৌর্ব-কেশরি 1৮. 


৩০০ দিব্য পুরুষ ভাবের সাধনা-ফট্চক্রভেদ। [ অন 


প্রয়াণকালে মনসাচলেন 

ভক্ত্যা যুক্তে৷ যোগবলেন চৈব। 

ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণম্‌ আবেশ্য সম্যক্‌ 

স তং পরং পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০॥ 

প্রথমে ঈশ্বরভাবের কথা বণিতেছেন। যিনি পুরাণম্--মনাদি | 

অমুশাসিতারং--নিয়স্ত।; সকলের ন্বমর্যযাদা্ুরূপ কর্মের প্রবর্তক। 
অণোঃ অণীয়াংদং--কুক্ বস্তু হইতে হন্মতর (শ্রী)। সর্বস্ত ধাতারং-_ 
সকলের কর্ম্মফলব্ধাতা (শং)। অচিস্তারূপং__ধাহার রূপ বা স্বরূপ কেহ 
বুঝিতে পারে না। আদিত্যবর্ণং--হুধ্য যেমন আপনাকে ও অপরকে 
প্রকাশ করে, তদ্রপ যাহার ব্ণ--শ্বরূপ বা প্রকাশ। তমসঃ পরস্তাৎ-- 


বহুভাবে তার চিন্ত করে সাধুগণ 
সংক্ষেপে কিঞ্চিং তার শুন বিবরণ। 
যেগমাগে সর্বতত্ব-বেত্তা যিনি, যিনি সনাতন, 
ভক্তিমিশ। অন্তৰ্য্যামী ভাবে সবে করেন শাসন; 
সাধন! সপ হ'তে সুক্ষ যিনি, বিধাতা সবার, 
বুঝিতে না পারে কেহ স্বরূপ যাহার) 
আত্মপর-প্রকাশক আদিত্য সমান, 
মায়ার আধার পারে বার অধিষ্ঠান। 
ভক্তিভাবে যোগবল করিয়া! আশ্রয় 
স্ুযুয়ার পথে প্রাণে ল’য়ে, ধনঞ্জয় | 
জযুগল মধ্যে তারে করির। স্থাপন 
যট্‌চক্রভেদ অস্তিমে যে জন তারে করয়ে স্বরণ, 
সেই যায় সে পরম পুরুষের পাশে, 
বাহ! হ'তে সমুদয় জগৎ প্রকাশে ।৯--১৬ 


ব্যায় ] অক্ষর ব্রন্মতাবের সাধনা--ফট্তক্রভেদ । ৩*১ 


যদ্‌ অক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি 

বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ। 

যদ ইচ্ছস্তো ব্ৰহ্মাচয্যং চরন্তি 

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥ 


তমঃ প্রকৃত (ভ্ী)বা অজ্ঞান ( শং ) তাহার পারে বর্তমান (১৩.১৭); 
প্রকৃতির গুণে অন্পৃই (গিরি )। এতাদৃশ ভগবানকে ভক্ত]! যুক্তঃ-_ 
ভক্তিযুক হইয়া। যোগবলেন চ এব-_-ফযোগলনধ মানসিক বলে। ভ্রুবোঃ 
মধো-_ভ্রযুগল মধ্যে, আলন্তাচক্রে । প্রাণং সমাক্‌ আব্েশ্তে-_প্রাণপক্তিকে 
সম্যক্রূপে স্থাপন করিয়।। অচলেন মনসা। যঃ প্রয়াণকালে অন্ুত্বরেৎ-: 
দেহত্যাগকালে স্মরণ করে। সঃ তং দিখ্যৎ পুরুষম উপৈতি। দিব্য-_ 
স্কোতনাত্মক ( শং), যাহা হইতে সমুদায় প্ৰকাশিত । ৯--১৪০। 

১১--১৩ শ্লোকে গঙ্কার জপ দ্বারা ওয় শ্রোকোক্র নিগুপ ব্রঙ্গর 
সাধন! বলিতেছেন। ইহা দ্বিতীয়! প্রণালী । বেদবিদঃ যৎ অক্ষরৎ বদস্তি-_ 
যাহাকে অক্ষপ্র ব্রদ্ধ বলে। এবং খীতরাগাঃ মহয়ঃ-নিম্পুচ যরুণীল 


আমাকে ঈশ্বর ভাবে করে যে ভাবন। 

এ ভাব সে করে পার্থ, আমার তজন!। 
অক্ষয় কিন্ত আর জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক যাহার! 
বহ্ষভাবের আমার অক্ষর ভাব চিন্তা করে তার! । 
সাধন। অক্ষর ধাহাকে বলে বেদবেক গণ, 

যত্রণীল বিষয়-বিরাগী যতিগণ 

ধাহাতে প্রবিষ্ট হয় করিয়া সাধনা; 

আবার কেহ বা করি তাহারে কামনা 

আচরয়ে ব্হ্ধচর্য্য--কহিব তোমায় 
সংক্ষেপে সে বহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়। ১১ । 


৩৪২ অক্ষর ব্রহ্মভাবের সাধনা । '{ অষ্টদ 


সর্ববদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
মূর্ঘ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্‌ আস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥১২॥ 
ওম্‌ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মাম্‌ অন্ুন্মরন্‌। 

যঃ প্ৰয়াতি ত্যঙ্গন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥ 


পাধুগণ। যৎ বিশস্তি--যাহাতে প্রবেশ করে। যৎ ইচ্ছস্তঃ-_যাহাকে 
ইচ্ছা! করিয়া। ব্রহ্ষচর্ধযৎ চরস্তি--বহ্মচর্য্য আচরণ করে। তৎ পদং 
তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে_-তোমাকে সেই ব্ৰহ্মপদ পাইবার উপায় সংক্ষেপে 
কহিব। পদ---প্রাপ্যবস্ত। ১১। 

সর্বদ্বারাণি--জ্ঞান লাভের দ্বারস্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রযগণকে । সংযম্য 
রূপ রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহ্ৃত করিয়া । এবং মনঃ চ জদি-_হাদয়ে। 
নিরুধ্য__রুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ বাহা চিন্তা না করিয়া । মুদ্ধি__ূর্ধাতে, 
জ্রমধ্যে। প্রাণম্‌ আধায়-_প্রাণশক্তিকে স্কাপন করিয়া । আত্মনঃ 
যোগধারণাম্‌ আস্থিতঃ__-আত্ম-সমাধিতে যোগধারণায় প্রবুত হইয়!। ১২। 

ওম ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন-_একাক্ষর ওম্‌ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া । 


পাতগ্রল রূপ রমন আদি হ'তে ইন্ত্রিয় সকলে 
যোগমাগে ফিরাইয়া ল’য়ে, মনে হৃদয় কমলে 
অক্ষর নিরুন্ধ করিয়া তারে নিশ্রগার করি, 
ব্রহ্মের ন্যুয়ার পথে প্রাণে মৃদ্ধাদেশে ধরি, 
সাধন! এইরূপে স্থসংযত করি মন প্রাণ 
বট্চক্রভেদ স্থির ভাবে আত্মধানে থাকি বত্ববান্‌।১২। 
“ওম্‌” এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারিয়া, 
তদ্বাচ) আমাকে পার্থ, স্বরণ করিয়া 
কলেবর পরিস্থরি করে যে গমন 
পায় সে পরম! গতি, কৌরব-নন্দন ! ১৩। 


'ধ্যায় ] গ্রণব-্তষ । ৩৬৩ 


ব্ৰঙ্গ এখানে মন্ত্র। এবং তদ্বাচা মাম্‌ অগ্ুম্মরন্-_তাহার অর্থভূত আমাকে 
দ্মরণ করিয়া! (শং)। দেহং ত্যজন্‌, যঃ প্রয়াতি--ধিনি দেছত্যাগ-পূর্বক 
অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন; ৮২৪ দেখ (প্)। সঃ পরমাং গতিং 
'ধাতি__তিনি প্রক্নষ্টা গতি, মোক্ষ লাভ করেন। 
অক্ষর ব্রদ্মভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত, তাহার ধ্যান করা যায় না। 
ওক্কার রূপ প্রতীকঘ্বারা সেই ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বরভাবেই ধোয়। সেই 
অক্ষর ব্রহ্মভাব কি এবং এই শ্লোকোক্তা পরমা গতিই বা কি, ২০-২১ 
শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। 
এখানে ওষ্কার বা! প্রণবতত্ব সংক্ষেপে বুঝিব। শব্ধ বা বাকোর চারি 
অবস্থা,__পরা, পশ্তন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। (১) পরা বা বীজ অবস্থা; 
তাহ! বক্তারও অনুভূত নহে। (২) পশ্যস্তী বা অব্যক্ত অবস্থা; ইহা বক্তার 
অনুভূত হয়। (৩) মধাম! বা মধ্য ব্যক্তাবস্থা, ইহা বক্তার অন্তরে উচ্চারিত 
হয়, কিন্তু অস্যে বুঝিতে পারে না। (৪) বৈখরী বা পূর্ণ ব্যক্রাবস্থা, ইঃ! 
বক্তার বাগিন্দ্িক় ঘ্বারা বাক্যরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত ধয়। তাহাই অন্তে 
শরণ করিয়! থাকে। 
ওষ্কারের মধ্যে শব্দের পূর্বোক্ত চারি অবস্থাই আছে। ওম্--অ+উ 
+ম্‌+৮1 “অশ পূর্ণ ব্যক্ত স্বর; “উ* মধ্য ব্যক্ত স্বর; “ম্‌” অব্যক্ত বা 
অস্ফুট স্বর আর ”৬* নাদ বা ধ্বনি, বীজাবস্থা। 
অনস্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি মাত্র মূল শব্দ, সে গুলির নাম অক্ষর। 
অক্ষর দ্বিবিধ, স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বর বর্ণ, সকল শব্দের আধার। শ্বরের 
আশ্রয় ব্যতীত ব্রনের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। আবার অকার সকল 
স্বরের আদি । তাহ! ভগবানের বিভৃতি ( ১০/৩৩ )। 
মুখ সম্পূর্ণরূপে ব্যাক ( ই!) করিয়া সহজে শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া 
বায় “অ” ; আর সুখ আকুঞ্চিত করিয়। সহজে শবে চ্চারণ করিলে পাওয়! 
বায় "উ* এবং মুখ বন্ধ করিয়! নাদিকা দিয়! শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়। 


৩৪৪ প্রণব-তত্ব। [ অষ্টম 


যায় “ম্‌” বা ”ং*। তাহার পর স্বর মিলাইয়া আসিলে কেবল ধ্বনি ৭৬” 
হুইয়। অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ মুখ ই! করিয়! শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে 
ক্রমণঃ মুখ বন্ধ করিলে, পাওয়া! যায়, “অ, উ, ম্‌, ৮*। এই অ, উ, মৃ, 
মিলিত হইলে পাওয়! যায় “ওম্‌” বা ৭৩" এবং মুখ বন্ধ করিয়! শব্দোচ্চারণ 
করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ হা করিলে পাওয়া যায় “৮, মৃ, উ, অ” । 
এই ম্‌ উ অ মিলিত হইলে পাওয়া যায় পম” বা “মা"। অর্থাৎ শ্বরের 
উৎপত্তি হইতে বিলয় পৰ্য্যন্ত, সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত, পাওয়া যায় 
"৩* আর প্রলয় হইতে সৃষ্টি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় “ম1”। 

সকল শব্দের মূল অক্ষর, অক্ষরের মূল অ, উ, ম, ৬; সুতরাং সকল 
শব্দের মূল এই চারি এবং “ওঁ ও “মা” সকল শব্দের বীজাবস্থা। তাহা 
পশ্যন্তী ও মধ্যমার ভিতর দিয়! অনস্ত বৈথরী শন্দবূপে অভিব্যক্ত হয়। 

অনস্তর ব্রহ্ম গ্রণবন্ধপে ধ্োয় কেন, তাহ! বুঝিব। হ্ষ্টির বাহিরে, 
phenomenaর বাহিরে ব্রহ্ম যে কি, তাহা আমরা জানি না। মানুষের 
জ্ঞানের শেষ সীমায় যাইলে জানা যায় যে, স্থির আপি অবস্থা! শব্দ । 

শ্রুতির উপদেশ, “তৎ এক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়"__ছান্দোগ্য ৬।২ ৩ 
গ্রজ্জান্ষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন__-আমি বহু হইব। 

সৃষ্টির মূলে এই যে ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প (10585), শব বা বাক্য তাহাকে- 
ধারণ করে। চিন্তা করিতে অন্ফুট শব অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারি প্রকার- 
শব্দের মধো পশ্ীস্তী বা মধ্যমার কোন এক রূপ শব্দের প্রয়োজন। 
কল্পনার মূল শব্দ, বাক্য, ভাষা এবং যাহা মূল শব্দ, মূল বাক্য (Word) 
তাহা ওক্কার। তাহাই এই মূল স্থষ্টিকল্পনাকে ধারণ করে। ব্রহ্মই সৃষ্টির 
আদিতে বাকৃরূপ হয়েন এবং ওঙ্কাররূপে সকল শবে, সকল বাক্যে 
গস্থ প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই কল্পনাকে প্রকাশিত করেন। 

অতএব শব, বন্ধের গ্রথম অভিব্যক্ত রূপ এবং প্রাণন ( Rhythm ), 

ব!অন্ুকম্পনরূপে তাহা প্রকাশিত। যেখানে শক্তিক্রিয়া, সেই খানেই 


ভধ্যায় ] গ্রণব-তন্ব। ৩৩৫ 


অনুকষ্পন, সেই খানেই শব । অগ্থকম্পন, শ্রুতির ভাষায় "এজৎ” 
খাত প্রতিঘাত, আকর্ষণ বিক্ষেপ হইতেই জগং। ভগবান বলিয়াছেন, 
আমি আকাশে শব্দ, বেদে প্রণব (৭।৭), বাক্যে একাক্ষর ওক্কার (১০৷২৫) 
এবং অক্ষরের মধ্যে অকার (১০.৩৩) । 

এইকরূপে প্রণব যে ব্রহ্মবাচক তাহ! বুঝিতে পারি। “ওক্কার” রূপে 
প্রণব নিগুপ ও সগুণ ব্রঙ্গবাচক ও “মা”রূপে ব্রহ্রন্বরূপিণী পর। 
শক্ত, পরমা মায়াবাচক। ব্রহ্ম নিবৃত্তিমার্গে মুমুগ্ষুর “ওম্‌'রূপে উপান্ত, 
আর প্রবৃত্তিমার্গে মুমুক্ষুর “মা”র্ূপে উপাস্ত ।--ভগবান এখানে নিবৃত্তি- 
মার্গের কথ! বলিতেছেন; তজ্জন্ত ওক্কাররূপে এনহ্ম-ধ্যানের উপদেশ 
দিলেন। 

আমর! সকল শব্দের পর রূপ, এই ওক্কার ধ্বনি, সর্বত্র শুনিতে পাই 
ন। , কিন্তু এই ওষ্কার যে সর্বত্র অনাহত-ভাবে ধ্বনিত হইতেছে, যোগিগণ 
সাধনাবলে তাহ! জানিতে পারেন। “বান্ধে ভেরী অনাহুত শুনে 
প্রেমিক যে জন।” তবে চেষ্টা করিলে অবিকৃত সহজে উচ্চারিত 
স্বাভাবিক শব মধ্যেও প্রণবের আভান পাওয়া যায়। শিঞ্চ প্রথমে “ম।” 
বলে; গো-মেবাদি পশুর শিশুও “ম্য। ব্য” অথবা *ওম্মা” বলিয়া ডাকে । 
জীব যখন কথ! ন! কহিয়া কেবল সুরের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করে 
তখন ওস্কার পাওয়া যায়। অনুমোদনে ওম্‌ যাতনায় ক্রন্দনে, ওমা; 
হাসির হো হোতে ওম্‌। যন্ত্রের সুরে, মেঘ-গর্জনে ওম.; বায়ুর 
প্রহাহে শে । কোথাও ওম. কোথাও মা, কোথাও ওম!। প্রণব 
সর্বত্র । 

আবার বাহিরে যেমন প্রণব, অন্তরেও তেমনি প্রণব। শ্বাসগ্রহণে 
ওন্‌ ; প্রশ্বাসত্যাগে মা। ইহাই “অজপাণ। ফুলফুসের ক্রিগ়্াতে শে! 
শে।; শিরায় রক্ত সঞ্চালনে ব্যোমন। বাহিরে ভিতরে সর্বত্র প্রণব। 
ও ব্রদ্ধ, মা বন্ধ, প্রণব শবরক্ধ ১৩। 

৬ 


৩৩৬ নিত্যযুক্ত যোগীর ঈশ্বরলাভ সুলভ । | অষ্ট 


অনম্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তম্য যোগিনঃ ॥১৪॥৷ 


অনন্চচেতাঃ যঃ--যাহার চিত্ত অন্তত্র ধাবিত হয় না; যাহার কাছে 
“বান্থদেবঃ সর্বম্চ ; ৭1১৯, ৬1৩০ দেখ। যে ব্যক্তি, সততং-_নিরম্তর। 
এবং নিত্যশঃ-নিতা নিত্য, যাবজ্জীবন ( শং ), অর্থাৎ সার! 
জীবনের সর্ব কর্ম্মে। মাং ম্মরতি-_-আমাকে স্মরণ করে। নিত্য- 
যুক্তশ্ত তস্ত যোগিনঃ--নিত্য যুক্তচিত্ত সেই যোগীর পক্ষে। অহং 
সুলভ: | 

ইহাই ভগবানের অনুমোদিত সাধনমার্গ । ৮-_-১৩ শ্লোকে যে দ্বিবিধ 
সাধনমার্গের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলেন 
নাই,যে এ গুলি তুমি অবলম্বন কর। দে কালে যেহে সাধনমার্গ 
প্রচলিত ছিল এবং যাৃশী সাধনার যাদৃশ ফল, সেখানে কেবল তাহাই 
বলিয়াছেন। কিন্তু ৭ম শ্লেকে আদেশ করিয়াছেন, যে সর্বকালে আমার 
স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর; এবং এখানে সেই কথারই সম্প্রসারণে কহিলেন, 
সংসারের সর্ব ব্যাপারই যে আমাকে ম্মরণপূর্বক করিয়া থাকে, তাহার 
হাতের কাছে, চক্ষের কাছে, মনের কাছে, যাহা কিছু আসে, সে সমুদয়- 
কেই আমার ভাব বলিয়! বুঝিয়! লয়, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে 
আমি সুলভ । ১৪। 


যোগমার্গে এ সাধনা জানিও ছুফর, 
সুলভ সাধন! যাহা শুন, নরবর! 
ভভ্তযোশীর সর্ব কম্মে সর্ব স্থানে, সতত যে জন 
- ইশ্বর আমায় অনন্যচিত্তে করে হে প্ররণ, 
" ফুলন.  - এই ভাবে নিত্য যুক্ত চিত্ত রহে বার 
জানিও আমি, হে পার্থ; স্থলভ্ড তাছার। ১৪: 


ব্অধায় ] ভগবৎপ্রাপ্তিতেই পুসজনসনাশ। ৩০৭ 


মাম্‌ উপেতা পুনঙ্গ'ন্ম ভুংখালয়ম্‌ অশাশ্বতম্‌। 
নাপ্রবন্তি মহাস্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥ 
আব্রহ্ষভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনো হচ্ুন। 

মাম উপেত্য তু কৌস্তেয় পুনজম্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥ 


তাদুশ মহাম্মানঃ মান উপেতা--মামাকে প্রাপ্ত হইয়া। পরমাং 
সংসিছ্ধং গতাঃ--মোক্ষ লাভ করেন। তাহারা তঃখালয়ং--5ঃখের 
মালয়শ্বকূপ । অশাশ্বতম্_মনিত] । পুনজন্ম ন আগ বস্তি। ১৫। 

কম্মবিশেষহ্থারা সুরলোক বঙ্ধলোক আদি লাভ হইলেও পুনজন্ম- 
বারণ হয় না। কারণ, আরঙ্ষাুবনাৎ লোকা: পুনরাবন্তিনঃ- যাহাতে 
£ত সকল উৎপন্ন হয়, তাহ! বন ; ব্ৰহ্ম বন বঙ্গলোক ৷ আরদ্দকবনাৎ-_ 
এন্মড়বন পর্মাস্থ ; একস লোকের সহিত সমস্ত লোক শেং)। পোক-- 
ভোগপ্থান (মধু )। পুনগ্াধণাী_পুনরাবর্ীনগীল, হাঙ্াদনের পুনরতৎপন্তি 
অনশ্রন্তাণী, কিন্তু দান্‌ উপেঠ্য-_- মামার যেকোন ভাব স্মরণপূর্বক 
দ্রেহতঠাগের ফলে, আনাকে পাইলে । পুনজন্ম ন বিস্কতে-আর পুন- 
কলস হয় না। ১১। 


মাজা! সে 'ভকগপ পাইয়া আম! 
পুন্চম্ম এ সংসার পাশ হতে মুক ভয়ে যায়। 
বারণ অনিতা সংসার এই হুঃখের আলয়, 


ইহাতে ঠ!’দের আর আনেতে নাছ । ১৫। 


পুন ওঠে ন'তনান্‌ ! আছে যত ভতোগস্থান 
এ সংসারে ত্রঙ্গলোক পর্যন্ত যে সব, 
ফিরে মাসে সমুদায় ;' কিন্ত ষে আমারে পায়, 


তার আর পুনজ'ন্ম নাই, হে পাওব { ৯৬ । 


৩০৮ নতুবা ব্ৰহ্মলোক প্রান্তিও অনিত্য । [ অষ্টম 


 সহজধুগপধ্যন্তম্‌ অহ রদ ব্ৰহ্মাণো বিদুঃ। 
রাত্রিং ঘুগসহস্রাস্তাং তে হহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥ 


এইরূপে যাহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাহারা ত্রিগুণময়ী সংগার 
অতিক্রম করিয়া, বহ্মাণ্ডের বাহিরে তাহার যে নিত্যধাম, যাহা দেশ-কাল- 
পরিছিন্ন ভোগভূমি নয়, সেই স্থানে গমন করেন । ব্রহ্মার দিবসে বহ্মাণ্ডের 
সৃষ্টির সহিত ও ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের সহিত, তাহাদের উৎপত্তি 
ও বিলয় হয় ন1। তাহার! ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়! সেই স্থান হইতে 
ব্রহ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন। তাহার! ব্রহ্মার 
অহোরাব্রবিং। “যতদিন তাহ! ন! হয়, ততদিন ব্রহ্মার দিবসে জন্ম ও. 
রাত্রিতে লয় অবশ্ঠস্তাবী। সুতরাং তদ্দশাগ্রস্ত জীব ব্রহ্মার দিবারাত্রির 
সংবাদ রাখিতে পারে না। তাহারা অহোরাত্রবেত্তা নহে।” (্রিজ- 
গোপাল )। ১৪--১৯ গ্রোকে এই কথা এবং প্রসঙ্গত: সৃষ্টি ও প্রলয়ের 
কথা বল! হইয়াছে । 

তে অহোরাত্রবিদঃ জনাঃ-_পূর্বোক্ত সেই অহোরাত্রবেত! মুক্ত 
পুরুষগণ। সহশ্রযুগপর্য্যস্তং ব্র্গণঃ যং অহঃ--পহম্র যুগ পরিমিত কালে 
যাহার অবসান হয়, এমন যে ব্রহ্মার দিন। পর্যযস্ত--অবসান। এবং 
যুগসহশ্রাস্তাং রাত্রিং-_যুগ সহশ্রে যাহার অস্ত হয়, এমন যে ব্রহ্মার রাত্রি. 


যাহার! আমারে পায় সাধনার বশে 
পুনজন্ম ব্ৰহ্মাণ্ডের পর পারে তাহার! নিবসে। 
বারণতব দশ শত চতুযু'গে দিব! যে ব্রহ্মার, 
দশ শত চতুযুগে রজনী যে আর, 
এই:দিন, এই রাত্রি অবগত হ'ন 
অহোরাত্রবেত সেই যুক্ত সাধুগণ। ১৭ 


অধ্যায় ] মুক্ত বহ্মাণ্ডের স্থষ্টি লয়ের বাহিরে। ৩০৯ 


অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্তযহরাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তব্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে 1১৮1 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমে হবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯। 


তদ্রভয় বিদ্ঃ--জানেন । এখানে হহ্মার উল্লেখদ্বার৷ ব্রক্মা প্রভৃতি 
মনর্লোকাদিতে অবস্থিত সকলকেই বুঝাইতেছে (শ্রী)। 

মহুধ্য-লোকের এক বৎসরে দেখলোকের এক অহোরাত্র। তাদৃশ 
অহোরারছঘ্বার! পক্ষনাসাদগপনাক্রমে যে এক বৎসর ভয়, তাদুশ ১২০০০ 
বৎসরে চহুর্যুগ হয়। তাদশ সহস্র চত্রুরুগে, ৪৩১ কোটি মাগ্ুষ-বৎসরে, 
বঙ্গার এক দিন এবং এরূপ অপর সহস্র চত্ুযুগে তাহার এক রাত্রি। 
এইরূপ অহোরাত্র দ্বার! পক্ষমাসাদি গণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ 
১০০ বৎদর বন্ধার আযুঃ । অনস্থর বঙ্গাও বিনষ্ট হয়েন। আমাদের 
বহ্মাণ্ডের আয়ু আমাদের ব্রহ্মার এ এক দিন পরিমিত কাল। ইছার নাম 
কল্প। মুলেযে যুগ শব্দ আছে, তদ্দার। চতুর্মূগ বুঝাইতেছে (শী) । ১৭। 

জঅহরাগমে--বহ্-দিবসারস্তে; কল্পারন্ডে, ৯/৭ দেখ। অব্যক্রাৎ-_-এই 
ব্রহ্ধাণ্ডের কারণাঝক অত৷'ন্রিয় সত! ( সাংখোর প্রকৃতি) হইতে। 
সর্বাঃ বাক্তযঃ--এই দপ্যমান সমপ্ত চর্নাচর। প্রভবস্বি--আবির্চুত 
হয়। রাত্র্যাগমে-ব্রক্মরাত্রর আগমনে, ক্লাসে) ৯,৭ । তত্র এব 
অব্যক্তসংজ্ঞকে-_সেই অতীন্দ্রির কারণে। প্রপীয়ন্টে--লীন হয়। ১৮। 

সঃ এব অমুং--সেই পুর্ণ কলে যাহ! ছিল, দেই সমস্য, নুতন কিছু 


ব্রঙ্গদিবারস্তে ব্যক্ত বিশ্ব সমুদয় 
হৃষ্ট ও অব্যক্ত কারণ হ'তে আবিছুতি হয়; 
লয়ুতন্ব  অঙ্গরাত্রি'সমাগমে তাহা পুনরার 

অব্যক্ত কারণে সেই মিশাইয়! যায়। ১৮। 


৩১০ জীবগণের কর্মমবশে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও লয়। [ অষ্টম 


নয়। অবশঃ ভূতগ্রামঃ--কর্ম্মাদি পরতন্ত্র সর্ব ভূত । গ্রাম-__সমৃহ । অহরা- 
গমে-ব্রহ্গদিবসাগমে | ভূত্বা ভূত্বা-_পুনঃ পুনঃ উৎপর হইয়]। রাত্র্যাগমে 
প্রলীয়তে--বন্ধরাত্রিসমাগমে পুনঃপুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায়, অহরা- 
গমে প্রভবতি-_ব্রহ্ধদবা-সমাগমে আবিভূতি হয়। 

এই স্থষ্টি লয়-প্রবাহের আদি অস্ত নাই (১৫১ দেখ)। জগত্তত্বের 
আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝ! যায়। দেখ একটা বীজ হইতে অঙ্কুর, 
অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বক্ষ হইতে ফল, ফলে আবার বীজ এবং সেই বীজ 
হইতে আবার বুক্ষ। জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, বাষ্প হইতে মেঘ, 
মেঘ হইতে আবার বুষ্টিবূপে ভূঁ-পৃষ্ঠে আসে। একটী ডিম্ব হইতে একটা 
পক্ষী হয়, কিছুদিন বাচিয়া গাকে এবং আবার কতকগুলি ডিম্ব রাখিয়! 
মরিয়া যায়। মনুষ্যাদি সর্ব লীবসম্বন্ধেও এই নিয়ম। তাহারা৪ জীবাণু 
হইতে উৎপন্ন, এবং রাখিয়া যায় জীবাণু । পর্বতের উৎপত্তি বাণকান্তৃপ 
হইতে, বালুকায় উহার পরিণাম । প্রত্যেক পদার্থই কোন সুক্ম ভাব 
হইতে-_বী্ তইতে আরম হইয়! ক্রমশঃ স্থনাৎ স্থূলতর হইতে থাকে | 
কিছুকাল এইরূপ চলে, পুনব্বার সেই সুশ্রূপে চলিয়া যায়। ইহাই 
প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস। মনুষা পঞ্জ পক্ষী উদ্ভিদার্দি পদার্থ সকল, 
লমত্তই অনন্ত কাল এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে আবার 
আসিতেছে । উহা ঘুরিয়! ফিরিয়া যেন একটী বৃত্ত পূরণ করে। বৃত্তের 
আরম্ভ নাই, শেষও নাই। এই প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্র সমান । ক্ষুদ্র 


=» পপ 


দিনে দিনে নে এই সেই ভূতসমুদায় 
জীবগণের জন্মি জন্মি লয় হয় নিশায় নিশায়; 
স্বকশ্মবশে পূর্ব্বকম্মবশীহৃতত পুনঃ সমুদয় 
পুনঃপুনঃ দিবসে অবশভাবে আবিভূতি হয়; 
স্বষ্টি লয় শুভাশুভ কৰ্ম্মফলে জন্মে, মরে আর ; 
জন্মমৃতা- প্রবাহের নাহি পায় পার ।১৯৷ * 


অধ্যায় ] নূতন সৃষ্টি নাই--স্বষ্টি লয় অনাদি। ৩১১ 


পর স্তস্মাৎ তু ভাবে হন্যো হব্যক্তে হব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্ব্বেধু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥২০॥ 


ষে নিয়ম, বুহতেও সেই নিয়ম; এক খণ্ড মুত্তিকায় যে নিয়ম, সমগ্র 
পুপিবীতেও সেই নিয়ম। এক বিন্দু জলে গে নিয়ম, মহাদাগরেও সেই 
নিয়ম। আবার বাষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও সেই নিয়ম। অতএব 
বুঝিতে পারি, সমষ্টি ভাবে এ ভগত যে শুক্র কারণ ₹ইতে প্রকটিত হইয়াছে, 
কালে সেই সুশ্ম কারণে লান হইবে। সুধা চন্দ গ্রহ তারা দেচ মন 
ইত্যাদি যাহা কিছু জাচে, সে সমস্তই মে অবাঞ্জ কারণ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, কালে আবার নে আধ্যক্ কারণে পীন হবে, আবার গ্রকাশিত 
১৮৫ । সে সমপ্ঠহ অনন্ত কাপ ধারসা এঠিমাছে এবং অনন্ত কাল 
পাকিবে। কেবল চরের গায় উদিত আবার পড়িভোছ। একবার 
শপ অব্যক্ত ভাবে গ' 5, আবার সুণ বাক তাৰে আগমন। প্রত্যেক 
ক্রঘলিকাশের পুরে প্রামসঙ্গে9। এই অন <চদা সৃষ্ট পারব অবাক 
অবস্থায় ছিল, পরে ঞমাবকশিঠ ঠতয়া বাকু হয়ছে, কাণে আবার 
ক্রনসন্ক ৮5 হয়া অবাক তহবে। 55165 শু জাবের কোন কহ নাই ; 
তাহারা এশী নিয়মেব্র বশেভ প্রকাশিত তয়, আবার লীন হয়। এন্ত 
তাহাদিগকে “অবশ” কল্যাদিপরতগ্ত বলা হউছাভে । ১৯ । 

কিন্তু সেই অব্যক্রা প্রক্ুতি, মাহা ভাতে জগতের বিকাশ ও যাহাতে 


আবিভাব তিরোভাব দিসে নিশায় 

এরূপ না হয় তার যে পায় আমান! 
উৎপত্ি-বিনাশণীল সমস্য ভুবন, 

এর পারে নিত্য ধামে নিবসে সে জন। 

সেপ। হতে দিবা নিশা-_স্টি ও প্রলয়, 

নিরথে সে--অহোরান্রবেত। সেই হয়। ১৭--১৯। 


৩১২ জগতের চরম তত্ব--অক্ষর ব্রহ্ম ভাব-। [ অষ্টম 


অব্যক্তো হক্ষর ইত্যুক্ত স্তম্‌ আহঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তীন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১। 


জগতের লয়, তাহাও চরম-তত্ব নছে। তন্মাৎ তু অবাক্তাৎ পরঃ--সেই 
অব্যক্ত! প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত। যঃ অন্তঃ ভাবঃ-- 
যে আর একটা ভাব। ধেভাবটীও অব্যক্তঃ-_ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর। 
এবং সনাতনঃ-নিত্য। সর্বেষু ভূতেষু নশ্যংস্থ--ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত 
বস্তু নষ্ট হইলেও। সঃ ন বিনশ্যতি--তাহ! বিনষ্ট হয় না। ইহাই 
ভগবানের পরম অক্ষর ভাব; তাহার অব্যক্ত মুর্তি (৯1৪)। ইহাই জগতের 
চরম-তত্ব এবং ১৩ ও ২১ শ্লোকোক্র! পরমা গতি। ২। 

সেই ভাবই অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ--অব্যক্ত অক্ষর নামে অভি- 
হিত হয়; অথবা সেই অব্যক্ত ভাবই অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া! কথিত হয়। 
পণ্ডিতের! তং পরমাং গতিম্‌ আাহুঃ। গতি-_গম্য, স্থিতি স্থান। পরম! 
গতি-_পুকুযার্থ-বিশ্রান্তি ( মধু ); ultimate ৪০৭l, বিষ্ণুপদ। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে,যাহ! প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে ফিরিতে 


কিন্ত সেই অতীন্দ্রয় তত্ব, ধনঞ্জয় ! 

যা” হ'তে জভ্রগৎ, তাও শেষ তত্ব নয়। 
জগতের তাহারও কারণরূপ, তা” হ'তে উত্তম 
চ্রম তত্ব আছে অন্ত অতীন্দ্রির তত্ব, নরোন্তম! 

সমস্ত নাশেও নাই বিনাশ তাহার, 

অনিত্য সংসারে নিত্য সেই সারাৎসার। ২*। 
জগতের অব্যক্ত অক্ষর বলে তারে, ধনঞ্জয় ! 
আদিতত্ব তা’কেই পরম! গতি জ্ঞানিগণে কর। 
পরমাগতি যা’ পেলে সংসারে নাই আগমন আর 

পরম স্বরূপ পার্থ ! তাহাই আমার । ২১। 


অধ্যায় ] ভগবানের পরম ধাম--জীবের পরমা গতি | . ৩১৩ 


হয় না। তৎ মম পরমং ধাম। ধাম-স্থান (শং); স্বরূপ ()। 
তাহাই আমার ( বিষ্ণুর ) পরম পদ, দ্বরূপাবস্থা। এই ভাব ব্রঙ্গের ঈশ্বর 
তাবেরও পূর্ববর্তী ভাব। এই ভাবে ক্ষরভাবযুক্ত জগতের বিকাশ নাই। 
তখন জগৎ অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মম্বরূপে বিলীন ; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। 

ভগবান্‌ কহিলেন, যাহা অব্যক্ত অক্ষর ভাব, তাহা অব্যক্ত! প্রকৃতি 
হুইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমার পরম ধাম। এখানে ব্রচ্গের অব্যক্ত 
অক্ষর ভাব ও তীহার ঈশ্বর ভাব, এই ছুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। 

আত্মা এব ইদম্‌ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সে! হনুবীক্ষ্য নাল্তং 
আত্মনো হপশ্তৎ। ** স বৈ নৈব রেমে। ** স দ্বিতীয়ম্‌ এচ্ছৎ। 
স হৈতাবান্‌ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘ্বক্কৌ। স ইমম্‌ এব আত্মানং 
দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। বৃহঃ আঃ ১৪ ১--৩। 
সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব পুকুষরূপী আত্মাই ছিল। তিনি ঈক্ষণ (আলোচন!1) 
করিলেন, আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন ন1। এইরূপ একাকী 
থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না। তিনি গ্ষিতীয় ইচ্ছা করিলেন। 
এন্াবং কাল তিনি মিলিত ব্রীপুক্ুষভাবে ছিলেন) এখন আপনাকে 
দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল। 

অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরনশ্বরপ্ধপে ও পরম! প্রন্কৃতি- 
রূপে, ছুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন এবং সেই পরমেশ্বর ভাবে, সেই 
প্রকৃতি ভাবে অধিষ্ঠান পৃর্ব্বক, তাহাতে “বচ তইবার সঙ্কল্পবীজ” (ছান্দোগ্য 
৬২৩) নিষিক্ত করিয়া জগৎ প্রকাশ করিলেন; ৯1১০ দেখ। 

এইরূপে, পরম অক্ষর ভাব যে ঈশ্বরভাবেরও পূর্ববন্তাী এবং পরমে- 
স্বরেরও পরম ধাম ও পরমা প্রকৃতি হইতে পর, তাহা! আমরা বুঝিতে 
পারি। এবং আরও বুঝিতে পারি যে, অক্ষর ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরভাব ও 
প্রকৃতিভাব--এই তিন স্বতন্ত্র তব্‌ নচে। তিনই এক, কেবল ভাবের 


তারতম্য। ২১। 


৩১৪ তাহা অনন্ত! ভক্তি ছারা লভ্য। [ অষ্টম 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ববনন্যয়া । 
যন্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববম্‌ ইদং ততম্‌ ॥২২॥ 
যত্ৰ কালে ত্বনাবৃত্তিম্‌ আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। 
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্মভ ॥২৩৷ 


হে পার্থ! সঃ--পূর্বোক্ত অক্ষর ভাবই । পরঃ পুরুষঃ--পরম পুরুষ। 
ইনি সগুগ ব্ৰহ্ম; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। তিনি অনন্যয়া ভক্তা! লভ্যঃ ; 
১১'৫৪ দেখ । ভূতানি যন্ত অস্তঃস্থানি--সব্বভূত যাহার অস্তরে। যেন 
সর্বম্‌ ইদং ততম্-যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। এমন কিছু নাই, 
যাহাতে তিনি নাই। আমর! সকলে সর্ধদা তাহাতেই সংলগ্ন রহিয়াছি। 

এই অক্ষর ব্রসই জীবের অস্তিম গতি । সেই ভাব লাভের জন্তই 
উপাসনা । যত দিন কোন না কোন সাধনায় উপযুক্ত পবিত্র লাভ না 
হয় ততদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। সাধনদৃষ্টি-অনুদারে তাহার সন্পিধি 
লাভ করিবার টপযোগী উপাসনার নিমিত্ত, যে ব্রহ্মতত্ব, স্বীকার করা হয়, 
তাহা সগুণ ঈশ্বর। তাহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে এবং উপার্নক 
অনন্যা তক্তিতে সেই ঈশ্বরকে হৃদয় মধ্যে ধারণ! করে। ঈরজ্ঞান লাভ 
হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া, এ অস্তিম সাধ্য গুণাতীত ব্রহ্মভত্ব লাভ 
ইয়। ৭11২8৯---৩৪ এবং ১২৪ শ্লোকের মর্ম অনুধ্যান করিলে ইহা স্পষ্ট 
বুঝা যায়। ২২। 

অনস্তুর মৃত্যুর পর হল রা ত্যাগ করিয়। হগ্মণযীরী জীব, কোন্‌ 


পা, পপ ন. 
পর পার আর -+ ০০ ২৬৬৯ কস পপ | এ পপ We ৯ শপ পা পপ শী পপ আপ তা এ ee পি পলাশ পল ত পপ P a 


তিনিই জানিও পার্থ! পুরুষ পরম, 
তিনি অনন্ত ভক্তিতে তারে মিলে, নরোত্তম | 
ভক্তিলভ্য রে সর্ব ভূত অভ্যন্তরে ধার 
ব্যাপিয়া আছেন যিনি অখিল সংসার। ২২। 


অধ্যায়] দেহান্তে জীবের গতি ।. ৩১৫ 


পথে কোথায়. যায়, এবং কিরূপে আবার সংসারে ফিরিয়া আসে, ২৩--২৫ 
শ্লোকে সংক্ষেপে সেই গতিতত্ব বলিতেছেন। 

পথ কাহাকে বলে? যাহাকে আশ্রয় করিয়া! গমন করা যায়, তাহার 
নাম পথ। ভূচর, থেচর, জলচরেরা মুন্তিকা, বায়ু ও সলিল আশ্রয় করিয়া 
গমন করে; কিন্ধু হুঙ্কণরীরী জীব কোন্‌ বস্তুর আশ্রয়ে গমন করে? 
২৩---২৬ শ্লোকে তাচ! বলিতেছেন। 

যত্র কালে প্রযাতাঃ_ যে মাগে গমন কতরিয়া। যোগিনঃ--উপাসক- 
গণ,__জ্ঞানী বা কনম্মী। অনানুত্তিং যাস্তি-_মুক্ত লাভ করেন। আরন্ছি নাই 
যাহাতে, নাবুকি | যত্ৰ চ কালে প্রমাশাঃ, আপুনিং যান --মধ্বালোকে 
পুনরাগমন করেন । তং কালং বক্ষ্যানি__:সই পথের শিষ্য বলিব। 

কাল শব্দ এখানে উপপক্ষণ মার । ইহার দ্বারা অগ্নি, ধুম, দিবা 
ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবভাগণের বা তং পদার্থের অন্তনিঠিত শক্ষিসমৃহ- 
দ্বারা নিয়মিত বা প্রাপা মার্গকে পর্গায করা হইয়াছে কাপশবেন কালাভি 
মানিনীভিঃ আাতিবাঠিকীিঃ দেবতা পাপো মাৰ্গ উপলক্ষাতে শ্রো)। 
তব্রাপি দেবটছব মার্গভূতা (শং)। সেখানে কলহ দেবনা বা ভদস্থনিভিত| 
শক্তিত পথব্বরূপিণী হয়। মার্গভতচ- ণ্ণন্থরিপ । ছান্দোগা “তির উক্তি 
“তে অর্টিবমেবাটিসধভবা্ভ । অর্গিমত অহ, অন: আপুর্ণমাণৎ পক্ষম” 
ইত্যাদি । ছান্দোগা 81১৫:৫। "চে অঙ্চিবন এ৭ অভিনংভবস্তি-- 
অর্চিরভমানিন'ং দেবতাং অভিসংরিনশ্থিশ | তাহারা অর্টি-আভিমানিনণী 
দেবতাতে প্রবেশ করে; এবং কুমাপ্রযে দিবনাভমাশিনী, গুকুপক্ষাতভি- 
মানিনী ইত্যাদি দেবভাতে প্রবেশ করে। অথাৎ মুভ্ার পর স্ুঙ্গ্য শরীরী 


শশা শপ 77৩ শী তি 


যে পণে বাইয়া যোগী নাহি আসে আর, 

যে পণে যাইয়া কিন্বা আসে পুনর্বার, 
ভীবের যে পথস্বরূপা হয় কালাদি দেবতা, 

গতি কছিব, ভারতমপি, সে পথের কথ|। ২৩। 
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৩১৬ ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি--দেবযান। [ অষ্টম 


জীব প্রথমে অর্চি, অর্থাৎ অগ্নি যে লোকের নিয়স্তা, সেই লোক প্রাপ্ত হয়, 
তখন অগ্নিদেব তাহাকে বহন করে। পরে ক্রমান্বয়ে দিবস, শুরু পক্ষাদির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, অর্থাৎ তাহাদের অন্তনিহিত শক্তিসমৃত, যে যে 
লোকের নিয়স্তা, সেই সেই লোকে নীত হুইলে, তাহারা তাহাকে বহন 
করে। সুতরাং এ সকল দেবতা বা শক্তির দ্বারাই তাহার অতিবাহন বা 
গমন ক্রিয়া সাধিত হয়, তক্জন্ত তীহাদিগকে আতিবাহিকী ও মার্গভৃত। 
বল! হইয়াছে। মৃত্যুর পর জীব জড়পিগ্ডিতেন্দ্র় হয়; তাহার চেতন- 
বাহকের প্রয়োজন। এ সকল দেবতারা তাহার বাহকের কার্য করে। 

এখানে অগ্নি জ্যোতি; অহঃ প্রভৃতি শব আধ্যাত্মিক অর্থে প্রযুক্ত। 
এই বিরাট সংদারচন্ত্রে যাহ! কিছু ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত নিয়ম- 
পরিচালিত । ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু আমর! সেই সকল নিয়মের 
অন্তরালে তাহাদের নিয়স্তাকে দেখিতে পাই ন!। সুল্ম দৃষ্টি উন্মুক্ত হইলে 
তাহ! দেখা যায়। আর্য খণ্যগণ তাহা দেখিতেন। অগ্নি প্রভৃতি সকলেরই 
অভ্যন্তরে তাহাদের নিয়স্তা গ্োোতনাত্মক ব্রহ্ম চৈতন্তাংশ দর্শন করিতেন। 
তাহারাই দেবতা, সেই পরম দেবতার বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব মাত্র। এই 
জন্তই আমাদের পুরাণে দেবতা অসংখ্য। 

জীবের উত্ক্রমণ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি আরও উপদেশ দেন,_-হদয়- 
পুগুরীক আদিত্যস্থানীয়। উহ! হইতে ১*১টি সুপ নাড়ী নিঃন্থত হইয়াছে। 
উহ্থারা রশ্শিস্থানীয়। | সুর্ধ্যরশ্মি সকল এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট ও নাড়'সমূহ 
সুর্ধ্যমগ্ডলে প্রবিষ্ট । ইহাদের দ্বার! ইহ.পরলোকে গমনাগমন হুয়। জীব 
যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন প্র সকল নাড়ীগত আদিত্য-রস্মি 
দ্বার) উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য, ৮ অধ্যায়, ষষ্ঠ খণ্ড। 

হৃদয়স্থ ১৯১ নাড়ীর মধ্যে একটি (ন্থযুয্।) মস্তকাভিমুখিনী । যে 
উহার দ্বারা গমন করে, সে মোক্ষ লাভ করে। সর্বতোগামিনী অন্ত শত 
নাড়ী সুপ্মশরীরী জীবের কেবল উতক্রমণের পথ মাত্র। জীব স্থল দেহ 


অধ্যায়] বরঙ্গজ্ঞানীর গতি-_দেবযান। ৩১৭ 


অগ্নি জ্যোতিরহঃ শুরুঃ ষগ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥ 
‘হইতে উৎক্রান্থ হইয়া পূর্বোক নাড়ীগত রশ্মির সাহাযো, যতটুকু সময়ে 
মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, ততটুকু সময়ের মধ্যে আদিত্য- 
লোকে যায়। আদিতা-লোক ব্রহ্ধলোকেরদ্বার। ২৩। 
অগ্নঃ, জো, অত. গুরু:, উত্তরায়ণং যণ্মাসাঃ | অগ্নি জ্যোতিঃ 
পদদ্বয়ে শ্রুতি-কণিত অচ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেডে। 
তদ্রপ অহঃ-_দদবসের, শুক --প্রক্লপক্ষের, ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, তাহাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইনেছে | তত্র প্রদাতাঃ-_-এবস্তূত পপে গমন 
করিয়]। ব্র্মবিদঃ জনা; ব্রহ্ম গচ্ছস্থি। বহ্মবেৱা স্থল দেহ হইতে উৎক্ৰাস্ত 
৪ইয়। ক্রমান্বয়ে তোজর নিয়ুস্ত্রী শক্রিকে, দিবসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে, শুরু- 
পক্ষের নিয়ন্ত্রী শণ্ককে এবং উন্তরায়ণ ছয় মাসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে 
প্রা হয়। ছান্দোগো ইহার পর সংবতসর, সর্্য, চন্দ ও বিছ্যতের 
কণা 'আছে। বন্ষবিং ক্রমশঃ সংবংসহাদিকে প্রাপু হয়। পরিশেষে 
বঁহ্মলোক ভইতে এক অমানব পুরুম (নুহদারণ্যকমতে মানস পুরুষ ) 
আসিয়! তাহাকে বঙ্গলোকে লইসা মায়। এইরূপে ব্রহ্মবিৎ বর্গ লাভ 
করেন। ইহার নামাস্থর অচ্চিরাি মার্গ বাদেনমান। ২৪। 


অ'গ্ন জ্যোতি, দিব! আর গুরু পক্ষ মাঝে 
অধিষ্ঠাত্রী রূপে যে যে দেবতা বিরাজে 
উত্তর-অয়নরূপী ছয় মাস আর, 

দেবধান যিনি হ’ন অধিষাত্রী দেবতা তাহার; 
এ সব দেবতাগণ পরে পরে পরে 
পথস্বরূপিবী হ’য়ে যপ! স্থিতি করে, 
অর্চিরাি সেই মার্গ, তাহা দেবযান, 
ব্ৰহ্মবিৎ সেই পথে গিয়া বর্গ পান । ২৪। 


৩১৮ অলব্ধসিদ্ধি যোগীর গতি--পিতৃধান। [ অন 


ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ যগ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫॥ 


ধৃমঃ, রাত্রিঃ, তথ! (এবং ) কৃষ্ণঃ ( কৃষ্ণপক্ষ ), দক্ষিণায়নৎ যণ্রাসাঃ ।' 
এখানেও ধুমাদি শব্দে পূর্বের স্তায়, তৎ তৎ অধিষ্টাত্রী মার্গভূতা 
আভিবাহিকী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। এই সকল দেবতার যথায় 
নিয়ন্ত-ভাবে অবস্থিত, এবন্ৃত যে মার্গ, তত্র (প্রযাতঃ ) যোগী-- 
যে যোগী সেই পথে গমন করেন অর্থাৎ যে যোগী সাধনায় 
প্রবৃত্ত, কিন্তু সিদ্ধ হয়েন নাই, কিম্বা যিনি যোগত্র& হইয়াছেন, 
তিনি সেই পথে যাইয়া । চান্দ্রমশং জ্যোতিঃ প্রাপ্য-_চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ 
তছুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া। তথায় কৰ্ম্মানুরূপ ফলভোগাস্তে 
নিবর্ততে-_ফিরিয়া আসেন (শ্রী )। ৬৪১ শ্লোক দেখ। 

বর্গ হইতে মর্তালোকে পুনরাগমনের ক্রম বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে। 
কন কৃতকর্মের ক্ষয়ে আকাশের মত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ 
আকাশের সহিত মিশিয়! যায়। আকাশ হইতে বায়ুকে, বাষু হইতে বৃষ্টিকে 
প্রাপ্ত হয়; এবং বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত ভইয়। শহ্যাদির সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়। অবস্থিতি করে। পরে তাহা আহারাদির সহিত, অন্থর্যামী 


ধূম ও নিশায় যারা অধিষ্ঠান করে, 
কৃষ্ণপক্ষে অধিষ্ঠাতা রূপে যে বিহরে, 

পিতৃযান ছয়মাসব্যাপী আর দক্ষিণ-অয়ন 
তা”রও বধিষ্ঠাতা;-_এই ঘত দেবগণ ' 
পথের শ্বরূপ হয় ক্রমশঃ যেথায় 
সে পথে যাইয়া যোগী চজলোক পায়। 
ধূমযান ইহা, পার্থ! এ পথে যাইয়1 
আরে তা’র! গুনবায়া সংসারে ফিনিয়4:২৫। 


স্মধ্যায় ] এই ছুই ভিন্ন আর গতি নাই। ৩১৯ 


শুরুকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবুত্তিম অন্থয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬॥ 


ঈপ্থরের প্রেরণায়, তাহাদের কর্শ্মাহুরূপ উপযুক্ত পুং-জীবশরীরে নীতি হুইয়! 
গুক্রের সহিত সংশ্লিত হইয়া থাকে । পরে স্ত্রীযোনিতে সিক্ত হইয়া 
সুপ দেচ লাভ করে। বুঠদারপাক ৬/২।১৬। ইঠার নামাস্তর ধূমযান বা 
পিভষান। এখানে সংক্ষেপে যে গঠিত কিপেন বেদান্ত দর্শন ৩অঃ 
১ম পাদে এবং ৪অঃ ২--৩ পাদে তাহা বিস্তারিত হটয়াছে। ২৫। 

জগত:- জগংদ্থ জীবের । এতে গুরুকষে। গতী- এই শুরু! ও কৃষ্ণ! 
€ই গতি । শাখতে তি মতে অনাদি বণিয়া নিদিষ্ট আছে। অচ্চিরাদি 
নার্গ প্রকাশময় অতএব পক এবং ধূমাদি মাগ তমোময় অতএব কৃষ্ণ 
(শ)। একয়। অনাবু্িং যাঠি-একটীতে অর্থাৎ দেবযানে গমন করিয়া 
আয় ফিরিয়া আসেন নাও মুক্ক য়েন । অন্যগ্রা পুনঃ আবর্ততে- অগ্তটীতে 
অর্গৎ পিতৃমানে বায়! সংসারে পুনরাগমন করন । এই এই বই আর 
গতি নাই । যাহার! কোন না কোন ভাবে সাধনা করে, তাঠারা এই 
দুয়ের অন্তর উত্তন গর্ত লাভ করে। আর আমার মত ঘে নরাধম 
কেবল শিশ্রোদরের সেবার কালাতিপাত করে, ছার! তাঁহার কোন 
গতি নাই । ২৬। 


শ্বপ্রকাশ জ্ঞানময় মার্গ দেবযান, 

মরণ অপ্রকাশ তমোময় নার্গ দুমযান, 

সাধকের  দেবদান শুরু, অন্য অসিত বরণ ১-- 

হিবিধ, গত জানিও জগতে ই পন্থা সনাতন । 
গুরু মর্গে প্রতি বার, আমে ন! সে জন). 
আসে পুনঃ, কত -যার্ধে ৫ধ ক গমন | ৬ । 


৩২৪ অতএব তুমি সদা যোগযুক্ত হও । [ অষ্টম 


' নৈতে সতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তল্মাৎ সর্বেবযু কালেযু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥ 


এতে স্থতী জানন্‌_এই ছুই মার্গের তত্বববিৎ। কশ্চন যোগী ন' 
মুহতি--কোন যোগীই মুগ্ধ ব! কর্তৃব্যমূ় হয়েন ন|। যিনি যোগী, যাহার 
বুদ্ধি স্থির শাস্ত নির্মল হইয়া: ৬ যাদৃশ কৰ্ম্মে যাদৃশী গতি লাভ হয়, 
তাহ! তিনি জানিয়। থাকেন? ... ধ্যাকার্য্য-নিরূপণে তাহার আর মোহ 
উপস্থিত হয় ন|। তন্মাৎ--অত »ব। সর্কেষু কালেযু যোগযুক্ত: ভব-_ 
সর্বদ1 মছুক্ত যোগপথ অবলম্বন কর। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি ২1৪৮)। 

এই ২৭ প্লোক, ৭ম শ্লোকোক্ত উপদেশের উপসংহার । সেখানে 
বলিয়াছেন, সর্ব কালে আমায় স্বরণ কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্ম্মযোগী 
হও। পরে সেই কথার সম্প্রসারণে ১৪--১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে 
যোগী সর্বদা আমাকে স্মরণ করে, সে সুলভে আমাকে পায়; তাহার আর 
পুনর্জন্ম হয় না। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যেরূপে অনাদি কাল হইতে 
জগতের ্যঙ্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে এবং সেই জগতে যাহাদের পুনর্জন্ম 
হয় ও যাহাদের হয় ন! ; যেরূপে পুনর্জন্ম হয় ও যেরূপে হয় না, ১৬--২৬ 
গ্লোকে তাহ! বলিয়া, পরে (২৭) বলিতেছেন, যোগী এই সকল তত্ব জানিয়! 
থাকেন; তিনি আর কর্তব্যমূ় হয়েন না। অতএব তুমি সর্ব কালে মছক্ত 

ৰোগে (কর্ম যোগে) অভিনিবিষ্ট হও । সুতরাং ইহা সেই ৭ম গ্লোকোক্ত 


একে মোক্ষ লাভ, অন্তে পুনর্জন্ম হয়, 

এই ছুই পন্থ! যোগী জানে, ধনঞ্জয় ! 
কার্ধ্যাকার্যয মোহ তার না হয় কখন; 
অতএব সৰ্ব্বকালে, ভরত নন্দন! 

যোগযুক্ত হও,--সদা বুদ্ধি কর স্থির, 
লতিবে উত্তম! গত ধাহে, কুরুবীর | ২৭। 


অধ্যায় ] কর্মযোগের প্রাধান্ত। ৩২১ 


বেদেযু যজ্ঞেযু তপঃস্থ চৈব 
দানেষু বত পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্ববম্‌ ইদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানম্‌ উপৈতি চাঁদাম্‌ ॥২৮। 
ইতি তারকক্রঙ্গ-যোগে! নাম অন্টমোহধাায়ঃ | 
কথারই নাষান্তরমাত্র। 'ভাকুসুক ৭ আআনমুক কর্দেই ধর্ম্মের পূর্ণতা । 
ইহাই 11517 সর্দত্র জাজলানান  ১৭। 
বেদেমু-_ বেদাদি শান্তপাঠে। মন্দ্রেহ যক্জাদি কশ্মানুষ্টানে । তপঃঙ্থ 
দানেমু চ -তপসষ্তা ও দানে । যতপুণাফলং প্রদিটুং--যে পুণাফল শানে 
উপদিই আছ্ে। ইদং বিদত'--তোমার প্রশ্নের উ্তরে মে তব আমি 
কছিলাম, তাহা সম্যণ জানিয়া। মো (কশ্যোগী) তৎ সর্বম্‌ 
অতোতি-_ সে সমুদায় অতিক্রম করে (৬৪৩5 দেখ)। আস্তং চ 
পরংস্থানম্‌ উপৈতি_ এবং বিশ্বের আদিকাত বিফুপ্দ (৮২১) থ্রাঞ্ত 
ছয় । ১৮। 
অঠুম অধ্যায় শেষ হইল । ৭ অঃ ১৯ গ্রোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বরে ভ্কিমান্‌ ছইয়া যর করিলে, দ্বার! এহক্ম অধ্যাধ়্াদি তন্ব সকল 
জান! যায়। অধম আধারে অর্চদুনের প্রার্থনামত ভগবান সেট এক্ধ 
অধ্যান্মাদির তব সংক্ষেপে বুঝাইয়া, যাদব সাধনায় জীব মৃত়াকালে 


এই ষে নিগূঢ় হৰব কিম তোনায় 
কর্ম্যোগের যোগিগণ তার মর্শ্ম জানি সনুদায়, 
প্রাধান্য বেদপাঠে, যন্ত.দানে কিন্বা তপস্তার, 

যে সমস্ত পুপ্যকল লাভ কর! যায়, 

সমুদয় ধনঞ্জয়! অতিক্রম করি 

পায় শ্রেষ্ঠ বিশ্বমূল বিষ্ণুপদতরি। ২৮। 

২১ 


৩২২ অষ্টম অধ্যায়ের উপসংহার । [ অষ্টম 


যে ভাব স্মরণপূর্ববক দেহত্যাগ করিয়! তা্বৃশী গতি লাভ করে, সবিস্তারে 
তাহ! বলিয়াছেন; এবং সেই বর্ণনাবসরে জীবের সংসারে গতাগতির 
নিয়ম ও জগতের স্বষ্টিলয়তত্ব গ্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিয়া! উপসংহারে অর্জুনকে 
যোগবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিবার আদেশ করিয়াছেন। 

ব্রন্মাণ্ডের আদি যে পরম অক্ষর তত্ব, তাহ! ব্রহ্ম । তিনি ম্ব-ভাবেই 
অধ্যাত্ম, জীবাত্ম। আপনার অবিশেষ স্বরূপ বিসর্জনপুর্বক সবিশেষ 
জগংরূপে অভিব্যক্তি, তাঁহার কর্ম । নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবভাব 
তাহারই অধিভূত ভাব। সর্ব দেবতার অধিষ্ঠাতৃভাবে তিনি অধিদৈবত 
আর ভূত-দেছের অন্তর্ধযামিভাবে অধিযজ্ঞ (৩--৪)। 

জীব মুত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিয়! দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সেই 
ভাবই প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণ সত্য। কিন্তু মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল 
বিবশ হয়, তখন চেষ্টা করিয়া কিছু স্মরণ করা যায় না। জীবনে থে 
বিষয় বিশেষ অভ্যস্ত থাকে, যাহ! সর্বদ! স্বতিপথে বর্তমান থাকে, সেই 
গুলির সংস্কার, বিশ্বত (১91১০090501905 ) অনস্ত সংস্কাররাশির মধ্যে 
তখন আপনি চিত্তের উপর ভাপিয়া উঠে, Conscious হয় 
অতএব যাবজ্জীবন ঈশ্বরকে স্থৃতিপথে রাখিতে গারিলে মুত্যুকালে 
স্তাহার ভাব স্থৃতিপথে আসে। তজ্জন্ত উপদেশ, সর্বকালে আমাকে 
শরণ কর এবং স্বধন্মান্ুবূপ কম্ম কর। ইহাই সাধনতত্বের সার 
কথা । (৫-৭ )। 

কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত; তাহার ভাবও অনন্ত। তাহার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব 
আছে, অধিদৈবত পুরুষ ভাব আছে, পুরুযোত্তম পরমেশ্বর ভাব আছে। 
এ গুলি তাহার পরম ভাব। ইহা ভিন্ন তাহার মাহুযতমুমাশ্রিত ভাব 
(৯১১) বিভূতি ভাব আছে ইত্যাদি। সকল ভাবেই তাহার চিন্তা 
কর! যায়। যে ভাবে চিন্তা করিলে যেরূপ ফল হয়, এখানে তাহা! 
বলিতেছেন। 


খ্ধ্যায়] বিবিধ সাধনত্ত্ব। ৩২৩ 


১ম উপায়। অনগ্চচিকে দিব্য পূরুষভাবের বা অধিদৈবত বিষুভাবের 
চিন্তা অভ্যাস করা। তদ্বারা অন্তকালে যোগন্থ হইয়! ভক্তিভরে সেই চিন্ত! 
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে, তাহাকে পাওয়া যায়। 

২য় উপায়। সর্বত্র বীতরাগ হইয়া! বঙ্ষচর্যা অবলম্বনপূর্বাক অতি 
মনে ঠাহার অক্ষর ভাবের চিন্তা অভ্যাস করা। তটদ্বারা অন্তকালে যোগন্থ 
ভইয়! ওক্কার মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক দেহত্যাগ করিলে ভগবানের অক্ষর 
ভাব পাওয়া যায় (১১--১৩)। এই ছ্িবিপা প্রণালী বেদাস্ত-সম্মত। 
যোগণাস্বে ইহাদের নান ষট্‌চক্রভেদ। 

৩য় উপায় । পুন্নে ৭ম অধ্যায়ে ও পরে এ--১৫ অধ্যায়ে যে 
পরমেশ্বর তাব বিবৃত হইয়াছে, অনন্ভ-চিকে সেই ঈশ্বর ভাবে চিন্তসমর্পণ- 
পূর্বক কশ্মমোগে নিচ্য যুক্ পাক! (৭১৪ )। £হ1 গতার ভাক-মার্গ। 
উাতে ঈশ্বর লাভ স্থলভ (১৭) ৮! গার নিজ । এহ পন্থা! অব্পগন 
করিতেই অর্জু’নর প্রতি ভগবানের স্পাই আদশ। 

এইরূপে ভগবানের পরন ভাব স্রণপুর্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে 
বস্ঠলোকও অতিক্রমপুর্ধক বঙ্গাণ্ডের বাহিরে 'ঠাচার যে পরম ধাম 
( পুবাণের গোলোক ) চাহ! লাহ ভয়। খন পুনধ্জণ্মের শেষ হয়। 

শ্রুতিশ্থতি উপদি্ অন্ত কর্দদারাও এক্ষণোক লাভ হইতে পারে। 
কিন্ত ব্ৰহ্মলোক লাভই পরমা গতি নঙে। ব্রহ্গলোক পর্যন্ত সমুদায় 
লোকই বিনাশঈল। ব্রঙ্গার দিবসের মারস্ছে প্ররূত্ত হইতে কন্ধাধীন 
এই বৰহ্মাণ্ডের বিকাশ এবং হন্মার রাত্রি লসমাগনে আবার তাহাতেই 
ইহার বিলয়। ব্রদ্ধাতগুর ক'র্ণরূপ! সেই প্রকৃতির ও অতীত এক পরম 
অক্ষর তত আছে, তাহাই ভগবানের পরম ধাম, তাহাই পরম! গতি । 
যিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইয়া তথ! 
হইতে ব্রস্গাণ্ডের স্থষ্টি লয়, সর্ব ভুতের জন্ম মৃত্যু দেখিতে পান। যতদিন 
তাহ! না হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু- প্রবাহের অধীনত অনিবার্ধ্য (১৫--২২)। 


৩২৪ মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়। [ অষ্ট 


অনস্তর দেহাস্তের পর সাধকের যেরূপ গতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে 
তাহা দেখিব; এবং অন্যেরও যেরূপ গতি গীতায় অথব! অন্তত্র উপদিষ্ট 
হইয়াছে, বোধসৌকর্ধযার্থে তাহাও এই স্থানে দেখিব। 

দেহাস্তের পর সাধকদিগের গতি ছুই প্রকার। শুক্লা গতি ব! দেবযান 
ও কৃষ্ণা গতি বা পিতৃষান। যাহার! সর্বকালেই ঈশ্বরকে ন্মরণপুর্র্বক 
স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম করে; যাহারা! যোগমিশ্র ভক্তিমার্গে ঈশ্বরযোগে দিব্য 
পুরুষের, শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে; যাহার! জ্ঞানাশ্রিত যোগমার্গে 
আত্মযোগে অক্ষর এন্মের সেবা করে; অথবা যাহার! অনন্ত! ভক্তিতে, 
পুরুষোত্তম পরমেশ্বরকে ম্মরণপূর্বক নিত্যকর্মযোগে যুক্ত থাকে, তাহার! 
সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেবযানে পরমা গতি (২১) লাভ করে। 
তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়! আসিতে হয় না। কিন্তু সিদ্ধিলাতের 
পূর্বে, দেহাস্ত হইলে তাহার! পিতৃধানে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এবং 
কর্মমানুরূপ ভোগের অবপানে আবার মর্ত্য লোকে ফিরিয়া আসে 
(২৩--২৫)। যোগন্রষ্ট সাধকেরও এরূপ পিতৃধানে গতি হয়। 
৬আঃ ৪*--৪৫ শ্লোকে যোগত্রষ্টের গতি বিস্তারিত হইয়াছে । যাহার! 
সকাম বজ্ঞাদির যথারীতি অনুষ্ঠান করে,_-যাহারা সাধারণভাবে “পুণ)কৎ*, 
তাহাদেরও পিতৃযানে গতি হয় (৯অঃ ২*--২১)। এই দুই ভিন্ন আর 
গতি নাই। মানুষ চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়৷ থাকে, পূর্বোক্ত 
বাক্য হইতে এরূপ আভাস পাওয়া যায়। 

যাহার! কোনরূপ সাধনা করে না, কেবল প্রক্কৃতি-সমুৎপন্ন রাগছেষের 
বশে কৰ্ম্ম করিয়! জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের উক্ত ছইপ্রকার গতির 
কোন গতিই হয় না; তাহাদের উর্ধগতি নাই। তাহাদের মধ্যে যাহার! 
রাজসিক ভাবাপন্ন, তাহারা দেহাত্তে মধ্যলোকে অবস্থান করে; 
আতিবাহিক শরীরে পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাদ করিয়া, আবার 
মণ্ডলোকে আগমন করে (১৪আং ১৫, ১৮)। আর যাহার! তামসিক 


অধ্যায়] কর্্মানুরূপ পরজন্মে বিভিন্ন দশা। ৩২৫ 


ভাবাপন্ন, তাহার! অধোগতি প্রাপ্ত হইয়! থাকে (১৪১৫); “পুনঃ পুনঃ 
আবর্তনশীল ক্ষুদ্রসব জীব হইয়া বারংবার জন্মমৃতার অধীন হয়" 
ছ্ান্দোগ্য ৫1১*৮। তাংারা উত্তরোৱর অধোগতি প্রাপ্ত হয় (গীত! 
১৬.২০ )। কীট পতঙ্গ দশশুকাদি হয় ( বুঃঃ আঃ ৬.২.১৬)। এমন কি 
তাছারা প্থাবর যোনিও পাইয়া থাকে ( কঠ ২২।৭)। 
অতঃপর উপসংহারে কালেন যে ঘোগিগণ এই গতিত্তৰ বুঝি 

থাকেন, তাহাদের আর কার্যাকাধ্া-মোঠ হয় না। অতএব তুমি সর্বদা 
মতন যোগ (কম্মযোগ ) অবলগ্বনে দঢ়নিত 59 । 

শিথায়ে সাধনশুব পার্ধে দিলা গতি। 

দীন 'এ “দাসের” প্রন, কি হইবে গতি! 

ভারকএক্গাযাগ নামক অহম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নবমোহধ্যায়ঃ । 


রাজবিদ্যা-রাঁজগুহা-যোগঃ । 
82555 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ইদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হশুভাৎ ॥১॥ 
জীবে ও জগতে সম্বন্ধ যা* তার 
নবমে প্রীহরি নির্ণয় করিয়া, 
জ্ঞান ভক্তি ছয়ে মাখামাখি যথা, 
সেই রাজবিদ্তা দিলা দেখাইয়।। 
সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বা সমগ্র ঈশ্বরতত্ৃজ্ঞান 
এবং তাহা লাভ করিবার উপায় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক, তাহ! 


প্রীভগবান্‌ কহিলেন। 
ব্ৰহ্ম অধ্যাত্মাদি তব কহিনু তোমায় 
পরম ঈশ্বরতত্ব শুন পুনরায়। 
গুণে দোষ-দরশন স্বভাব যাহার। 
কুটিল সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তাহার; 
নিগুঢ় শাস্ত্রের মর্ম্ম সে বুঝিতে নারে, 
অনুচিত গৃঢ় তত্ব কহিতে তাহারে। 
তোমার সে দোষ নাই, তুমি যোগ্যতম, 
কহিব তোমায় এবে, যাহা গুহতম। 
কহিব সে জ্ঞান আর সাধন! তাহার, 
যা’ জানি অগুভ সব থুচিবে তোমার। ১। 


রাজবিদ্ত!--সুখের সাধনা। ৩২৭ 


রাজবি্ধা রাজ গুহাং পবিভ্রম্‌ ইদম্‌ উত্তমম্‌ । 
প্রতাক্ষাবগমং ধন্ম্যং সুমুখং কর্ত,ম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥২॥ 


বলিতেছিলেন। মধো অষ্টম অধ্যায়ে, অর্ড.নের প্রশ্রমত তাহারই অন্তর্গত 
ব্রহ্মতত বিবিধ সাধনতন্ব ও গতিতত্ব বিবৃত করিয়া, নবম অধ্যায়ে পুনর্ব্বার 
সেই জ্ঞান সেই রাজবিস্তা, যদ্দার! সেই জ্ঞান কার্মযতঃ লাভ হয়, তাহা 
বলিতেছেন । এই জগ এই অধ্যায়ের নাম শ্রাজবিগ্তা রাজগুহা-যোগ*। 
বক্ষামাণ এই রাজবিদ্যা ও রাজগুহা যোগই গুহাতম তব্ব। তজ্জন্ত বলি- 
তেছেন ;--ইদং তু গুহাচমৎ দ্ানম্‌ অনঙ্রবে তে প্রবক্ষ্যামি । বিজ্বান-- 
ষদ্দারা বিশেষরাপে জানা মায়, ছদয়ে উপলব্ধি করা যায়। অনস্য়-_-গুণে 
দোষারোপের নাম অহা । মে তাহ! কার না, সে অননুন্ন। মেসরল 
বিশ্বাসে আচরণ করে, সে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে। গ্রবক্ষযামি- বপিব । 
য্ন্জাত্বা, অন্থভাং-_সংসারের অপ্টন হইতে। মোক্ষাসে- সুক 
হইবে ।১। 

টুদম্-__এই বিস্া। রাজবিগ্বা__নিস্তা সকলের রাজা। রাজ গুহাম্‌--» 
গোপনীয় বিষয় সমুহের রাভা। অর্থাৎ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্তা বা সাধন। 
উপসঞ্জন পদের পর নিপাত। এই অপ্যানযে বক্ষামাণ মে ভক্িসাধন, 


বিগ্তামদ্যে রাজ'বদ্য!, বিস্তা শ্রেষ্ঠতম, 
সকল গুহোর মধ্যে ইত! গুহাতম। 

সুপের সাধন সকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয় ৷ 

সাধন! দু্টফল এট জ্ঞান, সুখে সিদ্ধ তয়) 
সর্বধর্মুসম্্চ,--সকল ধর্দফল 
ইহার সাধনে পার্থ ! মিলে তে, সকল। 
কাম্যকর্শফল যত ভোগে ক্ষয় তয়, 
এ জ্ঞানের মোক্ষ ফল অব্যর--অক্ষয়। ২। 


৩২৮ ভগবানের পরম ভাব (৪---১০ )। { নবম 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্তাস্ত পরন্তুপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩। 
ময়! ততম্‌ ইদং সর্ববং জগদ্‌ অব্যক্তঘূর্তিনা । 
মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেষবস্থি তঃ ॥৪॥ 


তাহাই ভগবানের উপদেশমতে বিস্তা! বা সাধন সমূহের রাজা অর্থাৎ, 
সর্বোত্তম সাধন ( তিলক )। 

ইদম্‌ উত্তমৎ পবিভ্রং_-পবিত্রতাকারক, পাবন। এই বিস্তালাভ হইলে 
হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যক্ষাবগমৎ-_দৃ্টফল, প্রত্যক্ষ- 
গম্য। ধৰ্ম্্যং--ধৰ্ম্মান্ুগত । কর্তৃৎ স্ন্থখং-_ন্থে ইহার অনুষ্ঠান করা যায়। 
অব্যয়ং_-অক্ষয় ফলজনক। 

এই শ্লোকে “নুহ্থখৎ করুম এই গীতাবাক্যটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিতে হইবে । অতঃপর ভগবান্‌ যে সাধনতত্ব বলিতেছেন সুখে তাহার 
অনুষ্ঠান করা যায়। সাধনার এই দিকটা, এই প্রতাক্ষগম্য “সুখের সাধনা” 
জার কেহ দেখাইয়া! দেন নাই । এই হ্থখের সাধনাই গীতার রাজবিস্যা । 
২৬--২৭ গ্লোকে ইহ! বড় পরিস্ফুট হইয়াছে। ২। 

অন্ত দর্মস্ত অশ্রদদধানাঃ--এই ধর্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই। ধর্শ্মন্ত--কর্মশ্ম 
যী, ইমং ধর্মুম্‌ অশ্রদ্দধানাঃ | তাহারা, মাম্‌ অপ্রাপা-__মামাকে প্রাপ্ত ন! 
হইয়!। মৃত্যু-সংসারবত্মনি--মৃত্যুময় সংসারমার্গে। নিবর্তন্তে-নিয়ত 
ভ্রমণ করে। ৩। J 

এই বার প্রতিজ্ঞ।ত সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। লোকে ঈশ্বরকে 


এই যে পরম ধর্শ--কৌরব-তনয় ! 
ধা'দের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নাহি রয়, 
তাহারা, হে পরস্তপ! না পেয়ে আমায়, 
ভ্ৰমে নিত্য মৃত্যুময় সংসার-পন্থায়। ৩। 


অধ্যায় ] ঈশ্বর অব্যক্ত মুস্তিতে বিশ্বব্যাপী । ৩২৯ 


স্যষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা বলে; কিন্ত কি অর্থে তিনি ্যষ্টিকর্তা, কি অর্থে 
তিনি জগতের আধার ও পালনকর্তা এবং কি অর্থেই বা প্রলয়কর্তী, ক্রমে 
ক্রমে তাহ! বলিতেছেন। 
অব্ক্তমুধিন! ময়! ( কারণতহৃতেন--শ্রী ) সর্বম্‌ ইদং জগৎ ততম্-_ 
আমার মৃষ্ট অর্থাৎ স্বরূপ ( শং, শ্রী) অবাক, ইন্দ্রিয়ের আগোচর। জীব 
ইন্দিয়ন্ঞানে আমার শ্বন্ধপ প্ঝতে পারে না। আমার সেই অবাক্ক 
কারণন্বরূপ *বার ছারা, এই সমন্ত জগং তত । জগতের সর্ব বন্ধ, অস্বরে 
বাহিরে ব্যাপ্ত, অহাত । অথবা তত-বিস্তারিত বা প্রসারিত । আমার 
অব্যক্ত স্বক্রপ চইতেই এই সমুদায় জগত বিস্তারিত বা প্রকাশিত ₹ইয়াছে। 
কারণ বলিলে, নিমিন্ব এবং উপাদান দিবিধ কারণই বুঝিতে তয়। 
কুন্ভকার মুত্রিকা দিয়! ঘট প্রন্থচ করে। এখানে ঘটের নিমিত্ত কারণ 
কৃম্তকার ও উপাদান কারণ মুন্তকা। ঈশ্বর বিশ্বকারণ; তিনিই পরমে- 
শ্বর ভাবে শিশ্বের নিমিৱ, এবং প্রকৃতি ভাবে উপাদান । 
সর্বভূানি মংপ্টানি--প্টাবর জঙ্গম সব বসন্ত কারণরূপী আমাতে 
লসনশ্থিত (উই )। আনই তাতাদের ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক । জাবার 


চরাচগ্রময় এহ সমগ্র সংসার 
পিন আমারে জানিও, পার্থ, কারণ ইার। 
সর্লপক্কারণ জনই নিমিত্ত এর, আমি উপাদান, 
আনাভেই পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব মহান? 
ইন্দয্-গোচর নভে সে ভাব আমার, 
জীব-জ্ঞান-গমা নহে রত ভতাহার। 
কারণম্বরূপ সেই সভায় আমার 
অবস্থিত সর্ব ভূত, কৌরব-কুমার ! 
আমারই আশ্রয়ে বটে আছে সমুদয়, 
কিন্তু মম ভদ্ধ সত্তা সে সবে নারয়। ৪। 


৩৩৪ ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ ( ৪--৫ )। [ নবম 


ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগম্‌ এশ্বরমূ। 
ভূতভূম্ন চ ভুূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥ 


সর্বত্র অমুস্থাত হইলেও, অহং তেযু ন অবস্থিত:-_-আমি সে সকলে অব- 
স্থিত নহি। মৃত্তিকাই যেমন রূপাস্তরিত হইয়া ঘটাদি পাত্রে স্থিতি করে, 
আমার শুদ্ধ সন্ত সে ভাবে ন্দাগতিক পদার্থে স্থিতি করে না। আমি 
আকাশের ন্যায় নিলিপ্ত । ৪ 

আবার সে এরশ্বরং যোগং পশ্য--আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখ। 
এক ভাবে সর্বভূত আমাতে স্থিতি করিলেও, ভূতানি ন চ মৎস্থানি-_ 
অন্য ভাবে ভূত সকল আমাতে স্থিতি করে না; অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগৎ 
আধার-আধেয়-ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে ( শংখ)। 

আবার দেখ, মম আত্মা ভূতভৃৎ--ভূতধারক | ও ভূতভাবনঃ-- 
ভূতভাবের উৎপাদক বা প্রতিপালক হইলেও । ন চ তৃতস্থঃ- কোন 
ভূতে অবস্থিত নহে। অথবা! আমি ভূততৃৎ কিন্তু ভূতন্থ নহি। আমি 
ভূতের আধার হুইয়াও উহাতে থাকি না। মম আত্মা ভূতভাবনঃ| 


আবার জমাতে বটে আছে সমুদায় 
অদ্ভুত প্রভাব মম দেখ পুনরায়; 
নিলিপ্ত আকাশবৎ আমি এ সংসারে 
ঈশ্বরে সেহেতু আধেয় রহে যেমন আধারে, 


জগতে সে ভাবে আমাতে কভু না রয় সে সব; 
ওজীবে জীবঙ্ছানে বুঝিবে না এ তত্ব, পাগুব ! 
সম্বন্ধ  আত্মভাব আমার, হে কৌরব-নন্দন ! 


চরাচর সর্ব ভূতে করিয়া স্যঞ্জন 
ধারণ পালন বটে করে সমুদয় 
তথাপি জানিবে তাহা কিছুতে না বুয়। ৫। 


অধ্যায় ] আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্ত । ৩৩১. 


যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ববব্রগো মহান্‌। 
তথা সর্ববাণি ভূতানি মতস্থানীত্যুপধারয় ॥৬| 


মম আস্মা--ভগবানই আত্মন্বরূপ ; শ্বতরাং তাহার পক্ষে আমার 
আত্মা, এরূপ সধ্বন্ধ হইতে পারে না। তজ্জন্ত হাধর বলেন, মম আম! 
আমার পরম স্বরূপ অর্থাৎ আমি স্বয়ং। যেমন রাছুর শির, তদ্রপ কল্প- 
নায় ষষ্ঠী । এক ভাবে ভগবান্‌ চৃতড়ং হইলেও, তাহার যাহ| পরম স্বরূপ, 
তাহ! গত নহে । আর্ধাৎ অধ্যাস্মভাবে (৮৩) খি£ুতির ভাবে আত্ম- 
স্বরূপে, তিনি সন্দীইচাশয়স্থিত (0১০২৯) হইয়া ভূতভাবন; কিন্তু 
তাহার পরম স্বরূপ জগতের অতীত (৭১৪, ৮১১)। ৬ শ্লোকের 
টাকার ঠা সবিশ্যারে বুঝিব। 

ভগবান অক মুঠিতে সব্বময়, সদ ঠত ভাতে অবস্থিত হইয়াও 
অবস্থিত নহে, চিনি ইত ₹ইয়াও ভতগ নহেন, নিগুণি হইয়াও সগুণ, 
অনন্য হইয়াও সান্ত, অক্রর হইয়া জগংকারণ, বিশ্বাগগ হইয়াও 
বিশ্তাতীচ)--এই সমপ্তই ঠাহার ইশ্বীয় যোগ; 'ঠাচার অবিচিন্তা 
শক্তি, Mystic Divine 11৮৫7 ইঠা জীবাদ্ঞানের অতীত €। 

ঈশ্বর জগতের আপার হইয়া3ও অলংলিপু কিরাপে? সর্বত্রগঃ-_ সর্বত্র 
গমননীল। মহান্‌ বাযুঃ। ষগা অসংলিপ্ু ভাবে আকাশে স্থিতঃ| 
মহান--পরিমাণে মহান। তথ! তজ্প অসংলিপ্ ভাবে। সৰ্ব্বাণি 
ভূতানি মৎপ্থানি, ইতি উপধারয়-সর্ঘ ভুত আমাতে অবস্থিত 
জানিবে। 


তিনি সর্দাত্র সর্ক্তো গমনশীল মহান্‌ পবন 

অসংর্প্ত বলছে নিত্য নিরাকার আকাশে যেমন, 
যণ!--বাযু নিরাকার আমাতে তেমতি, ধনপ্রয্ন ! 
ও আকাশ জানিও সমস্ত ভূত অগংলিপ্র রয়। ৬। 


৩৩২ ব্ৰহ্ম, মায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ। [ নবম 


আকাশের অর্থ, অবকাশাত্মক আকাশ--মহাকাশ, Absolute 
5Pace ; আর আকাশ মহাভূত, Eth৫r. এখানে প্রথম অর্থঃঅভিপ্রেত। 

৪--৬ শ্লোকে যাহা বিবৃত হইল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, অগ্ররে 
বর্ষ, ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ--এই সকল তত্ব বুঝিতে হয়। এই 
সকলই মূল জ্ঞাতব্য তত্ব। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিলে তবে গীতা বুঝ! 
'যায়। 

ব্রহ্মের হুই ভাব। নির্বিশেষ ও সবিশেষ। নির্বিশেষ ভাবে ব্রহ্ধ 
জগতের অতীত। পে ভাব সৃষ্টির বাহিরে, Phenomenaর বাহিরে এবং 
তাহ! আমাদের জ্ঞানেরও বাহিরে । ম্থতরাং তাহ! আমাদের অলোচ) 
নছে। জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই আমাদের ব্রঙ্গতত্বের ধারণা । সেই 
গৎ-কারণ-ভাবে ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, সোপাধিক। এই বিশিষ্ট. ভাবে 
তিনি পর! শক্তিমান্‌ 2১170117705. তাহার সেই শক্তির নাম মায়া। যে 
শক্তিপ্রভাবে স্বপরিছি্ন ব্রহ্ম পরিছিল্পের স্তায়-_বিভক্তের স্তায় হন, তাহার 
নাম মায়া; ৭১৪, দেখ । মায়! তাহার শ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াস্মিক! 
শক্তি--শ্বেতাশখবতর--৬.৮। ক্তির দুই ভাব। বীজভাব ও প্রকাশ 
ভাব। ক্রিয়ার বিকাশোন্ুখ অবস্থায়, স্যর আদি মুহূর্তে সেই শক্তিদ্বার! 
বন্ধ হইতে জগতের মূল উপাদান কারণরূপ এক অব্যক্ত সত্তার অভি- 
ব্ক্তি হয়। ইহাই প্রকৃতি। কারণ-রূপা মারা শক্তির যে কার্্যাবস্থা 
তাহার নাম গ্রকৃতি। “এতাব্চকাল তিনি (ব্রহ্ম ) মিলিত স্ত্রী-পুরুষ 
ভাবে ছিলেন; এখন আপনাকে ছুই ভাগে ভাগ করিলেন; তাহাতে 
পতি ও পত্নী হইল ।”--বৃহদারণ্যক ১৪।৩। ব্রক্ম আপনাকেই পরম পুরুষ 
পরমেশ্বররূপে ও পরম! প্রক্কৃতিরপে--ছুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন। 
এক পরম ব্রহ্ম-আধারে পুরুষ প্রক্কতি--ছই ভাবের বিকাশ হইল। 

অনস্তর সেই পরমেশ্বর ভাবে তিনি, সেই প্রকৃতি ভাবকে উপাদান ও 
'অধিকরণ করিয়া তাহাতে স্থপ্টির কল্পন! প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রকর যেমন 


অধ্যায়] জীবতত্ব। ৩৩৩ 


চিত্র কল্পন! করিয়া, চিত্রপট গ্রহণপূর্ববক, তাহাতে সেই কল্পিত চিত্র চিত্রিত 
করেন; তেমনি প্রককতিকূপ অব্যক্ত পটে ভগবান্‌ শ্বক'ল্লত সৃষ্টির বিকাশ 
করেন, “নাম রূপ” দিয়া তাহাকে সং-রূপে, বাস্তব পদার্থে পরিণত 
করৈন,-_ব্রঙ্গাও রচনা করেন এবং ব্রন্মাণ্ডের রচনা করিয়া স্বয়ং বিদ্ভৃতির 
ভাবে (১০২০) আগ্মারূপে তাহাতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া, সবব তৃতঙাবের 
বিকাশপূর্বক অন্তর্ামভাবে আপনিই তাহ! ধারণ কগেন। 

ভগবানের প্রঙ্ীততাবের উপর অআংশুবন্ক এই জগৎ-এই বিরাটু 
বিশ্ব, উহার বাকচ নবি; আর সেই বাক মু্তিগ অন্তরালে তাহার যে 
অন্তর্গামিভাথে অধিষ্ঠান, তাহা ঠাহার অবাক নুষ্তি। সধভৃতাশয়স্থিত 
আম্ম। ঠাঁচার এহ নৃর্বিবহ বিভগত (১০৯০) 5 জীবছুতা পর! গ্রকত 
তাঠার এই মুক্তি ছায়া (৭1৫); এই "অবাক মাটিতে তিনি সর্ববষয়। 
অব্ক্তনুষ্টিমপ কারণে হাহার ব্যক্র নবি বা কাদা কারণ-সংঘাত জগৎ 
বিধৃত । ময়! ততম £ল5 সর্ব জগহ অব্স্তীনুহিনা। 

এইগণে হগবান্‌ জগতের সহিত আপনার সঙ্গন্ধ এ কাইয়া পরে, জীবের 
সহিত তাহার যে দহ্বন্ধ তাহা বলিতেছেশ। সন্ম $2১ আমাতে অবাস্থাত, 
কিন্তু আমি সে সকলে অব'প্ত ত নঠি। আবার সক £2 আমাতে অবন্থিত 
হইলেও, এক তাবে আনাতে অবাপ্থিত নভে | এবং আনি £৮২ কিন্ত 
তৃতগ্ক নভে । আনার জামাই হৃততাবন। অথ] আমার জম্ম কুন্ং 
ও তৃতভাবন হইলেও ভৃতস্ত নে ্‌ 

হহার মন্ত্র বুঝিবার জন্য প্রথমে হৃত বা জীব কি, তাহা দেপিতে 
হইবে। ৭,৫ ও ১৩১১ শ্লোকে জীবতব বুঝিঙ্গাচ। জীবাম্মা এক্ষেরই 
অধ্যাত্ম ভাব, শ্বরূপতঃ বন্ধ । কিন্তু জীবাম্ম। জীব নভে। যাহা জীব, 
তাহ! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্ত বাদেচ ও জীবাস্মার সংযোগে উৎপন্ন, মিশ্র পদার্থ 
(১৩২৬ )। আমাদের স্থূল দেহের অতান্তরে, মন বুদ্ধি ইন্দিয়াদি-সংগঠিত 
সুন্ম দেহ আছে; সর্বত্র অহুস্যত ভগবানের অধ্যান্ম ভাবের সহিত 


৩৩৪ জীবতত্ব। [ নবম 


সংমিশ্রণে সেই অচেতন হুক দেহ চেতনবৎ হয় এবং তাহাতে তাহার 
সং-চিৎ-আনন্দ ভাবের আভাস-ম্বরূপ “অহং-কর্তী! জ্ঞাতা-ভোক্তা” ভাবের 
বিকাশ হয়। এই পকর্তাজ্ঞাতাভোক্ত! ভাবই” জীবভাব; আর সেই 
জীব-ভাব-সমন্বিত চেতনবৎ স্ুশ্ম শরীরই জীব বা ভূত (৭1৫ দেখ )। 
এই স্থূল দেহ তাহার বাহু আবরণ মাত্র। এই জীবভাব ব! ভূতভাব 
প্রকৃতির ভাব। তাহা! সবিকার অনিত্য ও পরিচ্ছিন্নঃ কিন্তু সেই ভূত- 
ভাবের পশ্চাতে ভগবানের যে আত্মভাব, তাহা নির্বিকার নিত্য ও 
অপরিচ্ছিন্ন। 

অতএব ভগবানের আত্মভাঁবে জীব ভাব বিধৃত, আত্মভাবেই সর্ব ভূত 
অবস্থিত; কিন্ত সেই ভূত সকলে ভগবান্‌ অবস্থিত নহেন, এবং তাহার 
আত্মভাঁব সর্বভূতাশয়স্থিত হইয়া ভূততৃৎ ও ভূতভাবন হইলেও, তাহা ভৃতস্থ 
নহে। আবার যাহ! ভূত ভাব, তাহ! প্রকৃতির ভাব, আত্মার নছে। 
স্থতরাৎ ভূতগণ আত্মাতে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত নহে। 

এই সকল কথাই আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন। বায়ু 
যেমন আকাশে স্থিত, জীবও সেইরূপ সর্বাত্মা ভগবানে স্থিত। আবার 
বায়ু আকাশে অবস্থিত হইলেও সর্ধত্রগ ও মহান্। জীবও আত্মন্বর্ূপে 
সর্বগত, বিভু। প্রক্ৃতিবশ জীব পরমেশ্বরের নিয়ন্ত-ত্ব-সত্বেও আপনাকে 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনে করিয়| কর্ম্ম করে। অতএব জীবকে ঈশ্বরে 
অবস্থিত হুইয়াও অনবস্থিত, অবশ হইয়াও স্বাধীন বলা যায়, এবং 
ঈশ্বর অব্যক্ত মুক্তিতে সর্বময় হইলেও জগতে অবস্থিত নহেন, বল! 
যায়। 

নিরঞ্জন নিক্ষল ব্রন্দের অংশ-কল্পন! পরমার্থতঃ অসত্য হইলেও জগত্তত্ব 
বুঝিবার জন্য এরূপ কল্পনা করিতে আমর! বাধ্য এবং জগং-সম্বন্ধে 
সগুণ ব্ৰহ্মে অংশত্ব--নানাত্ব কল্পনা অপরিহার্যা ; ১৩। ১৬ ও ১৫,৭ 
দেখ।৬। 


“অধ্যায় ] ভগবান হইতেই স্বষ্টি এবং তাহাতেই বিলর়। ৩৩৫ 


সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌। 
কল্লক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিস্জাম্যহম্‌ ॥৭৷ 
প্রকৃতিং স্বাম্‌ অবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ॥ 
ভুতগ্রামম্‌ ইমং কৃৎস্নন্‌ অবশ: একৃতে ববশাত ॥৮| 


১--৬ প্লোকে শ্থিতিকালে জগতের সচিত ভগবানের সম্বন্ধ উক্ত 
$ইল। এক্ষণে সৃষ্ট-লয়ে জগতে ঈশ্বরে মে সম্বক্ধ, তাহ! বলিতেছেন । 

হে কোল্তেয়। ক্ক্ষয়ে__প্রলয়কালে। সর্বভূতানি মামিকাং 
প্রকৃতিং যাস্তি-_-আমার ত্রিগুণ! প্রকৃততে লীন হয়। মামিকা--মদীয়] 
(শশী )। সৃষ্টির আদি সূহুর্ধ হইতে প্রলয়ের পুর্ন মুহূর্ত পর্য্যন্ত যে কাল 
শাহার নাম কল। ভগবানের কল্পনার উপর এট স্বষ্ট প্রতিষ্ঠিত বলিয়! 
ইঠার নাম কল্প। কল্লাদৌ-সৃষ্টর প্রারন্তে। তিনি-পুর্বের সেই 
ইত সকলকে । অং পুনঃ পুনঃ বিস্মজামি-_বিশেষেণ স্থজামি, পুর্ববৎ 
(শং)7) অথাং প্রলয় নাঠ1 অবশেষ বা অথযক ভাবে প্রকৃতিতে লীন 
ছিল, তাহাকে সেই পুর্লানুযারী নামনপাদি বিশেষে পুনর্বার প্রকাশিত 
কাঁর। ই€ লাই নয়, বিশটি । স্টির অর্থ, যাত ছিগ না, তাহার 
উৎংপাদন। আর বিশ্ষ্টির অর্ণ যাচ। অপ্রকাশিত ভাবে ছিল, তাহা 
প্রকাশ কর! । ৭। 

কিরূপে কল্লারস্ে $ৃতগণের বিশটি তয়, অতঃপর তাচ! বলিতেছেন। 


এই ভাবে পা,কয়৷ আনাতে কল্প কাল 
প্রলয় ও  কল্পশেষে অবশেষে সেই হুতজাল 
ইত মিশাইয়। গুণময়ী মায়াতে আমার 
(৭-১*) অতীশ ভাবে রয়, কোরবকুমার | 

কল্পারস্তে পুঃ: সবে, কৌরবকেশি ] 

পুর্ববৎ নামরূপে প্রকাশিত করি। ৭। 


৩৩৬ ন্বগ্রকৃতি-আশ্রয়ে ঈশ্বর কর্ম্মাধীন জীবগণের শ্র্া। [নবম 


স্বাং প্রকৃতিং--স্বকীয়া, পূর্বশ্লেকোক্তা মামিকা প্রকৃতিতে ( শং, রাম! )। 
অবষ্টভয--অধিষ্ঠান করিয়া ( শ্রী )। প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং--প্রকতির' 
বশে অস্বতন্ত্রঃ পূর্ব্বকর্মজনিত সংস্কারের অধীন (শং)। কৃত্লম্‌ ইমম্‌ 
ভূতগ্রামম্--এই সমস্ত ভূতকে | পুনঃ পুনঃ বিস্থজামি-_গ্রকাশিত করি । 
অবশ_-৮।১৯, ৩।১৭ পৃষ্ঠা দেখ। জীবগণ অবশ ভাবে সৃষ্টি-লয় 
ব্যাপারের অধীন প্রাকে। পুনঃ পুনঃ--এই শব্দের দ্বারা স্থষ্টি'লয়ের, 
অনাদিত্ব সুচিত হইতেছে। 

জ্রীধর “স্বাম্* অর্থে স্বাধীন! বুঝিয়াছেন। ফল কথা, জগংস্থষ্টি কাধ্যে 
ঈশ্বরই প্রধান অথবা! প্রকৃতি প্রধান, এমন কথা পরিষ্কার বলিতেছেন না। 
প্রক্কৃতির সাহায্য বিনা স্থষ্টি হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছান্থুরূপ নূতন ভাবেও হয় 
না। যাহ! হয়, তাহ! প্রকৃতির বশে, প্রাচীন কর্ম্মবীঞ্জ বা বাসনা বীজবশে 
হয়; ১৫।২ দেখ। অতএব প্রক্ৃতিই প্রধান ও স্বাধীন । পূুরুষোত্তমে 
৬লগল্পাথের শ্রীবিগ্রহ ঠু'টো, হাতকাটা; যেহেতু জগতে জগন্নাথের হাত, 


পপ বর ৯৯ ৯৯৭৮». পপ = জল জি ৮৯ 


আপন ইচ্ছায় কিন্ত, ভরত-নন'ন! 
আমি হে, করি না এই জগৎ স্যাজন। 
ঈশ্বরকর্তৃক নিজ নিজ কর্ম্মফলে, শুন মহাযশ! 
প্রকৃতিবশ ভূতগ্রাম অনিবার্য! প্রকৃতির বশ; 
জীবের স্ষ্টি প্রলয়ে বিলীন হয় প্রকৃতির সনে 
ব্যক্ত হয় পুনরায় প্রকৃতিষ্ফুরণে; = 
পূৰ্ব্ব কৰ্ম্ম অনুরূপ সবে, ধনঞ্জয় ! 
আকৃতি প্রকৃতি সহ প্রকাশিত হয়। 
আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি 
অবশ সে ভূতগণে প্রকাশিত করি। 
এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আমি, মতিমান্‌ ! 
প্রকৃতির বশে করি জগৎ নির্ধাণ | ৮। 


দি ০০? পা পি শ পপপ  সস 


অধ্যায় ] ঈশ্বর সর্বকর্ত। হইয়াও উদ্াসীজবৎ। ৩৩৭ 


ন চ মাং তানি কণ্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্রয়। 
উদ্দাসীনবদ্‌ আসীনম্‌ অসক্তং তেষু কর্শ্মস্থ ॥৯৷ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ বিপরিবর্ততে ॥১০॥ 


স্বাধীনকর্তৃত্ব নাই । পুনববার ্র্রই জগৎকাগণ; তাহার অধিষ্ঠান বিন। 
সৃষ্টি হয় না। এখানেও বলিতেছেন, “বিস্যগ্গামি*--আমি বিসর্জন করি। 
অতএব প্রকৃতি প্রধান ব! স্বাধীন নহে। আবার প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, 
সুতরাং তাহ! হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ও নহে। ৮। 

এইরূপে প্রকারান্তরে স্হিশ্থিতিলয়-কর্ত! হইলেও উদাসীনবৎ আসীনম 
_উদ্দাপীনের স্টায় অবস্থিত । যেহেতু তেসু বর্মন অসক্রং--সৃষ্টিসংহারাদি 
সেই কর্ম্মসনূতে অনানক্ত । মাং তানি কশ্মাণি ন নিব্স্তি-স্বষ্টিসংহারাদি 
সেই কর্ম সকল আমাকে বদ্ধ করে না। 

যে উদাসীন সে কোন কর্মের কর্তা হইতে পারে না; আর বধে কৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়-কর্তা, সে উদাসীন হইতে পারে না; তজ্জণ্ত “উদাসীনবৎ* বল। 
হইয়াছে (পর) ।৯>। 

কিরূপে ঈশ্বর উদাসীনবৎ হুইয়াও জগংস্বষ্টির্র কর্তা? অধ্যক্ষেণ ময়া 
প্রকৃতি: সচরাচরং জগত সুস্বতেঁ_-আমার অদ্যক্ষত! অর্থাৎ প্রেরণ! ব! 
পরিচালনার দ্বার! প্রকণ্ত স্থাবরজঞ্জনান্মক জগং প্রসব করে। প্রকৃতির 


গ্ৰষ্টি-প্থিতি-সংহারাদি এই কর্ম হত 
ঈশ্বর অনাসক্ত আমি তার উদাসীন মত। 
উদ্াসীনবং জআসক্তি-বিহসে সেই কর্ম সমুদয়, 
করে না আমারে বন্ধ কহু, ধনঞ্জয় | ৯। 
অধ্যক্ষের ভাবে মাত্র, কৌরবকেশরি ! 
সৃষ্টির কারণ গুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি। 
২২ 


৩৩৮ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ । [নবম 


স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। অধ্যক্ষ বা নিয়ন্ত -ভাবে ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান 
করিলে, প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ হয়। অনেন হেতুনা--এই 
অধিষ্ঠান বশতঃ। জগৎ বিপরিবর্ততে-__সর্বং অবস্থাতেই পরিবর্তিত হই- 
তেছে (শং); বারংবার হৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিপরিবর্তন 
সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎসম্বন্ধে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক বস্তুসত্বন্ধে। 
জগতে সর্বত্র--গ্রতি' অণু পরমাণুতে, নিয়ত এই বিপরিবর্তন 
(বারংবার পরিবর্তন )। সমগ্র জগৎ 'এক একটি বিভিন্ন ভাবের 
'শ্রোত মাত্র। 

চুম্বক যেমন সন্লিধানে মাত্র থাকিয়াই লৌহের প্রবর্তক হয়, তেমনি 
ভগবান্‌ প্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতৃমাত্র থাকিয়াই তাহার নিয়ত পরিগামের কারণ 
হয়েন। অতএব তিনি কর্তাও বটেন, উদাসীনও বটেন। 

৪ হইতে ১০ শ্লোকের স্থল মর্শ্ম এই,--প্রককৃতিবশ জীব প্রলয়কালে 
প্রক্কতিবশে প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার পুনঃ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে 
প্রকৃতিবশে আবির্ভূত হইয়া, পূর্কবৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সম্ভাতেই 
প্রকৃতির সত্তা, তথাপি কার্য প্রক্কৃতির বশেই হয়। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ন! 
হইলে কিছু হয় না, আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। 
সুতরাং ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন নহেন, কর্তা হইয়াও কর্তা নহেন, 
হর্ভা হইয়াও হর্তা নহেন। তিনিই সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নিপিপ্ত 
সকলকে পালন করেন, তথাপি উদাসীন। যত অসম্ভব, তাহার কাছে 
সমন্তই সম্ভব । ইহ! তাহার ঈশ্ববীয় যোগ। জীবজ্ঞানে ইছা ঠিক বুঝা 
যায় ন! । ১*। 


ঈশ্বরের মাত্র সেই অধিষ্ঠান লভিয়া আমার 
অধিষ্ঠান প্রকৃতি প্রকাশ করে সমগ্র সংসার। 
কিন্বকর্ী আমার সে অধিষ্ঠানবশে, ধনঞ্রন্ন ! 
প্রকৃতি এ সংসার বারংবার সমুৎপন্ন হয়। ১০। 


খ্ষধ্যায়] জগতে জগর্নাণের হাত নাই-_“ঠ'টো জগন্নাথ"। ৩৩৯ 


অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তমুম্‌ আশ্রিতম্‌ । 
পরং ভাবম্‌ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরস্‌ ॥১১। 


’ মুঢ়াঃ-_মুর্খের।। ৪--১০ শ্লোকোক্ত এবস্ভূত মম ভূত-মহেখ্বরং পরং 
ভাবম্‌ অজানস্বঃ--পরম ভাব না জানির!। মানুষীং তয়ুম্‌ আশ্রিতং-- 
নরদেক্াশ্রয়ে আবিভৃতি ও মনুয্যের স্তায় ব্যবহারশীল। মাং অবজানস্তি-- 
আমাকে সাধারণ মনুষ্যন্তানে অবস্তা করে। অপব! অবজ্তার অর্থ হীন জ্ঞান, 
সম্পূর্ণ ভাবে জানা । আমার মাগুষী তনু আশ্রিত বিভৃতির ভাবকেই 
পূর্ণ বহ্মক্ধপে গ্রহণ করে, আমার পরম ভাব বুঝিতে পারে না । ভগবানের 


প্রকৃতির বশ যত জীব, নরবর ! 
প্রকৃতির বশে ত্রমে সংসার ভিতর, 
কল্পান্তে তা’দের ৪য় প্রকৃতিতে লয়, 
কল্পারন্তে তাচারাই আবির্ভূত হয়। 
গত আমারই আশ্রয়ে পাকে সেই জীবগণ, 
গ্যগল্পাপের প্রকুততর বশে কিন্ত করে, ভে) ভ্রমণ। 
হাত নাই আমারই বিলাস সেই প্রকৃতি আবার, 
টো আপন স্বভাবে কিন্ত চলে অনিবার। 
স্বাধীন হইয়া আমি প্রককতি-অধীন, 
জগতের কর্তা! বটে, তবু উদাসীন, 
জগৎ ধারণ করি আমি বটে রই, 
কিছুতেই লিপ্ত কিন্ত কখন ন! হুই। 
সংসারে আমিই ধাতা, আমি হর্ভা, কর্তা, 
তথাপি অধাতা আমি, অহর্তা, অকর্তা। 
আমার এখ্বর যোগ জানিবে এ সব, 
জীবজানে বুঝবে না এ তত্ব, পাগুব | ৪--১০। 


৩৪৩ ভগবানের মানুষভাব-সম্বন্ধে মূঢ়গণের ধারণা । নবম } 


মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞান! বিচেতসঃ। 

রাক্ষসীম্‌ আস্ুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥ 
প্রীকৃষ্চ মুত্তিস্বন্ধে ইহা সাধারণ ভ্রান্তি । বন্থদেব পুত্ররূপে তিনি সামান্ত 
মান্য ও নহেন, অথচ ইহা তাঁহার পরম ভাবও নহে। ১১। 

সেই মূর্খেরা, মোহিনীং রাক্ষমীম্‌ আস্থরীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ - 

রাক্ষসের স্তায় হিংসাদি প্রধান এবং অস্সুরের স্তায় কাম দর্প লোভাদি- 
প্রধান মোহিনী অর্থাৎ ভ্রান্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়!। মাম্‌ অবজানস্তি-_ 
পূর্ব প্লোকের সহিত অন্বয়। তাহার! মোঘাশাঃ__নিক্ষলাশ ; মোহান্ধ- 
হেতু ইষ্টলাভে বিফল-মনোরথ হয়। মোঘকর্ম্মাণঃ-_বৃথ! যজ্ঞাদি কর্ম 
করে। মোখজ্ঞানাঃ--তাহাদের জ্ঞান কুতর্কশ্রিত, ভ্রান্ত ; তদ্বার! সত্যের 
জ্ঞান লাভ হয় না। বিচেতসঃ-_সদসৎ বিচারে অক্ষম । ১২। 


আসি আপীসপা সপ পাপা শপথ পাপ অ এস পিপি শি শি পপ পপ পাশ শা পাতা পপ পল 


পরম ঈশ্বর আমি সর্ব চরাচরে 
ভগবানের এ পরম তত্ব মম না জানি অস্তরে, 
মানুষভাব নরদেহে আবি ত সংসারে আমায় 
সম্বন্ধে অৰ্জ্জুন | অবজ্ঞা করে মূর্খ সমুদায়। 
মুঢ়ের আমার পরম ভাব তাহার না জানে, 
ধারণ! বিস্ৃতির ভাবে মম পূর্ণ ব্রহ্ম মানে । ১১। 
আন্ুরিক তাহারা রাক্ষস আর অন্থরের মত 
জানবুদ্ধি হিংসা ছেষ কাম ক্রোধে মগ্ন অবিরত। 
কৰ্ম্ম এবং মোহঘোরে অভিভূত জ্ঞানবুদ্ধিহারা, 
উপাসনা অন্তে ভজি বুথ স্থথ ইচ্ছা! করে তা’র!, 
বৃথা করে বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান, 
কুতর্ক-আশ্রিত মিথ্যা তাহাদের জ্ঞান। 
অশন, বসন, পান, হিংসা, পরধনে 
মজিয়া, আমারে ঘ্বণা করে মূঢ়গণে। ১২। 


' অধ্যায় ] মহাস্মগণের তক্তিযোগে সাধন! । ৩৪১ 


মহাত্মান স্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম্‌ আশ্রিতাঃ। 
ভজন্যাননামনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্‌ অব্যয়ম্‌॥১৩॥ 
সততং কীর্য়ন্থো মাং যতম্তশ্চ দৃঢ়ত্রতাঃ। 
নমস্যস্ত শ্চ মাং ভন্ত্য। নিতাযুক্তা উপাসতে 0১৪) 


ত-কিস্ত! হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম আশ্রিতাঃ মহা ম্বানঃ--দৈবী- 
গ্রর-তক মহায্মারা (১৬ অঃ ১--৩ দেখ)। মাং হৃতাদিম্‌ অব্যয়ং জাত 
আমাকে সর্ব ভুতের আদ, জগতংকারণ ও নিত্য জানিয়!। অনন্তমনসঃ 
ভঞ্জ। অনন্ত (চতে আনার শদ্গনা করে। ১৩। 

এ দৈবীধুজ্গিমক মভায্মণপের সাধনা দই ভাবের /--ভক্তিযোগে ও 
খআনযোগে। ১৪ শ্লাকে ভকযোগে সাধনা ও ১৫ শ্লোকে জ্ঞানযোগে 
সাধন! বিবৃত হইয়াছে । 

তাহারা সততং--সর্ক্দদা। মাং কীর্তয়স্বঃ --মন্বিষরক আলাপ করতঃ । 
দত দ্তঃ চঢ়বতাঃ চ-_যহ্ণীল ও দঢ়বত হইল) ভক]! নমপ্তন্থঃ চঁ-ভক্তি- 
পুণবক নমস্কার করিয়।। নিতাপুক্তাঃ-সর্বদ1 যুক্ক চিত্তে । মাম্‌ উপাসতে । 


কিন্তু সেই মহাম্মারা, যাদের অন্ধর 
নবী? দৈব গুণে বিঠৃষিত, কুরুবংণধর, 
জগংকারণ আমি, আমি ভে, অব্যয়, 
উপালন। জালিয়ু। আমারে ভঞ্জে অনন্ত-জদয়। ১৩। 

তই ভাবে করে তা’র! ভঙ্গন। আমার, 

ভকিধোগে কেহ, কেছ জানযোগে আর। 
হক্যোগে সুদৃঢ় যতনে কেহ, কৌরব-নন্দন, 
ইপাসন। সতত আমার তব করে আলপন, 

নমস্কার করে নিত্য সভক্ত অন্তরে, 

সদ! যোগযুক চিত্তে হম সেব! করে। ১৪। 


৩৪২ মহাত্মগণের জ্ঞানযোগ সাধনা । [নবম 


জ্ঞানযজ্ঞেন চাঁপ্যান্যে যজস্তো মাম্‌ উপাসতে । 
একত্বেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১৫॥ 


আমাকে--হৃদিস্থিত আত্মারূপী আমাকে ( শং ), শ্রীকৃষ্করূপী আমাকে 
রোমা, বল) । অর্থাৎ জদ্বৈতবাদ মতে, ইহ! পরমাত্ম! পরব্রহ্মের উপাসনা! ; 
আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে, ইহ! জীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উপাসন!। এখানে 
কথ! এই যে, শ্রীকঞ্ণ মানুষী তমুতেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া সেই ঈশ্বর- 
তত্ব ও তাহার উপানন! ৭--১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে 
অব্যয়, ভূতাদি (৯1১২) ভূতমহেশ্বর (৯।১১) বলিয়াছেন, সাধিভৃত 
সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ভগবান্‌ (4৩০) বলিয়াছেন; আবার তিনি সর্ববভূৃত- 
শয়স্িত আত্মা (১০1২০ )। অক্ষর ভাবই তাহার পরম স্বরূপ (৮1১১ )। 
সুতরাং যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্, তিনিই হদয়স্থ আত্মা এবং 
তিনিইখআপনার মায়াশক্তিযোগে মানুষী তন্ছতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ (৪:৬)। 
পূর্ব্বোক্তরূপ প্রভেদ কল্পনা কেবল ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল 
মাত্র । ১৪। 


দেখি বান্ুদেবময় সমগ্র জগৎ 
জ্ঞানযোগে জ্ঞানযজ্ঞে পূজে অন্তে, জ্ঞানী যে মহৎ । 
উপাসনা! বহু বহু ভাবে করে মম উপাসনা, 
কেহ করে জীব ব্রহ্মে অভেদ ভাবনা; 
জীবেশ্বর পরম্পর ভিন্ন কেহ ভাবে, 
প্রভুজ্ঞানে ভগবানে সেবে দাসভাবে, 
সর্বময় আমারে, হে, কেছ বা আবার 
সেবে হরি-হর আদি কত ভাবে আর ; 
বিশ্বরূপী আমারে ছে, বিশ্বে এই ভাবে, 
অভেদ বা ভিন্ন ভাবে সেবে বু ভাবে। ১৫। 


[অধ্যায় ভগবানের বিবিধ উপান্ত ভাব ও রূপ (১৬--১৯)। ৩৪৩ 


অহং ক্রুতু রহং যন্তরঃ স্বধাহম্‌ অহুম্‌ ওষধম্‌। 
মন্ত্রোহহম্‌ অহম্‌ এবাজ্যম্‌ অহং অগ্নি রহং হুতম্‌ ॥১৬৷৷ 
অক্তে অপি চজ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্‌ উপাসতে । “সমন্তই বাস্থদেব* 
এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! যে ভজনা, তাহ! জ্ঞানযন্ত (শী) ৷ তন্মধ্যে কেচিৎ 
একত্বেন--জীব ও ঈশ্বর অভেদ জ্ঞানে, অদ্বৈত তাবে। কেচিৎ পৃথত্তেন_ 
ঈশ্বর উপাস্ত প্রভু, জীব উপাসক দাস; ঈশ্বর এক বস্তু, জীব অন্ত বন্ধ, 
ইত্যাদি রূপ পৃথক্‌ প্রানে দ্বৈত তাবে । আবার কেচিৎ বিশ্বতোমুখং মাং 
বন্ধ! উপাসতে । বিশ্বতোমুখ-_পর্বাত্মক, বিশ্বরূপ। জগতের যেখানে 
বাহ! কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিন্ত করি, ধারণা করি, সেই সমুদায়ই তাহার 
প্রকাশ, এই জ্ঞানে ভজন করে। ১৫। 
অনন্তর যে ভাবে ভগবান্‌ বিশ্বে সর্বময় এবং এই জগতের সহিত ও 
জীবের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে তাহার 
ধারণ! করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধুগণ উপাসনা করেন, ১৪--১৯ শ্লোকে তাহার 
সেই উপাস্ত ভাব ও রূপ সকল সবিশেষ বলিতেছেন। 
* অহং ক্রতৃঃ__-অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যত আমি; ইত্যাদি। যভ্ত--শ্মার্ত 
পঞ্চ যজ্ঞ (৩৯ )। স্বধা--পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রান্ধাদি। উধধ--ভেষজ, 


দৈখী বুদ্ধিযুক্ত, পার্থ সেই সাধুগণ 

সংসারে সর্বত্র করে আমাকে দর্শন । 

আমি ক্রতু,-অগ্নিষ্টোৌম আদি শ্রৌত কর্ম; 

আমি খবিংজ্ঞ আদি স্থতিনিদ্ধ ধৰ্ম্ম : 
ঈশ্বরের পিতৃভক্ষ্য স্বধ। আমি; আমিই ওহধি; 
সর্বময় আমিই জীবের অর, ধান্তাদি ওষধি ; 

হস্ত্রবাক্য আমি, আমি বজ-হুতাশন ; 

আমি ছবিঃ, আমি হোম, ভরত-নন্মন ! ১৬। 


৩৪৪ ঈশ্বরে. জগতে জীবে সম্বন্ধ ( ১৩--১৯ )। { নৰৰ 


পিতাহম্‌ অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেদ্যং পবিত্ৰম্‌ ওস্কার খক্‌ সাম যজু রেব চ ॥১৭॥ 


অথবা ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন ( শ্ৰী )। মন্ত্র-যাহ! মনন, অর্থাৎ বিষয়-, 
চিন্তা হইতে ত্রাণ করে, যাহার অনুধ্যানে মন অনুচিত বিষয় ত্যাগ 
করিয়া নিদ্দিষ্ট যোগ্য বিষয়ে একাগ্র হয়। আজ্য--দ্বত। হত-_-হোম। 
আমিই ওঁ সকল ভাবে ও প্রকারে প্রকাশিত। 

্রহ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি বাক্য (81৫ ) ভগবান ব্রঙ্ধজ্ঞানিগণের 
সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, এখানেও সেই জ্ঞানযজ্ঞ উপদিষ্ট হইল 1১৬ 

অহম্‌ অন্ত অগতঃ পিতা--জনয়িতা, নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর। মাতা 
উপাদান কারণ, পরম! প্রকৃতি | ধাত1-__কর্্মফল-বিধাতা! (Providence.) 
পিতামহঃ--কারণের কারণ, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম । বেদ্তং 
_জানিবার বস্তু; জীব যাহা কিছু জানেতেছে তদ্বারা সে আমাকেই 
জানিতেছে; ৭৷৮--১২ ; ১০।২০--৪২ দ্রষ্টব্য । পবিভ্রং__-পবিত্রকাকী। 
ওক্কারঃ--৮.১৩ টীকা দেখ ৷ খক্‌-__ছন্দোধুক্ত মন্ত্র । তাহাই গানের উপযোগী 
হইলে সাম। আর ঘযেমন্ত্র ছন্দোবিহীন ও গানের অনুপযোগী তাহা যন্ধুঃ 
(মধু) ৷ সর্ব বেদের সারভূত বস্ত আমি। ১৭। 


পরম ঈশ্বররূপে আমি বিশ্বপিত!, 

পরম! প্রক্কতিরূপে আমি তার মাতা; 
ঈশ্বরের পরম অক্ষররূপে পিতামহ আমি, 
বিবিধ জগৎ-বিধাতারূপে হই অন্তরধামী 
উপান্ত যাহা জানে জীব, তাহে জানে সে আমারে; 


ভাবও রূপ যা কিছু পবিত্রকর, আমি তা” সংদারে; 
সৰ্ববেদ-বীজমত্র আমি হে, ওস্কার ; 
থক্‌ সাম যনুর্বেদে আমি মাত্র সার ।১৭। 


অধ্যায় ] ঈশ্বরের সর্ধবময়ত্ব ( ১৬---১৯ )। ৩৪৫ 


গতির্ভ্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীঞ্জম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৮৷॥ 


পুনশ্চ । গতিঃ--উপাসনার্দি কর্মের দ্বারা যাহাতে গমন করা যায় 
অর্থাৎ কৰ্ম্মফল ( শং )। ভর্তা-পোবণকর্তা। প্রভুঃ--নিয়স্তা। সাক্ষী-- 
দদিন্থিত দ্ৰষ্টা । নিবাদঃ--বাসস্থান ( শং, রাম!) বা ভোগস্থান (শ্রী, 
মধু )। শরণং--রক্ষক। স্ুজ্ৃৎ--বিন! কারণে হিতৈষী । প্রভবঃ--সৃষ্টি- 
কৰা। প্রলয়ঃ-সংহর্তী। স্বানং--যাহাতে স্থিতি করে, আধার । 
নিধানং--প্রাণিগণের বর্তমানে ভোগের অনুপযোগী বিষয় ভবিষ্যতে 
ভোগের জন্য যাহাতে নিহিত, সঞ্চিত থাকে ( গিরি)। 
অব্যয়ং বীজ্ং--অনাদি অনন্ত কারণ; যে কারণ-পরম্পরার আস্মস্ত 
নাই। ১৮। 


কথ্য, জান, পূজা, ধ্যান, তপস্ঠা, ভকতি, 
যে ফল ইত্যার্দ কৰ্ম্মে, আমি সেই গতি । 
ঈন্বরে আমি ভর্তা-করি আমি সকলে পোষণ; 
জগতে আমি গ্রত--করি আমি সকলে শাসন; 
জীবে সম্বন্ধ আমি সাক্ষী--সর্ব কর্ম দেখি সবাকার ; 
শরণ-্রক্ষক আমি; স্ুন্ধং সবার) 
নিবাস ভোগের স্থান জানিবে আমারে) 
সৃষ্টি ও সংহারকর্তা আমিই সংসারে 
আমি স্থান--সমস্ত আমাতে অবস্থিত) 
জীবের ভবিষ্য ভোগ্য আমাতে সঞ্চিত ; 
যা” কিছু সংসারে আছে জড় বা চেতন, 
আমি তার অনাদি ও অনন্ত কারণ।১৮। 


৩৪৬ জ্ঞানীর সাধনা--গীশ্বর্ধ্যের সাধন! । { নবম 


তপাম্যহম্‌ অহং বর্ষং নিগৃহবীমুৎস্থজামি চ। 
অমৃতধৈঃব মৃত্যুষ্চ সদ্‌ অসচ্চাহম্‌ অ্ঞ্জুনঃ ॥১৯৷ 
অহং তপামি--ছ্যুলোকে আদিত্যরূপে, অস্তরীক্ষে বিহ্যুৎরূপে ও 
পৃথিবীতে অগ্নিরূপে উত্তাপ প্রদান করি। বর্ষং--বৃষ্টি অর্থাৎ জল। নিগৃহ্ামি' 
আকর্ষণ করি। উৎস্জাম--বর্ষণ করি। অমৃতং--জীবন। মৃত্যু-- 
নাশ। সৎ অসৎ--যে বস্তু যাহার কারণ, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সং এবং 
সেই কাধ্য বসন্ত অসৎ ( শং)। সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরই সৎ ঝ! অসতরূপে 
বর্তমান ( রাম! )। অথবা সৎ, স্থূল দৃষ্টবস্ত 09071655 এবং অসৎ, সুক্ষ 
অদৃষ্ট বসন্ত 91178101651, 
১৬ হইতে ১৯ শপ্লোকে ভগবান্‌ আপনার বিবিধ ভাব আপনি বিবৃত 


জড় বা চেতন যত,--আমিই সবার 
অন্তরে বাহিরে করি উল্তাপ-সঞ্চার ; 
আমি করি ধরা হ'তে বারি আকর্ষণ; 
পুনরায় আমি তায় করি বরিষণঃ 
আমিই অমৃত যাহ! জীবের জীবন; 
আমিই সে মৃত্যু যাহে নষ্ট জীবগণ; 
আমি সৎ সর্বত্রই কারণ স্বরূপে ; 
আমিই অসৎ বস্তু পুনঃ কার্ধাযরূপে 
আমি বত স্থূল বস্ত_-ইন্জিয়গোচর ; 
সুগম বন্ত আমিই ই্য়-অগোচর ; 
সদসৎ বহু ভাব নাম রূপ ধরি 

সর্ব ভূতে একমাত্র আমি স্থিতি করি। 
এ পরম তত্ব মম জানিয়! অন্তরে, 
অনন্ত হৃদয়ে জ্ঞানী মম সেবা করে। ১৯। 


ক্যধ্যায় ] ভক্তের সাধনা-_প্রেমের সাধনা। ৩৪৭ 


করিলেন। তিনি কেবল এই জগতের অবায় বীজ, অনাদি অনস্ত কারণ 
নহেন; তিনি কেবল ইহার প্রতব, প্রলয়, স্থান ও নিধান নছেন 
জপব! হৃদিস্থিত সাক্ষী ও প্রভু নছেন; পরস্ত তাহার সহিত 
আমাদের সম্বন্ধ আরও আনন্দময়, মধুময়। তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, 
ধাতা, ভর্তা, সুহৃৎ, শরণ ও গতি। 

তিনি স্ষ্টি-স্থিতি-লয়স্থান, তিনি শব্দবহ্ম বেদ, তিনি মূল শব্দ ওষ্কার, 
তিনিই তেজঃ, তিনি অমৃত ইত্যাদি জানিয়! জ্ঞানী জ্ঞানযোগে তাহার 
সেবা করে। যড় দর্শন তাহার এই ভাবেরই সন্ধান করিতেছে । আর 
তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, প্রভূ, স্থহৎ, ভর্তা ইতাযাদি জানিয়া তক 
পুজভাবে, পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, দাসভাবে, সথ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে ব। 
কান্তভাবে তাচার ভঞ্জনা করে। ইছারই নাম ভাবসমস্থিত ভজন! (১০৮) 
বা ভক্তিযোগে ভজন1। ইহারই নাম প্রেমের সাধন! 

এই সাধনায় ভগবান্‌ প্রত্যক্ষ দেবতা। স্থথে ইয়ার আচরণ কর! 
যায় এবং ইহার ফল অক্ষয়। এই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ দেবতার সুখময় 
উপমসনার উপদেশ দিবেন বপিয়াই ভগবান্‌ 'অধ্যায়-প্রারস্তে বলিয়াছেন 
যে, এইবার আমি তোমাকে প্রত্যক্ষাবগম্য পবিত্র সুখথসাধ্য অব্যয় যোগ 
বা রাজবিস্তার কথা বলিব । ৭1১২ শ্লোকের টীকা এখানে দ্রষ্টব্য । 

পরিবারের মধ্যে থাকিয়! পিতা মাত! প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তি, পতি- 
পত্বীতে প্রেম, সন্তানে নেহ ইত্যাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভগবানের আনন্দ- 
ময় স্বরূপ আমাদের চিন্তে প্রতিতাসিত আছে বলিয়াই আমর! পিতামাতার 
গেছে, সন্তানের ভাক্ততে, দম্পতির প্রেমে, সুহৃদের ভালবাসার, শিশুর 
সরলতার, প্রভুর কৃপায়, আনন্দ বা রস অনুভব করি। এই সকল বুদ্ধির 
বথোপযুক্ত অনুশীলন পরিপুষ্টি ও সম্প্রসারণের দ্বার! যখন তাহাদের 
কোন একটীও ঈশ্বরাতিসুখিনী হয়_-সর্বকারণ ভগবান্কে পিতা, মাতা, 
প্রহু, সুন্ধং, পতি প্রভৃতি ভাবের কোন ভাবে ভাবিতে পারি, তখন 


৩৪৮ সকাম যন্তের ফল ( ২*--২১ ) [ নবম 


ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ 
যন্ঞৈ রিষ্ট স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে । 
তে পুণ্যম্‌ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্‌ 
অশ্রস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২০।॥ 
ভক্তিযোগে সাধনা হয়। এই ভাবসমন্ধিত ভজনার দৃষ্টান্ত শ্রীভাগবতে 
ননাযশোদার পুক্রভাবে, অক্রুরের প্রভূভাবে, শ্রীদাম-নুদামের সখাভাবে 
এবং ব্রজগোপীর কান্তভাবে বিস্তারিত হুইয়াছে। 
এখানে বুঝিতে হইবে, যিনি দৈবী বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি পূর্বোক্ত ঈশ্বরতত্ব 
সমগ্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া! জ্ঞানযোগেও ভজন! 
করিতে পারেন এবং ভক্তিযোগেও ভঙ্গনা করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
সাধনাবলে যিনি সে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহার নির্মল সাত্বিক চিত্তে 
যে ভগবানের কেবল চিৎ-শ্বরূপ--জ্ঞানস্বরূপ প্রতিভামিত হয়, অথবা 
কেবল আনন্দশ্বরূপ---রসম্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহা নহে । পরস্ত সৎ- 
চিৎ-আনন্দময় ভগবানের সং-শ্বরূপ, চিৎ-ম্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ--তিনই 
প্রতিভালিত হয়। তাহা না হইলে ভগবান্কে “সমগ্র” জানা হয় ন!। 
অতএব পূর্বোক্ত মহাত্মগণের যে ভজনা, তাহ! শুদ্ধ জ্ঞানযোগ নহে, 
শুদ্ধ ভক্তিযোগ নহে, অথবা কেবল কর্মযোগও নহে। পরস্ত তাহা 
তিনেরই সমবায়-_-পরম জ্ঞান-ভক্তি-কম্মরযোগ | জ্ঞানের যাহা পর! নিষ্ঠা, 
ব্দ্ষজ্ঞান ( ১৮1৫* ) তাহারই ফল ভগবানের পর! ভক্তি (১৮৫৩ )। 
জানের যাহা পরম ভাব, তাহাই পরা ভক্রি। পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি 
এক হুইয়া যায়, আর সেই জ্ঞানে জ্ঞানী ঈশ্বরার্থ কর্ণ প্রবৃত্ত হয়। ১৯। 


‘কিন্ত এই ভাবে পার্থ, না ভজি আমায় 
সকাম দৈব যজ্ঞ করে যারা ফল কামনায়, 
যজ্ঞের ফল বৈদিক কর্মের তস্ত্রে রত নরগণ 
র্লাভ সকাম যঞ্জতে করে আমার তজন। 


জধ্যায় ] গ্বর্গ-গমন ও পুণ্াক্ষয়ের নিমিত্ত ৩৪৯ 


তে তং ভুক্ত! ন্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্ম্মন্‌ অনুপ্রপন্ন। 

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥ 


যাহার! পূর্বোক্ত ভাবে ভগবান্কে না ভয়! শ্রর্গাদি ফল-কামনায় 
দৈব বজ্জের পর্যাপাসনা করে (৪২৫) তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযঞ্ঞ নহে; 
তাহাদের সাধন! ভ্রান-ভক্তি-কন্দ্রযোগ নছে। সংসারে তাহাদের জন্ম মৃত্যু- 
প্রবাহ অনিবার্ধয। ২০--২১ গ্রোকে তাহা বলিতেছেন। 

ত্রৈবিপ্ঠাঃ--ত্ৰি বিস্তা,-খক্‌, যছুঃ ও সাম এই তিন বেদ; তাহাদের 
সমাহার ব্রৈবিস্ত; ইছা যাহারা জানে বা অধায়ন করে তাহার! ব্রৈবিস্তাঃ; 
জর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্কিগণ। অথর্ব বেদে যজ্ঞের 
বাবহার নাই। যট্তৈ:-_-সকাম যজ্ঞান্ষ্টান দ্বারা। মাম্‌ ই্1--আমাকে 
পুজ। করিয়া। অন্ত দেবতারা আমারই রূপাস্তর মাত্র, ইহ! না জানিয়! 
ইন্ত্াদ দেবতাগণকে আনা হইতে পৃথক ভাবিয়া পুজ! করে। বস্তুতঃ সে 
আমারই পু] (শ্রী)। এবং যজ্ঞশেষে, সোমপাঃ--সোম পান করিয়!। 
অর্নের যাহ! সার, তাহাই সোম (১৫১৩ দেখ )। তদ্বারা পুতপাপাঃ-- 
নিষ্পাপ হইয়া, ৩১৩ দেখ। তাহারা স্বর্গতিং--স্বঃ, স্বর্গই গতি, অথব! 
স্বর্গ প্রতি গতি, স্বর্গগনন। প্রাথয়স্তে_- প্রার্থনা] করে। তে পুণ্যং 
পুপ্যফল-ন্বরূপ। স্ুরেজ্রলোকম্‌ আসান প্রাপ্ত হইয়া। দিবি স্বর্গে । 
দিব্যান্‌ দেবভোগান্‌ অশ্রন্তি-_দেবভোগ্য বন্ত সকল উপভোগ করে। ২০ । 


যজ্তসোমপানে হ?য়ে নিষ্পাপ-হৃদয় 

ক্বর্গলোক যেতে তা+রা অভিলাষী হয়। 
ইন্রলোক লাভ করি সেই পুণ্যফলে 

ভোগ করে দেবভোগ তাহারা সকলে। ২৪। 


৩৫০ সংসারে পুনরাবর্তন--ভগবানের অনন্ত ভজনার ফল। [নবম 


অনন্যা শ্িন্তয়ান্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥২২॥ 


তে-ন্বর্গকামিগণ। তৎ বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত । পুণ্যে ক্ষীণে- 
পুণ্য ক্ষয় হইলে। মর্ত্যলোকং বিশস্তি। এবন্প্রকারে, ত্রয্ীধন্মম্‌ অন প্রপন্নাঃ 
--বেদত্রয়ের কর্ম্মতস্ত্র আশ্রয় করিয়া। কামকামাঃ ভোগকামিগণ। 
শগতাগতৎং লভস্তে--বারংবার সংসারে যাতায়াত করে । ২১। 

কিন্তু যাহার! অনন্তাঃ--আমাকে ছিন্ন অন্ত কিছু কামন! করে না (জী)। 
তথাভূত যে ভক্তগণ মাং চিন্তয়স্তঃ পর্যুপাসতে । নিত্যাভিযুক্তানাৎ তেষাং 
আমাতে সর্বদ1 যোগযুক্ত চিত্ত সেই মহাত্মগণের। যোগক্ষেমম্‌ অহং 
বহামি। অপ্রাপ্ত বসন্ত প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রান্তবস্ত রক্ষার নান 
ক্ষেম। আমি তহভয়ের ভার বহন করি। আমি তাহাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর 
সংযোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার বিধান করি। 


পরে স্থুবিশাল শ্বগলোক ভুঞ্জি, ধনঞ্জয়, 
সংসারে আসে পুনঃ মর্ালোকে, কর্ম্ম হ’লে ক্ষয় । 
পুনরাগমন কাম্য কর্শ্মে রত হ’য়ে সংসার ভিতরে 
কামিগণ এই ভাবে যাতায়াত করে। ২১। 
আমি ভিন্ন নাহি অন্ত যাহার কামনা, 
ভক্তের আনন্ত মানসে করে আমার ভজনা, 
যোগক্ষেম আমাতেই যোগযুক্ত চিত্ত রে যার, 
ঈশ্বর আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার। 
বহন যাহ! কিছু সে ভক্তের প্রয়োজন হয়, 
করেন করাই সংযোগ তার আমি সমুদয়; 
রক্ষার বিধান করি আমিই তাহার, 
এ ভাবে বহন করি যোগক্ষেম তার ।২২। 


৯ শশা শান পি তি ৩ পিপাসা পল 


ধ্যান ] সমস্ত দেবতাপুজাও এক তগবানেরই পূজা। ৩৫১ 


যে হপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রন্ধয়ান্থিতাঃ। 

তে পি মাম্‌ এব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ॥২৩৷৷ 
অহং হি সর্ববধজ্ঞানাং ভোক্ত! চ প্রভু রেব চ। 

ন তু মাম্‌ অভিজানন্তি তবেনাত শ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥ 


জ্ঞানাবতার শঙ্করও এই শ্লোকের ব্যাখ্যার আর আপনার নিশ্চল 
«হানে নিশ্চল থাকিতে পারেন নাই; এখানে তিনিও ভক্তির সোতে 
তাসিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,--“অন্তান্ত ভক্তগণেরও যোগ" 
'ক্ষেম স্বয়ং ভগবান্ই বহন করেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্য। তবে বিশেষ 
এই যে, অন্ত তক্তগণ স্বার্থবশে স্বয়ং যোগক্ষেম কামনা করেন। কিন্ত 
ভনন্তদর্লিগণ তাদৃশ শ্বার্বণে যোগক্ষেম কামন! করেন না। ডানার! 
জীবিতে বা মরণে আপনাকে লোভী করেন না। ভগবানই তাহাদের এক- 
মাত্র শরণ; অতএব ভগবান্ই তাহাদের ধোগক্ষেম বহন করেন *। ২২। 

কিন্তু যে বাারই পূদ্রা করুক, আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
'ন1| যে ভক্তাঃ শ্ৰদ্ধয়া অন্বিতাঃ__শ্রদ্ধাযুক হইয়!। অন্যদৈবতাঃ অপি বজজন্তে 
-অন্তদেবতাকেও পুজা করে। তে অপ মাম্‌ এব অবিধিপুর্বকৎ যজক্তি 
-তাহারাও আমাকেই দেবা করে, কিন্তু সে সেবা বিধিপূর্ববক হয় না।২৩। 


শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে পার্থ, যদি ভক্তগণ 
অন্ত দেবতারও পুর! করে আচরণ, 
দেবতা-পূজাও তাহাও জানবে তুমি মন পুজা হয়, 
ঈশ্বরের পূজা অবিধি-পূর্বাক কিন্তু তাহা, ধনঞ্জয়।২৩। 
সর্ব বজ্ে আমি ভোকা--ইন্্র।দি দেবতা; 
সর্ব যন্তে আমি প্রহু--যন্ঞফলদাতা; 
তবে তাহ! অস্তর্ধ্যামিরূপে আমি সর্ব দেবতার, 
অবিধি-পূর্বক এই ভাবে যথাযথ না জানি আমায়, 


৩৫২ দেবতাপুজায় ও ঈশ্বরপুজায় গ্রতেদ (২৩--২৫)। [নবম 


যান্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিতৃ ন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥২৫৷ 


অহং হি সর্বব-যন্ঞানাৎং ভোক্ত'--আমিই সর্ব যজ্ঞে সেই সেই দেবত।- 
দ্ধপে ভোক্তা] । এবং প্রন্ুঃ--স্বামী, ফলদাতা ; আমি অধিষজ্ঞ (৮৪)।' 
তাহার! কিন্ত, তত্বেন ন অভিজানস্তি--যথাবৎ ইহা. জানে না। অতএব 
চ)বস্তি-চ্যুত হয়, সংসারে পতিত হয়। 

জ্ঞানে ব! অন্তানে যেযাহাই করুক, তাহ! ভগবানের সেবা। এই 
ভাবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হয়। যতদিন: 
তাহা ন! হয়, ততদিন কর্ম্ম অবিধি-পূর্বক হইবে; এবং ততদিন তাহা জন্ম- 
মৃত্যুরূপ সংসার-গতির হেতু হইবে। অনেক সময় অনেক কাধ্যে আমাদের 
ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু তা” হউক। যর্দি জান, যে তিনিই ভ্রাস্তিরূপে 
আমাদের হৃদয়ে বিরাঞ্জিত, তাহ! হইলে সেই ভ্রান্তি আর বৈগুণ্য উৎপাদন 
করিবে না। সকল কার্ধ)ই তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! করা, সর্বভাবের 
সাহায্যে তাহার স্কেব করা--ইহাই ভগবানের অভিমত সরল সহজ সুখের. 
সাধনা । ২৭ গ্লোকে এ তত্ব পুর্ণ পরিস্ফুট। ২৪। 

কোন উপায়ই নিদ্ষল নয়; তবে “যে জন ভঞ্জেষে ভাবে, তারে 
ভজি সেই ভাবে” (৪1১১ )। দেবব্রতাঃ--যাহারা দেবতাগণকে ঈশ্বরবোধে 
পূ! করে। তাহার দেবান্‌ যাত্তি--দেবলোক প্রাণ্ড হয়। যাহারা 


ইন্দ্র, চন্দ্র, বন্থু আদি দেবতা -নিকর, 

চিন্তা করে আমা হ'তে তা’র! ম্বতস্তর। 
অবিধি-পৃর্বক তাই আমায় তজিয়। 

আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া] 1২৪। 
কোন উপাননা নয় নক্ষল সংসারে। 

ধে ভাবে যে তবে ভর্জ সেই ভাবে তারে। 


অধ্যায়] ভগবানের ভজন!। ৩৫৩ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি । 
তদ্‌ অহং ভক্ত,বপহৃতম্‌ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥ 


পিতৃত্রতাঃ--মৃত পিতৃপিতামহাদিগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করে। তাহারা 
পিত্‌ ন্‌ যান্তি-পিতৃূলোক লাভ করে। আর যাহারা ভৃতেজ্যাঃ--তৃতগণকে 
ঈশ্বরবোধে পুজা! করে। ইঞ্জযা-_পৃজা। তাহারা ভূভানি যাস্ত--ভূতলোক 
প্রাপ্ত হয়। ভূতগণ অন্তরীক্ষচারা সুশ্ম শরীরী জীব। তাহাদের স্থান 
অন্তরীক্ষ। এই দেবাদি সমস্ত লোক অনিতা ৷ কিন্তু মদ্যাজিন:-_যাহারা 
আমাকে বজনা। পূজা করে। তাছার। মাং যান্তি_-মামাকে প্রাপ্ত হয়।২৫। 

আমার পুজায় বিশে উদ্চোগ বা জায়াসের আবশ্যক নাই। ভক্তা! 
ভক্ুর সহিত। পত্রং পুষ্পৎ ফলং তোয়ং (জপ )। যঃ মে প্রধচ্ছতি-_- 
যে আমাকে অর্পণ করে। অহং 'প্রযতাম্মনঃ--সং্যতচিন্ত ভক্রের। ভক্তা! 
উপন্গতং ৩ৎ জগ্লামি-_ভক্তিপুর্বক সমপিত সেই বসন্ত গ্রহণ করি। ২১। 


চে 


দেবগণে ঈশ্বর ভাবিয়া ভল্জে যারা, 
নশ্বর দেবতা লোক লাভ করে তা'রা। 
পিতৃগণে পুঙ্জ। করি পিতৃলোকে যায়, 
ভুত প্রেতে পূজা! করি ভুতলোক পায়। 
পৃজ! করে আমাকে যে অপিয়। হৃদয়, 
আমার পরম ধানে তা'র গতি হয়। ২৫। 
আমার পূজায় নাই আয়াল বিস্তর, 

ঈশ্বরের ভক্তি মাব্রেতৃ আমি, ওহে তক্তবর | 

পৃজা নিঞ্ধাষ নির্দ্বল চিত্তে মম ভক্তগণ 

শক্তিতে যাহা করে ভক্তিভরে আমারে অর্পণ, 
পত্র, পুষ্প, ফল, জল,--যা ইচ্ছা যাহার, 
আমি লই সে সকল ভক্তি-উপহার। ২৬ 
২৩ 


৩৫৪ সর্ব কর্ম তাহাতে সমর্পণ । [ নবম 


যশ করোষি যদ্‌ অশ্াসি যড্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যু তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ, কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


এমন কি আমার পূজায় পত্র পুষ্পাদিরও প্রয়োজন নাই । যং কর্ব্ম 
ফরোধি। যৎ দ্রব্যম্‌ অশ্রানি--আহার কর। যং জুহোষি--যাগ বা হোম 
কর । যং দানং দদাসি। যৎ তপত্তস। হে কোঁস্তেয় ! তৎ মদর্পণং কুরুঘ = 
সেই সমস্ত আমায় অর্পণ কর। তাহ! হইলেই আমার পূজা! হইবে, অন্ত ব্যাপার 
আবশ্যক নহে। শ্বকর্ম্মপণা তম্‌ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ--১৮৷৪৬ দেখ। 
সাধক রামপ্রসাদের নিয়োক্ত গীতটী এই প্লোকের প্রচুর টীকা । 
ওরে মন, ভজ কালী ইচ্ছা হয় যে আচারে, 
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবানিশি জপ করে। 
শয়নে কর প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ও নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্তাম! মারে। 
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ব্ৰহ্মময় সর্ব ঘটে, 
ও, আহার করে মনে কর আহুতি দিই শ্যাম! মারে। 


স্ব কণশ্ম অথবা হে প্রিয়তম ৷ করহ শ্রবণ, 
ঈশ্বরে পত্র পুষ্প ফল জলে কিবা! প্রয়োজন? 
সম্পণই যাহা কিছু কর্মী কর, যা’ কর ভোজন, 
তাহার বাহ! কিছু যজ্ঞ তপ কর বা সাধন, 
যথার্থ পূজ্জ। যাহা কিছু কর দান, তাহ! সমুদয় 

আমায় আঁণি তুমি কর, ধনঞ্জয় ! 

না হও মুধৰ জন্ত বিস্থত আমারে, 

কি বাজ আমার তরে পৃথক ব্যাপারে? ২৭ 


অধ্যায়] তগবানে কৰ্ম্ম সমর্পণ । ৩৫৫ 


অধ্যাপক ৬নীলক মজুমদার এই প্লোফের মর্ম বিশদভাবে বুঝাইয়া- 
ছেন যপা, ঈশ্বরকে মুহূর্তের জন্তও বিশ্বত হইও ন1। তুমি যাহা কিছু 
কর্ম কর, তাহ! ঈশ্বরের কর্ম, এরূপ মনে করিলে আর চৌর্যয, শঠতা, 
প্রবঞ্চন।, স্বার্থপরতাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। মাহা ভোজন করিতেছ, 
তা! তোমার হদয়স্থিত ঈশ্বরই ভোজন করিতেছেন, এরূপ ভাবিলে, কে 
আর লোভীর ক্কার় অপবিত্র, 'অতিতজ্জনক নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে 
পারে ? যখন কাছাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে 
দান করিতেছি; এরূপ মনে করিলে আর অশ্রদ্ধাপূর্বক নিকৃষ্ট দ্রব্য দান 
করিতে পারিবে না। যখন যাগ, তপ, হোমাদি করিবে, তখন মনে 
করিবে যে, তোমার হৃদয়াধিষ্িত ঈশ্বরই করিতেছেন, তাহা হইলে আর 
নিঠুর ভতক্রিশূত্ত প্রতারণাপূর্ণ যাগাদিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এইরূপে 
যাহার সর্বকশ্মে নিজের কর্তৃতবুন্ধ দুর হয়, তাচারই কর্ম ঈশ্বরে অপিত, 
তা্ার ঈশ্বরলান্ত সঙ্লিকট। অন্ধ কবি মিণ্টন্‌ এই ভাবেই ভক্তি-পরিধ'ত 
হদয়ে বলিতেছেন, 

Allis, if I have grace to use it so, 
As ever in my great Task Maker's eyc. 

এ পল্লোকের “তৎকুরুঘ মদর্পপম’--দে সমুদায় আমাকে অর্পণ কর, এই 
কর্ম সমপ্ণহ কৃষ্ণোক্ত সাধনার বিশেষ কণ!। ইহান মর্শ পরিষ্কার করিয়। 
না বুঝলে গীতা বুঝা হয় লা। কৃষণাপপণম্‌ অন্ক--একথা মুখে বলার কোন 
ফলনাই। ইহা ভাবের কণা। জগতময় ঈশ্বর দর্শন যেমন ভাবের 
কথা, ঈশ্বরে কর্ম্মদমর্পপ ও তাদশ ভাবের কথ! । ব্যাপার এই,--আমার 
কোন বস্তু যদি কাহাকেও অর্পণ করি, দান করি, তবে যে মুহূর্তে দানপত্র 
সম্পন্ন হইয়! ধার, তাহার পর মুহূর্তে আর সে বস্ত আমার থাকে না, 
অপরের হইয়া বার়। ঈশ্বরে কর্শা সমর্পণের মর্শও তন্রপ। এই যে 
আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার চেষ্টা 


৩৫৬ ভগবানে কর্ম সমপপ। [ নবম 


ইত্যাদিরূপ ধারণা রহিয়াছে, ঈশ্বরে কর্ম্ম সমগিত হইলে সে ধারণ। আর 
থাকিবে না। যখন ঠিক বুঝিতে পারিবে, যে “আমার দেহ মন* 
ইত্যাদি যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা ভূল; দেহ মন ইত্যাদি সব তাহার ; 
আমার ভিতর দিয়! যে সব চিন্তা যে কর্ম্-চেষ্টা চলিতেছে, সে সবই 
তীহার--তখনই কৃষ্ণে কর্ম্মাপণ হইবে। 

সংসারের বহু থাত-প্রতিখাত যিনি সহ করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়া 
থাকেন, যে সংসারের কোন কন্মেই আমাদের ঠিক যোলআন! এক্‌তার 
নাই । সংসারে আমর! কলের পুতুলের মত চলিতেছি। অন্তেয় অজ্ঞাত 
কি এক প্রেরণাবশে আমর! পর্বদ1 চপিতেছি--কেহই নিজের স্বাধীন 
ইচ্ছাবশে কোন কিছু করে না, করিতে পারে না। ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি 
(১৮৬১) যতঃ প্ৰবৃত্তিঃ ভূতানাম্‌ (৮৪৬) মৱৰঃ সৰ্বং গ্রবর্ততে (১০৮), 
ইত্যাদি ব্যকে] ভগবান্‌ তাহাই বলিয়াছেন। 

শ্লোকের স্থূল মন্ম এই,_তুমি যাহ! করিতেছ তাহাই কর, বাহ 
খাইতেছ তাহাই খাও) তোমার জীবনের ধার! যেভাবে চলিতেছে, 
তাহাই চলুক; বাহিরে কোন বিশেষ পরিবর্তনের আবশ্যক নাই। কেবল 
প্রাণে প্রাণে ভাবিও, ভাবিতে অভ্যাস করিও, প্রাণে প্রাণে জানিও, যে 
সে সব ব্যাপার তোম! হইতে হইতেছে না; সমস্তই হইতেছে ঈশ্বর 
হইতে। ইহ! জানিয়! সমুদায় তাহার উপর ফেলিয়! দাও, তৎ কুরুঘ 
মদর্পণম্‌। ১২1৬-৮ শ্লোকে৪ এই কথ! ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন। যথা স্থানে 
তাহার মর্ম বুঝব। 

ইহাই গীতার সুখের সাধনা । এই সাধনায় সকলের সমান ্মধিকার, 
সকলের সমান ম্থবিধা। ইহাতে অর্থের আবশ্যক নাই, শাস্ত্রভ্ানের আবশ্তক 
নাই, কোন ভালবাসার জিনিস ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, কোন 
অভালবাপার জিনিস গ্রহণের আবশ্যক নাই। ইহাতে আবশ্যক কেবল 
দেখে যাওয়া, বুঝে যাওয়া, যে এ সবই তিনি--বাস্থদেবঃ সর্বমূ। সমূদায় 


অধ্যায়] ভক্তিযুক্ত কর্মে কর্মবন্ধন নষ্ট হয়--ভক্তের তগবান্। ৩৫৭ 


গুভাশুভফলৈ রেবং মোক্ষ্যসে কর্ল্মবন্ধনৈঃ | 
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তে। মাম্‌ উপৈয্যসি ॥ ২৮ ॥ 
সমো হহং সর্ববড়তেযু ন মে দ্বেয্যো হস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥২৯॥ 
উহা হইতে হইতেছে, মং সর্ববং প্রবর্তীতে। সব্ব বিষয়কেই ব্রঙ্গমময় 
করিয়া লও, বিষয়ের মধ্যেই সর্বদা ও সর্বত্র চৈতন্তময়কে দর্শন করিতে 
করিতে তোমার অধিকারগত কম্মে প্রবন্ধত থাক। ভগবান ভগবান 
বলিয়া এখানে ওখানে ঘুরিও না। যাহাকে সর্বদা পাইয়াই আছ, 
তাহাকে মাবার কোথায় খুর্জিবে। দেখ তিনি তোমার অতি নিকটে, 
দেখ তিনি সব্বসয় । ২৭ । 
এবম_এই ভাবে চলিলে। শুভাশ্চভফপৈঃ--শুভাপ্টভ কলপগ্রদ। 
কর্ম্মনস্কনৈঃ মোক্ষ্যসে। সন্গযানযোগবুক্াম্মা- আমানতে কর্ম্ম সমর্পণবূপ 
যোগে যুক্ত ছইলে। ব্িকুঃ হইয়া । মাম্‌ উপৈষাসি। ২৮। 
কেবল ভক্তগণই যে তাহার কৃপাভাজন, অন্তে নয়) তাহা নহে। 
অহং সর্বহূতেষু সম: | মে দ্েধ্যঃঁ_সপ্রিয়। অপব! প্রিয়ঃ ন অন্তি। 
কিন্ত ভক্তির এমনি মহিমা যে, ধে তু মাং ভক্া! 'ভজন্কি-_যাহার! আমাকে 


এই ভাবে তে অন্ছুন, হইবে মোচন 

হাদুশ গুভাপ্টভ-ফলমযুক্ কর্মের বন্ধন। 

ভঙ্গনঃর আমায় অর্পণ তুমি কর সমুদায়, 

ফল ঘু'চবে সংসারপাশ, পাইবে আমার । ২৮। 
ভক্রে বা অভক্কে মন ভিন্ন ভাব নাই, 

ভক্ষের প্রিয় বা অপ্রিয় নাই সমান সবাই । 

ভগবান তবে যে ভক্তিতে ভজে রছে সে আমাতে, 
ভক্তিতে আকৃষ্ট রহি আমিও তাহাতে | ২৯। 


৩৫৮ যে ভক্ত, সেই সাধু। [ নবম 


অপি চেৎ স্বদুরাচারে! ভজতে মাম্‌ অনন্যভাক্‌ । 
সাধু রেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবমিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্ম! শশ্চ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যৃতি ॥৩১॥ 


তক্রিতে ভজন! করে। তে ময়ি--তাহার! আমাতে থাকে। অহম্‌ 
অপি চ তেযু--আমিও সেই সকলে থাকি, ৬।৩০ টীকা দেখ। ভক্ত 
ভগবান্‌কে চায়, তাহাকে পায়; কিন্তু অভক্তে চাহে না, কাজেই তাহার! 
পার ন।। ২৯। 

অন্তের কি কথা? চেখ যদি। স্বহ্রাচার:ঃ অপি--অত্যন্ত 
কুংসিংকর্ম! লোকেও। অনগ্তভাক্‌ মাং ভঙ্জগতে আমাকে ভিন্ন অন]কে 
ভজনা ন! করে । সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ__তাহাকে সাধুই জানিবে। 
সঃ হি সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ-_তাহার অধ্যবসায় যথার্থ সাধু। ৩০। 

হও ন! কেন দুরাচার, তোমার ছবরাচারিত। তোমায় এ সাধন! হইতে 
বঞ্চিত করিবে না। মানুষ সংমারে বিবিধ ভাবের তজন! করে। দেব- 
দ্বিজাদির ভজন! করে, প্রীতি ভক্তি আদি মহৎ ভাবের ভজ্জন! করে, স্ত্রী 
পুজ অর্থ নাম বশাদির ভজন! করে, সুথ দুঃখ স্নেহ আসক্তি আদি শারীর 


শিস শা ৮ পি শপ পাকা পিস 


পপ সপ শী পপি + =~ 


ভক্ত অতিশয় কদাচারী যে জন সংসারে 
কদাচারী অনন্যা ভক্তিতে যদি ভজে সে আমারে, 
হইলেও তাহাকেও সাধু বলি জানিবে নিশ্চয়, 
সাধু কারণ তাহার যত্ব সাধু, ধনঞ্জয় !৩০। 
ভক্ত শীস্ত ধ্ম্মশীল হয় ভক্ত সে আমার, 

. কখন নষ্ট অচিরে শাশ্বত শান্তি লাভ হয় তার! 
হয়না জানিও কৌস্তের়! তুমি জানিও নিশ্চয়, 

কখনও আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৩১ । 


অধ্যায় ] ভক্তি সাধনায় সকলের সমান সদ্গতি । ৩৫৯ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিন্ক্য যে হপি স্থযঃ পাপযোনয়ঃ। 
জরিয়ে! বৈশ্যা স্তথ| শুদ্রা স্তে হপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥৩২॥ 


ভাবের ভঞ্জনা করে । এই সমুদায় ভজনের ভাবকেই যদি তাহার ভাব- 
রূপে বুঝিয়া লইয়া,--মন্ত এবেতি তান্‌ (41১২ ) জানিয়! ভজন! করিয়! 
থাক, তবে তুমি সাধু ₹ইয়! যাইবে যত বড় ছরাচারই হও না কেন, দস্ত 
দর্পাদি যাবতীয় আম্বর ভাব (১৯৪) তোমাতে থাকুক, বদি তাহার 
দিকে মুখ ফিরাইয়া থাক, ও সকল আন্ুরিক ভাবও তাহার ভাব বলিয়া 
বুঝিয়া থাক, তবে তোমার ছরাচারিতা স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে। কঙ্গাচারী 
ক্ষিপ্রং--শীস্ব। ধৰ্ম্মাত্মা ভবতি । এবং শঙ্বং শান্তিং নিগচ্ছতি--নিত্া 
শান্তি লাভ করে। ভেকোন্তেয়! প্রতিজানীহি-_প্রতিজ্ঞাত হও, নিশ্চয়- 
রূপে জানিও। মে-_-আমার। ভক্তঃ ন প্রণশ্ততি--বিনঞ& হয় ন! । ৩১। 

জাতিভেদ, কর্ম্মভেন, স্বীপুরুষভেদ, আমার কাছ নাই। এমনকি, 
যে অপি পাপযোনয়ঃ স্থাযঃ__পাপছেহু চণ্ডালাদি নীচকুলে যাঁভাদের জন্ম । 
তথা স্থির: বৈশ্যাঃ শুত্রাঃ। তে অপি নাং ব্যপাশ্রিতা--আমাকে আশ্রয় 
কারিয়। ছি--নিশ্চয়ই। পরা গণতং যাস্তি। 

এই স্থানেই গীতোক্ত ভক্ষিমার্গের মহব। বেদান্তের ব্ৰহ্মজ্ঞান মানব- 
সমষ্টির অর্ধাংশ নারী জাতিকে এবং শৃদ্র জাতিকে পায়ে ঠেলিয়াছে। 
তাঙাদের ব্রহ্ধন্তানে অধিকার নাই। ব্রহ্ম শৃদ্রেতর পুরুষ জাতিরই 


জাতিভেদ, কশ্পভেদ মম পাশে নাই, 

ঈশ্বরের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, সমান সবাই। 

কাছে ছোট আমাকেই করে, পার্থ, আশ্রয় বারা, 

বড়নাই অন্ত্যজাতি নীচ-কুলে জন্মে বদি তা'রা, 
নারী কিনব! বৈশ্ত কি! শুর যদ হয়, 
তারাও পরমা গতি লভে হে, নিশ্চয় । ৩২। 


৩৬৪ ভক্তি-সাধনায় সকপেরই সমান অধিকার । [নবম 


কিং পুন ব্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তগ রাজর্য় স্তথা। 
অনিত্যম অস্থখম্‌ লোকম্‌ ইমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥৩৩৷৷ 
মম্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 

মাম্‌ এবৈত্যসি যুক্তৈ বম্‌ আত্মানং মৎপরায়ণঃ 0৩৪ 
ইতি রাজবিষ্া-রাজগুহা-যোগো নাম নবমোহধ্যায়ত | 


একচেটে। বেদাস্তের বিদ্বান্গণের পক্ষে স্বীলোককে স্পর্শ করা”ত দূরের 
কথা, দর্শন করিলেও, তাহাদের ধর্ম্মচ্যুতি হয় অর্থাৎ শ্বার্থহানি হয়। 
তাহারা বোধ হয়, মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন নাই, কিম্বা মাতৃ-বক্ষ- 
নেহ-পীযুষে পরিপুষ্ট হয়েন নাই। অপি চ, তীহার! হয়ত” রমণী-প্রসঙ্গ 
বিনাই ভগবানের স্ষ্টি-প্রবাহ রক্ষা] করিতে সমর্থ । প্রেমস্বরূপিণী ভক্তি 
কিন্ত সকলকেই কোলে তুলিয়া! লয়। ৩২। 

চণ্ডালাদিও যথন মুক্তি লাভ করে, তখন পুণ্যাঃ--পুণ্যকর্ম্মা। 
ব্রহ্গণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ধয়ঃ| পুনঃ কিম্--ইছাদের কথা আর কি? 
তুমি'ত রাজধি_ রাজ! হুইয়াও খণ্ষ। অনিত্যম্‌ অন্থথম্‌ ইমং লোকং 
প্রাপ্য মাং ভজন্ব--অনিত্য এবং অন্থুথ অর্থাৎ ছঃখপূর্ণ সংসারে আপিয়! 
আমাকে ভজন! কল্প। ৩৩। 

তুমি মম্মনা ভব-__-তোমার মন যে কোন বিষয়ের পশ্চাতেই ছুটুক ন! 
কেন, তুমি সেই সব বিষয়কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিও। মন্তক্তঃ ভব 


পবিত্র ব্ৰাহ্মণ, ভক্ত রাজখ গণ, 

ইহাদের কথা, পার্থ, কি আর তখন? 
অনিত্য সংসার এই সুখভূমি নয়, 

এ সংসারে আগমন করি, ধনঞ্জয় ! 

বৃথা হে, সুখের আশ। করি পরিহার, 
রাজখবি তুমি, কর ভজন! আমার । ৩৩। 


অধ্যায় ] তুমি এই ভক্কিমার্গ অবলম্বন কর । ৩৬১ 


--যাহ! কিছু তোমার ভক্তিপাত্র আছে সে সকলেতেই আমার বিশেষ 
প্রকাশ দৃষ্টি কর। মদ্যাজী হুইয়া, মাম্‌ এব নমস্কুরু--তুমি যাহাকেই পুজা 
কর--ভজনা কর--নমস্কার কর, তুমি জানিও সে সমস্তই আমি। 
এবম্‌ আত্মানং যুক্তা--এইভাবে কায় মন বুদ্ধি আমাতে যুক্ত রাখিয়া 
মৎপরায়ণঃ হইলে নাম্‌ এব এম্যসি। ৩৪ । 

নবম অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায় সপ্ুম অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরত- 
জ্ঞানেরই অন্রবৃত্তি। ইহাতে ভগবান নিজ অভিমত ও সাদর অনুমোদিত 
সাধনতত্বের উপদেশ দিয়াছেন । ইহাতে উপদিষ্ট বিষয় ;_-জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ 
ভক্তিই রাজবিগ্তা (১--৩)$ ভগবানের পরম ভাব, যে ভাবে তিনি 
জগতের সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বনিয়স্ত!; তাহার সহিত জগতের ও 
জীবের সম্বন্ধ এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি হইতে জগত-স্থষ্টি ও ঠাহাতে 
লয় কিন্তু তিনি তাহাতে অলিপু (৪--১০); আম্রভাবাপন্ন নৃত্থর! সেই 
পরম ভাব না বুঝিয়! তাহাকে অবন্ঞ। করে, তাঠাদিগের কন্ম, জ্ঞান ও 
আশা নিষ্ফল (১১১২); তত্ববিৎ মহাযুগণের আন্ধৈঠভাবে জ্ঞানযোগে 
অণত্যা দ্বৈতভাবে ভক্তিযোগে সেবা (১৩--১৫); সাহার উপান্ত ভাব ও 
রূপ সকল ( ১৬--১৯); ভক্কের যোগক্ষেম ভগবান বছেন (২২)? সকাম 
যজ্ঞের ফল শ্বর্গভোগান্তে পুনর্জন্ম ( ২০--২১); তগবৎপুজায় ও অন্ত- 


পা পিপিপি শসা = শশা পৰ 


আমাতেই মন কর সমর্পণ, 
ভক্ত হও পার্থ! তুমি চে আমার, 
ভকি- করহ যজন আমারই উদ্দেশে, 
সাধনার আমাকেই তুমি কর নমস্কার, 
ll এই ভাবে তুমি একাস্ক জদয়ে 
আমাকেই করি পরম আশ্রয়, 
তব কায় মন আমায় অিয় 
আমাকেই পাবে, পাবে হে নিশ্চন্ন । ৩৪ । 


৩৬২ নবম অধ্যায়ের উপসংহার । 


দেবতার পূজায় ফলভেদ (২৩); সুখের সাধনা--তীহাতে সর্ব কর্ম্মার্পণ 
(২৬--২৭); এবং তাহার ফল ( ২২, ২৮--৩৩); ভগবানের সেবায় 
স্ত্রী শৃত্রাদি সকলেরই সমান অধিকার (৩২); তাহার পরিণাম সকলের 
সমান সদ্গতি (২৯--৩৩)। তাহা অবলম্বন করিবার জঙ্ত অর্জুনের প্রতি 
আদেশ। (৩৪)। 


এ কেমন ধার! তোমার, হরি! 
শুধু ভক্তে দাও চরপতরি। 


জ্ঞান-ভক্তিহীন পজাশুতোধ" দীন 
রবে কত দিন নরকে পড়ি। 
তুমি নির্বিকার ন্হ্ৃৎ সবার 


এ কথা বিশ্বাস কেমনে করি? 
যদি শুধু ভক্তে দাও চরণতরি। 
এ কেমন ধার! তোমার, হরি ! 


রাজবিদ্ভা রাজগুহা-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত। 


দশমোধ্ধ্যায়ত | 


০০৬০ HE TS SAE 


বিভূতি-যোগঃ | 


শা “ae 
জ্ীভগবান উবাচ । 


ভূয় এব মহাবাহো শ্ণু মে পরমং বচঃ । 
যঙ তে হহুং পীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকনম্যয়া! ॥১॥ 
ইন্দিয়ের দ্বারে ধায় বাহিরেতে মন 
তথাপি সর্বত্র হয় ঈশ্বর-দর্শন, 
ভক্কে বুঝাবার তরে কোশল তাহার 
দশমে কহিল! নিজ বিভতি-বিস্তার ।--শ্রিধর । 

“সপ্তম অধ্যায় কইতে ভগবান্‌ ঈশ্বরতব ও যাদুশ সাধনায় সেই তন্ব সমগ্র- 
ভাবে জান! যায়, তান বলিতে আরস্ত করিয়াছেন। জীশ্বরের সহিত 
জগতের সম্বন্ধ কি? কিরুপে তিনি অঃ! হইয়া ও শর! নহেন, পাতা হইয়া ও 
পাতা নহেন, সংহরা হইয়া $ সংহত! নতেন, এবং কিরূপেই বা অনাদি কাল 
হইতে স্থষ্টি-স্থিতি-লয় চলিয়া আসিতেছে, তাহ! ৭ ৪-৭, ৮।১৮--১৯ এবং 
৯৪---১* গ্লোকে বলিয়াছেন। আর কিরূপে তিনি সর্বমর, তাহা 


জীতগবান্‌ কছিলেন। 
নর্ব্বার পুনরায় মহাবাহে|! করহু শ্রবণ 
ঈশ্বরতত্ত পরমা তত্ববূক্ক আমার বচন। 
ৰুপন প্রীত তুমি অতিশয় আমার কথার 
শুন বাহ! কছি তব হিতকামনায়। ১। 


৩৩৪ ভগবানের “প্রভব” অজ্ঞের। [ দশম 


ন মে বিদুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহম্‌ আদি হি দেবানাং মহষাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥২॥ 


রমোহহদগ্সু, কৌস্তেয় (৭৮-১২) ময় তত মিদং সর্বম্‌ ৯1৪) অহং ক্রতুরহং 
যন্ত্রঃ (৯।১৬) প্রভৃতি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অনস্তর ভক্ত কি ভাবে 
চিন্তা করিয়! তাহার সেই সর্ধময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এক্ষণে 
তাহাই সবিস্তারে বলিবেন । যে ভাবে বিভোর হইয়! ভক্তিমতী ব্রজবাল!-_ 
“পথ! কৃষ্ণময় সকল দেখি,” বলিয়াছিল, দশমে সেই তত্ব পরিস্ফুট। 

ছে মহাবাহো! ঈখরতত্ব সম্বন্ধে যে কথা বলিতেছিলাম। ভূয়; এব 
“মে পরমৎ বচঃ শৃণু-_পুনর্বার সেই পরমততব্ব-প্রকাশক আমার বাক্য শ্রবণ 
কর। যৎ অহং প্রীয়মাণায় তে-_প্রীতিযুক্ত তোমাকে । হিতকাম্যয়া-- 
তোমার হিতেচ্ছায়। বক্ষ্যামি--বলিব। ১। 

পূর্বোক্ত পরম বচন কি, তাহ! বলিতেছেন। মে প্রভবম্--আমার 
প্রভব; প্র--উৎকুষ্ট, ভব--প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, manifestation. 
মূলতঃ অব্যক্ত, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও নানা বিভূতির 'াবে, ব্যক্ত পরিচ্ছিন্ 


অব্যক্ত অক্ষর বটে আমার স্বরূপ 
ভগবানের লীলায় কেমনে তবু ধরি ব্যক্ত রূপ, 
প্রভব জগৎ প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হই, 
ian স্বষ্টি-স্থৃতি-লয়-কর্তা প্রভু হ’য়ে-রই, 
এই যে প্রভব মম কৌরব-কুমার, 
সে তত্ব জানে ন! দেব খষগণ আর। 
কারণ দে দেবগণ কি ্ব| খবিগণ 
তাহাদের সর্বরূপে আমিই কারণ। 
তাহাদের জন্ম, জ্ঞান, এশ্বর্ধ্য-সঞ্চার, 
সমুদয় ধনঞ্জয়, কৃপায় আমার। ২। 


অধ্যায় ভগবত্ত্ত্ব জানে পাপক্ষয় । ৩৬৫ 


যো মাম্‌ অঙ্গম্‌ অনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌ । 
ংনৃঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৷৷ 

বুদ্ধি জ্ঞানম্‌ অসংমোহঃ ক্ষম! সত্যং দমঃ শমঃ। 

সুখং দুঃখং ভবো হভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥8॥ 


রূপে আমার আবির্ভাব (শ্রী) ৷ স্থরগণাঃ মহ্ষয়ঃ চ ন বিছঃ। নিগুণ নিরবধি 
শেষ ব্রহ্ম কিরূপে ( why and ॥ho৮ ) সগুপ, সবিশ্ষে হইয়া এই বিশ্বের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে, জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে, তাহার অন্তরালে 
নিয়ন্ত রূপে, অন্িিব্য ক্রু হয়েন, তাহ! দেবগণ ও ধাঁষগণও জানেন না। 
সে তত্ত্ব অন্তেয়। ইহা তাহার প্রভব-- এশা শক্তি । অহং দেবানাং মহ্ষীণাং 
চ সবশঃ আদি--দেবত! ও মঞ্ধধিগণের জন্ম, জ্ঞান, এশ্বর্্যাদি যাহ। কিছু, 
আমিই সর্ব প্রকারে তাহার মাদি, কারপ। ২। 

যঃ অনাদিম ( অতএব ) অজ লোকমগ্েশ্বরং মাং বেত্তি, সঃ ম্ডে]যু 
অসংযুঢ়ঃ--তিনি মন্ুষ্যমধো মোহবার্জজত। সর্নপাপৈঃ প্রমুচতে- সর্ব 
পাপ হইতে মুক য়েন, ৭1২৮ দেখ। লোকমহেশ্বরঃ- ব্রঙ্গাদি লোকেশ্বর- 
গণের ঈশ্বর ; ১৩২২ টীকা দেখ ।৩। 

তিনি কিরূপে সর্বেশ্বর ও সর্বময় তাহ! বলিতেছেন। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, 


মম আদি নাই আদি আমিই সবার, 

জন্ম নাই এই সংসার মাঝারে আমার, 
লোকেশ্বর যত, আমি তাদের ঈশ্বর, 

এ ভাঁবে আমারে জানে ধে বা, নরবর! 
মোহমুক্ত সেই জন মনুষ্য মাঝারে, 

সর্ব পাপে মুক্ত হ'ন তিনি এ সংসারে । ৩ 
ষে ভাবে জগৎ মাঝে আমি সর্বময় 
সংক্ষেপে কিঞ্চিং কহি, শুন ধনঞ্জয় ৷ 


৩৬৬ ভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তি । [ দশম 


অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশো হযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথখিধাঃ ॥৫॥ 


'অসংমোহঃ ইত্যাদি ভূতানাৎ পৃথখ্বিদাঃ ভাবাঃ-_জীবগণের মধ্যে যে সকল 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব। সে সকল মত্তঃ এব--আম! হইতেই হয়। ভগবানের 
অনিষ্ঠানে প্রকৃতিজ দেহে জীবভাব উৎপন্ন হয় ( ৭1৫) এবং দেহান্তবন্তী 
অন্তঃকরণে জ্ঞান বুদ্ধি আদর বিকাশ হয়। ভগবানই প্রক্কৃতিভাবে সে 
সকলের উপাদান আর অধিষ্ঠাতৃভাবে তাহাদের নিমিত্ত। হাদিস্থিত 
ঈশ্বরেরই ভাব জীবের অন্তঃকরণের নান! শুরের মধ্য দিয়! জ্ঞান, বুদ্ধি, 
সুখ দুঃখ ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ পায়। 

জ্ঞান-_জ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয়রূপে নির্ণাত হইলে অন্তঃকরণে 
তদ্বিষয়ে যে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান ( শং, মধু )। অন্তান্ত শব্দার্থ 
অন্জবাদে দ্রষ্ব্য। 


“বুদ্ধি” হ'তে হয় চিত্তে পদার্থ-নিশ্চয়, 
মানসিক অন্তরে সে পদার্থের বোধে “জ্ঞান” কয়, 
ভাবনমৃহ কাধ্যকালে স্থির বুদ্ধ “মসংমোৎ* জানি, 
ভগবান শক্তিসত্বে মার্জনারে “ক্ষম।” বলি মানি, 
হইতে অতীতে ও বর্তমানে ভবিষ্যতে আর 

অন্যথা যাহার নাই, সত্য নাম তার; 

“দম” অনুচিত কৰ্ম্মে ইন্দ্রিয় দমন, 

“শুম” কাম্য বস্তু হ'তে চিত্ত সংঘমন, 

“নথ” অনুকূল ভাবে চিত্তের প্রসাদ, 

“দুঃখ” প্রতিকূল ভাবে চিত্তে অপ্রসাদ, 

বস্তুর “উদ্ভব” আর “জভাব” তাহার, 

ইষ্টামিষ্টে “অভয়” বা “ভয়ের” সঞ্চার। ৪। 


অধ্যায় ] তাহা হইতেই সমুদায় ভাবের উদ্ভব । ৩৬৭ 


যদি এরূপ কেহ সন্দেহ করেন যে, ছহুঃখ, ভয়, অধশ প্রভৃতিও যখন 
ঈশ্বর হইতে, তখন তিনি মঙ্গলময় কিরূপে? তাহার উত্তর এই যে, সৎ- 
কৰ্ম্মে সুথ যশ ইত্যাদি ও অসৎ কর্শ্মে অনু অবশ ইত্যাদি,--মজলময় 
ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান । নতুবা জীব ইন্দ্রিয-ম্থুখকর কর্ম হইতে কখনই 
নিবৃত্ত হইত না। 

এতদংশের অন্ত বূপও অর্থ হয় | সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের 
নিরপেক্ষ জান নাই; কদাপি কোন একটী মাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ 
হয় না। জ্ঞানলাভের জন্য অন্ততঃ ছইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিষয় চাই। 
আলোকের সহিত তুলনায় অন্ধকারের, শৈত্যের সহিত তুলনায় উষ্ণতার, 
সরপের সহিত তুলনায় বক্রেরজ্ঞান লাভ হন্ন। আলোক হইতে অন্ধকারে 
৪ অন্ধকার হইতে আলোকে যাইলে তবে আলোক ও অন্ধকার 
বুঝিতে পারি। সংসারে অন্ধকার যদি না থাকিত, কেবল 
আলোকই থাকিত, তাহ] হইলে আমাদের আলোকের জ্ঞান জন্মিত 
না। এইরূপ অজ্ঞান ঢুংখ ভয় অযশ আছে বলিয়াই, স্বথ অভয় ও 


যপ্পের মাধুর্ঘা বুঝিতে পারি। সতের গৌরব বঝাইবার জন্তু অসতের 
প্রয়োজন। ১--৫। 


“জঅঠিংন।” স্বার্থের বশে না করা পীড়ন, 
“সমতা” আপ্রিয় প্রিয় সমান চিন্তন, 

“তুষ্টি যপালাভে নিত্য-তুষ্ট পাক! মনে, 
“তপঃ" ভোগ দংযমন ধৰ্ম্মার্থ-সাধনে, 
“পান” অন্তে নিজ বন্ত নিঃস্বার্থে অর্পণ, 
হুধশ্থে “অযশ”, “যশ” সংৎকর্ম্মঘোষণ, 

এই যে বিবিধ ভাব দেখ, ধনঞ্জয়! 

সে সমস্ত জানিবে হে, আমা হ'তে হয়। ৫। 


৩৬৮ ধিভূতি-ঘোগ জ্ঞানের ফল, ঈশ্বরে অচল] ভক্তি। [দশম 


মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারে! মনব স্তথা। 

মদ্ভাব! মানসা জাতা৷ যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬| 
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তন্বতঃ। 

সো হবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥ 


পূর্ব্বে-_পুর্ববকাপীন। সপ্ত মহর্ধয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ। ইহারা 
মপ্তাবা১--আমার ভাব অর্থাৎ প্রভাব এ সকলে বর্তমান; মংগ্রভাব- 
সম্পন্ন (শী) । মানস! জাতাঃ--আমার মানসজাত, সঙ্কল্প হইতে উতৎপন্ন। 
ইহলোকে ইমাঃ প্রজজাঃ--এই প্রজাগণ। যেষাং ( স্থষ্টি )। 

সপ্তমহধি--ভূগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। 
চত্বারঃ মনবঃ--১৪ জন মন্ুর মধ্যে ৪ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অপরে 
বোধ হয় সাধনাবলে মন্বস্তরাধিপ হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে প্রকাশ, অষ্টম 
মনু সাবর্ণি, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর সময় চৈত্র-বংশোদ্ভব স্থরথ নামে রাজ! 
ছিলেন।-_ব্রজগোপাল। ৬। | 

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তন্বতঃ বেত্তি । বিহৃতি--বি, বিবিধ+ 


সপ্ত মহ! খষি, মনু-চতুষ্টয় আর 
পুরাকালে জনমিল! মানলে আমার। 
আমার প্রভাবে, পার্থ, প্রভাব তাদের, 
এই যত প্রঞ্াগণ স্থজন যাদের ৬। 
দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষন, কির়নর, 
খেচর, ভূচর, যত, আর জলচর, 
বিভূতি ও শশান্ক, তপন, তারা, আকাশ, অনল, 
যোগশক্তি বায়ু, জল, ক্ষিতি--মম বিভূতি সকল। 
জ্ঞানের অপিচ জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, আদি আর 
ফল ভক্তি যা!’ কিছু,-সমস্ত পার্থ, বিভূতি আমার। 


অধ্যায় ) তগবৎ-তত্বজ্ঞানীর সাব-সঞবিত ভজন! । ৩৬৯ 


অহং সর্ববস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ববং পরবর্তিতে । 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থিতাঃ ॥৮৷ 


তূতি, উৎপত্তি । কোন বিশেষ সত্তাক্ূপে, কোন বিশেষ ভাবরূপে ভগবা- 
নের যে অভিব্যক্তি, তাহাই তাহার বিনৃতি, ১০।১৮ টীকা । যোগ-_ 
সংযোগ ব! সমাবেশসামর্থয ; যৎপ্রভাবে ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ, 
সেই পারমেশ্বরী শক্তি (গিরি )। এই বিস্তৃতি এবং যোগশক্কিতত্ব যে যথা- 
যথ ভাবে জানে। সঃ অবিকম্পেন--নিশ্চয়ই। যোগেন বুজ্যতে-- 
আমাতে যোগযুক্ত, ভক্তিযুক্ত হয়। ৭। 

কারণ, সেই বুধাঃং--ষ্যানিগণ । অহং সর্বন্ত প্রভবঃ--আাম! হইতে 
সমস্ত উৎপন্ন । যাহা তইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, উৎপত্তিস্থান । 
এবং মনঃ সর্ব প্রবর্ততে--আমা ভইতেই সমস্ত প্রবরততিত। সৃষ্টিস্বিতি- 
নাশ-স্থথ হঃখ সঙ্কুল জগৎ আম! হইতেই হয় এবং আমারই প্রেরণায় স্ব শ্ব 
মর্ধ্যাদাহুসারে কম্মে নিমুক ( গিরি); আমি সর্ববকর্তা সর্বপ্রেরক, ইতি 
মন্বা। ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজস্তে। তাহারা আপনাদের 


এই মত ম্‌ যত বিভূতি-বিলাস 

যে যোগশক্তিতে এই বিশ্বের বিকাশ, 
এই "তত্ব যথাযথ জানে যে সংসারে 
জটিল জগৎতত্ব সে বুঝিতে পায়ে। 
নিশ্চন্ন জানিও পার্থ, তাহার হৃদয় 
একান্ত আমার প্রতি যোগবুক্ত হয়। ৭। 


জ্ঞানীর  উৎপত্তিকারণ বিশ্বে আমিই সবার, 
ভাবসমন্বিত আম! হ’তে প্রবর্তিত সমগ্র সংসার = 
ভজনা আমার এ ভাব জানি সেই জ্ঞানিগণ 


গ্রীতিপ্রেষতয়ে করে আমার ভজন । ৮। 
২৪ 


৩৭ ভক্তের গতি ভগবানের অন্ুকম্পা। [দশম 


মচ্চিত্ত মদগতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুয্যন্তি চ রমস্তি চ ॥৯॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্ববকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযান্তি তে ॥১৩॥ 


জ্ঞান, বুদ্ধি, অসংমোহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়! এবং 
তাহাকেই পিতা, মাতা, গতি, ভর্তা, সুহৃৎ প্রভৃতি জানিয়! (৯1১৭--১৯ 
দেখ ) সেই সেইভাবে ভজনা করেন। এই ভাবসমন্থিত ভজনাই, 
বৈষ্বগণের রাগমার্গে ভজন, প্রেমের সাধন1। ৮। 

যাহারা মচ্চনতাঃ--আমাতে অপিত-চিন্ত। চিত্ত--অন্ুসন্ধিৎস! বৃত্তি; 
৬১৪ দেখ। এবং মদগত প্রাণাঃ--যাহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি 
ইন্দ্রিযগণ, অথবা প্রাণ--জীবন, আমাতে সমপিত ( শং, শ্রী )। যাহার! 
সর্ধাস্তঃকরণে ও সর্ব্বেন্দ্রয়ে আমাকেই মাত্র চায়। যাহারা পরস্পরং 
বোধয়স্তঃ_ বুধাইয়!। মাং চ নিতাৎ কথয়স্তঃ__এবং সতত মন্বিষয়ক 
কথ! কহিয়া। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ-তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। ৯। 


ভক্তের প্রতি সর্বেক্্রিয়ে করে তা'র! আমাকে সন্ধান, 
ভগবানের নিরস্তর আমাতেই সমপিত প্রাণ, 
কৃপ। মম কথা আলপন করে নিরন্তর, 
বুঝাইয়! পরম্পরে কহে পরম্পর ; 
পরম সন্তোষ লভে তাতেই অন্তরে, 
তাহাতেই নিরস্তর- গ্রীতি লাভ করে। ৯। 
এ ভাবে আমাতে চিন্ত রাখি ভক্তিভরে 
সদা যার! গ্রীতিভরে মম সেবা করে, 
_ গ্ামি করি ভা+দের সে বুদ্ধির উদয়, 
যাহাতে আমাকে তা’রা পায়, ধনঞ্জয় ! ১০ 


অধ্যায় ] ভক্তের প্রতি তগবাদের কৃপা । ৩৭১ 


তেষাম্‌ এবামুকম্পার্থম্‌ অহম্‌ অজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা 1১১ 


সততযুক্তানাং--হাহাদের চিত্ত এইরূপে সতত আমাতে যুক্ত, নিবিষ্ট। 
প্রীতিপূর্বকং ভঞ্জতাং--এবং ধাছার! প্রীতির সহিত আমার ভজন! করেন। 
তেষাং তং বুদ্ধি-যোগৎ দদামি--তাহাদিগকে সেই বুদ্ধসন্বন্ধ, সেইরূপ 
অবিচল! বুদ্ধি দিয়া াকি। যেন তে মাম্‌ উপযান্তি--যদ্দার! তাহারা 
আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রীতির অর্থ--ভক্তি, প্রেম ও শ্নেহছ। গ্রভৃভাবে, 
মাতৃতাবে ও পিতৃভাবে ভঙ্নায় ভক্তির ; পতিভাবে, স্থহন্তাবে বাসধিভাবে 
তজনার় প্রেমের ও পুলরভাবে ভ্জনায় স্নেহের বিকাশ হয়। ১০। 

কেবল তাহাই নহে, তেষাং প্রতি অন্কম্পার্থম এব-__তাহাপ্দিগকে 
অনুগ্রহ করিবার জন্তই। অহম্‌ আত্মভাবস্থঃ-_-তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত 
হইয়!। ভাস্বত! জ্ঞানদীপেন--উজ্ছল জ্ঞানরূপ গ্রদীপে। অগ্ঞানজং 
তমঃ নাশয়ামি--অজ্ঞানজনিত ভ্রম নষ্ট করি। 

৭_-১১ প্লোকে ভক্তিযোগের গুড় রহ বিবৃত ছইয়াছে। ভগবান 
কঠিলেন, যাহারা আমার বিভৃতি ও যোগৈঙ্বর্াতত জাত হয়, তাহার! 
নিশ্চয়ই আমাতে যোগযুক্ত হইর1 পাকে এবং আমি সকলের মূল জানিয়! 
অন্রাগের সহিত আমার ভঞ্জনা করে। মদগতপ্রাণ সেই ভক্তগণের 
সাধনপথে আমিই সহায় হই । আমিই তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ দিয়! 
থাকি যাহাতে তাহারা আমাতে উপগত হয়। কেবল তাছাই নহে, আমি 
অন্ুকম্পাপূর্বক স্বয়ং তাচাদের জয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাদের অজ্ঞান- 


তগবানই সেই ভক্তগণে কৃপা করিবার তরে 

তকে জ্ধিষ্ঠান করি আমি তাদের অন্তরে, 

স্বানদেন জ্ঞানের উচ্ছল দীপ করি প্রজলিত, 
অজ্ঞানের অন্ধকার করি তিরোছিত। ১১। 


৩৭২ বিভূতিতত্ব শ্রবপেপ্পজ্জুনের প্রার্থন1--(১২--১৮)। [দশ 


অভ্ভুন উবাচ । 
পরং ত্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্‌ আদিদেবম্‌ অজং বিভুম্‌ ॥১২॥ 
আন্স্বাম্‌ খষয়ঃ সর্বে দেবধিরনারদ স্তখা। 
অসিতে| দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥ 


অন্ধকার নষ্ট করিয়া জ্ঞানহুর্য্য প্রকাশিত করি। ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন-মার্গ। 
এই মার্গে যে ভগবানের অনুকম্প| (01550) লাভ হয়, যথামতি ভগবানে 
ভক্তি রাখিতে পারিলে, তাহার কৃপায় সমস্ত লাভ হয়, তাহ! বেশ বুঝিতে 
পারি। জ্ঞানমার্গে এই অনুকম্প। লাভের কথ! পাওয়া যায় না। ১১। 
অঞ্জভুন কহিলেন, ভবান্‌--আপনি। পরংব্রহ্ম। পরং ধাম--সকলের 
পরম আশ্রয়ন্ব্ূপ (শ্রী )। পরমং পবিভ্রং--পাবন (শং)। সর্ব 
খবরঃ ত্বাং-_আপনাকে। পুরুষং শাশ্বতম্‌ ইত্যাদি আহঃ । যখন এ জগণ্ 
থাকে না, সর্ব ভূতভাব কারণে লীন হইয়া যায়, তখন সর্বকারণ অক্ষর 


অৰ্জ্জুন কহিলেন। 

নিপুণ পরম বহ্ধ তুমি হে স্বয়ম্‌, 
তুমিই যগুণ ব্রহ্ম পুরুষ পরম, 

অঞ্জনের পরম আশ্রয় তুমি, পরম পাবন, 

স্তুতি তুমি দিব্য-- স্ব প্রকাশ, তুমি সনাতন, 
জন্মহীন তুমি, তুমি আদি সবাকার, 
বিভু তুমি,-বিরাজিত ব্যাপিয়া সংসার। ১২। 
এইরূপে আপনাকে সমস্ত মহধি, 
অলিত, দেবল, ব্যাস, নারদ দেবি, 
সকলে বর্ণনা করে, তুমিও আপনি 
আমার নিকট কৃষ্ণ, কহিলে এমনি। ১৩। 


জধ্যায় ] ভগবানেক্স যোগশন্ি অগমা । ৩৭৩ 


সর্ববম্‌ এতদ্‌ খতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। 

ন ছি তে ভগবন্ বাক্তিং বিছ্ুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥ 
স্বয়ম্‌ এবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম । 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥ 


পরম ব্ৰহ্মই থাকেন । সেই মে অক্ষর তব, তাহ! পরমেশ্বর়েরই পরম স্বরূপ 
(৮২১,১৫৬ দেখ) আর স্যষ্টিসম্বন্ধে, সগুণ ভাবে তিনি শাখত দিব্য 
পুরুষ; প্রথম পরিশিষ্ট দেশ । শাশ্বত--নিত্য। দিব্য--স্বপ্রকাশ (হ্ী)। 
আদিদেব_-দেবগণের আদিভৃত। অজ--জন্মহীন। বিভু--সর্বব্যাপক। 
শেষ স্পট । ১১--১০। 

ছে কেশব, যৎ মাং বদসি-যাহ! আমাকে কিলেন। এতৎ সর্ঝং 
তং মন্তে- লে সমস্ত সত্য বণিয়া স্বীকার করি। তে ব্যক্তিং--আপনার 
প্রকাশ, আবিাব। দেবাঃ দানবাঃ ন বিদ্ঃ। কিরূপে ভগবান্‌ অক্ষর 
হইয়াও ভগৎকারণ, অব্যক্ত হইয়াও বক্র জগংনূপে অন্ভবাক্ত, নিগুপ 
হইয়াও সগুণ ইত্যাদি তত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত । অর্জনও “খতং 
অঞ্চে” বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৪। 

হে পুরুষাতম ! ত্বং স্বপম এব আত্মনা আত্মানং বেখ--আপনিই 


৫৮ পপ পা পপ ৩ ০১৩ পি দি ০৭27 


re পাপা পপর সপ এ পপি পাপ এপি জি = শি রে চে 


আমায় যা’ কিছু তুম কচিলে, কেশব! 

সত্য বলি অঙ্গীকার করি চে সে সব। 

ভগবান্‌ আবির্ভাব এই ধে তোমার 

জানে ন! দানব কিনব! দেবগণ আর। ১৪। 
তুমি ছে পুরুযোত্তম { ছে ভাতভাবন | 

হে হৃতেশ | দেবদেব! জগংপালন।! 

আপনার জ্ঞানে তুমি জান আপনাকে 

কি ছার মানব জাম জানিব তোনাকে। ১৫। 


৩৭৪ কি কি জ্ঠবে ভগবান্‌ চিন্তনীয় । [ দশম 


বক্ত,ম্‌ অহস্যাশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ | 

যাভি বির্বভূতিভি লোঁকান্‌ ইমাং স্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠলি ॥১৬৷৷ 
কথং বিদ্যাম্‌ অহং যোগিং স্বাং সদ পরিচিন্তয়ন্‌। 

কেষু কেযু চ ভাবেষু চিন্ত্যো হসি ভগবন্‌ ময়া ॥১৭॥ 


আপনাকে জানেন । হে ভূতভাবন--ভূতসমূহের উৎপাদক । ভূতেশ-__ 
সর্ব ভূতের ঈশ, নিয়স্তা। দেবদেব--দেবগণের দেব অর্থাৎ প্রকাশক । 
জগৎপতে-_বিশ্বপালক (শ্রী) ৷ ১৫। 

অতএব দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ__অলোকিক আপনার বিভূতি সকল। 
( দ্বিতীয়ার্থে প্রথম! )। (ত্বং) হি অশেষেণ বুম অহ সি--আপনিই 
সবিশেষ বলিতে পারেন । যাভিঃ বিসৃতিভিঃ ইমান্‌ লোকান্‌ ব্যাপা_ 
যে সকল বিভূতির দ্বারা এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়!। ত্বং তিষ্ঠসি। ১৬ । 

হে যোগিন্‌ !--অন্তুত যোগশক্তিশালিন্! যোগ ১০,৭ দেখ। সদা 
কথং পরিচিস্তয়ন__কি ভাবে সর্বদা চিন্তা করিয়া। অহং ত্বাং বিপ্ধাম্‌ = 
আমি আপনাকে জানিব। হে ভগবন্! কেযু কেযু চ ভাবেষু ময়া চিন্তাঃ 
অসি--জগতের কি কি ভাবে, কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে ( শং, শ্রী) আপনি 
আমার স্তায় মমুয্যের চিন্তনীয় হইবেন ? ১৭। 


পপ পা ৫০ রর ন 


অঞ্জুনের অতএব সবিশেষ বল, কৃপাময় ! 
প্রার্থনা অলৌকিক তব যত বিভূতিনিচয়, 
যাহে ব্যাপি এ জগৎ কর অবস্থান; 
তুমিই বলিতে তাহা পার ভগবান্‌। ১৬। 
কি ভাবে তোমার চিন্তা করিয়! সতত 
তোমায়, হে যোগেশবর ! হব অবগত । 
কূপ! করি অভাজনে বল ভগবান্‌, 
কি কিতাবে প্রহু ছে, করিব তব ধ্যান। ১৭। 


অধ্যায় | অর্জুনের প্রার্থজ। ৩৭৫. 


বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিষ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তি হি শৃন্বতো নাস্তি মে হমৃতম্‌ ॥১৮৷ 


হে জনার্দীন! আত্মনঃ যোগং বিভৃতিং চ বিস্তারেণ ভূরঃ কথয়--পুনর্ববার 
সবিশেষ বলুন। হি-_কারপ। আপনার বাকারূপ অমৃতং শৃ্তঃ-_শ্রবণ 
করিয়!। মে তৃপ্তিঃ নাস্তি। 
প্রভু ছে! কি কি তাবে তোমার চিন্ত করিব, এই কথা বলিয়া 
জঞ্জুন কহিলেন, আপনার বিভৃতি ও যোগ পুনর্বার সবিস্তারে বলুন। 
সগ্তষ এবং নবম অধ্যায়ে ও ১* অঃ ১--৬ প্লোকে ভগবানের বিভূতি ও 
যোগের তব সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । ভগবান জলের 
মধো রস, চন্ত্র হুর্ষের প্রভা (৭1৮) ইত্যাদি, তিনি সকলের গ্রভব, তাহ! 
হইতে সমুদায় প্রবিত € ১০৮) ভূতগণের বুদ্ধ জ্ঞানাদি ভাবও তাহ! 
হইতে (১*৪--৫)। ইহাই সংক্ষেপে ও সমষ্টিতাবে ভগবানের বিভূতি ও 
যোগ। এক্ষণে অৰ্জ্জন সবিস্তারে তাহ! শুনিতে চাহিতেছেন। 
চিন্ত বহিষু'খী পাকিলেও অন্তরে ও বাহা জগতে ঈশ্বরতত্ব ধারণ! 
করিবার কৌশল এই বিভূতি-যোগে উপদি্ হইয়াছে । বি+ভৃ+ক্তিন্-_ 
বিহৃতি ; ভগবানের বিশেষ অভিব্ক্কি বা প্রকাশিত মুষ্তি। তিনি তাহার 
এই বিশেষ অভিব্ক মৃষ্ঠিতেই আমাদের ধোয়। ধ্যান করিতে হইলে মনকে 
ধোয় বিষয়ের আকারে আকারিত করিতে হয়; সুতরাং ধ্যেয় বিষয়, বিশেষ 
বাক্ত তাববিশিই হওয়া আবশ্যক । নছিলে ধ্যান কর! যায় না। পরম 
বন্ধ অবিজ্ঞের (১৩১৬); এবং তার যে জবাক্ক মুত্তি তাহার ব্যক্ত 


যোগৈশ্বর্ধ্য তব প্রভু ! বিভূতি যে আর 
সবিস্যারে জনার্দিন | বল পুনর্ব্বার। 
অমৃতস্বরূপই অই তোমার বচন 

শুনিয়া না তৃপ্ত হয় আমার শ্রবণ । ১৮ । 


৩৭% বির্ভুঠর তাত্বিক মর্শ্ম । [ দশম 


মৃত্তির বা এই ব্যক্ক জগতের আধার ও অন্তর্ধামী, যাহা! তঁ'হার শ্বরযোগ, 
তাহাও অবিল্ঞেয় (৯।৪--৫ )। স্বতরাং তাহাও আমাদের ধোয় হইতে 
পারে না। অর্জনও তাহ! দেখিতে চাহেন নাই । এই ব্যক্ত জগতের 
যাহা সুক্ষ্ম রূপ, যাহ! অর্জ্জুন ( একাদশ অধ্যায়ে ) দেখিয়াছিলেন, তাহাও 
তাহার পক্ষে “হ্নিরীক্ষ্য?” (১১1১৭) হইয়াছিল। তাহাও আমাদের 
ধ্যেয় হইতে পারে না। ব্যক্ত মুপ্তিতেই তিনি ধ্যেয়। সেই ব্যক্ত মূর্তির 
কথাই বিভূতি-যোগে উপদিই হইয়াছে। | 

এক্ষণে শ্রুতি-অনুসরণে এই বিভূতিতত্ব আরও তলাইয়! বুঝিব। শ্রুতির 
উপদেশ “তৎ এঁক্ষত বহুস্তাং প্রল্গায়েয়’’”_ছান্দোগ্য ৬:২।৩। তিনি (ব্রহ্ম) 
স্বল্প করিলেন, আমি বহু হইব ; এইরূপ কল্পনা করিয়! আপন প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, আপনারই সং-শক্তিবলে “নাম রূপ” দিয়া সেই কল্পনাকে 
সং-রূপে, নাম-রূপ-যুক্ত বাস্তব পদার্থে পরিণত করিলেন ( ছান্দোগা, 
৩।২ ৩)। এইরূপে ভগবদজ্ঞানে চৃষ্টিসগ্বন্ধে যে কল্পনা হয়, তিনি আপন 
প্রকৃতি হইতে উপকরণ লইয়া সেই আদর্শ কল্পনাকে “নাম রূপ” দিয়! সং 
পদার্থরূপে প্রকাশিত, করেন। 

কিন্ত প্রকৃতি সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী । এই তিনের 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম এই যে, তাহারা পরস্পর পরম্পরকে অভিভূত করে এবং 
সকল সময় সমান ভাবে থাকে না (সাংখ্যকারিক1 ১২ )। তজ্জন্ত তমঃ ব! 
অগ্রকাশভাবে (১৪ ১৩) আবৃত থাকায়, যাহ! সত্ব বা প্রকাশ ভাব ০১৪1৬), 
তাহা পদাৰ্থ সকলে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না, সুতরাং স্ৃষ্টিসম্বন্ধে ভগবদ্‌- 
জ্ঞানে যাহা আদর্শ কল্পনা (106215 ) তাহা পদার্থে বা বাক্কিতে প্রায়ই 
পূর্ণভাবে প্রকটিত হয় না। তজ্জ্ট মনুষ্যাদি এক 'এক জাতীয় পদার্থ 
সকলের মধ্যে এবং বিভিন্ন বস্তুতে অসংখ্য প্রকারের তেদ দৃষ্ট হয়। যেখানে 
ভগবানের আদর্শ বত অধিক প্রকাশিত, সেখানে তাহার বিভূতি ব1 বিশেষ 
বিকাশ ভাব, তত অধিক । সেখানে আমরা ভগবানের আবির্ভাব ধারণ! 


ভধ্যায | বিভূতি বৰ্ণন। | ৩৭৭ 
্ীভগবান্‌ উবাচ । 


হল্ড তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হাত্মবিভুতয়ঃ। 
প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥১৭৯। 


করি; তাহাকে দেবতা মনে করি। তজ্জন্ত আদিত্যের মধ্যে বিষুঃ, 
মঙ্য্যের মধ্যে রাজা, বৃক্ষের মধ্যে অশ্ব ইত্যাদি আমাদের দেবত1। 

আমাদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত উপাসনার মূল এই বিভৃতিযোগে। 
ব্রহ্মন্তানীর ওকস্কারজপ, যোগীর আত্মধ্যান, গৃহস্থের রাম কৃষ্চাদি 
অবতারগণের পুজা, বিধি বিষ্ণু আদি দেবগণের পুজা, সর্ধ্য অগ্নি গা 
অশ্বাদি স্থাবরের পুজা, সমস্তই বিভৃতির ভাবে ভগবানের পুজা । এই 
সকল বিভৃতির মধ্য দিয়া ভগবৎ-লীল| ভাবনা করিতে করিতে ভাবের 
পরিপুষ্টি হইলে, ভগবং-কৃপায় বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ব জান লাভ হইতে 
পারে। ইহাই অয় ব্রহ্মজ্জানলাভের ভগবদুপদিষ্ট উপায়। 

কিন্তু এই বিভূতি যোগে বা গীতার অন্তত্র, শক্তি-উপাসনার স্বতন্ত্র 
উল্লেখ নাই; কারণ সে শক্তি ভগবানেরই পরা শক্তি । তাহা ভগবান্‌ হইতে 
পৃথক্‌ নহে, পরন্ত ব্রদ্ধস্বরূপা, বহ্মময়ী তার! ১৮। 

হস্ত-_অন্ুকম্পান্ুচক সম্বোধন। হে অৰ্জ্জুন ৷ দিব্যাঃ আত্মবিভৃতয়ঃ-- 
আমার দিব্য বিভূতি সকল। প্রাধান্ততঃ চি-কয়েকটি প্রধান মাত্র 
উল্লেখপুর্বক। তে কথরিষ্ঞামি__তোমাকে কহিব। মে বিস্তরহঃ--আমার 
বিভ্ৃতি বিস্তারের । অন্তঃ নান্তি। 


প্রীতগবান্‌ কহিলেন। 
হস্ত প্রিয়তম ! কহিব তোমায় . 
আমার যে দিব্য বিভৃতিনিচয়। 
কহিব কেবল প্রধান প্রধান, 
সবিস্তারে তার শেষ নাহি হয়। ১৯। 


৩৭৮ বিভূতি বর্ণন। [ দশম 


অহম্‌ আত্ম! গুড়াকেশ সর্ববভৃতাশয়স্থিতঃ | 
অহম্‌ আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাম্‌ অন্ত এব চ ॥২০। 


১৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্যান্ত, বিভৃতিতত বুঝাইতেছেন। ইহা 
ভক্কের প্রতি কৃপাময় ভগবানের সঙন্গেহ উপদেশ; সুতরাং আশ! করি, 
যুক্ষিবাদিগণ জড় বিজ্ঞানের প্রমাণে এ তত্বের সতাতা-নির্ঘয়ের জন্ত ব্যস্ত 
হইবেন ন1। ১৯। 

অতঃপর আম্মবিভূতি সকল বলিতেছেন। অহং সর্ব্বহৃতাশয়স্থিতঃ 
আত্মা--আমি সর্ব ভূতের আশয়ে, অন্তরে অবস্থিত আযম! (শং)। 
ভগবানের যাহ! পরম স্বরূপ, পরম ভাব, তাহা ভূতস্থ নহে (৯18 ) 
তাঁহার যে আত্মভাব সর্বভূতাশয়ন্থিত, তাহা তাহার “বিভূতি” 
সর্ব ভূতমধ্যে তাহার “ঞভিব্যক্ত রূপ” যোগ দৃষ্টিতে তাহা 
প্রত্যক্ষ হয়। 

অহং ভূতানাম্‌ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্ততঃ চ__আমি সর্ব ভূতের জন্ম, 
স্থিতি ও সংহারের কারণ। আম! হইতেই সমুদায় ভূতভাবের উৎপত্তি 
এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি ও বিলয়। ভূতগণের এই স্থষ্টি স্থিতি- 
লয়ের যাহ! কারণ, তাহ! আমার বিস্ৃতি। 

স্থাবর জঙ্গম যাহ! কিছু বসন্ত আছে, সেই সমন্তের মধ্যে সমষ্টি 
তাৰে ও ব্যষ্টি ভাবে, তাহাদের আত্মারূপে, ভূতভাবের বীজ ও 
আধাররূপে এবং তাহাদের জন্ম-স্থিতি-নাশের কারণরূপে তগবান্ই 
চিন্তনীয়। ২০ । 


জীব আত্মারূপে আমি, গুড়াকেশ! 
করি অবস্থান অন্তরে সবার, 
সর্ব ভূতন্হি আমা হ'তে হয়, ্‌ 
আমা হ'তে হয় স্থিতি ও সংহার ! ২০। 


অধ্যায় ] বিভূতি বৰ্ণন ৩৭৯ 


আদিত্যানাম্‌ অহং বিষ্ণু জ্োতিষাং রবি রংগুমান্‌। 
মরীচি প্মরুতাম্‌ অস্মি নক্ষত্রাণাম্‌ অহং শশী ॥২১॥ 
বেদানাং সামবেদো হন্মি দেবানাম্‌ অন্মি বাসবঃ। 
ইন্দ্িয়াণাং মনশ্চাম্মি ভূতানাম্‌ অস্মি চেতনা ॥২২॥ 


২১ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত এই বিস্ৃতিবর্ণনায় আদিত্যান!ম্‌ 
অহং বিধুঃ ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত যী বিভক্তি আছে, সে সমস্ত প্রায় 
নির্ধারণে যী । রুণ্চৎ সম্বন্ধে যষ্ী, যথা ভূতানাম্‌ অশ্মি চেতনা (ভ্রী)। 

আদিত্যানাম্‌ অহং বিধু/_-আদিত্যগণের মধ্যে বিষুঃ নামে আদিত্য 
আমি। আদিত্য দ্বাদশ । তাহার! বৈদিক দেবতা । তগবান্‌ স্থষ্টির ইচ্ছা 
করিয়! যে আদিত্যগণের কল্পন1 করিয়াছিলেন, বিষ্ণুতে সেই আদর্শ আদিত্য 
কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিবাক্তি। তজ্জন্ত তাহা তাভার বিভ্ৃতি। ভগবান্‌ সেই 
বিষুণভাবে চিন্তনীয়। এইরূপ সর্বত্র। এই বিষ্ণু কুর্ধয-মণ্ডল-মধাবস্তাঁ 
নারায়ণ; অধিদৈবত পুরুষ (৮৪ )। ইনি শুর্ম্যমগ্ডল নহেন। যাহা সরা 
মণ্ডরা, তাহ! সবর্য্যের স্থল রূপ। তাহার নাম রবি। জ্যোতিবাং--জ্যোতির্খয় 
পদার্থের মধ্যে । আমি অংস্তমান্-বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্র। রবিঃ। মরুতাং 
মধ্যে মরীচিঃ | নক্ষত্রাণাৎ মধ্যে অহং শশী । ২১। 


দ্বাদশ আদিত্যমাঝে আমি বিষ্ণু, 

জ্যোতিশ্ময়মাঝে রবি অংগুধর, 
মরুদগণমাঝে আমিই মরীচি, 

নক্ষত্রের মাঝে আমি শশধর। ২১। 
সর্ব বেদ মধ্যে আমি সাম বেদ 

দেবগণ মাঝে সহ্শ্রলোচন, 
জীবের অন্তরে আমিই চেতনা, 

' ইঞ্জিয়ের যাবে আমি হই মন। ২২। 


৩৮৪ "বিভূতি বর্ণন। [দশম 


রুদ্রোণাং শঙ্কর শ্চান্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসুনাং পাবক শ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণাম্‌ অহম্‌ ॥২৩। 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনাম্‌ অহং স্কন্দ: সরসাম্‌ অস্মি সাগরঃ ॥২৪॥ 
শীতমাধূর্যযহেতু সামবেদের প্রাধান্য । ভগবানের শব্ধব্রহ্ম রূপের বিশেষ 
অভিব্যক্তি। বাসব--ইন্ত্র, দেবতা-কল্পনার এবং মন ইন্ত্রিয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ । ভূভানাম্_-সম্বদ্ধে বষ্ঠী। চেতনা--চিৎস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানতেতু 
চিত্তে প্রতিভাসিত আভাস-চৈতন্ত (১৩1৬ দেখ )। এই চেতনা কোন 
কল্পন1 নছে। ইহ! ভগবানের চিৎস্বরূপের আভাস, যাহ! জীবচিত্তে চেতনা. 
রূপে অভিব্যক্ত হয়। ২২। 
যক্ষরক্ষসাং--যক্ষ এবং রক্ষঃ উভয়েই স্বভাবতঃ ক্রুর, তজ্জন্ত একত্র 
নির্দেশ (ভ্রী)। তাহাদের মধ্যে বিত্তেশঃ--কুবের । পাবকঃ--অন্মি। 
শিখনিণাম্‌ _-শিখরযুক্ত অর্থাৎ উন্নত পদার্থের মধ্যে । মেরঃ-_ন্থমের ।২৩। 
পুরোধলাং--পুরোছিতগণের মধো। দেবপুরোছিত বুহম্পতিং মাং 
বিদ্ধি। লেনালীনাং-নেনাপতিগণের মধ্যে। স্কন্নঃ--দেবলেনাপতি 
কার্তিক । সরদাং-_স্থির জলাশয়গণের মধো। সাগরঃ অন্রিঃ। ২৪। 


যক্ষরক্ষে আমি ধনেশ কুবের, 
একাদশ রুদ্র মাঝারে শঙ্কর, 
উন্নত পদার্থ মাঝে আমি মেরু 
অষ্ট বন্ধু মাঝে আমি বৈশ্বানর । ২৩। 
পুরোহিত মাঝে দেবপুরোহিত 
জানিও আমায় পার্থ, বৃহস্পতি, 
সরসীর মাঝে আমি কে, সাগর, 
সেনানীতে সক্বন্দ --দেবদেনাপতি । ২৪। 


অধ্যায়] বিভূতি বৰ্ণন ॥ ৩৮১ 


মহষাঁণাং ভূগু রহং গিরাম্‌ অস্ম্যেকম্‌ অক্ষরম্। 
যজ্কানাং জপযজ্ঞে হম্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥২৫॥ 
অশ্বথ্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবধাঁণাঞ্চ নারদঃ । 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ পিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥ 
উচ্চৈঃশ্রবসম্‌ অশ্থানাং বিদ্ধি মাম্‌ অমুতোদ্ভবম্‌। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭॥ 


গিরাং--অর্থবাচক পদ বা বাক্য সকলের মধ্যে । একম্‌ অক্ষরম = 
ওস্কার চন্ত্র (৮১৩ দেখ)। অন্রি । যজ্ঞানাম্--যজ্ঞসকলের মধ্যে। 
জপযন্ভঃ অন্মি। প্রত্যক্ষ পশুবলি দিয়া যজ্ঞাগ্রিতে আহুতি দেওয়! অপেক্ষা! 
ভগবদ মহত্বের ধারণ (জপ) করিতে করিতে, কামাদি পশ্ুবুত্তিকে 
সংযমাগ্রিতে আহুতি দেওয়া, শ্রেষ্ঠ (৪.৩৩)। স্থাবরাণাং--নিশ্ল পদারের, 
মধ্যে । হিমালরঃ । ২৫। 

দেবধি--যিনি দেবতা হইয়াও খাধি তত্বদশাঁ। খয--দৰ্শন কর!।॥ 
সিন্ধ-দরন্স হইতেই পরমার্থতববেন্তা। ২৬ । 

অশ্বানাং মধ্যে মাম্‌। অমৃতোদ্ধবম্__অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমস্থনকালে 
উদ্ভৃত। উচ্ৈঃশ্রবসম্_-উচ্ৈশ্রবা । বিদ্ধি। ২৭। 


আমি হই তৃপ্ত মহবি মাঝারে, 

আমিই ওক্কার বাকে] একাক্ষর, 
যন্তে জপবজ্ঞ, স্থাবরের মাঝে 

আমি হিমালয়, সর্ববরত্থাকর । ২৫। 
বৃক্ষগপমাঝে আমিই অশ্বথ, 

আমি ছে, নারদ দেবখ্বগণে, 
গন্ধর্ব সকলে আমি চিত্ররথ, 

জাৰিই কপিল সিদ্ধ মুদনগণে। ২৬। 


৩৮২ বিভূতি বর্ণন। [ দখম 


মায়ুধানাম্‌ অহং বজ্বং ধেনুনাম্‌ অস্মি কামধুক্‌। 
প্রজন শ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্‌ অস্মি বাস্ুকিঃ ॥২৮। 
অনন্ত শ্চাম্মি নাগানাং বরুণো যাদসাম্‌ অহমূ। 
পিতুণাম্‌ অর্ধ্মা চান্মি যমঃ সংযমতাম্‌ অহম্‌॥২৭॥ 


আযুধানাম্__অন্ত্রগণের মধ্যে । বজ্রম্‌। ধেনুনাং মধ্যে কামধুক্‌-_ 
কামধেন্থ। প্রজনঃ_-সস্তান উৎপাদক। কন্দপঃ-কাম। অহম্‌ অন্মি। 
জীব প্রবাহ রক্ষার জন্য যে এঁশী প্রেরণ! তাহাই কামরূপে অভিব্যক্ত। 
সেই প্রণী প্রেরণ! ধারণ! পূর্বক জীব সন্ততি রক্ষার নিমিত্ত তছপযোগী যে 
কামসেব! তাহ! এশী-নীতির অনুকূগ; তাহা তাহার বিভূতি । সর্পাপাং 
মধ্যে বান্থুকিঃ--সর্পগণের রাজা। অস্মি। ২৮। 

নাগানাম্‌ ইত্যাদি। সর্প ও নাগ এ দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায় না। সর্প 


সবিষ, নাগ নির্বিষ ( গ্ী)। সর্প একশিরস্ক, নাগ বহুশিরস্ক ( বল, রাম! )। 
পাঃরারারারারারারারারারারারারারারারররারারররাররররাররারারর সস সস 
অশ্বগণমাঝে অমৃত-উদ্ভৃত 


উচ্চৈঃশ্রব! অশ্ব জানিবে আমারে, 
গজেন্দ্রসমূছে এরাবত গজ, 

নরপতি আর নরের মাঝারে । ২৭। 
আয়ুধ সকলে আমি সে অশনি, 

আমি কামধেনু সর্বধেন্ুগণে, 
সম্তানঞ্জনন কাম জীব-হদে, 

আমি সে বাসুকি সর্ব সর্পগণে ।২৮। 
নাগগণ মাঝে আমিই অনস্ত, 

জলচরমাবঝে আমি হে বরুণ, 
নিয়ন্ত সকলে আমি হই বম, 

পিতৃগণ-রাজা অধ্যনা, অর্জুন । ২৯। 


অধ্যায় ] বিভূতি বর্ণন। ৩৮৩ 


প্রহলাদ শ্চাশ্মি দৈতানাং কাল: কলয়তাম্‌ অহম্‌। 

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রো হহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম ॥৩০॥ 

পবন: পবতাম অশ্মি রামঃ শবস্্রভূৃতাম অহম.। 

ঝষাণাং মকর শ্চান্মি স্রোতসাম অস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥ 
বোধ হয় এ দুয়ের একটিও সত্য নয়। যাদসাম্‌-_-জলচরগণের মধ্যে। বরুণঃ। 
সংযমতাম্-যাছারা সংযমিত, নিয়গ্রিত করে। তাহাদের মধ্যে । অহং যমঃ।২৯ 

কলয়তাম্‌--গণনাকারিগণের মধ্যে । অহং কালঃ। কলন1--গণনা। 

গধন!| হুই প্রকার; সঙ্কলন ও ব্যবকলন। জগতে অনংখ্য বস্তুর মধ্যে 
সঙ্কলন ব্যবকলন বা যোগ বিয়োগ, শৃষ্টি নাশ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলি. 
তেছে। সেই সংযোগ বিয়োগ হইতেই সব্বত্র নিয়ত পরিবর্তন এবং নেই 
পরিবর্তন হইতে আমাদের অন্থরে যে একের পর একটি করিয়া জ্ঞান- 
ক্রিয়া! নিয়ত চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক ভ্রানের স্বৃতি হইতে আমাদের 
অন্তরে কালের ধারণ! হয়; এবং দণ্ড দিন মাসাির দ্বার! তাহার পরিমাণ 
করি | অতএব কালই সব্বগণনকঠা। গণনাকারিগণের মধ্যে কালই 


শ্রে্--তাহা ভগবানের বিহৃতি। পক্ষিণাং--পক্ষিগপের মধ্যে আমি। 
বৈনতেয়ঃ--বিনতাপুত্ৰ গরুড় ।৩০। 


দৈত্যগপ-মাঝে আমিই প্রহলাদ, 

মুগগণে পিংহ আমি সে মৃগেন্স, 
সংখ্যাকারিগণে আমি হই কাল, 

পক্ষিগণে আমি গরুড় থগেস্স । ৩০। 
পুতকারিগণে আমি হে, পবন, 

শস্রধরগণে আমনি দাশরণি, 
মৎস্যগণ-মারে আমি সে মকর, 

ঘোতৰ্বিনী মাঝে পুণ্য ভাগীরথী । ৩১ 


৩৮৪ খধিভূতি বৰ্ণন । [ দশম 


সর্গাণাম আদিরন্তশ্চ মধ্য ঞ্চেবাহম অর্জুন । 
অধ্যাত্মবিষ্ভা বি্যানাং বাদঃ প্রবদতাম, অহম ॥৩২॥ 
অক্ষরাণাম, অকারে! হন্মি ঘন্ঃ সামাসিকম্ চ। 
অহম. এবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩। 


পবতাম্‌্_-পবিভ্রতাকারিগণের মধ্যে (শং, শ্রী )। পবনঃ-বায়ু। শস্তর- 
ভূতাম্--শন্তধরগণের মধ্যে রামঃ ৷ ঝষাণাং--মৎস্তর্গণের মধ্যে । মকরঃ। 
শ্রোতপাং--স্রোতস্থিনীগণের মধ্যে । জাহৃবী-_গঙ্গ!। ৩১। 

সর্গাপাম্‌_-ন্য্ পদার্থ সকলের সন্বন্ধে। আদিঃ আন্তঃ মধ্যৎ চ 
অহমেব। ২* গ্লোকে অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ইত্যাদি বাক্যে ব্যষ্টিভাবে ভূত- 
গণের স্থষ্ট-স্থিতি-নাশ-সম্বন্ধে ভগবানের পারমৈশ্বর্যয উক্ত হইয়াছে । 
এখানে, সমষ্টিভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ক্রিয়াও তাহার বিভূতি ভাবে 
ধোয়, ইহ! বলা হইল। বিষ্তানাম্‌ মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্বা। প্রবদতাং__বাদী 
অর্থাৎ তাফিকগণের সম্বদ্ধে। অহং বাদঃ-_যুক্তি; পক্ষপাতশুন্ত হইয়া 
যখাধথ বিচার । Argument | ৩২। 

অক্ষরাণাং--অক্ষর সকলের মধো। অকারঃ অশ্মি; ৮১৩ প্রণবতক্ 
দেখ। সামাসিকন্য--সমাস সকলের মধ্যে । হন্দঃ । দ্বন্বসমাসে উভয় পদেরই 


স্থজিত পদার্থ যাহ। কিছু, পার্থ, 

আদি অস্ত মধ্য আমি সে সবার; 
বত বিস্কা আছে আমি তার মাঝে 

আত্মতত্ববিস্তা! সর্ববিস্তাসার । 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কিন্ব। গুরু শিষেে 

, যথাধথ তত্ব করিতে নির্ণয় 

রাগদেষহীন যে যুক্তি-বিঢার, 

বাদীর নে বাদ আৰি ধনঞ্জয় ! ৩২। 


অধ্যায় ] বিভৃতি বর্ণন। ৩৮৫ 


মৃত্যুঃ সর্ববহর-শ্চাহম, উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যুতাম, ৷ 
কীত্ডিঃ শ্রীঃ বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতি মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪৷ 


প্রাধান্ত থাকে, এজন তাহ! অন্ত সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অহম্‌ এব অক্ষয়ঃ 
কালঃ_-৩০ শ্লোকের টীকার বুঝিয়াছি, কালের মুল কলন বা গণনা, তাহার 
‘মুল পরিবুর্টীন ; আর পরিবর্তনের মূল ভগবানে ক্রিয়া শক্তি কালী, মহাকালী 
এবং ধর্ম পক্তি ধাচার তিনি অক্ষয় কাল, মহাকাল। মহাকালবক্ষে 
রঘহাকাণী নৃত্য করছেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ছেন। স্বয়ং তগবানই মহা- 
' কাল । এই মহাকাল-রূপেই তিনি স্বষ্টি-স্থিতি সংহারকর্তা। প্কালোহশ্যি 
লোকক্ষযকৃতং প্রবুদ্ধঃ” ( ১১৷৩২ )। অহং বিশ্বতো মুখঃ-__সর্বতোমুখ, 
সর্ব প্রকারে । ধাতা-_সর্বব কর্ম্মফলবিধাত । ৩৩ । 
সংহারকগণের মধ্যে অহং সর্ববঃরঃ মৃতঃ | ভবিষ্যতাম্‌্_ভাবী কল্যাণ- 
সমূহের মধ্য । উহ্ভৎ:-_অন্থাদয়। আমি তৎপ্রাণ্তির হেতু (শং)। নারীণাং__ 
সম্বন্ধে ডী । নারীগণের সম্বন্ধে কীর্তি প্রতি সপ্ত গুণ ভগবানের বিভূতি 
(পং)। কাঁৰ্তি -ধাণ্মিকত্বনিমিৱা থ্যাতি। সর্ত্রই পুরুষের অপেক্ষা 
স্বীলোকের অধিক ধর্শ্মান্ঠা। শভী--কাস্তি, সোল; অথবা ধর্ম, অর্থ 
ও কামরূপ সম্পদ (মধু )। মেধা-যে শক্তি প্রভাবে আমাদের ব্ছ জন্ম- 


অক্ষরসমূহে আমি সে কার, 

সমালসমূতে ছন্ব, ধনজীয় ! 
আমি সর্ব কঙ্বে সর্যফলদ।তা, 

আমিই কালের প্রবাহ অক্ষয়। ৩5 
ভাবী অুযুদয়ে অভুাদয়ছেতু, 

সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্ববহর, 
নারীগণে জামি কীর্তি, ধৃতি, স্থৃতি, 

মেধা, শী ও ক্ষমা, সুমধুর স্বর । ৩৪। 

২৫ 


৩৮৬ বিভূতি বৰ্ণন । (দশম 


বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাম, অহুম,। 
মাসানাং মার্গশীর্ষ হহম, খতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥৩৫॥ 
দ্যুতং ছলয়তাম, অন্মি তেজ স্তেজস্বিনাম অহম.। 
জয়ে! হন্যি ব্যবসায়ো হস্মি সন্তবং সন্ববতাম, অহম. ॥৩৬॥ 
সঞ্চিত জ্ঞান পরিবুত থাকে, তাহ! মেধা । আমর! যখন যে জ্ঞান লাভ 
করি, পরক্ষণেই যণ্দ তাহা বিশ্বৃত হই, তবে আর উন্নততর সম্তাবন! থাকিত 
না। ধৃতি-ধৈধ্য। ক্ষমা -সহিষুতা। এই সকল গুণও পুরুষের 
অপেক্ষা স্রীলোকেই অধিক বর্তমান । ৩৪। 
সাম্মাম--গীতের উপযোগী সাম মন্ত্রসমূহের মধ্যে । বুহৎসাম--সাম- 
বেদাস্তর্গত স্তববিশেষ। ছন্দসাম্--ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে | গায়ত্রী । 
মাপানাং মা্গশীর্ষঃ--অগ্রহায়ণ মাস। খতুনাং কুম্বমাকরঃ-_ বসন্ত ।৩৫। 
ছলয়তাম্‌ গ্রবঞ্চকগণের সম্বন্ধে। দূযতৎ--জুধাখেন্রা, পাশ! প্রভৃতি । 
প্রবঞ্চকের চরম আদর্শ জুয়াচোর। জগতে ভালমন্দ যাহ! কিছু আছে, 
সে সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে না জানিলে সর্বত্র অন্বয় ব্রহ্মদর্শন 
হয় না। সৎ অসৎ সমস্তই ঈশ্বর হইতে। অহং তেজন্থিনাম্‌ তেঞ্জঃ। 
জেতৃগণের জয়ঃ। উদ্যোগী পুরুষের ব্যবসায়ঃ--উদ্তকম। সত্ববতাম্‌-- 
সাত্বকের সম্বন্ধে । সত্বম্‌ অহম্‌ অন্মি । ৩১। 


পাপ পপ পা পপ ৩ - পপ পা = ও ০০০ 
অ শা তি তছ সা পাপা পা 


আমিই বৃহৎ সাম সামগানে, 

মাসে মার্গশীর্য আমি শস্যধর, 
ছন্দোময় মন্ত্রে আমিই গায়ত্রী, 

ষড় খতুমাঝে কুম্থম-আকর। ৩৫। 
বঞ্চকগণের দ্যুতরূপ ছল, 

উদ্যোগী পুরুষে উত্তম, অর্জুন! 
তেত্রন্বীর তেন, বিজয়ীর জয়, 

সান্বিকের হই আমি সত্ব গুণ। ৩৬। 


'ধ্যার ] বিভূতি বর্ণন। ৩৮৭ 


বৃষ্ণীনাং বাস্ুদেবো হন্মি পাগুবানাং ধনপ্রয়ঃ। 
মুনীনাম্‌ অপ্যহং ব্যাসঃ কবীনাম্‌ উশনাঃ কবিঃ ॥৩৭৷৷ 
দণ্ডে দময়তাম্‌ অস্মি নীতি রস্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্‌ অহম্‌ ॥৩৮| 


বৃষ্ণীনাং বানুদেবঃ অশ্ম ইত্যাদি--যাদবগণের মধ্যে আমি বাশ্থদেব 
ও পাগুবগণের মধ্যে তুমি ধনঞ্জয়, আমরাও সেই ভগবানের বিভূতি। 
এখন ভগখান্‌ আপনার পরম ভাবে ঘোগমুক্ত হইয়া জ্জ্ুনকে আত্মবিভূতি 
বলিতেছেন; সুতরাং মানুষী তনুআশ্রিত তাহার যে লীলাবিগ্রহ, যে 
উকুফমুর্তি, তাহা এখন তাহার বিভৃতি মাত্র । তাহা পরম ভাব হইতে 
স্তন) ১৬ দেখ। মুনি_-বেদার্থ মননশীল। কবি-_সর্বশান্ত্রদশখ | ৩৭। 

দনয়তাম্‌_দমন কর্তার পশ্বন্ধে। আনি তাহার দণ্ডঃ। জিগীষতাং-- 
জয়াভিলাধী ব্যঞির সম্বন্ধে । নাতি ষ্ঠায় সঙ্গত সাম, দানাদি উপায়। 


বান্ুদেবপু আমি বঞ্চিবংশে, 

আমি ধনগ্রয় পাগুপুজগণে, 
মুনগণনাঝে আমি দ্বৈপায়ন, 

আনি শু ক্রাচার্ধয শান্থদপ্রিগণে | ৩৭। 
দঘনকর্ক'র দণ্ড মাম, পার্থ। 

অসংযত জন সংঘত যার, 
জিগীমু জনের স্তায়ানুসারিণী 

সাঘানি যে নীতি, আমি সে উপার। 
মনঃসং্যমন-সাবর্থয সে আমি 

যাহে গুহ তব রহয়ে গোপন, 
তবজ্ঞানবান লভয়ে যে জ্ঞান 

সে মম বিভূতি, ভরতনন্দন ! ৩৮। 


৩৮৮ ভগবানই সর্বভূতের বীজ। [ দশম 


যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদ্‌ অহম্‌ অর্জুন । 

ন তদ্‌ অস্তি বিনা যত স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥৩৯। 
নাস্তে| হস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তুপ । 

এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতে বিবস্তরো ময়া ॥৪০॥ 
যদ্যদ্‌ বিভূতিমৎ সন্বং শ্রীমদ্‌ উর্জজিতম্‌ এব বা। 
তৎ্তদ্‌ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসস্তবম্‌ ॥৪১॥ 


অন্তায় উপায়েও জয়লাভ হইতে পারে। তাহ! ভগবন্ধিহৃতি নহে। 
গুহ্থানাং-_গুহ বিষয়সমূহের সম্বদ্ধে। সে সমস্ত গোপন রাখিবার হেতুতৃত 
মৌনং--মনঃসংযম ( ১৭১৬ দেখ ) আমি। জ্ঞানবতাম্__তত্জ্ঞানিগণের 
জ্ঞানম অহম্‌। ৩৮। 

সর্বভূতানাং যৎ বীজম্--উৎপত্তি'হেতু (৭1১০ দেখ )। তৎ অহম্‌। 
ময়! বিনা! বৎ স্তাৎ-_-আমি ভিন্ন যাহ! হইতে পারে। তৎ চরম্‌ অথবা 
অচরং নাস্তি_-তাদৃশ স্থাবর জঙ্গম বস্তু নাই । ৩৯। 

আমার বিভৃতির অন্ত নাই। তজ্জন্ত এষঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ--বিভূতি- 
রূপে ব্যাপ্তি। উদ্দেশতঃ তু--সংক্ষেপে মাত্র । প্রোক্তঃ। ৪০ । | 

সংক্ষেপে বপিতে হইলে। যত্যৎ সত্বং_যে যে বস্ত। বিভূতিমৎ__ 


সমস্ত ভূতের যা” হতে উদ্ভব, 
বীজরূপী যাহা আমি সে কারণ, 
আম! বিনা হয় চরাচরময় 
নাহি কোন বস্তু কোথাও এমন। ৩৯। 
বিভূতি আছে যত দিব্য বিভৃতি আমার 
অনন্ত . ওহে পরস্তপ! অস্ত নাহি তার; 
এই হে, সেহেতু, কহিনু কেবল 
সংক্ষেপতঃ দেই বিভূতি-বিস্তার । ৪*। 


অধ্যায়] ভগবানের একাংশমাঝে জগৎ বিধৃত । ৩৮৯ 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহম্‌ ইদং কৃতন্বম্‌ একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২। 


ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ 


বশ্বর্যযযুক (এ )। শ্রীমৎং_ _লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত । উর্জিতম-_ 
প্রভাব-সম্পশ্ন । তৎ তৎ এব মম তেজোহংশসম্ভবম্‌ ইতি ত্বম্‌ 'অবগচ্ছ-_ 
হাঙাই আমার তেজের অংশ বা এক দেশ হইতে উৎপন্ন জানিও। যে 
বস্তুর যাহ! স্বাভাবিক ভাব, তাহ! সেই জাতীয় যে বস্তুতে অধিকতর 
'অভিবাক, সেই বস্তু তজ্জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে বিভৃতিমুক্ত । ৪১। 

অপবা তে অর্জুন! এতেন বনুনা জ্ঞাতেন তব কিম--এত অধিক 
জানায় তোমার কি প্রয়োদ্ন? অঃম্‌ ইদম্‌ কুতম্রম জগৎ একাংশেন 
বি&ভা--একাংশে পধরিয়া। স্থিতঃ। ভগবানের যাহা তেজ, যাহ তাহার 
“প্রভব,” পরম প্রকাশশক্তি, এই বিশ্ব,--সমষ্টিভাবে চেতন-অচেতনমন্ব 
সমগ্র জগৎ, সেই তেজের আংশিক ভাবমাত্র; তাহার বিভ্ৃতি বা তাহারই 
স্বন্ুপাংশ। তাহাই একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখিতেছেন। 

বর্জনের প্রশ্ন ছিল,__কি তাবে চিন্তা করিলে আমি আপনার স্বরূপ 
আত হইব। ইহার উত্তর শেষ ₹ইল। সমগ্র জগৎ আমার বিকৃতি, 
জামার স্বরূপের আংশিক প্রকাশ Finite manifestation of the 
Infinite. তুমি সমগ্র নগতে বিরাট প্রকৃতি বক্ষে আমার চিন্ত! করিবে। 


য।’ কিছু এখৰ্য্যযুক্র, যা’ কিছু শ্রীমান্‌, 
সমগ্র যা কিছু উৎসাচ-বল-তেজোদাপ্রিমান্‌, 
জগৎ সেই সেই সমস্য জানিও, ধনঞয় ! 
ঈশ্বরের আমার তেজোহংশ হ'তে সমুদ্তূত হয়। ৪১। 
তেজোহংশমাত্র আথব] কি কাজ, পার্থ! অধিক জানিয়া, 
এ সমগ্র বিশ্ব আছি একাংশে ধরিয়া । ৪২। 


৩৯৪ সমগ্র জগৎ ভগবানের বিভৃতি-তিনি শ্বযনং। [ দশম 


জগৎ যে চিৎস্বরূপ ভগবানের বিস্তৃতি, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাচা 
.ঝিবেন। বীজ হইতে বৃক্ষ ; বৃক্ষ হইতে আবার বীজ। অর্থাৎ যে শক্তি 
সুক্মাকারে বীজ মধ্যে লীন ছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়! ক্রমে বুক্ষদূপ 
ধারণ করে। আবার তাহাই ক্রমসন্কৃচিত হুইয়া ক্রমে হুক্ষমতর হয়। 
প্ষে প্রকাণ্ড অশ্ব বৃক্ষ, একদিন উহ! বালুকা প্রমাণ বীজে লীন ছিল, 
কালে আবার এ সমুদায় বুক্ষটী বালুকা প্রমাণ বীজেই লীন হইবে । এমন 
উদাহরণ বহু, ৮১৯ টীক! দেখ। এই নিয়ম সর্বত্র। একই শক্তির 
ক্রমবিকাশে স্থষ্টি, আর ক্রমসক্কোচে লয়। সকল পদার্থেরই আরম্ভ ও 
পরিণাম সমান । স্থৃতরাং কোন বস্তুর অস্ত জানিলে তাহার আদি জানা 
যায়, আদি জানিলে অন্ত জানা যায়। 

এই নিয়মে দেখ যে,__স্থষ্টির শেষ বস্তু চেতন জীব, চেতন জীবের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ মান্ধষ। আবার মানুষের মধ্যে যিনি সাধনাবলে সিদ্ধ ভয়েন, 
প্রকৃতির লকল বন্ধনের অতীত হইয়া, প্রকৃতির প্রভু হইয়া, মুক্ত পুরুষ 
হয়েন, সেই পূর্ণ-মানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্তই আমাদিগের জ্ঞানে স্ৃষ্ি- 
ক্রমের শেষ বিকাশ । আর চৈতন্তই যখন স্থবষ্টির শেষ বিকাশ, তখন 
সৃষ্টির আদিও যে সেই চৈতন্য, তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়। 

সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তই এক কালে ক্ৰমসন্ভুচিত হইয়াছিলেন। তখন 
অস্তি নান্ডি কিচু ছিল না। তখন প্রলয় । তিনিই আবার আপনাকে 
ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন, এই চেতন অচেতনময় জগৎ. রূপে 
প্রতিভাত হইতেছেন। জড়শক্তি বা চৈতন্ত বা অন্ত কোন নামে পরিচিত 
বিভিন্ন জাগতিক শক্তি, সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্তেরই বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি,--কোথাও স্পষ্ট কোথাও অম্পষ্ট । যাহাকে চৈতক্তবিহীন জড 
বলি, তাহাও সেই চৈতন্তেরই খনীতৃত অপ্রকট অবস্থা, Latent state. 
এই সর্বব্যাপী চৈতঞ্তের হাস নাই, বুদ্ধি নাই, বায় নাই, বিভাগ নাই । 
তাহ! অনাদি, অব্যয়, অথণ্ড, অনস্ত এবং সর্বদা পূর্ণভাবে বর্তমান, 


অধ্যায়] দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। ৩৯১ 


Infinite. তাহাই ঈশ্বর, তাহাই বর্গ, তাহাই জড়বাদীর জড়শক্তি, 
অন্জেয়বাদীর অনস্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত সঙ । জগতে যাহা কিছু 
স্তাছে ছিল বা থাকিবে, সব তাহারই বিভতি--বিশেষ বিকাশ; অথব! 
তিনি শ্বয়ং। তাচারই তেজোহংশ ক্রমসন্কুচিত হইয়া অণু পরমাণু হয়, 
আবার তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া, চন্দ্র সর্য্য গ্রহ তারা, ধরা ধরাধর সাগর 
নদী, তরু গুলা লতা তৃণ,মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট প্রনৃতি আকারে প্রতিভাত 
হয় । তিনিই ক্ৰমসঙ্কুচিত হইয়া কখন অণু পরমাণু হ'ন, অস্তি নাঞ্ডির 
অতীত হন? আবার কথন ধীরে ধীরে নিজ স্বরূপ প্রকাশপুর্ব্বক নিজেতে 
যুক্ত হ’ন,--জগৎং হন, ঈশ্বর হ'ন। সবই তিনি, একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 
আমরা তাছ! হইতেই জন্ম লই, তীহাতেই জীবিত থাকি, এবং তীাহাতেই 
আবার ফিরিয়া যাই ৷ ৪২। 

দশম অধ্যায় শেষ হইল। অনেকের অভিমত, সংসার অনিত্য ও 
ছঃখময়;। অতএব সংসারের সুথ-5:ঃখ উপেক্ষা-পৃর্বক মন্নাস অবলম্বন 
করিবে। কিন্ত ইঃ! প্ররূতিবশ মানবের পক্ষে বড় কঠোর, ঝড় নীরস, 
বড়*ছ্ঃসাধা। গভীর জ্ঞানী, অতান্ত দুরদর্শা ও তীব্র বৈরাগাসম্পন্ন, 
সহশ্রের মধ্যে কণচৎ কেচ ইত! করিতে সমর্থ । 

ভগবান্ও বণ্লয়াছেন, এ সংদার, “হঃখালয়ম্‌ অশ্বাস্বতম্” (৮১৫); 
“আনিতামন্খং লোকমিমং প্রাপা ভঙ্গ মাম্” (৯৩৩) এই সংসার 
£খময় এবং অনিত্য। হে অঞ্চুন ঈদুশ সংসারে জন্মলাভ করিয়া 
তুমি আমার ভজনা কর। কিন্ত ভজনার যে পদ্থ। তিনি দেখাইয়াছেন, 
তাহ! কঠোর নীরস নহে, পরস্থ তা! স্থসাধ্য ও মধুময়। 

তগবান্‌ বলিতেছেন, পরিমিত আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মনকে 
সুস্থ রাখ ; জগতের সখ, জগতের আন্না যপালাভ ভোগ কর ; জগতের 
রূপ, জগতের রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে স্থখী হও) কিন্তু সে সকলে মুগ্ধ ন! 
হইয়া, তাহাদের যাহ! প্রকৃত স্বরূপ তাহা দর্শন কর ;--তাহাদের মধ্যে 


৩৯২ দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । [দশম 


সতত অবিচ্ছেদে সর্বেন্দিয়ে আমার সত্তা জাজলামান প্রত্যক্ষ কর। নয়নে 
যা’ দেখ, তাহ! আমারই রূপ, কর্ণে যা” শ্রবণ কর তাহাও আম! হুইতে। 
পু'্পর যে গন্ধ তাহা আমারই। যে রসে রসনা তৃপ্ত, সে রস আমি : 
আমিই প্রাণ, আম! হইতেই স্পর্শন্থথ। 

উ যে রবি শশী জগৎ আলোকিত করিতেছ, সে আমারই আলোক ১ 
তাহাকে নমস্কার কর। যে অশনিতেজ মহাগিরিও বিদীর্ণ করে, সে তেজও 
আমার; তাহাকে নমস্কার কর। অনলের যে দাতিকা শক্তি সে আমারই 
শক্তি ; তাহাকে নমস্কার কর। বসস্ছের বনস্থলী কুম্থম-হাসি হাসিতেছে, 
দেও আমার হাসি; তাহাকে নমস্কার কর। স্মন্দরীর যে রূপ, যে কণ্ঠস্বর 
তোমার চিত্ত চুরি করিতেছে, দে রূপ, সে শ্বরও আমার ; তাহাকে নমস্কার 
কর, আর কাম-গন্ধ আসিবে না। হে বঞ্চক ! যে বৃদ্ধিতে তুমি ধনার্জন 
করিতেছে, সে বুদ্ধিও আম! হইতে জানিও; আর তাঁহার অপব্যবহার 
করিও না। হে জ্ঞানী! তোমার ঘে জ্ঞান, মেধা, যশ--তাহাও আমা 
হইতে, আর অহঙ্কার করিও ন!। ওঁ যে কুক্ধুর, শূকর প্রভৃতি হেয় জীব, 
তাহাদেরও অন্তরে আমি আত্মারূপে, চৈতন্তরূপে, বীঞ্জরূপে রহিয়াডি, 


ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তোমার অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, 
উৰ্দ্ধ, অধে; আমি সর্বময় । 


আমি সতত সর্বত্র রহিয়াছি জানিয়া আমার দান ভাবে, আমাতে 
চিন্তসমর্পণ করিয়া সর্ঘ সময়েই আমায় স্মরণ পূর্ববক, ধর্ম ও নীতিসঙ্গত 
যথালন্ধ কর্ম সকল ধর্থবুদ্ধিতে করিয়া! যাও। তাহাতে জগংবাপারও 
স্থসম্পন্ন হইবে, অথচ তুমি কর্পাজালে জড়িত হইবে ন1। বুদ্ধির দোষেই 
মান্ধুষ কর্ম্মঞ্জালে জড়িত হয়। তুমি বুদ্ধি শুদ্ধ কর। যে, জগতের কর্মচক্রের 
অনুবর্তন করে না, সে পাপাত্মা ; আর দেহ থাকিতে কও যায় না এবং 
কর্ম ছাড়িলে দেহও থাকে না। অপিচ, কর্ণ ছাড়িলেই সিদ্ধিলাত হয় না, 
ও কর্ণ্ত্যাগ মাত্রই সঙ্গ্যান নছে। অতএব কর্ম ত্যাগের বাসন! করিও ন1। 


“অধ্যায় ] দশম অধ্যায়ের উপসংহার । ৩৯৩ 


তুমি যে কর্দে আছ, তাহাই শুদ্ধ যোগবুদ্ধিতে করিতে থাক। শুদ্ধ বুদ্ধিতে 
স্বকর্দ্মাচরণই ঈশ্বরের অর্চনা । তদ্বার! সকল লোকেই সিদ্ধিলাভ করে। 
জানের জন্ত চিন্তা নাই। যাহার! আমাকে সর্বময় জানিয়া,-- 
সতত আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তিভরে 
মন-প্রাণ সমপিয়! মম সেবা করে, 
আমি করি তাদের সে বুদ্ধির উদয় 
যাহাতে আমাকে তার! পায়, ধনঞ্জয় 1১০।৯---১৪। 
এই ভগবানের অভয় বাণী। ধর্ম্মোপদেশ-সন্বন্ধে আমর! আশৈশব যাহ! 
কিছু শনিয়াছি বা গশুনিতেছি, প্রায় সে সমস্তেই কঠোর বৈরাগ্োর প্রাধান্ত 
আছে; এবং আমাদিগের হৃদয়ও তদমুদারে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে; 
ক্জন্ত “পন্ম” সাধারণের চক্ষে সংসার তইতে স্বতন্ত্র, এক ভয়াবহ বিষয়ে 
পরিণত ₹টতেছে। কাব্াকক এ মধুরভাবের চায়া হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে, 
পশ্ধের দে ভয়াবহ ভাব দূর হয় এবং সংসার ম্থখময় হয়, সন্দেহ নাই। 
ঠায়! আর্ধ্যভূমিতে মার্যযস স্থানগণের কি দে সুদিন হইবে না। ভারতের 
হিন্দু কি “ভারতের কৃষ্ণের” কথ! শুনিবে না? 
এস আর্ধ্যসন্তান ! কার্পণাদোযোপনতম্বভাব ধর্মসংমুচেতা আমরাও 
অধচুদনর মত, “শিষ্যপ্তেহছং শাপি মাং ত্বাং প্রপন্নম” (২৭) বলিয়া! কৃষ্ণ- 
প্দাদুজে লুটাইয়! পড়ি । এস, আমরা সকলেই বলি; 


কিংকর্তব্যবিমুড় দীন চিনে প্রন, 

ধর্মাধৰ্ম্ম কিছু বুঝিতে ন! পারি, 
শিখাও তে/মার অভাজন শিষ্য, 

লইল এ “দাস” শরণ তোমারি। 
জগৎ ব্যাপিয়া! প্রভু! রয়েছ কেমন, 
গে রূপ দেখিতে “দাগে” দাও, হে নয়ন 
বিভূতি যোগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একাদশোধধ্যায়ঃ। 


বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ । 


অর্জুন উবাচ। 


মদমুগ্রহায় পরমং গুহাম্‌ অধ্যাতআসংভ্ভিতম্‌। 
যত ত্বয়োক্তং বচ স্থেন মোহে হয়ং বিগতো মম ॥১। 


বিভুতি-খৈভব হরি কহি কৃপা গুণে 
দেখাইলা বিশ্বরূপ দিদৃক্ষু অর্জনে ।--শীধর । 


টশ্বরের যে মৃত, যে তেঞ্জোংংশ হইতে এই জগতের বিকাশ, একাদৃশে 

ন তাহার সেই মুস্তি দশন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। 

জর্জুন কহিলেন, মদনুগ্রহায়-_আমার প্রতি ক্লপা-প্রদর্শনার্থ। পরমং 
গুহাম্‌_-অতিশয় গোপনীয়। অধ্যাত্ম-সংজ্রিতম্‌__আযুন্ঞান-প্রতিপাদক । 
যৎ বচঃ স্বপ্ন! উক্তং---ধে বাকা আপনি কহিলেন । তেন মম অয়ং মোঃ 
আম হস্তা ও ভীগ্নাদি মংকতৃক হত, ঈদৃশ ভ্রম (শী) । বিগতঃ। ১। 


অৰ্জ্জুন কহিলেন। 
আমায় পরম গুহ আত্মতত্ব জ্ঞান 
কহিল! করুণ! করি যাহা, ভগবান্‌! 
গুনিয়। আমার মনে হয়েছে নিশ্চয়, 
কেহ কারও হস্ত! নহে, কেহ হত নয়।১। 


ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনে প্রার্থনা (১--৪)। ৩৯৫ 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রমতৌ বিস্তুরশো ময় । 
তৃত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মাম অপি চাব্যয়ম্‌ ॥২॥ 
এবম্‌ এতদ্‌ যথাখ ত্বম্‌ আত্মানং পরমেশ্বর । 
দ্রষ্ট ম্‌ ইচ্ছামি তে রূপম্‌ এশ্বরং পুরুষোন্তম ॥৩ 


তে কমলপত্রাক্ষ 1 ভূতানাং ছি ভবাপায়ৌ--ভব উৎপত্তি ও অপায় 
বিনাশ; তভয়। ত্বত্ঃ--তোমার নিকটে। ময়! বিস্তরুশঃ শ্রতৌ--আমি 
সনিষ্তারে গুনিয়াছি। তব অবায়ং যাাত্াম অপি চ শ্রুতম্‌। 
তুমি হ্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা 9 সর্বফল্দাতা ভইয়াও উদাসীন, সর্ব্ব- 
নিয়ন্তা ভইয়াও সর্বত্র নির্লিপ্ত ইত্যাদি তোমার অপার মহিমার 
পরিচায়ক (ল্রী)।১। 

ভে পরমেশ্বর! ত্বম আত্মানং যগা আখ আপনার বিষয় যেরূপ 
কঠিলেন। এবম্‌ এতৎ--তাচা সেই রূপই বাট । ভে পূরুষোত্তম! 
তথাপি তব তরশ্বরং রূপং ড্রঈম উচ্জামি-_ স্বর রূপ দেখিতে ইচ্চ। 
কন্তি। ৩। 


সমল্ত ভুভের যাচে, স্বষ্টি ও সংভার, 
বিশ্বপ পুন আর আপনার মচিম] আপার. 
দেখিবার সে সকল সবিশেষ কমললোচন, 
নিমিব আপনার মুখপল্পে করেছি শ্রবণ। ১। 
অর্্ছুনের মানি, তে পরামশ্বর! তোমার স্বরূপ 
প্রাণ  বণার্থ সেরূপ, তৃমি কহিলে যেরূপ । 
তবু, হে পুরুষোক্তম ! বাসনা আমার 
দেখিতে নয়নে দিবা সে রূপ তোমার । 
তবে ত সঙ্ষেহ বায়, “তবে সহ্য মানি, 
আপন নয়নে বদি চেরি চক্রপাণি।” ৩। 


৩৯৬ ভগবান্‌ কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্পন (৫--৯)। [একাদশ 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়! দ্রষ্ট,ম্‌ ইতি প্রভো। 

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥৪॥ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশো হথ সহঅশঃ। 

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥ 


যদি তৎ ( রূপং )। ময়া দ্রষ্ট ং শকাম্‌ ইতি মন্তসে--মামি দেখিতে 
পারিব মনে করেন। ততঃ--তাহ! হইলে। হে প্রভো, ত্বং মে অব্যয়ম্‌ 
আত্মানং দর্শয্_আপনার অব্যয় ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দর্শন করান। 
যোগেশ্বর--৯'৫ শ্লোকে ঈশ্বরীয় যোগ বিবুত হইয়াছে। সেই যোগ শক্তি 
ধাার তিনি যোগেশ্বর। অব্াযয়--নিতা (শ্)।৪। 

এইরপে প্রাধিত ভইয়! ভগবান্‌ ভক্ত অর্চ্চুনকে অদ্ভুত দিব্য রূপ দর্শন 
করাইবার পূর্বে তাহাকে সাবধান করিয়া! ৫--৮ শ্লোকে সেই রূপের 
সংক্ষিপ্ত বণনা করিতেছেন; কারণ হঠাৎ অস্ভুত বস্তু দর্শন করিলে মোহ 
উপস্থিত হইতে পারে। 
হে পার্থ! মে দিব্যানি, নানাবিধানি, নানা-বর্ণ-আকুতীনি চ শতশঃ 


যোগ্য যদি হই প্রত, দেখিতে সে রূপ 
যোগেম্বর ! দেখাও সে তব নিত্য রূপ।৪। 
শ্ীরভগবান্‌ কহিলেন। 
একান্ত অজ্জুন, য'দ বাসনা তোমার, 
ভগবান সাবধানে দিবা রূপ দেখ হে, আমার --- 
কঙ্ক শুক্ল কৃষ্ণ নানাবর্ণ, বিবিধ আকার, 
বিশ্বীপ শত শত শত আর সহশ্র প্রকার 
বৰ্ণন অলৌকিক বহুবিধ বিবিধদৰ্শন 
(«-') আমার সে রূপ, পার্থ! কর দরশন। €। 


অধ্যায় ] অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান। ৩৯৭. 


পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রান্‌ অশ্বিনৌ মরুত স্তথা। 
বহৃস্াৃষটপূর্ববাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত 1৬ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্থং পশ্যান্যা সচরাচরম্‌। 

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌ দ্রষ্ট,ম্‌ ইচ্ছসি ॥৭॥ 

ন তু মাং শকাসে দ্রষ্,ম্‌ অনেনৈব স্বচক্ষুষা । 
দিব্য দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগম্‌ এশ্বরন্‌ ॥৮।॥ 


অপ সহম্বশং রূপালি পশ্য। রূপাণি__রূপ একই; কিন্তু শত সহজ প্রকারে, 
নান! বর্ণ ও আকুতি যুক্ত হইয়! প্রকটিত, ওজ্জন্ঠ বহুবচন (শ্রী)। ৫। 

আমার এই রূপের মাঝে আদিত্যান্‌ প্রভৃতি পশ্ট--দর্শন কর'। 
আদিত্যান্-_দ্বাদশ আদিত্য। বহুন্_অষ্ট বনু । রুদ্রান--একাদশ রুদ্র। 
অর্বিনৌ--অশ্বিনীকুমার-যুগল | মরুতঃ--উনপঞ্চাপৎ পবন। আরও. 
অনৃষ্টপূর্ববাণি__পৃর্বের যাহা দেখ নাই । ঈদূশ বুনি আশ্চ্য্যাণি পশ্য ।৬। 

কেবল তাহাই নভে। ইহ--এই। মম দেছে। একস্ম--একত্র 
অবস্থিত। সচরাচরং কৃংস্সং (সমগ্র) জগৎ, যং অন্তৎ চ দ্রষ্ট ম্‌ ইচ্ছসি এবং 
অন্ত যাহ! কিছু দেখিতে ইচ্ছা করেন । সে সমন্টও। অন্তু পদ্য । ৭! 

কিন্তু আনন এব শ্বচক্ষুষা-তোমার এই সাধারণ চক্ষে । মাং দ্রন্টুং ন 


দেখ অই অ? বন, আদিত্য দ্বাদশ, 
অশ্বিনীকুমার দুই, রুদ্র একাদশ, 
উনপঞ্চাশৎ বায়ু--দেখ কত আর, 
আশ্চর্য্য অনৃষ্টপূর্বব শরীরে আমার । ৬। 
অধুন! আমার এই দেহে, গুড়াকেশ ! 
স্থাবর জঙ্গমনয় জগৎ অশেষ 

এক স্থানে সমুদার দেখ হে, নয়নে, 
কিছ! অন্ত যাহ! কিছু ইচ্ছ! হয় মনে। ৭। 


৩৯৮ সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বর্প বর্ণন। [ একাদশ 


সঞ্জয় উবাচ। 
এবম্‌ উক্ত1 ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপম্‌ এশ্বরম্‌ ॥৯॥ 


এক্যসে। অতএব দিব্যং চক্ষুঃ--অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু । তে দদামি। 
মে অঁশ্বরং যোগং--আমার অলৌকিক যোগশক্তি । পশ্ত। দিব্য 
চক্ষু--দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু, জ্ঞান-নেত্র বলে। তম্ত্রমতে আজ্ঞাচক্র 
ইহার স্থান। [চত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, তাহাতে যে প্রজ্ঞার আলোক, 
ক্ঞানহধধ্যের (২1৫৫) বিকাশ হয়, তাহাই জ্ঞানচক্ষু, []lumination. 
ভগবান্‌ ভক্ত অজ্জুনকে আপনার পরম স্বরূপ বিশ্বব্যাপী অথও চৈতন্তময় 
সন্তা দেখাইখার জপন্ত ভক্তের হৃদয়ে আঁধষ্ঠান পূর্বক তাহার জ্ঞান-নেত্র 
উদ্মীপিত করলেন (১৯১১ )।৮। 

সঞ্জয়ঃ উবাচ, এবম্‌ উত্ত।--ইত্যাদি লপষ্ট। হরি--যিনি ভক্তের সর্বব- 
ক্লেশ হরণ করেন, তিনি হরি। 

জজ্ঞুন ভগবানের গ্রশ্বর রূপ, অব্যয় আনম! দেখিতে চাছিলে, তগবান্‌ 
হাহাকে বিশ্বপ্ূপ দেখাইলেন। সেই বিশ্বরূপ, এই জগতের হুক রূপ। 


অন্জুনকে কিন্তু ও চশ্মচক্ষে, অ্্জুন, তোমার 
দিবা চকু নারিবে দোখতে তুমি সে রূপ আমার । 
দন দিতেছি তোমায় দিব্য জ্ঞানের নয়ন, 
আমার সে যোগৈশ্বর্ধ্য কর দরশন। ৮। 
সঞ্জয় কহিলেন। 
এইরূপে মহারাজ ! যোগেম্বর হরি 
ভ:ক্তমান্‌ ধনঞ্রয়ে সম্ভাষণ করি 
দেখাইল। অলৌকিক ঈশ্বরীয় রূপ; 
সবিশ্ময়ে ধনঞ্জয় দেখে অপরূপ । ৯। 


অধ্যায়] সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। ৩৯৯ 


অনেকবক্ত নয়নম্‌ অনেকান্ুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোছাতায়ুধম্‌ ॥১০॥ 
দিব্যমাল্যান্ঘরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌ । 
সর্ববাশ্চধ্যময়ং দেবম্‌ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১১। 


গং তাহার অব্যয় আম্মার বিভব, নিত্য চৈতনাময় সত্তার বিলাদ বা 
প্রকাশিত রূপ । ৯। 

সে রূপ কীদ্শ ? তাহা অনেক বক্ত --বদন ও নয়ন বিশিষ্ট । অনেক 
অদভূত দর্শন অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট। অনেক দিব্য আভরপ-বিশিষ্ট। 
‘ব্য এবং অনেক উদ্ভত-_উচ্ছ্বুচ আযুধ-__অন্ববিশিষ্ট। তখন অৰ্জ্জুন 
বাহা জ্ঞান হারাইয়া, বিশাল বিরাট, এই বিশ্ব, ভগবানের বিরাট দেহে 
বরাজিত দেখিতেছিলেন। সে বিরাটু দেহে সমষ্টিভাবে সর্ব জীবের মুখ, 
চক্ষু প্রভৃতি একত্র সংস্থিত; তজ্জন্ত তাহা আনক-বক্,-নয়ন ইত্যাদি । ১০ 

দিব্য মাল্য ও অন্র অর্থাৎ বস্ত্রধারী । দিব্য গন্ধযুক্ত সুলেপনবিশিষ্ট। 
সন্বরূপে আশ্চর্য্যময় । দেন--স্োতনাত্মক, প্রকাশময়। অনস্ত--দেশ- 
কাল-অপরিচ্ছিয়, not limited by time and space, infinite. 
বিশ্বতঃ--সৰ্ব্বতঃ, মুখবিশিঃ অথাৎ সর্বব্যাপী | ১১। 


সগ্রয়কর্তৃক জন্তুত সেরূপ, মরি! অন্তু তদর্শন ! 

বিশ্বদূপ কতই নয়ন তায়, কতই বদন! 

বৰ্ণন দিব্য দেহে শোভে কত দিব্য আভরণ, 

(১:--১৪) সমুদ্তত মরি কত দিব্য প্রচ্রণ! ১০। 
দিবা মাল্য দিব্য বস্ করে তন্থ শো, 
অনলেপে দিব্য গন্ধ মরি, মনোলোতা। 
সকলি আশ্চর্য্যময়, অন্ত কই তার! 
জ্যতিশ্দয় ব্যাপি রয় সমগ্র সংসার । ১১ 


৪০৬ সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। [ একাদশ, 


দিবি সূর্যযসহতস্য ভবেদ্‌ যুগপদ্‌ উত্খিতা। 

যদি ভাঃ সদৃশী সা হ্যাদ্‌ ভাস স্তস্য মহাত্মুনঃ ॥১২॥ 
তত্রৈকস্থং জগত কৃৎস্নং প্রবিভক্তম্‌ অনেকধা । 
অপশ্যদ্দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডব স্তদা ॥১৩| 

ততঃ স বিম্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনগ্রয়ঃ। 

প্রণম্য শিরস! দেবং কৃতাঞ্জলি রভাষত ॥১৪॥ 


দিবি--আকাশে, সুর্ধ্যসহম্রন্ত ভাঃ--প্রভা। যদি যুগপৎ উত্থিত! 
ভবেৎ। তবে সা--সেই সহম্র হুধ্যের প্রভা | তপ্য মহাত্মনঃ ভাসঃ--সেই 
বিশ্বরূপীর দেহ-প্রভার। ( শং, শ্রী )। কথঞ্চিৎ সদৃশী সাৎ [্রী)। মহাত্ম! 
মহান্‌ বিশাল, আত্মা অর্থাৎ শরীর যাহার । ১২। 

তদ পাওবঃ--অঙ্জুন। অনেকধা--অনেক প্রকারে। প্রবিভক্তং 
কৃুন্ং জগৎ। তত্র--সেই বিশ্ব্ূপে। দেব-দেবন্ত শরীরে--তদীয় 
অবয়বরূপে । একদ্বং--একত্র ব্যবস্থিত (শ্রী) । অপশ্ং--দেখিলেন। ১৩। 

ততঃ- তাহা! দেখয়।। স ইত্যাদি স্প্ট। হঙরোমা- রোমাঞ্চিত- 


দেছ। ১৪। 


প্রভারাশি ল’য়ে যদি সহস্র তপন 

যুগপৎ নভোদেশে সমুদিত হন 

কথঞ্চিৎ তবে তার হয় অনুরূপ 

যে প্রভায় জ্যোতিশ্ময় সে বিরাট রূপ । ১২। 
দেবদেব বাস্থদেব, শরীরে তাহার 

বিভক্ত বিবিধ ভাবে সমগ্র সংসার 

এক স্থানে ব্যবস্থিত তখন, রাজন্‌! 
করলেন দরশন পার নন্দন । ১৩) 


অধ্যায় ] অৰ্জ্জুন কর্তৃক বিশ্ব্নপ বর্ণন। ৪৬৯ 


অন্তুন উবাচ। 
পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে 
সর্ববাং স্তথা ভূতবিশেবসংঘান্‌। 
ব্ৰহ্মাণম্‌ ঈশং কমলাসনস্থম্‌ 
খধীংশ্চ সর্ববান উরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥১৫॥ 


হেদেব। হে স্বপ্রকাশ প্রাণময় দেবতা! তব দেহে--তোমার চৈতন্ত- 
মর অবয়খে। সব্বান্‌ দেবান্‌ পশ্যামি । তথা--আর ভূতবিশেষ- 
সম্বান্__স্থাবর জঙ্গম সমঘ্য বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীবের সমষ্টি দেখি- 
তেছি। সঙ্ঘ_-সমষ্টি। কমলাসনম্থং--পৃথিবীরূপ কমলের কর্ণিকাব্ধপ 
মেরুদেশে অবস্থিত ( শং, এ )। ঈশং__সচরাচর ব্রঙ্গাণ্ডের প্রভু । 
এক্মাণং। তণ! সৰ্বান্‌ দিব্যান খষীন্‌ উরগান্‌ চ পশ্তামি__দেখিতেছি। 
উরগ-_সর্প। অঞ্জুন এখন ভগবানের কোন সীমাবিশঞ্রূপ দেখিতে- 
ছেন না; পরন্ধ তাহার কৃপায় এক অথও অনন্ত তনয় সত্তার বিকাশ 
বেখতেছেন, সুতরাং দেবতা ও অগ্ঠান্ জীবাদি সম ব্বত--সনুদায় বিশ্ব যে 
অথণ্ড মহতী চৈতন্তসন্তায় অবস্থিত, তাহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।১৫। 


নিরথি সে বিশ্বরূপ হৃষিতশরীর, 
তক্তিতরে প্রপমিয়া অবনত শির 
বান্থদেবে কহিলেন, বিশ্মিত'হাদয় 
মহারাজ! কৃতাঞ্জলি করি, ধনঞ্জয় ! ১৪ 


অঞ্জন কর্তৃক অর্জুন কচিলেন। 
বিশ্বপ সর্ব দেবে, দেব! তোমার শরীরে, 
বৰ্ণন দেখি ভূতসঙ্ঘ সকল প্রকার । 


(১৫--৩১) পন্মাপনে দেখি প্রহু পদ্মযোনি, 


দিব্য তুজগম সর্ব খাব আর; ১৫। 
হু 


৪৪২ অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। [একাদশ 


অনেকবাহুদরবক্ত নেত্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্ববতোহনন্তরূপম্‌। 
নান্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬। 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 

তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুশিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্‌ 

দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্‌ অপ্রমেয়ম্‌ ॥১৭॥ 


হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! অনেক বাছ-উদর-বক ( বদন ) ও নেত্র- 
বিশিষ্ট, ১৩/১৩ টীকা দেখ। অনস্তরূপং ত্বাং সর্বতঃ-_সর্ধত্র। পশ্তামি। 
পুনঃ কিন্তু তুমি সর্বব্যাপী বলিয়া, তব অন্তং ন, মধ্য, ন,আদিংন 
পশ্যামি--তোমার আদি মধ্য অস্ত দেখিতেছি না। 

সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা জীব সকণের ভিন্ন ভিন্ন বাহ, উদর, নেত্র, মুখ- 
রূপে প্রতীয়মান হয়, এখন মেই সমস্তই তোমার বলিয়া দেখিতেছি। ১৬। 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণৎ চ সব্বতঃ দীপ্তিমন্তং সর্বতঃ প্রকাশমান। 
তেজোরাশিং--পুর্ীভৃত তেজ্জঃস্বরূপ। ছুনদিরীক্ষ্যং__অতি কষ্টে যাহা দেখা 


বিশ্বরূপ ! তব অন্তহীন রূপ | 

কত বাহ নেত্র বদন উদর! 
দেখি সৰ্ব ঠাই, দেখিতে ন! পাই 

আদি মধ্য অন্ত তব, বিশ্বেশ্বর ! ১৬ । 
কিরীটমণ্ডিত গদাচক্রধর, 

সব্বতঃ প্রদ'প্ত, তেন:পুঞ্জময়, 
দীপ্তানলহূর্যযদম ছুমিরীক্ষা, 

সমস্তাৎ তোম!’ দেখি অনিশ্চয়। ১৭। 


অধ্যায় ] অৰ্জ্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। ৪০৩ 


ত্বম্‌ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বম্‌ অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
হম অব্য়ঃ শাশ্বতধৰ্শ্বগোপ্া 

সনাতন স্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮ 


বায়। যেহেতু তাহা, দীপ্র-অনন-অর্ক-ছাতিং--প্রদীপ-অনি ও হুর্ধোর স্তায় 
জ্যোতিশ্ময় । অতএব অপ্রমেয়ধ--এই সর্বব্যাপী ও সর্বতোভেদী প্রকাশ 
সন্তাকে অনুভবে ধরিয়া রাখা ঃসাদ্য। ইঈদৃশৎ ত্বাং সমস্তাৎ--সর্বত্র। 
পশ্যামি । 

অৰ্জ্জুন ঘোগজ দৃষ্টিতে ভগবানের জ্যোতির্ময় পরম ভধ্যাত্ম রূপ 
দেখিতেছেন। কিরীট--জ্ঞানঙ্গ্যোতিশ্ছটা, জ্যোতির্ময় প্রকাশ Halo. 
গদ|--শাসনশক্তি ; এবং চক্র--নিয়মন-শক্তি, ধর্মচক্র, Whee! of 
Law. ১৭ । 

ত্বম্‌ পরমং অক্ষর বরহ্ধ (৮৷০ ), মাহ! বেদিতব্যং--মুযুক্ষুর জ্বর ৷ ত্বম্‌ 
অন্ত বিশ্বহ্য পরং নিধানম্_মাশ্রয্ন (৯.১৮) । স্বম্‌ অব্যয়ঃ--নিত্য। 
তোমার যে প্ুণ,যে পিভব, যে মহিমা, ভুমি প্তাহাতে সদ! প্রতিষ্ঠিত 
(রাম! )। শাশ্বতধর্ম্ম-গোপ্থ!--নি চাদ প্রতিপালক | ত্বং সনাতন: 
চিরন্তন ৷ পুরুষঃ। ইতি মে মতঃ--ইহ! আমার মনে হয়। 

অৰ্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার পরম অক্ষর ভাব 
অনুমান করিতেছলেন মাত্র, তচ্জন্ত বলিয়াছেন “নতঃ মে । 

শাশ্বতধন্মগোধা--বাহ! ধারণ করে, তাহা ধরন । মানুষকে যাহ! ধারণ 


তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞাতব্য, 
তুমি এ বিশ্বের পরম আশ্রয়, 
তুমি হে অব্যয়, নিত্যধর্থা শর, 
অনাদি পুরুষ, মম মলে লয়। ১৮। 


859 . অঞ্জন কর্তৃক বিশ্বরপ বর্ণন। [ একাদশ 


অনাদিমধ্যান্তম্‌ অনন্ভবীর্য্যম্‌ 

অনস্তবাহুং শশিসূরয্যনেত্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীগুহুতাশবক্ত ং 

স্বৃতেজস! বিশ্বম্‌ ইদং তপন্তম্‌ ॥১৯৷ 


করে তাহ! মানুষের ধর্ম । অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, জলের ধর্ম শীতলতা, হুর্য্যের 
ধর্ম আলোক, তাপ দেওয়া ইত্যাদি। অগ্নি যদি শীতল হয়, জল যদি 
উষ্ণ হয়, মানুষ যদি নীতিহীন হয়; তবে জগৎ থাকে না। অতএব 
যদ্বারা এই জগত বিধৃত, তাহাই শাশ্বত ধন্ম। তাহার কথন ব্যতিক্রম ব! 
পরিবর্তন নাই। ব্রহ্মই এই শাশ্বত ধর্ম। তিনিই অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বররূপে 
সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলেরই স্ব স্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠাত!। ১৪। ২৭ 
দেখ। ১৮। 

অনারদিমধ্যান্তং--আদি, উৎপত্তি; আর উৎপত্তির পর যে স্থিতি, 
তাহা, মধ্য ও বিনাশ যাহার নাই। অনস্তখীর্য্যং। অনস্তবাহং-_অনস্ত 
জীবের অনস্ত বাছ তোমারই বাছরধূপে দেখাইতেছে। শশি-সুর্ধ্য-নেত্রং-_ 
১৬ প্লোকে বপিয়াছেন “অনেকবাহ্দরবক্ত নেত্র অতএব এখানে শশি- 
হুর্যযবৎ প্রসাদ ও প্রভাবযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে (রামা)। দীপ্ত 


আদি-মধ্যহীন তুমি অন্তহীন, 
জন্ম স্থিতি নাশ নাহিক তোমার, 
আপনার তেজে নিরখি আপনি 
করিতেছ তপ্ত সমগ্র সংসার। 
অনস্ত তোমার বাহু বীর্ধ্য, প্রত! 
শশিহূর্ধযবৎ কতই নয়ন! 
দীপ্ত হুতাশন সদৃশ নিরখি 
কি প্রদীপ্ত অই তোমার বান! ১৯। 


অধ্যায়] অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। 8৫ 


ভ্তাবাপৃথিব্যো রিদম্‌ অন্তরং হি 

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈেকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
দৃষ্টাদ্ুতং রূপম্‌ ইদং তবোগ্রং 

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥২০॥ 


হুতাশ ( অগ্নি ) সদৃশ বন্ধ, (বদন) বিশিষ্ট। শ্বতেজস! ইদং বিশ্বং 
তপস্তং পশ্যামি--স্বকীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন, 
দেখিতেছি । 

তেজঃ--এই তেঙ্জ ভগবানের শ্বাভাবকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিক। পরা 
শক্রি। এই তেজোইংশ হইতেই বিশ্বের বিকাশ ও পরিণাতি। সর্ধ্যতেন্স 
এই তেজেরই বিশেষ অভিব্যক্কি। অঙ্ঞুন যোগজ দৃষ্টিতেও তাহ! 
দেখিতে সমর্থ হইতেছিলেন না; তজ্জন্ত বলিতেছেন, শ্বতেজসা 
বিশ্বমিদং তপস্তম্। ইহাকে হংরাজীতে ])ivine 1270115 বলা 
যায়। ১৯। 

* গ্রাবাপূথিব্যোঃ হি ইদম্‌ অন্তরং--শ্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তাঁ এই যে 
অন্তপীক্ষ। গেঃ-স্বর্গ, গো স্থানে গ্ভাৰা আদেশ, নিপাতনে | সব্থাঃ 
দিশঃ চ--এবং সর্ব দিকৃ। একেন ত্বয়া ব্যাপ্তং-তুমি একাই ব্যাপিয়। 
আছ। তব অদ্ভুতম্‌ ইদম্‌ উগ্রৎ রূপং দুষ্ট, লোকত্রয়ং প্রব্যপিতম্--এই 
ঘোররূপ দর্শন করিয়া ত্রিহুবন অতিশয় ব্যপিত হইতেছেন। তোমার 
সর্বগ্রাসী প্রকাশ সন্তা় ত্রিহুবন ক্রমশঃ বিলয়াভিমুখী হইতেছে। ত্রিতু- 
বনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ব্যপাজনক । ২০ । 

ভাবাগুখিবীর এই যে অন্তর, 
সর্ব দিক্‌ আর,--একাই ব্যাপিয়া! 
মহাকায়! ও কি উগ্র তব রূপ! 
তয়াকুল. বিশ্ব ও রূপ দেখির! ! ২০। 


৪৩৬ বিশ্বরূপ দর্শনে [ একাদশ 


অমী হি ত্বাং স্ুরসংঘাঃ বিশস্তি 

কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্চলয়ো গৃণন্তি। 
বসতীত্যুক্ত1 মহযিসিদ্ধসংঘাঃ 

স্তবস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুক্কলাভিঃ ॥২১॥ 
রুদ্রা্দিত্যা বসবে যে চ সাধ্যা 

বিশ্বেহশ্থিনৌ মরুত শ্চোস্মপাশ্চ । 
গন্ধর্ববধক্ষাস্বরসিদ্ধসংঘা 

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতা শ্চৈব সৰ্ব্বে ॥২২॥ 


অমী হি স্থরসংঘাঃ--দেবতাসমূত। ত্বাং বিশস্তি--তোমাতে প্রবেশ 
করিতেছে; দেবতাগণের ব্যষ্টি চৈতন্য তোমার সমষ্টি চৈতন্তে মিলাইয় 
যাইতেছে । কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ__-কৃতাঞ্জণি করিয়া । গৃণস্তি-_-জয় 
জয়, রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রার্থনা করিতেছে । মহবি-সিদ্ধ-সংঘাঃ স্বত্ত 
ইতি উত্তা, পু্ধলাভিঃ-__পরিপূর্ণ, অথবুক স্ত'তভিঃ ত্বাং স্তবস্তি। ২১। 
রুদ্র আদিতা ইত্যাদি সব্বে এব বিশ্রিতাঃ সম্তঃ ত্বাং বীক্ষন্তে। বসবঃ 
অষ্ট বনু । উদ্মপাঃ--পিতৃগণ। বিস্মিত হইয়। তোমাকে দেখিতেছে-- 
তোমার সর্বতোব্যাপী প্রকাশ সবার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। ২২। 
অই ন্রবুন্দ পশিছে তোমাতে, 
কেহ রক্ষা মাগে ভীত কৃতাঞ্জলি, 
অর্থযুক্ত বাক্যে তব স্তুতি করে 
কছি স্বস্তি, সিদ্ধ মহধি সকলি। ২১। 
রুদ্রাদিতা, বস্তু, অস্থিনীকুমার, 
সাধ্য, সিদ্ধ, বায়ু, বিশ্ব দেখগণ, 
যক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধৰ্ব্ব, অন্ধ্র, 
সবিশ্মায়ে সবে করিছে দর্শন | ২২। 


অধ্যায় ] অর্জুনের ভয়। ৪৬৭. 


রূপং মহৎ, তে বহুবক্ত নেত্রং 
মহাবাহো বুবাহুরুপাদম্‌। 
বহৃদরং বহুদংগ্রাকরালং 
দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতা৷ স্তথাহম্‌ ॥২৩৷ 
নভঃস্প শং দীপ্তম অনেকবর্ণং 
ব্যান্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্ট হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষেগ। ॥২৪৷৷ 
তে মহৎ--তোমার বিশাল । রূপং দৃষ্টা। পর্বে লোকঃ প্রব্যথিতাঃ-_ 
অত্যন্ত ভীত হইয়াছে । তথা অহম্_-আমিও ভীত হইয়াছি! সে রূপ 
কীদবশ ?--বহু বক্ত, ও নেত্র-বিশিষ্ট। বহ বাছ উরু ও পাদবিশিঞ্। বন- 
উদরবিশিঞ্। বহু দংস্্া--7ন্তদ্বার| করাল, ভয়ঙ্কর। ২৩। 
কেবল বে ভীত হইয়াছি তাচ! নহে, পরন্ধ তে বিষে ! হে সর্ব- 
ব্যাশ ! নভঃম্পৃশং_গগনস্পশী। দীপ্রম্‌, অনেক-বর্ণৎ। বাৱাননং--উনুক্ত 
বদন। দীপ্ত-বিশাল-নেত্রং ত্বাং দুষ্ই!। প্রব্িত-অস্তরাম্া--অত্যন্ত ব্যথিত 
চিত্ত । আমি ধৃতিং শমং চ নবিন্দাম--ধৈর্য্য ও শাস্তি পাইতেছি ন11২৪। 


বিশ্রপ  বহু-বক্ত -নেতর-উদর-চরণ 


দর্শনে বহু-উরু-বাহু-দংষ্ট'-হয়ক্ষর, 
অর্জুনের দেখি ভীত আমি, ভীত সর্ব লোক, 
ভয় মছাবাছু। তব মহ! কলেবর। ২৩। 


নভঃম্পণণ দীপ্ত বল-বরণ, 
ব্যাত্তানন দীঞ্চবিশাল-নয়ন 
দেখি অন্তরাত্মা ব্যথিত আমার, 
নাহি ধৈর্য্য, নাহি শান্তি, নারায়ণ ! ২৪। 


৪৮" বিশ্বরূপের মধ্যে [ একাদশ 


দংগ্বীকরালানি চ তে মুখানি 

দৃষ্টে ব কালানল-সম্নিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্শ্ম 

প্রসদ দেবেশ জগঙ্গিবাস ॥২৫॥ 
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টরন্ত পুক্রাঃ 

সর্বেব সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 
ভীগ্বো দ্রোণঃ সূতপুত্ৰ স্তথাসৌ 

সহাম্মদীয়ৈ রপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬। 


দংষ্টাকরালানি, কালানল-সন্পিভানি--প্রলয়াগ্মিতুল্য। তে মুখানি 
বৃষ্টা এব । দিশঃ ন জভ্রানে--দিক্‌ সকল চিনিতে পারিতেছি না, দিকৃহার! 
হইয়াছি। শৰ্ম্ম_-সুখ। নলভে। জগতের যাবতীয় বাটি সত্তা তোমার 
এক অনন্ত সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে । এ অবস্থা অতীব ভয়াবছ। 
কারণ কোন বিশিষ্ট অবলম্বন না পাইলে আমরা থাফিতেই পারি না। 
এখন আমার “মামিটী” পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । অর্ঠএব 
ছে দেবেশ! হে জগরিবাস! প্রপীদ- তুমি প্রসন্ন হও । ২৫। 

আমি দেখিতেছি, অবনিপালসজ্বৈঃ সহ-_রাজন্তবর্গের সহিত । অমী 
চ ধৃতরাধ্স্ত সর্ধে এব পুক্রাঃ ত্বরমাণাঃ-_ত্বরাধুক্ত হুইয়!। ত্বাং বিশন্তি 
তোমাতে--তোমার অথগ্ড সভায় প্রবেশ করিতেছে। পর শ্লোকের সহিত 
অন্বয়। কেবলই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের! নহে । তথা ভীন্মঃ, দ্রোণঃ অসে 


করাল-দশন, কালাগ্রি-ভী বণ, 

দেখিয়াই বহু বদন তোমার 
দিকৃহার। ভয়ে, ন! সুখ হৃদয়ে, 

প্রনীদ, দেবেশ ! জগৎ-আধার় | ২৫। 


গ্দধ্যায় ] তগবানের জাল বৃত্তি। ৪৩৯ 


বক্তা ণি তে ত্বরমাণ! বিশন্তি 

দংগ্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিত্বিলগ্না দশনান্তরেষু 

সংদৃশ্বান্তে চুণিতৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭৷ 
যথা নদীনাং বহবে হন্ুবেগাঃ 

সমুদ্রম এবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীরা 

বিশন্তি বক্তা ণ্যতিতে। জবলম্তি ॥২৮॥ 


স্থতপুলঃ-কর্ণ। অন্মদীয়ৈ:-_আমাদিগেরও। যোধমুখোঃ সহ---প্রধান 
যোদ্ধুগণের সহিত । ত্বাং বিশস্তি--তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। ২৬। 

ইহারা তে দংগ্রাকরালানি-_বিকট দন্ুযুক্ত। ভয়ানকানি বক্জাণি 
বিশস্তি-_-ভীষণ সুখমধ্যে সর্বভাব গ্রলয়ঙ্করী মহতী সন্তায়। প্রবেশ করি- 
তেচে। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা, চুণিতৈঃ উত্তমাগৈ:-_চুধিত মন্তক 
তইরা। দশনান্তরেধু বিলগ্লাঃ_-ই ছুই দস্তের মধ্যবত্তী স্থানসমূহে সংলগ্প। 
সংদৃষ্যন্তে--দেখা যাইতেছে । ২৭। 

তাঙারা কি ভাবে প্রবেশ করিতেছে ইটা দৃষ্টান্তে তাগ বুঝাইতেছেন। 
কেহ বা অবশভাবে প্রবেশ করিতেছে, যেমন সিদ্ধুবক্ষে নদীজল ; আর কেহ 


অই ঘে সমস্ত গচরাহই-পুল 
আরও অঙ্ক যত মহাপালগণ, 
অই সুতপুত্র ভীক্ম, ড্রোণ আর, 
আমদেরও যত মুখ্য ষোদ্ধৃগপ । ২৬। 
ভগবানের করাল-দশন ভীষণ বদনে | 
কালমুণ্তি পশিছে সকলে স্বরিতে তোমার; 
(২৬-৩০) বিপন্ন কেহ ৰা দশন-জন্তরে, 
হেরি বিচুণিত নন্যক কাহার । ২৭ । 


৪১০ বিশ্বরূপের মধ্যে [ একাদশ' 


যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা 


বিশন্তি নাশায় সমৃন্ধবেগাঃ | 
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোক! 


স্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯৷৷ 
লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা 
ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈ জুলিভ্তিঃ | 
তেজোভি রাপূর্্য জগৎ সমগ্রং 
ভাস স্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥ 
বা মোহবশতঃ ইচ্ছাপুর্বক প্রবেশ করিতেছে, যেমন অগ্নিশিথায় পতঙ্গ । 
যথা নদীনাং বহবঃ অন্বুবেগাঃ--জলপ্রবাহ । সমুদ্রাভিমুখাঃ সেম্তঃ) সমুদ্রম্‌ 
এব দ্রবস্তি--সমুদ্রাভিমুথী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে। তথা অমী নর- 
লোকবীরাঃ। অভিতঃ জলন্তি--সর্বত্র প্রদীপ্ড। তব বকজ্ঞাণি বিশস্তি 
--তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে । ২৮। 
যথা গ্রদীপ্তৎ জলনং পতঙ্গাঃ বিশস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট । ২৯। 
জলস্তিঃ বদটনঃ সমগ্রান্‌ লোকান্‌ গ্রসমানঃ--গ্রাস করিতে করিতে। 
সমস্তাৎ লেলিহসে__-সব্বদিকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন। হে বিষে! 


তটিনীগণের বহুল প্রবাহ 

ছুটি সিক্ধুমুখে প্রবেশে যেমন, 
সর্বতঃ প্রদীপ্ত বদনে তোমার 

পশিছে অবশ নরবীরগণ । ২৮। 
মরিবার তরে প্রদীপ্ত অনলে 

পশে বেগতরে পতঙ্গ যেমন, 
পশে বেগন্তরে তোমার বদনে 

স্বেচ্ছায় সকলে মরণ-কারণ। ২৯। 


অধ্যায় ] ভগবানের কাল মুর্তি । ৪১১. 


আখ্যাহি মে কো ভবান্‌ উগ্ররূপো 
নমোহস্ত্র তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছামি তবস্তম্‌ আছ্ঘং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥৩১। 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃণ্ড প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহৰ্ত ম্‌ ইহ প্রবৃন্তঃ । 
তে হপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সবেন 
যে হনস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥ 
_সর্বব্যাপিন! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেল্পোভিঃ সমগ্রৎ জগৎ আপুর্ধ্য-সমাক্‌ 
পুর্ণ করিয়া । প্রতপন্তি__সম্তপ্ৰ করিতেছে । বিষুঃ-ব্যাপক। ৩০ । 
আথ্যাহি মে-_আমাকে বলুন। ট্টগ্ররূপঃ ভবান কঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। 
তব প্রবৃত্তিং--এই ঘোর সংহর্টক্ূপে কি করিতে প্রবৃত, হহার প্রয়োজন 
কি? নহি প্রজানামি--তাহা আমি জানি না। ৩১। 
'ভগবান্‌ কহিলেন, ইহ--এখন। লোকান্‌ সমাহদুং-_-সংহ্ার করিতে । 
প্রবৃত্তঃ। লোকক্ষয়কুং প্রবুন্ধঃ কালঃ অপ্নি--আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ 


প্রত মুখে গ্রাসি সমস্থাৎ 
সবে লহ ল করি লেহন, 
তপ্ত করে তব তীব্র রশ্মিরাশি 
তেজে পূরি, বিষ্ণু ! সমগ্র ভুবন । ৩০! 
কে আপনি বল, ঞহে উগ্ররূপ | 
নমি দেব! হও প্রসন্ন আমায়; 
না বুঝিতে পারি একি কার্ধ্য তব? 
আদি তুমি, চাছি জানিতে তোমায় । ৩১ । 


'৪১২ এই ধ্বংস কৰ্ম্ম তগবানের, [ একাদল 


তন্মাৎ ত্বম্‌ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব 

জিত শব্রন্‌ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ববম্‌ এব 

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥৩৩। 


কাল। ইহ! আমার সংহারশক্তির বিশেষ বিকাশ। এই যুদ্ধোপলক্ষে 
আমার কালশক্কি লোকক্ষয়কর্ম্মে বিশেষ অভিব্যক্ত । প্রবৃদ্ধ--বিশেষরূপে 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত। কাল-_ক্রিয়াশক্তি-উপছিত ভগবান অর্থাৎ যে শক্তিতে 
সংসারের ্ষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, ভগবানের সেই ক্রিয়াশক্তির নাম 
কাল (গিরি)। ১০।৩৩ টীকা দেখ। ত্বাম্‌ খতে অপি-তুমি হস্তা ন! 
হইলেও (শ্ী)। গ্রত্যনীকেবু--গ্রাতিপক্ষতৃত ঠৈগ্যপযছে। যে যোধাঃ 
বন্থিতাঃ। তাহারা, সর্ব ন ভবিধ্যন্তি-কেহই বাচিবে ন|। 

অর্জুন ভগবানের অধায় ঈশ্বদীয় আত্মন্বপ্ূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন; 
তাহাতে ভগবান্‌ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই ঈশ্বরীয় রূপ কেবল 
সর্বভূতবিশেষসজ্বনমন্থিত, অনেক বাছু-উদর-বক্ত,-বিশিষ্ট, সর্বতঃ অনস্ত- 
রূপ নহে; তাহা কেবল সর্বতঃ দীপ্তিমান, দীপ্তানলমূর্ধ্যহাতি-হুনিবরীক্ষ্য 
তেজোরাশিমাত্র নহে, কিন্বা তাহা কেবল বিশ্বনিধান, শাখত-ধর্মগোপ্া, 
অব্যয় অক্ষর পুরুষরূপও নহে। পরস্ধ তাহ! নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য- 
স্ষ্টি.সংহার-লীলাময় কালরূপও বটে। সুতরাং এই কালরূপ-_-সংহার-মুস্তি 
না দেখিলে, বিশ্বরূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় ন! । ৩২। 

 তক্যাৎ-েহেতু কুরুগণ, পাপপক্ষ অবলম্বন করায়, আমার সংহারিণী 


সান শে শশী পি পিট 5 পি উর আজ গজ পপ ক্যাট ত ত 


o—— শপ পা চা 


শ্ীভগবান্‌ কছিলেন | 
লোকধ্বংসকর কাল ভয়ঙ্কর 
আমি লোকধ্বংসে প্রবৃত্ত এখন। 
তুমি মন৷ মারিলে তথাপি মরিবে 
প্রতি প্রতি দৈন্তে প্রতি যোদ্ধ গণ ৩২। 


অধ্যায় ] অৰ্জ্জুন তাহাতে নিমিত্ত মাত্র। ৪১৩. 


ভ্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথ্চ 

কর্ণং তথাগ্তান্‌ অপি যোধবীরান্‌। 
ময়া হতাংস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা 

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥৩৪॥ 


শক্তির বশতৃত হইয়াছে। অতএব ত্বম্‌ উত্তিষ্--উত্খিত হও | যশঃ. 
লভন্ব। শএন্ জিত্বা সমুদ্ধং রাজাৎ তুঙক্ক-_ভোগ কর। এতে ময়! 
পূর্বম্‌ এব নিহত1ঃ--হহার1 আমার কালশাক্ঞপ্রভাবে পূর্বেই হুতপ্রায়। 
ছে সব্যসাচিন্! নিমিত্তমাত্রং ভব--ধন্মসংস্থাপনের জন্ত এ যুদ্ধ আমার 
কশ্ম। তুমি তাাতে নিমিত্ত মাত্র হও,মৎকর্মকৎ (১১:৫৫ দেখ) 
₹ও। অৰ্জ্জুন সব্য অর্থাৎ বাম হস্তে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, তজ্জন্ঠ 
তাহার একটা নাম সবাসাচী। ৩৩। 

তোমার আশঙ্গার কারণ নাই। যেহেতু দ্রোণং চ ভাঁন্মং চ হত্যা্দ 
ময়! হতান্‌ যোধবীরান্। যাহারা পাপাচরণন্থারা অপরাধী হওয়ায় আমার 
নিয়মে হতপ্রায়, তাহাদিগকে ৷ ত্বং জহ_তুমি নিমি স্বরূপে হনন 
কর (শং)। মা ব্যতিষ্টা--তাহাদ্দিগকে ভয় করিও ন! । যুধ্যত্ব--যুদ্ধ কর। 
রণে সপত্বান জেতাসি--শক্রগণকে জয় করিবে । ৩৪। 


উঠ উঠ পার্থ! কর যশোলা'ভ, 
ভুঞ্জ রাজ্যৈশ্বর্্য জিনি *ক্রদল; 
পূর্বেই করেছি সবে হতপ্রায়, 
সব্যসাচি ! হও নিমিত্ত কেবল । ৩৩। 
অঞ্জুনের যুদ্ধ আমিই মেরেছি তীগ্ন, দ্রোপ, কর্ণ, 
নিমিত্ত ম'ত্র জর়দ্রণ আর অহ বীরগণে; 
মার, যুদ্ধ কর, নিমিতৃহ্বরূপে ; 
তয় নাই, হবে শক্রজয়ী রণে। ৩৪ । 


অর্জুন কর্তৃক [ একাদশ 


সঞ্জয় উবাচ। 
এতচ্ছ ত্বা বচনং কেশবস্ত 
কৃতাঞ্জলি বেবপমানঃ কিরীটা। 
নমস্কত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥ 
অর্জুন উবাচ। 
স্থানে হৃযীকেশ তব প্রকীর্ত্য। 
জগৎ প্রহৃম্যত্যমুরজ্যতে চ। 
রক্ষীংসি ভীতানি দিশে! দ্রবন্তি 
সর্বেব নমস্যন্তি চ সিদ্ধসওঘ।ঃ ॥৩৬৷৷ 
কেশবস্ত এতং বচনং শ্রত্থা বেপমানঃ কিরীটা--কম্পিতকায় অজ্ভুন। 
ভীজভীতঃ--ভীত হইতে ভীত, অতিশয় ভীত । এবং প্রণম্য--অবনত 


হইয়া । তৃয়ঃ এব আহ--আবার কহিলেন । ৩৫। 
হে জধষীকেশ! তব প্রকীঞ্ঠা--মআপনার মাহাত্মা-কীর্তনে। জগৎ 
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১ঞম কহিলেন। 
এত যদি ধনঞ্জয়ে কহিল! প্রীহরি, 
কির'টা কমম্পতকায় কৃতাঞ্জলি করি, 
গন্গদ ভাষে কৃষ্ণে কহে পুনর্ববার 
ভীত ভীত অবনত করি নমস্কার | ৩৫। 
অৰ্জ্জুন কহিলেন । 
সতা, হৃষীকেশ ! তব গুণগানে 
হৃষ্ট অনুরক্ত নিখিল সংসার, 
পলায় দিগন্তে ভীত রক্ষোগণ, 
সর্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার । ৩৯৬ । 


কধ্যায় ] ভগবানের স্তব। ৪১৫ 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ 

গরীয়সে ব্রহ্মণো হপ্যাদিকত্রে। 
'অনস্ত দেবেশ জগন্নিবাস 

বম অক্ষরং সদসত তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥ 


প্রস্তুতি, অন্থরজাতে চ--জগতস্থ সকল লোকে হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়। 
এবং রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবস্তি--রাক্ষসেরা, আমাদের রাক্ষসী বুদ্তি- 
সমুহ, ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করে। এবং সর্বে সি্ধসংঘাঃ চ নমস্তস্তি 
_সমল্য সিদ্ধগণ নমস্কার করেন। এ সকলই । স্থানে__উপযুক্ত বটে। স্থানে 
শব্দ অবায়। ভগবানের এই সংহার মুর্টি দে'খয়! সিদ্ধগণ ভীত হয়েন 
নাই; কারণ, তারা ইহার নরম, ধর্ঘসংস্তাপন, জানেন। রাক্ষসাদি 
পাপিগণই ভীত হইয়! পলাইতেছে। ৩৬ । | 

হে মহাত্মন্‌_উদ্ারচিন্ত। অনস্থ__অপরিচ্চিয়। দেবেশ--এন্মাদি 
দেবগণের নিয়স্থা। জগং-নিবাস--জগতের আশ্রয়স্বরূপ ৷ ব্রহ্গণঃ অপি 
গরীয়সে--ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, পু । এবং আদিকত্রে--সকলেরই 
আদি জনক। তে কন্মাৎ চন নমেরন্-_তোমার মখন এমন মহিমা, 
তখন তাহার! তোমাকে কেন নমস্কার না করিবে? সৎমা বিস্তমান 


অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবান! 
সর্ব-আদিকর্ত। তুমি এ সংসারে; 
ব্রহ্মা হ'তে পূজ্য তুমি, মায্মন্‌! 
কি বিচিত্র সবে নমিবে তোমারে । 
সৎ বা অসৎ যা কিছু সংসারে, 
ইন্দ্িয়গোচর, কিন্বা অগোচর, 
তুমিই সে সব; তুমিই আবার 
তাহাদের মুল বন্ধ যে অক্ষর ৩৭। 


৪১৬ অর্জুন বর্তৃক [ একাদিণ: 


ত্বম্‌ আদিদেবঃ পুরুধঃ পুরাণ 

স্বম্‌ অস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেস্তাসি বেদ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধাম 

তবয়া ততং বিশ্বম্‌ অনস্তুরূপ ॥৩৮) 


আছে (শং) অথবা যাহ! ইন্দ্ৰিয়ের গোচর ( শ্রী) এবং অসৎ--যাহা নাই 
( শং ) অথবা যাহ! ইন্জ্রিয়ের অগোচর ( শ্রী) । এই হুই । এবং এই 
হয়েরও পরং--অতীত, তাহাদেরও মূল । যৎ অক্ষরং--যে অক্ষর বহ্ম । ত্বং 
তৎ--তাহাও তুমি । ৩৭ । 

ত্বম আদিদেবঃ। পুরাণঃ-_অনাদি । পুরুষঃ ৷ ত্বম্‌ অস্ত বিশ্বস্ত পরং 
নিধানং--প্রলয়ে লয়স্থান (শী 1 বেত! বেগ্কং চ অসি--যে জানে এবং যাহ! 
জানিবার বস্ত, সে সকলও তুমি । পরমং চ ধাম--এবৎ পরম বিষ্ণুপদ । ছে 
অনস্তরূপ ! বিশ্বং স্ব] ততং-_ব্যাণ্ড। অতএব তুমি নমপ্ত। 

ভগবানই সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রন্তর্ূপে বেত্তা এবং তিনিই স্বপ্রকৃতিদ্বার!, 
সর্ব ক্ষেত্ররূপে, সর্ব বেন্ত । আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের উপরে যে অক্ষর তত্ব, 
যাহ! ঈশ্বরেরই পরম স্বরূপ, জীবের পরম! গতি, তাহাই এই শ্লোকৌক্ত 
পরম ধাম, বিষ্ণুপদ। ৮।২১ টীক1 এবং প্রথম পরিশিষ্ট দেখ । ৩৮। 


hr ও ৯০৭০ আর সপ ও পাপ ৮০ na হা তত পি এ পপ ও পারার এম ও 


সর্ব দেবতার তুমি আদিদেব, 
আপনি অনাদি, পুরুষ পুরাণ, 
এ বিশ্ব গ্রলয়ে তোমাতে বিলীন 
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান। 
জ্ঞাত! তুমি মাত্র 'লর্বঞ্ধ সংসারে, 
জের যাহ! কিছু, তুমি সে সকল, 
তুমি বিষ্ণুপদ, হে অনস্তরূপ ! 
তোমাতেই ব্যাপ্ত এ বিশ্বনগুল। ৩৮ । 


অধ্যায়] ভগবানের স্তব ও নমস্কার। ৪১৭ 


বায়ু যমোহগ্রি বরুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতি স্বং প্রপিতামহশ্চ । 
নমো নমস্তে হস্থ সহস্রকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৩৯। 
নমঃ পুরস্তাদ অথ পৃষ্ঠত স্তে 
নমোহস্ত্ব তে সর্বত এন সবব। 
নন্যবীথামিতবিক্রম সং 
সর্ববং সমাপগ্নোষি ততো হসি সর্ববঃ ॥৪০॥ 
আপনি বাযুঃ যমঃ ইত্যাদ স্পর্ঠ। প্রজাপতি-এক্ষা । তে সংঅকহঃ-- 
সহশ্রবার। নমো নমঃ অন্ত । অক্জ্‌ন প্রথমে ভগবানের বিশ্বপূপ মধ্যে 
দেব'তাগণকে ও এন্ধ'কে দেখিতে 'ছলেন। দেবঠাগণকে ও ব্রহক্মাকে তখন 
তীহার পুথকৃ জ্ঞান ছিল । কিস্ধসেহ সমস্ত যে ভগবানের বিহৃতি, এখন 
তাং! বুঝিতে পারিয়া বপি/তছেন থে, বায়ু মম ভ্যান সবই আপনি | 2৯। 
তে সব্ব--সব্বায্মআা। তে পুরপ্তাৎ--স ুখে । নমঃ । জপ পৃ্ভঠত২- 
পশ্চাতে । নমঃ । সহঃ এরপর দিকেট। তে নমঃ অন্ত। 
অনন্তবর্মযব্মিতপিরকদঃ হং সন্বং সনাপ্োমি জগতের অন্তরে বাহিরে 


তুমি বায়ু যম বক্ুণাগ্র চন্দ 

পিতানত বৰ্মা, পিঠ! পুনঃ ঠাৰ । 
সন সহস্র প্রণাম তোমারি, 

পুনশ্চ প্রণাম, প্রণাম আবার । ৩৪ : 
সন্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম, 

প্রণাম তোমার সর্ব দিকে, সর্দ্য ' 
হে অনস্যবীধ্য, অমিতবিক্রম ! 

আছ সর্ব ব্যাপি, তাই তুমি সর্ব | ৪০। 
২৭ 


৪১৮ অঞ্জুনকর্তৃক ক্ষম। প্রার্থনা । [ একাদশ 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদ্‌ উক্ত 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা৷ মহিমানং তবেদং 
| ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥ 
যচ্চাবহাসার্থম অসকৃত্তোহসি 
বিহারশয্যাসনভোজনেষু । 
একে! হথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্‌ অহম্‌ অপ্রমেয়ম্‌ ॥৪২॥ 


সমন্ত ব্যাপিয়া আছ। বীর্য--সামর্থা। বিক্রম--পরাক্রম । ততঃ--তজ্ন্ত। 
আপনি সর্ব:--পর্বস্বপ্নপ, ত্বদতিরিক্ত কিছু নাই। ৪০। 

তব ইদং মহিমানং_-এই পুর্ববোক্তরূপ মছিম!। অজানতা--জ্ঞাত ন! 
থাকায়, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত । সথ| ইতি মত্বা, প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি। 
প্রমাদ-অনবধানতা। হে কৃষ্ণ ! হেযাদব! হে সখে ইতি। সখোত সন্ধি 
আর্ধগ্রয়োগ। ময় প্রসভৎ যত উক্তং--হঠভাবে, অনাদরভাবে আমি 
যাহ! বলিয়াছি (শ্ী)। তৎ ক্ষাময়ে--তজ্জন্য ক্ষম! প্রার্থন! করি। 


সথা ভাবি যাহা বলেছি হঠাৎ, 
হে যাদব! কৃষ্ণ! সথা ছে আমার! 
গ্রমাদে অথবা! সখিপ্রেম বশে 
ন জানি এ রূপ, মহিমা তোমার । ৪১। 
অঙ্ছুনের একাকী, অচ্যুন্ত | কিন্ত! সখিমাঝে 
ক্ষমাপ্রার্থন! ক্রীড়া-শযষ্যাসন-ভোজন-সময় 
পরিহাসছলে করেছি অবজ্ঞা, 
অপ্রমেয় তুমি, ক্ষম সমুদয় । ৪২। 


অধ্যায় ] অৰ্জ্জুন কর্তৃক ক্ষমা -প্রার্থনা। ৪১৯ 


পিতাসি লোকস্য চরাচরস্থয 
ত্বম্‌ অস্ত পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন হৃশুসমো হস্তযভ্যধিকঃ কুতো হন্যে! 
লোকজ্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥৪৩| 
হস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাদয়ে হ্বাম্‌ অহম্‌ ঈশম্‌ ঈড্যম্‌। 
পিতেব পুল্স্য সখেব সথুাঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াসি দেব সোঢুম্‌॥ ৪৪ ॥ 


পুর গ্লোকের সহিত অন্বয়। অবহাসার্থং__পরিহাস নিমিত্ত । অসংরূতঃ- 
অবজ্ঞাত। বিহার-ক্রীড়া। এক$-একাকী। ততসমক্ষং--সখিগণের 
পনক্ষে । অপ্রমেয়ম্নঅচিস্থাপ্রহাব। 9১--৪২। 

হে অপ্রতিমপ্রতাব_-অনুপম প্রভাবশালী। ত্বম্‌ অদ্য চরাচরস্য 
লোকস্য পিতা, পুজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্‌ চ অসি। গরীর়ান্-_-অধিকতর গুরু । 
লাঝত্রয়ে অপি ত্বংসমঃ ন অল্টি। অতএব আঅভ্যধিকঃ--তোমা অপেক্ষা 
অধিক গুরুতর। অন্তঃ কুতঃ--অপ্ত কোণায় কে আছে? ৪৩ । 

তন্মাৎ ঈশং--জগতের প্রভু । এবং ঈড্ং-_স্ততা, পূজ্য। ত্বাং । 


তুমি চরাচর সর্বলোক পিত! 

পূজনীয় গুরু, আরও গুরুতর ; 
অতুল্যপ্রভাব! তব তুল্য নাই; 

কেবা ব্রিভুবনে রবে শ্রেষ্ঠতর ? ৪৩। 
তাই দণ্ডবৎ করিয়! প্রণাম 

পূজ্য প্রহু, বাচি, ক্ষম দোষ বত; 
পিতায় পৃত্রের সখার সখার, 

প্রিয় প্রেরসীর ক্ষময়ে যেমত । ৪৪। 


$২০ অৰ্জ্জুন কর্তৃক চতুভু'জ রূপদর্শনে প্রার্থন! । [ একাদশ 


আদৃষ্টপূর্ববং হৃষিতে৷ হন্মি দৃষ্ট। 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্‌ 
ইচ্ছামি ত্বাং দরেষ্ট,ম অহং তখৈব। 
তেনৈন রূপেণ চতু্ভু জেন 
সহত্রবাহো৷ ভব বিশবমুর্তে ॥ ৪৬ ॥ 
কারং প্রণিধায় প্রণমা-শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া! প্রণামপুব্বক । 
প্রসাদয়ে-__প্রসন্নতা প্রার্থনা কারতেছি। হে দেব! পিতা পুল্রস্য ইব, 
সখা সখুাঃ ইব, প্রিয়ঃ প্রিয্নায়াঃ ইব, ( মম অপরাধৎ ) সে'ঢুম্‌ অহঁপি--দহ 
করিতে, ক্ষমা কাঁরতে যোগ]; অর্থাৎ কমা করুন। প্রিয়ায়' হাসি 
প্রয়ায়াঃ অহন? সন্ধি আর্য । ৪১। 
অদৃষ্টপূ্ববং দুষ্ট হা!ষতডঃ আন্ম ইত্যাদ স্পষ্ট । তৎ এব রূপং পর 
শ্রোকে উল্লিখিত ) সেই বূপ । মে দশর--আমাকে দশন করন। ৪৫! 
ভগবানের এই বিশ্বরূপ দশনে অজ্জুন মুগ্ধ ও বিন্মিত হইলেও, সুপ" 


হেরি পুলকিত এ অপুব্ব রূপ, 
ভয়ে পুন মন ব্যথিত আমার; 
প্রসীদ দেবেশ, জগৎনিবাল! 
দেখাও হে দেব, সে রূপ তোমার । ১৫। 
চতুডুজ  কিরীট-ভূষিত গদাচক্র হস্ত 
র'পদশনে ইচ্ছা, দেখি সেই মম “ইষ্ট” রূপ; 
প্রার্থনা হে সহশ্রবাহ! ওহে বিশ্বমূর্তি। 
ধর তুমি সেই চতুভূজি রূপ। ৪৬1 


খধ্যায় ] ভগবানের উত্তর। ৪২১ 


স্রীভগবান্‌ উবাচ । 
ময়! প্রসন্নেন তবার্জুনেদং 

a রূপং পরং দশিতম্‌ আত্মযোগাৎ 
হইতে পারেন নাই, কারণ এ মৃষ্তি মানববুদ্ধির অভীত। তিনি ভীত 
হইয়া বলিতেছেন, প্রভে৷, তোমার এ মৃত্তি আমি আর দেখিতে চাহি 
না। এ মুক্তি পুঞ্জীকৃত তেজোরাশিন্বব্দপ, দাপ্তানল-সুর্াসম দুনিরীক্ষা 
1১১২৭), ছে সহশ্রবাহে।। হে বিশ্বদৃষ্তে! তোমার অনন্ত বাহু প্রভৃতিযুক্ 
তেজোময় বিশ্বরূপ উপসংহার কর। তোনাও দেই স্থপ্রসয় চতুভুপ্জ রূপ, 
হাহা আমি আমার “ই-ঠ্তি”-বূপে চিন্তা কার । অহং ত্বাং তথা এব 
চোমাকে সেই মত । এ প্রসন্ন কিরাটিনং গদিনং চক্রহস্তৎ দষ্টু ম্‌ ইচ্ছামি। 
তেন এব-__সেই মত । চেন রূপেণ হব--চতু ইজিপূপে আবির্ভূত হও। 

শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পন্নযুক্ত এই চ১2৪ বাপ5 আদিতা-মগুল-মধ্যবত্তী 
নারায়ণ বাবিধুন্ধূপ। এই মুস্ঠিতেই ভগণান্‌ জগতের শ্রষ্ঠা, পাতা, ধাতা, 
গলয়ন্তা। শঙ্খ --অনাহত-ধ্ব:ন (প্রণব ৩০৩ পৃষ্ঠা দেখ)। চক্র-_ 
নয়ন শক্তি: গদ৷--শাদন-শ.ক্র। পদ্ম স্থষ্টিপল। 

“থা এব" অণে অর্জুন যে পুনে ও ভগবানের চহুহুজ্জ রূপ দেখিয়া 
'ছলেন, এমন অনুমানের কারণ নাহ। যেমন বিশ্বরীপ পুর্বে না দেখিলেও 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেহপপ চত্ুকপ্জ রূপ ও দেখতে চাহিয়াছিলেন। 
এইরূপ তাহার “হ&" মৃষ্ঠি, এই মৃর্ঠিতেই তিনি ভগবানকে ধ্যান করিতেন, 
এমন অন্ুমানই যুকিযুক্ত মনে হয়। শুপঙ্কর ৪৯ গ্লোকের ভাষ্যে এই 
“ই&* রূপের কথা বলিয়াছেন। বদ পূর্ব ₹হতেই তিনি তাহাকে ভগবান 
বলিয়া জানিতেন, তবে তাহার সহিত পূর্বোক্ত রূপ এত তর্ক বিতর্ক করা 
সম্ভব হইত না। ৪১। 

ভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জুন! ভয় পাইতেছ কেন? প্রসক্লেন ময়! 
আম্মযোগাং--আমার এলী মায় শক্তির গ্রভাবে। তব--তোমাকে । ইদং 


৪২২ বিশ্বরূপ দর্শনের উপার ঈশ্বরের কৃপা । [ একাদশ 


তেজোময়ং বিশ্বম অনস্তম্‌ আদ্যং 

যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ববম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ ন‘ দানৈ 

ন‘চ ক্রিয়াভি ন“ তপোভি রুগ্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃূলোকে 

্রষ্ট, ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 


পরং--উত্তম। রূপং দর্শিতং। যে রূপ, তেঞ্জোময়ং। বিশ্বং--বিশ্বাত্মক 


(শ্রী )। অনস্তং । আত্বং চ--আদিতে উৎপন্ন । মে যৎ--আমার যে রূপ । 
ত্বদপন্তেন--তুমি ভিন্ন অন্তে । পূর্বং ন দৃষ্টং। ৪৭ । 


প্রীভগবান্‌ কহিলেন । 
তোমায় প্রসন্ন হ'য়ে আমি, ধনঞ্জয় ! 
দেখাইনু বিশ্বরূপ,__কেন পাও ভয়? 
এ রূপের অস্ত নাই, মাত্র তেজোময়, 
সকলের আদিতৃত, ইহ! বিশ্বময় । 
যোগশক্তি বলে আমি করামু দর্শন, 
তুমি ভিন্ন অন্তে ইহ! দেখেনি কখন। ৪৭। 
কুরুবর ! বেদাভ্যাস করিয়! সতত, 
কিন্বা কল্পনথত্র আদি বজ্ঞবিস্ত1 যত 
অন্ত কর্দে সে সমস্ত শিক্ষা করি, কিন্বা করি দান, 
যত কিছু পুণ্য কৰ্ম্ম করি অনুষ্ঠান, 
কিন্বা চাঙ্ায়ণ আদি উগ্র তপপ্তায়, 
তুমি ভিন্ন অঙ্গ কেহ নাহি এ ধরায় 
এ রূপ দর্শনে মম সমর্থ যে আর, 
যা” তুমি দেখিলে মাত্র কৃপা আমার । ৪৮। 


HS 


অধ্যায় ] চতুতূঞ্জ রূপ গ্রদর্শন। ৪২৩ 


মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো 
1 রূপং ঘোর $ মমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ চস পুন টানি iil 
তদ্‌ এব মে রূপম্‌ ইদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 
ইত্যর্চ্ছুনং বাসুদেব স্তখোস্ত। 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
হে কুরু-প্রবীর ! নৃলোকে ন বেদধচ্চাধায়নৈ:--বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ- 
বিদ্ধ কল্পসৃতাদি অধ্যয়ন দ্বারা (শ্রী) । নদানৈঃ। নচ ক্রিয়াভিঃ-_ 
অগ্নিহোত্রাদি কশ্মদ্ধারা: ন উঠগ্রঃ তপোভিঃ| এবংরূপঃ অহং ত্বৎ অন্তেন-_ 
তুমি ভিন্ন অন্ত কর্তৃক ৷ দ্রষ্টং শকাঃ। আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন আর 
কেহ দেখিতে পায় নাই । ৪৮ । 
মা তে ব্যথা ইত্যাদি । ব্যপেতভীঃ_-বিগতভয় । তদেব মে রূপং 
তোমার “ই” আমার সেই চতুতুঞ্জ রূপ । প্রপন্ত-_দেখ (শং) ৪৯। 
*বান্থদেবঃ অঙ্জুনম্‌ এবম্‌ উত্তা। ভূয়ঃ তথ! স্বকং রূপং--পুনর্ব্বার সেই 
স্বীয় রূপ, ৪৬ শ্লোকে অঞ্জুন যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই চতুতু জজ 


দেখি খোর বিশ্বরূপ এই যে আমার 

ন! হও ব্যপিত, মুগ্ধ কুন্ঠীর কুমার | 

তাজ তয়, ধনঞ্জয় ৷ দেখ আর বার 

প্রীত মনে চতুতুঞ্জ রূপ সে আমার । ৪৯। 

সঞ্জয্ন কহিলেন । 

এত বলি বান্বদেব জঞ্জুনে তখন 
চতুডু'জ রূপ জীশ্বরীয় রূপ নিজ করিয়া ধারণ, 
প্রদর্পন শব্ধ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুতু জে ধরি 

দেখাইলা পুনরায় পার্থে কপ করি। 


9২৪ মানুষরূপ প্রদর্শন ও [একাদশ 


শাশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্‌ এনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌমাবপু মহাত্মা ॥ ৫০ ॥ 

ন্বপ। দরশয়ামাস--দেখাছলেন। প্রথমে যে বিশ্বরূপ দেখাহয়াছেন, তাহা 
ঠাহার পরম ঈশ্বরীয় রূপ (৯ শ্লোক ) এবং এই চতুভূক্জ রূপও তীহার পরম 
ঈশ্বারীয় রপ। তজ্জন্ট ভুয়ং দর্শয়ামাস, উক্ত হইয়াছে । পুনঃ চ মহাত্মা 
সৌম্যবপুঃ ভৃত্বা-_পুনরায় সৌমা নরদেহ ধারণপূর্বক, ৫১ শ্লোক দেখ। 
ভীতম্‌ এনম্‌ আশ্বাসয়ামাস-_-ভীত অর্জুনকে আশ্বপ্ত করিলেন। 

অৰ্জ্জুন প্রথমে ভগবানের ঈশ্ববীয় রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন 
(৩ শ্লোক)। ভগবান্‌ দিব্য দষ্টি দিয়! মা এশবৰ্ণ। যুক্ত হুশিরংক্ষ্য আপনার 
ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। কিন্ত হদ্দর্শনে শাস্তি লাভ করিতে না পারায়, 
অর্জুন তাহা সংখরপপুর্র্বক, আপনার ইঞ্দেখতা-রূপে দোয় ভগবানের দু 
প্রসন্ন চতুভু ঞ্জ রূপ দেখিতে চাঠিলেন। ভগবান্‌ পুনর্ধবার (ভুয়ঃ) সেই 
রূপও দেখাইপেন। কিন্তু তাহা ও মণ এখর্যয মুক্ত, সুতরাং অজ্ঞুন তাহাও 
প্রশান্ত চিত্তে অধিক দর্শন করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, কৃপাময় (মহাত্মা) 
ভগবান্‌ পুনব্বার সৌম্য মনুষ্যূপ ধারণ কাঁরলেন। দেই রূপ দর্শন 
কারয়া তবে অজ্ভুন প্রকৃতন্থ ও সুস্থ হইলেন । পর শ্লোকে তাহ! 
ব'লয়াছেন। 

বান্থদেব-_সর্বনিবাস, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়! আছেন, সর্বব্যাপী বিষ্ণু 
ভগবানের অধ্যক্ষতায় বা ঈশিত্বে, তাহারই প্রকৃতি হইতে যে জগতের 
1বকাশ হয়, সেই জগতের যাহা সুক্ম রূপ, তাহাই তাহার বিশ্বরূপ। আর 
সেই জগৎ-বিকাশ কাৰ্য্যে তাহার অধ্যক্ষরূপই সব্বব্যাপী বিষুণরূপ, সবিতৃ- 
মণ্ডলমধাবস্তী চতুভু্জ নারায়ণ। এ দ্বিবিধ ভাবই তাহার ঈষ্বরীয় রূপ। 
সন্ত অর্থ বহুদেবের পুত্র । দ্বিবিধ ভাবহ এ শ্লোকে আছে । ৫০ । . 


শি i ক আপ অপ পপ কম পল 


নররূপ সৌম্য নরকলেবর ধরি কৃপাধার 
আশ্বাসিল! ভয়াকুল অৰ্জ্জুনে আবার। ৫* । 


শট” পপ ক ন + সা 


অধ্যায়] তদ্দর্শনে অর্জুনের শাস্তি। ৪২৫ 


অভ্ভুন উবাচ। 


দৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীম্‌ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১॥ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 


ুতুদর্শম্‌ উদং রূপং দৃন্টবান্‌ অসি যম্মম । 
দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষণঃ ॥ ৫২ ॥ 
দুষ্ট দম ইত্যাদি-_-এঠ সৌম্য প্রশান্ত, মনুয্যমূ্ঠি দেখিয়া। ইদানীং 
*-চতাঃ সংবুন্তঃ--এখন প্রসন্নচিন্ত | এবং প্রকৃতিং গতঃ অশ্মি--- 
পক্ৃতিষ্থ হইলাম । 
অর্জুন ভগবানের নররূপ দেখিতে পাইয়া তবে সুস্থ হইগেন। হার 
-ধ্যে গুঢ় মৰ্ম্ম আছে। মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে বা বুঝিতে 
রে না। সমানে সমানে পরস্পর বুঝতে পারে; উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ঠকে ঠিক 
“ঝিতে পারে না; আবার নিকৃষ্ট কখনই উৎংকৃ্ছকে বুঝতে পারে না। 
গাহুয মানুষকেই বুঝতে পারে। অতএব যহক্ষণ ন! ঈশ্বর মানুষের 
নাকার ও ভাব ধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাহাকে বুঝিতে 
পারে না। ৫১। 
যং মম ইদং রূপং ₹৫পান আস ইত্যাপ স্পষ্ট: ৫২ । 


শুজ্ঞুন কিলেন। 
অ্ছুনের এই সৌম্য নরন্দণ তব, জনাদদন। 
প্রসন্নত: দেখ সুষ্ঠ প্রকতস্থ তনু এখন । ৫১। 
প্রীভগবান্‌ কছিলেন। 
দেখিলে ছর্লভ মম চতুতুঞ্জ রূপ, 
দেবগণ চাহে নিত্য দেখিতে এ রূপ । ৫২। 


৪২৬ ঈশ্বর লাভের উপায় অনন্থা ভক্তি । [ একাদশ 


নাহং বেদৈ ন“ তপসা ন দানেন ন চেল্ায়া । 

শক্য এবংবিধো দ্রষট,ং দৃষ্টবান্‌ অসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥ 
ভক্ত্যা ত্বন্যয়া শক্যঃ অহম্‌ এবংবিধো হ্্জুন। 

জ্ঞাতুং দ্রষ্ট,ঞচ তত্বেন প্রবেষ্ট্‌ ্চ পরস্তুপ ॥ ৫৪ ॥ 


তাহার কারণ, ন অংঃম্‌ ইত্যাদি ম্পষ্ট। ৪৮ শ্লোকেও এই কথা 
বলিয়াছেন; কিন্তু সেখানে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে, আর এখানে চতুতূ্জরূপ 
সম্বন্ধে ( বল )। ৫৩। 

ঈশ্বর-লাভের উপায় ভক্তি। জীব অনন্তয়! ভক্তা! তু--কেবল অনন্ত! 
ভক্তির ত্বারাই। তত্বেন--যণাযথভাবে। এবস্বিধঃ অহং জ্ঞাতুং__ 
আমাকে এই ভাবে জ্ঞানিতে। এবং কেবল পরোক্ষভাবে জানা! নহে, পরস্ত 
প্রত্যক্ষভাবে দ্র ং--দেখিতে। প্রবেষ্টং চ__এবং আমাতে প্রবেশ করিতে । 
শক্যঃ:--সমর্থ হয়। 

অনন্ত] ভক্তি--যে ভক্তিতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই নিষ্ঠা থাকে 
না (সী); যে ভক্তিতে মন, বুদ্ধি ও সর্ব্বেন্দরিয়ে বাস্থদেব ভিন্ন অন্ত ক্রিছু 
উপলব্ধ হয় না ( শং ) তাহ! অনন্ত! ভক্তি ; ১৮৷৫৪ দেখ । 

মাং দ্র্টুম্‌--ভক্তের চক্ষে ভগবান দু হয়েন। তাঁহারও রূপ আছে । 


বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান কিন্বা তপস্যায় 
অন্তকে, তুমি যা’ দেখিলে, দেখিতে না পায়। ৫৩। 
আমার একান্ত ভক্ত, অর্জুন! যে হয়, 
সর্বেন্ত্িয়ে আমারে যে দেখে সর্বময়, 
ভগবান আমাতে অনন্তা ভক্তি সেই যে তাচার, 
অনন্ততক্তি- তাহাতে ই জানা যায় শ্বক্কপ আমার ; 
লতা তাহাতেই হয় মম প্রত্যক্ষ দর্শন, 
তক্তিতে ভক্তের হয় আমাতে মেলন। ৫৪। 


অধ্যায় ] তক্কিমান্‌ কৰ্ম্মযোগী ঈশ্বর লাভ করে। ৪২৭ 


মণ্কর্ম্মকুম্মত্পরমে মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিিতঃ । 
নির্বেবেরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মাম্‌ এতি পাগুব ॥ ৫৫ ॥ 
ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ॥ 


তবে আমাদের এ চক্ষে সে রূপ দেখা যায় না। সংসারে সর্ব বস্তু, ক্ষিতি 
অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম--এই পঞ্চ ভূতে গঠিত। এই পঞ্চ ভূতের মধো 
তেজেরই গুণ “রূপ"। তাহাই কেবল আমাদের দর্শনেজিয়ের 
গ্রানহ্থ। আমরা যাহ! দেখি তাহ! এ তেজোগুণ “রূপ” । কিন্তু ভগবানের 
যে অলৌকিকী তন, তাহ! পঞ্চ ভূতে গঠিত নচে। স্থতরাৎ তেজোগুণ 
যে রূপ, তাহ! সে তন্ততে নাই; তজ্জন্ত তাত! আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
না। তজ্জন্ত তিনি নিরাকার। সে তম্ুতে লৌকিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 
শব্দ--কিচুই নাই ; স্থুতরাং তাহ! আমাদের কোন ইন্জ্রিয়েরই গ্রাহা নছে। 
এখানে ভগবদ্বাকা হইতে বুঝ! যায় যে, সাধনাবলে জীব অলৌকিক 
ইন্দ্রিয়, অলৌকিক চক্ষু, কর্ণাদি লাভ করিতে পারে । সেই অলৌকিক চক্ষে 
তাহার অলৌকিকী তনু দেখা যায়, অলৌকিক কর্ণে ঠাচার অলৌকিকী 
বাণী শুনা যায়। জ্ঞানমার্গের সাধনায় এরূপ ট শ্বর দর্শনের উপদেশ নাই। 
জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর “অরূপ” । ৫৪। 
যাহ! সকল শাস্থার্থসার, পরম গুঢ় তত্ব (শী), যাহ! পরম শ্রেয়োলাভার্থ 
অনুষ্ঠেয় এবং সমস্থ গীতার সার ( শং ) এইবার তাহ! বলিতেছেন। যঃ--যে 


পঞ্চ সাধন! যে করে আমার তরে কর্ম সমুদয়, 
ব্দা ধাক্কার আমিই মাত্র পরম আশ্রয়; 

ঈশ্বর লাভ সর্বত্র যে অনাসক্ত; ভক্ত যে আমার ; 
কোন জীবে শক্রভাব নাহি কতৃ যার; 
এ সকল গুণে গুণী সংসারে যে হয়, 

সে জন আমার পায়, হে পা'ঠুতনয়। ৫€। 


[এ 


6২৮ একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । [ একাদশ 


ব্যক্তি, ( ১) মৎকর্ম-কৎ--আমার কর্ম্ম করে। (২) মৎপরমঃ--আমিই 
বাহার পরম বস্তু । (৩) যে মন্তুক্তঃ। (৪) সঙ্গবর্জিতঃ--সর্ব বিষয়ে 
আসক্তিশূন্। ২৪৮ গ্লোকে সঙগবর্জীন শবের অর্থ দেখ। ( ৫) এবং সর্বব- 
হৃতেষু নির্বৈরঃ-_-কাহাকে ও শত্রু বলিয়া মনে করে ন!। সমাম্‌ এতি-- 
সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। 

মৎকর্ম্মকৃৎ--আমার যে বিরাট কর্মচক্র হইতে বিশ্বের স্জন পালন 
লয় সংলাধিত হইতেছে, তাহারই অংশ জীবের দেহ-যন্ত্রের ভিতর দিয়! 
তাহার কর্ম্মচেষ্টাবূপে প্রকাশ পায়,--এই তত্ব যে জানিয়াছে, তাহার আর 
কোন কর্মে নিজের কর্তৃত্ববোধ থাকে না। সেই ব্যক্তি নৎকর্ম্মকুৎ ।৫৫। 


একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । 

আমর! যত যত ভাবে ঈশ্বরতত্বের আলোচনা করি, সে সমস্তকেই দ্বই 
ভাগে ভাগ কর! যায়। (১) ঈশ ভাব, এশ্বর্্য ; (২) মধুর ভাব, 
মাধুর্ধ্য। যে ভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়স্থা, ত্রৈলাক্যের বিধাতা, হষ্টি- 
'স্থৃতি-প্রলয়ের কর্তা; যে ভাবে ঠিনি সর্বজ্ঞ, সন্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও 
সর্বৈ্বরধ্যশালী, সেই তাহার ঈশভাব--এশবর্য্য । গরুড়হাহন মহাবিবুও, 
সিংহবাহিনী দশভূজ! প্রভৃতি শীভগবানের এনী মৃন্তি। এই মুর্ঠিতেই তিনি 
কালীয়মদ্দন, কংসনি্দন, ত্রি-পাদে ত্রিভুবনব্যাপক, ক্ষত্রিয়কাননে প্রচণ্ড 
পাবক; এই মৃষ্তিতেই তিনি মহিযান্থরমর্দিনী, শুভ্ত-শিশুন্তঘাতিনী । কিন্তু 
এই মুষ্তির উৎকষ্ট গ্রকটন এই বিশ্বরূপে। শশিশ্র্য ধার নয়নে, দীপ্ত 
হুতাশন যার বদনে, ব্রহ্মা যার লোমকুপে, আদি মধ্য-অন্তহীন অনস্ত- 
নয়ন, অনস্তবদন, অনস্তদশন, অনস্তচরণ বিশ্বরূপে তিনি বিশ্বে পরিব্যান্ত। 
“দীপ্ানল-সূর্ধ্যসম সর্বতঃ দীপ্রিমান্‌ তেজংপুঞ্রময়। কিরীট-গদা চক্র- 
শোভিত দুনিরীক্ষ্য বিষ্ণুমূ্তি তাহার এঁশ্বর্ধ্যের চরম দৃষ্টান্ত ।” এই মূর্তি 
দেখিয়া অর্জুন ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার স্তব 
করিতেছেন। ৭19---১২, ৯৪--৬ প্রভৃতি শ্লোকোক্ত ঈশ্বরতব্বে ও তাহার 


অধ্যায় ] ভগবানের এখ্বর্ধ্য ভাব এবং মধুর ভাব। ৪২৯ 


এই এঁশ্বর্ধ্যভাব। এই গখ্বর্য্যতাব আয়ত্ত করিবার উপায়, বিশ্বময় ভগ- 
বানের বিভূতির পর্যযালোচন!, দশম অধ্যায়ে যাহ! বিস্তারিত হইয়াছে। 


* মধুর ভাবে তিনি করুণাময়, ক্সেহময়, প্রেমময় । গীতার ৪1১১ ও 
৯১৭ ১৮ শ্লোকে এ ভাবের উপদেশ আচে, কিন্তু পরিপুষ্টি নাই । 
বুন্দাবনের প্রীকষপীলায় এবং উমার আগমনী ও বিশয়ায় এ ভাব 
পরিশ্ফুট। এই ভাবে অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, আদ্ধি- 
তীয় ব্ৰহ্ম মায়ার মানুষ সাজিয়া অক্রুরের প্রচ হয়েন, প্রীদাম স্থদামের 
সথ! হয়েন; এই ভাবে তিনি ব্রজ-গোপীর রপলিকনাগর, সত্যভামার 
প্রেমের সাগর, নন্দ-যশোদার নয়ন-তার', ব্র্ুবধূর ঘরে মাখনচোরা, 
মেনকার সোণার উমা, কৈলাসে হবঙ্গাটা। এই মাধুর্য ভাব উপলব্ধি 
করিবার উপায় ভাবসমন্থেঠ ভগ্ন বা ভক্কি। শ্রীভাগবতাদি পুরাণে 
তাত! শিস্তারিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ এই ভক্কেমার্গকে রাগমাণ কহেন; কারণ, ইভান 
হৃদয় ঈশ্বরে অনুরক্ত য় । হহ!'ত পাচটী বা চটী স্তর আছে। একটা? 
পর" একটী অতিক্রম করিয়া তকু ক্রমে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়; 
যথা, 

১। শান্ত-ভুক্তি__এই ভাবে জদয় তগবানে আক হইতে আরম্ত 
হয়। ইত! বাহা ভক্তি হইতে একটু উ্নত। পাস্ত, ভক্ক, ধীর, নত : 
যেমন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভাব । যথা" ধুন, গ্রহলাদ। 

২। দান্া-ভক্রি- ইহা শাস্ত ভক্তির পরের ভাব । এভাবে ভঞ্ত 
ঈশ্বরকে সব্বনিয়স্তা সর্ব প্রত জানিয়! ঠচাকেউ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভূত] 
যেমন প্রভুর সেবা করে, ভক্ত সেই ভাবে “অপ্যান্মচেতসা” (৩১৩০ ) তিনি 
প্র, আমি দাস ভাবিয়! কর্ম করে। হনুমান, উদ্ধব নেইরূপ ভক্ু। 
শস্্রীরও দান্ত ভাব পাকে। প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। মা*রও কিছু 
থাকে । যশোদার চিল ।”--কথামৃত । 


৪৩৪ ভক্তিমার্গের ভিন্ন তিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব। [একাদশ 


৩। সখ্য-প্রেম--যেমন ভৃত্য বিশ্বাসী ও অনুগত হইলে ক্রমশঃ 
তাহার সহিত প্রভুর সখ্য জন্মে, সেইরূপ সাধক তৃতীয় স্তরে উপনীত 
হইলে সে ভগবান্‌কে আর প্রভুর সভায় ভাবে না। তখন প্রীতির উৎস 
উন্মুক্ত হয় এবং “ত্বমেব বন্ধুশচ দখা ত্বমেব” বলিয়া, তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া, সর্বপ্রকারে বন্ধুর সপ্তায় আচরণ করে। “এস, এস, কাছে এস ; 
আবার কখন ঘাড়ে চড়ে” অর্জুন, শ্রীদাম স্থদামাদি এইরূপ ভক্ত । 
বড় সুমিষ্ট ফল, খা’রে কৃষ্ণ, আমি খেয়েছি, মধুর বলে আর না খেয়ে, 
ধড়ায় বেদ্ধে রেখেছি” স্ত্রীরও এ ভাব থাকে । এই স্তর হইতে ভগ- 
বানের ধারণ! হইতে এখ্বর্ধ্যের ভাব দূরীভূত হইয়া মাধুর্যয ভাবের বিকাশ 
আরম্ভ হয়। তিনি আর কেবল মহামহিম ষড়েশ্বধ্যশালী জগন্নাথ নহেন, 
পরস্ত সকলেরই সুহৃৎ। “মৃহদং সর্বভূতানাম্‌।” (৫।২৯)। 

৪। বাৎসল্য-প্রেম-_চতুর্থ স্তরে ভক্ত আর ভগবানকে কেবল বন্ধুর 
স্তায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হয় না) তখন প্রীতির সহিত স্নেহ দয়! 
প্রভৃতি আনিয়া! যোগ দেয় ;--বাৎসল্য ভাবের বিকাশ হয়। ভক্ত 
ভগবানকে সন্তানের স্টায় ভালবাসে, পিতামাতার স্তায় বাৎসল্যের চক্ষে 
দেখে। ইহা মেনকা, কৌশল্যা, নন্দ-যশোদার ভাঁব। “স্ত্রীরও কতকট! 
থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায় ।*__কথামৃত। 


এ ভাবে ভগবানের প্রতি অরশ্বর্ধ্যের ভাব একবারে দূরীভূত হয়। 
এখ্বর্য্য ভাবের সঙ্গে ভয় থাকে; কিন্তু এখন তিনি সন্তান। সন্তানের 
কাছে ভয় হয় না, সন্তানের প্রতি ভক্তিও হয় না এবং তাহার কাছে 
প্রার্থনারও কিছু থাকে না। এখন তিনি কেবল গ্লেহের বস্তু, প্রাণের 
প্রাণ; “্যশোদার অঞ্চলের ধন, নয়নের মণি, নীল-রতন।» 

৫। কাস্ত-প্রেম-_সন্তানের সহিত পিতামাতার খনিষ্ঠতা খুব বেশী 
বটে, কিন্ত আরও একটা ভাব আছে, বাহ! ইহ! অপেক্ষা প্রগা়। পতি- 
পত্নীর প্রেম যেমন মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট্‌ পালট করিয়া ফেলে, 


অধ্যায় ] শাস্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর । ৪৩১ 


আর কোনও প্রেম কি তেমন পারে? অন্ধ প্রেম কি শরীরের শিরায় 
শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উভয়কে পাগল করিয়া তুলে? এই স্তরে সাধকের 
সেই ভাব হুয়। সেই ভাবে, সে ভগবানকে সন্তানের সায় ভাল বাপিয়া 
আর চরিতার্থ হয় না। তাহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে 
চায়। পতিপ্রাণ! বিরহিনী প্রেমোম্মাদিনী নায়িকার ভাবে, জগৎপতিকে 
পতিভাবে আলিঙ্গন করিতে যায়। “এস এস কাছে এস, আধ আরে 
বস*। বাস্তবিক সংসারেও দেখি, যাহ! যথার্থ প্রেমের কার্য, তাহ! 
নারীতেই আছে। সরলতা, পবিত্রতা, কোমলতা, সহিষুতা, নারীতেই 
আছে। ম্রেহ করিতে, ভক্তি করিতে, সেবা করিতে, যন্ব করিতে, পরের 
জন্য আত্মবিসঞ্জন করিতে নারীই জানে। নারীই প্রেমের আদর্শ। 
অপিচ, যগার্থ সাধন! প্রেমেরই কার্্য। তাই ক্বঞ্চগত প্রাণ প্রেমময় তক্তগণ 
পাহাকারে নারী না হইলেও অন্থরে নারী; এবং সেই নারীর মত প্রেমের 
ভাব হৃদয়ে লইয়া, যে ভগবানে আম্মসমর্পণ করিতে পারে, সে বাহিরে 
পুরুষ হইলেও অন্তরে নারী ।--রাসলীলা ব্যাখ্যায়, নীলক গোস্বামী। 

*এই তক্তেরাই রূপকের ভাষায় বোধ হয় ব্রজগোপী বা কৃষ্ণের ষোড়শ 
সহন্র মহিষী ; সকলেরই হৃদয়ে শ্রীরষ্ নাগরভাবে খিরার্জিত; আর 
শীচৈতন্তদেব এই ভাবের এঁতিহাপিক দৃষ্টান্ত। 

৬। মহাভাব-_কিন্তু ভক্তগণ এই কান্ত ভাবেও তুষ্ট নহেন। তাহার 
যে প্রেমের আস্বাদন করেন, পতি পত্নীর প্রেমও তত মধুর, তত প্রগাঢ়, 
উম্মাদকর নছে। পতিপন্বীর প্রেমের মধ্যেও একটু আবরণ আছে। 
উভয়কেই লোকাচার বশে চলিতে হয়; কিন্ত ভক্ত প্রেমের যে তীৰ মদিরা 
আস্বাদন করেন, তাহার অগ্রে সকল নিয়ম, সকল আবরণ, সরিয়! যায়। 

কিন্তু এই ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া, তক্ষক বৈষবাচার্ধাগণ বড়ই 
সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আর পবিত্র ভাষা নাই, যাহাতে এ পবিত্র ভাব ব্যক্ত 
কর! যায়। যাহা আছে তাহা অপবিত্র । কিন্তু ভক্ত ভাষার পবিত্রতা 


৪৩২ ভক্তির শেষ দশা, মহাভাব---পপিরীতিগ। [ একাদশ 


অপবিভ্রতা চাহে না, সে চার ভাব। ভক্ত বলিল, এ প্রেম যেমন পরকীয় 
প্রেম, অর্থাৎ উপপতি ও উপপত্বীর মধ্যে যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা, ইহা 
তদ্দ্রপ। ভগবান্‌ উপপতি,.ভক্ত তাহার উপপত্বী_-শ্রীরাধিক1 আোরাধিকা)। 
পত্রী লোকাচার লঙ্ঘন করিয়া পতিসেবা করিতে সঙ্কুচিতা হয়, কিন্তু 
উপপতিতে অত্যাসক্ত নায়িকা কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করে না। তাহার 
প্রেম, পতিপত্বীর প্রেম জপেক্ষা, অধিক প্রগা়--তীব্র। পিতা, মাতা, 
স্বামী,--সমন্ত সংসার বিরোধী হউক, কুলট1 উপপতি ছাড়িতে পারে না; 
জীরাধাও কৃষ্ণ ছাড়িতে পারে না। সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাহার 
নাই। 

“হৃদয়ে ঈশ্বরানূভব না হইলে এ ভাব হয় ন!"( কণামূত )। এই 
উচ্চতম ভাবে উপনীত হইলে জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়; মুক্তি, নিব্বাণ 
কোথায় থাকে । ভাবে বিভোর ভক্ত ধন, জন, স্বর্গ, মোক্ষ-_কিছুই 
চাহে না। চাহে কেবল প্রেম, শুধুই প্রেম, অহৈতুকী ভক্তি ;-- 


মধু হ'তে মধু, তুমি প্রাণ বধু, চরণের দাসী কর। 
কিছু না চাহিব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর ॥ 
ইহাই ভক্তির শেষ দশ । ইহারই নাম মহাভাব। চণ্তীপদাসের 
পিরীতি । এ ভাব উপস্থিত হইলে ভক্তের কি দশা হয়, আমর! তাহ? 
বুঝিতে পারি না। ৬রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,__“তীকে চর্ম্মচক্ষে 
দেখা যায় না। সাধন ক’র্তে ক"রূতে একটি প্রেমের শরীর হয়,--তার 
প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাকে দেখে, সেই কর্ণে তাহার 
বাণী শুনা যায় । আবার৮প্রমের লিঙ্গ, যোনি হয় । এই প্রেমের শরীরে 
আত্মার সহিত রমণ হয়।* এই প্রেমের শরীরে প্রেমের রমণই বোধ হয় 
রূপকের ভাষায় রাসলীলা, শ্রীরাধা-কষ্ণের বিহার । প্থল-দেহের সহিত 
ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; ১১৫৪ টীকা দেখ। 
এই ভাবের বর্ণনাতেই প্রেমের মুক্তি ব্রজগোপী ও শ্রীরাধার ভাবে 


অধ্যায় ] শাক্ত সম্প্রদায়ের মাতৃকাব। ৪৩৩ 


বৈষ্ণব কবিগণ যে রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধন:জগতে তাহা 
অতুল। 

শাক্ত সম্প্রদায়ে প্রচলিত মাতৃভাব-্-শাস্ত। দাসা, সথ্য ও বাৎসলা 
এই,চারি ভাবের সমবায় । সাধারণের পক্ষে এই মাতৃভাবই উৎকৃষ্ট। ম৷ 
শকেই প্রাণ লীতল হয়। কাস্ত বা মধুর ভাবে সাধন! সাধারণের পক্ষে 
স্থকঠিন। নিজের হৃদয় নিশ্বল, মধুর, প্রেমময় না হইলে সে মধুর ভাবের 
উপলব্ধি হয় না। প্রেমের মৃত্তি কল্পনা করিয়াই ভক্ত কবি রাধা-ভাব 
আকিয়াছেন। কৃক্ঃপ্রাণ! গোপী আমাদের বাড়ীর “মেয়ে মানুষ” নয়। 
মেয়ে মাগুষের সাজ পোষাক পরিয়াই কেহ “গোপী” হইতে পারে না। 
অধ্যাত্মন্ঞানের যৌবন (পূর্ণতা ) যাচার হৃদয়ে ফুটিয়াছে,_সেই গোপীর 
স্তায় একাস্ডতিক প্রেমে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। সে বাহিরে 
পুরুষ হইলেও অন্তরে রাধিক! (সাধিকা)। এই ভাব উপলব্ধি কর! 
সুকঠিন। এই ভাব বুঝিতে বা ধুঝাইতে গিয়াই আমরা কৃষ্ণচন্ত্রের চজ্জা- 
বলী ও রাধার কুঞ্জে লুকোচুরি খেলা দেখিতে পাই ; নখনারী-কুঞ্জর ও 
রাইরাজা, শেষে বস্হরণ ও রাললীলার অভিনয় পর্য্যস্ত হইয়া ঘায়। 

ভগবানের এই এম্বর্যয ও মাধুর্ধ্য ডাবের অপুর্ব সমন্বয় শ্ীরৃষ্ণলীলায়। 
কুরুক্ষেত্রে তাহার ঈপ ভাব এবং বৃন্দাবনে মধুর হাব প্রস্ফুটিত । মহা. 
ভারতে দেখি,_জটিল রাজনীতি, উদার সমাপ্পনীতি, নিগুঢ ধর্ম্মন)তি, 
জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দূরদশিভা, তেজ, শোর, ধৈর্যা, প্রতাপ, সাহস, 
অনালস্য, দক্ষতা, ইত্যাদি নর্ব বিষয়েই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি অদ্ভুত 
কৌশলে, খগ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
শিখরে আরোহণপূর্ব্যক গীতার মহাধর্ ব্যাখ্যা করিতেছেন, অল্লানমুখে 
দুষ্টের দমন করিয়া! ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন; আর বৃন্দাবনে 
তিনি স্বেহমর় পুত্র, প্রীতিময় সথা, প্রেমময় কান্ত, সর্ব জীবের প্রিয় 
সুহৃৎ। মানুষের হৃদয়ে বাহ! কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট উদার 

২৮ 


৪ ৩৪ গ্রীরষ-উলায়-সর্ব-স্তাবের সম্মিলন । 


মহান্‌ ভাব আছে, প্রীরুষ্চচরিত্র সেই 'সমুদয়ের সমবায়। সেই জন্তই 
বোধ হয় স্বয়ং ভগবান প্রীরষ্চরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এ সংসারে মনুষ্যত্বের 
আদর্শ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, কর্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া আমাদের 
পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করিতেছেন। আমাদের বড় সৌভাগ্য, আদর! 
ভারত ভূমিতে দেহলান করিয়া স্বভাবতই কৃষ্ণপেবার অধিকারী । এস 
ভারতসস্তান! ভক্তিপরিপ্ুত-হাদয়ে আমর! “নমো ভগবতে বাস্থদেবায়” 
বলিয়! শ্রীকৃষণচরণে লুটাইয়া পড়ি; তাঁহারই আদর্শে কর্ম্ম করিয়া, শ্ব কর্শ্ব- 
দ্বারা তাহার অর্চনা করি; তন্বারাই আমাদের সর্ব সিদ্ধি লাভ হইবে। 


তোমার এ্রশ্বর্ষ্যে প্রভু ! ভয় পাই মনে, 
“দাস আশুতোষ” মাগে দাসত্ব চরণে। 


বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


দ্বাদশোইধ্যায়ত। 


ভক্তি যোগ? । 
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নিগুপ-সগুণ-সেবা-_ ছয়ে কিএউক্তম 
সে হন বুঝাতে এই দ্বাদশ উ্চম ।--শ্রীদর। 
০০ শিরীন 
ভক্তি কাাকে বলে? ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- * 
মন্মনা ভব মন্তুক্তঃ মদ্যাজী মাং নমন্ুরু | 
মামেবৈষালি যুক্বেবম্‌ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥--৯/৩ 


রামানুজ বলেন, ইহাই ভক্রির স্বরনপ লক্ষণ। আনন্দগিরি বলেন, 
প্রমেশ্বর্রে পরম প্রেমই ভক্কি। শাণিলা-সুত্রে ভক্কির লক্ষণ, “দা (ভক্তি) 
পরামুরক্রিরীশ্বরে ।” মনন্বী ৬বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রের নিয়ো 
ব্যাথ্য। করেন,--যথন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখিনী ব 
ঈশ্বরাচুবহিনী হয়, সেই অবস্থাই তকি ; অর্থাৎ যখন জ্ঞানাক্জনী বৃত্তিগুলি 
ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্যযকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অগিত হয়, চিত্তরক্জিনী 
বু্তিগুল ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি 
ঈশ্বরের কার্ধযসাধনে বা ঈশ্বরের আল্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর ঈশ্বরে, আনন্দ এবং শরীরা পর্ণ 
ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরক্কি হইয়াছে । যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিই ভক্তি 
বুত্তির অন্ুগামিনী হইয়া ঈশ্বরাতিগুখিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। 
কর্ম ও জ্ঞানের চরমাবস্থা বাহা, তাহাই তক্তি। 


৪৩৬ «ঈশ্বরের স্বরূপবিভাগ। [দ্বাদশ 


ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ।--হিন্দু শাস্ত্র ছুই ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করে। 
সপ্তণ ভাবে ও নিগ্তণ ভাবে ( বৃহদারণ্যক ২৷৩৷১ )। ১ম । নিগুপ ভাবে 
ঈশ্বর নিরুপাধি, অবাঙ্মনসগোচর, বিধ্বস্তসর্ববিশেষণ ( শং ), জগতের 
কোন ভাবে, গুণবাচক কোন শবে, তাহার স্বরূপ নির্দেশ হয় না।.শ্রুতি 
ব্যতিরেক মুখে তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করেন; যথা।--তাহ৷ স্থূল নয়, হু 
নয়, হৃন্ব নয়, দীর্ঘ নয়, ( বুঃ আঃ ৩1৮৯ ); তাহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, 
ক্ষয় নাই,বুদ্ধিনাই ( কঠ ৩১৫) ইত্যাদি। তৎসম্বন্ধে প্অন্তীতি 
ব্রবতোহন্তত্র কথং তৎ উপলভ্যতে”--তাহ! আছে, এই মাত্র বল! যায়, 
তাহার অধিক উপলব্ধ হয় না ।--কঠ ৬1২২। ভাবিবার সময, দার্শনিক 
আলোচনার সময়, এই ভাবে তাহাকে ভাবিতে হয়। এই ভাবে তীহার 
নাম পরম অক্ষর ব্রহ্ম। ২য়। সগুণ ভাবে তিনি সোপাধিক, অর্থাৎ 
তখন তিনি বাক্য ও মনের গোচর। গুণবাচক শবে তাহার স্বরূপ 
ব্যক্ত করি, যথা--তিনি বিশ্বকারণ, তাহা হইতে শ্ষ্টি ও লয়, তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্বময় (মাওুক্য ); সর্বকর্তী, সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্বগন্ধ, তিনিই 
সর্ব ( ছান্দোগা ৩১৪ ) ; এই ভাবে তাঁহার নাম মহেশ্বর ( শ্বেতাশ্বতর 
৪1১০ ) বা ভগবান্‌। উপাসনার সময় এই ভাবেই তাহার চিন্তা করিতে 
হয়। সগুণ ব্ৰহ্ম যেন তরঙ্গসন্থুল মহাসিন্ধু। তাহাতে নিয়ত তরঙ্গ, নিয়ত 
সৃষ্টস্থিতি-লয়। আর সেই সিদ্ধুই যদি নিবাত-নিফল্প-স্থির ভাব ধারণ 
করে, তবে তাহাই নিগুণ ব্রহ্মের ভাব। তাহাতে কোন তরঙ্গ নাই 
নৃষ্টি-স্থিতি-লয় নাই। প্রথম পরিশিষ্টে এ বিষয়ে সবিশেষ বুঝা যাইবে। 

নিরুপাধি নিগুণ ব্ৰহ্মই মায়! উপাধি (উপরের ওড়না medium ) 
অঙ্গীকার করির়! সোপাধিক সগুণ হয়েন। মায়! তাহার স্বরূপ শক্তি 
তাহার এশী শক্তি। এই শক্তি প্রভাবেই তিনি স্বীয় অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপকে 
যেন পরিচ্ছির করিয়! ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন। যেমন 
উজ্জল আলোককে ফানসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন 


অধ্যায়] সপ্তণ ও নিগুণ বন্ধ । ৪৩৭ 


কতক সঙ্কুচিত হয়, তেমনি মায়ারূপ যবনিকার আবরণে, অনস্ত অপরি- 
মিত ব্রদ্মজযোতিঃ যেন সাস্ত পরিমিত হয়। তখন হাষ্টি-স্থিতি-লয় চলিতে 
খাকে। 

উপাদি ( medium ) ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। হুর্য্যের 
আলোকশক্তি আছে; কিন্ত যতক্ষণ তাহ! বায়ুস্তরে প্রতিফলিত নাহয় 
ততক্ষণ তাহ! দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুস্তরের উপর গাঢ় অন্ধকার, কারণ 
সেখানে উপাধি নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে ? সেইরূপ 
ক্ষ মায়া-উপাধিযোগে সপ্ুণ, অতিব)ক্ত, সবিশেষ; আর উপাধির 
অভাবে নিগুণ, অনভিব্যক্ত, অবিশেষ। | 

ব্ৰহ্মের এই সগুণ ( [॥৷৷॥৭৷en৷ ) ভাবই জীবজ্ঞানে জেয়; তাছাও 
সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত । যে জ্ঞানে ও যে ভাবে তিনি জ্ঞেয়, 
১৩শ অধ্যায় ৭--১১ শ্লোকে তাহ! বলিয়াছেন। 

ঈশ্বরের ভাবসন্বন্ধে বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতন্ডেদ আছে। 
অধিকাংশ হিন্দু-সন্প্রদায় সাকার ভাবে, এবং কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায় 
আর আধুনিক বান্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় নিরাকার ভাবে ঈশ্বয়- 
চিন্তা করে। অনেকে বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসনা ভ্রমাত্মক ; কিন্ত 
ভাব! উচিত, সর্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মূর্তি বা পুস্তলিকার দ্বার! 
প্রকাশ কর! যদি অন্তায়, তবে চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত অনন্ত সেই 
ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, শক্তিময় প্রভৃতি কয়েকটী কথায় প্রকাশ করাও 
তেমনি অন্ঠায়। আদর্শনীয় বস্তকে দর্শনীয় বলাতে যদি দোষ হয়, তবে 
অচিন্তনীয় বসন্তকে চিন্তনীয় বলাতে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ! করিতে বাও- 
ঝাতেও, দোষ হয়। 

হিন্দু শান্তর ঈশ্বরের সাকার নিরাকার তেদ করে না। সাকার ও 
নিরাকার উভয়ই এক শ্রেণীর বস্তু; পূর্বোক্ত এ সপ্চণ ব্রহ্ম । কেবল প্রতেদ 
এই যে, সাকার ঈশ্বর হত্তের শিল্প ও নিরাকার ঈশ্বর মনের শিল্প । 


৪৩৮ অর্জুনের প্রশ্ন--জ্ঞানমাগ ও ভক্কিমার্গ, [দ্বাদশ 


অন্ভ্বন উবাচ। 
এবং সউতধুক্তা যে ভক্তা স্বাং পর্যুযপাসতে । 
যে চাপ্যক্ষরম্‌ অব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ ॥ ১॥, 

ঈশ্বরের দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে মানুষের সকল কল্পনাই 
তুচ্ছ। অনস্ত আকাশকে ৫ হাত বলাও যাহা, আর ৫ লক্ষ যোজন বলাও 
তাহ; কিন্ত মানুষের দিক্‌ দিয়া দেখিলে বুঝা 'ষায়, মানুষের পক্ষে উপা- 
সনার জন্য, তাদৃশ কোন না কোন কল্পনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; তাই কেহ 
কচিল, প্রভু হে! তুমি আমার নব-নীরদ-শ্যাম-সুন্দর পল্মপলাশলোচন 
হরি; আর কেহ কহিল, তুমি আমার নিরাকার, সর্বশক্তিমান্‌, দয়াময় 
প্রভু। উভয়ই এক কথ!। ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ সাকার 
নিরাকার ভেদ করিতেন না। তাহারা ইহার অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে 
উঠিয়াছিলেন। 

বিভিন্ন প্রণালীভে ভগবানের বিভিন্ন ভাবের উপাসনা হয়। সে সক- 
লকে সামান্ততঃ ছুই ভাগে "ভাগ কর! যায়। এক জ্ঞানমার্গে নিগুপ 
অক্ষর বন্ধ ভাবের উপাসনা; আর এক ভক্তিমার্গে সগুণ পরমেশ্বর 
ভাবের উপাসনা । অষ্টম অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে; 
কিন্ত ১১৫৪ ঠোকে ভগবান কছিলেন, যে অনন্ত! ভক্তির দ্বারাই 
ভগবল্লাভ হয়। অতএব সেই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে কোন্টী উত্তম, তদ্বি- 
বয়ে জিজ্ঞান্থ হইয়! অর্ভুন বলিতেছেন। 

এবম্--এই ভাবে ; ১১।৫৪--৫৫ শ্লোকোক্ত! ভক্তিতে। সততধুক্কাঃ 


ছল এ-ও, ০ক্-_৬০০৯৮৮৬-.৬-০-০৮৫৮৬- এপ সক পা পপ পাপ শা শপ পিপল প্লাস “oman a a পা" পি শা শপ 


অৰ্জ্জুন কহিলেন । 
পরম ঈশ্বরভাব শুনেছি তোমার, 
' গুনিত্বাছি আর তব বিভৃতিবিস্তার, 
অর্জুনের বিশ্বর্ূপ অদ্ভুত দেখিম, চক্রপাণি ! 
জিজ্ঞাসা পরম ঈশ্বর তুমি সত্য বলি মানি। 


সপ শীত 


অধ্যায়] 'ছুইয়ের, মধ্যে কোন্টী উদ্বীম সাধন । ৪৩৯ 


যে ভক্ত'ঃ ত্বাং পযুমপাসতে-ভগবান্রূপে তোমাকে উপাসনা করে। যেচ 
অপি-_-আর যাহারা । ৮ অঃ ১২--১৩ শ্লোকে উপদিই যোগমার্গে অব্য- 
স্তম অক্ষরং-__অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করে। তেষাং মধ্যে, কে যোগবি- 
তমীঃ-কাছার! শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ; উৎকৃষ্ট সাধনপন্থ। কাহার জানে? 

পর্মাপাসতে--পরি, সর্বতোভাবে, উপাসতে। উপ, সমীপে+আন, 
বসা। উপাস্ত বিষয়কে হাদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া, হৃদয়কে তাহার 
অভিমুখে, যেন তাহার “সমীপে” লইয়া গিয়া, তৈলধারার স্থায় অবিচ্ছিন্ন 
ও সমান ভাবে তাহাতে নিবিষ্ট রাখার নাম উপাদনা (শং)। ১। 


কুপ! করি কুপ! ময়, কহ অতঃপর 
কি ভাবে তোমার সেবা হয় শ্রে্ঠতর । 
আমার বলেছ তুমি করিয়া নিশ্চয়, 
কখন তোমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। 
বেদজ্ঞান, যন্ত, দান কিন্বা তপশ্যায় 
ভক্তি বিনা তব তত্ব কেহ নাহি পায়। 
আবার বলেছ তুম, জ্ঞানবান্‌ ধারা 
যোগবলে মনপ্রাণ রুদ্ধ করি তারা, 
একাক্ষর ওম্‌ মন্ত্র উচ্চারণ করি 
তোমার অক্ষর ভাব হৃদয়েতে ধরি 
ভক্তি এবং কলেবর পরিহরি করির! গমন 
জ্ঞানের অ'স্তমে পরম। গতি করেন অর্জন। 


মধ্যে ভক্তির প্রশংসা তুমি কর একবার 
কোন্টা জ্ঞানের প্রশংন! কৃ, করিছ আবার'। 
উত্তম অতএব, ছে কেশব, বলছ নিশ্চয়, 


জান তক্কি--এ ছুৱেয্ উত্তম কি হয়? 


8৪৩ ভগবানের তত্তর--তক্তি মার্স উত্তম । [ দ্বাদশ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
মধ্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুস্তা উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা! স্তে মে যুক্ততম! মতাঃ ॥ ২॥ 


উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন,_-ময়ি--পরমেশ্বরে প্র) আমার পুরুষো- 
তম ভাবে। মনঃ আবেহ্--স্থাপন করিয়!। নিত্যযুক্তাঃ--সতত একা গ্র- 
চিত্তে, ১১৫৫ দেখ । এবং পরয় শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ--পরম শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়!। 
যে মাম্‌ উপাসতে--যাহারা আমাকে উপাসনা করে। তে যুক্ততমাঃ-_ 
সর্বোত্তম । (ইতি) মে মতাঃ-_ ইহাই আমার মত, ৬৪৭ দেখ। 

“হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধির দ্বারা নহে। বুদ্ধি 
কেবল ঝাডুদারের ন্যায় রাস্তা সাফ করিয়া দেয়, চৌকিদারের শ্তায় গোল 
থামায় মাত্র। উহা! একটা গৌণ সাহায্য মাত্র। প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে, 
প্রেমে । বিচার আবশ্যক ; বিচার না করিলে আমরা নানারূপ ভ্রমে 
পড়ি। বিচার ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্বাতীত উহার আর কোন মূল্য 


মর্বেন্িয়ে তোমাকে যে দেখি সর্বময় 
নিরস্তর তোমাকেই করিয়া আশ্রয়, 
সতত ধে তক্তি-ভরে তব সেবা করে, 
অথব! যে চিন্তা করে অবাক্ত অক্ষরে, 
এ দুয়ের মধ্যে ভূমি বল, জনার্দান ! 
প্রকৃষ্ট সাধনতত্ব জানে কোন্‌ জন ।১। 
শ্ীতগবান্‌ কহিলেন। 
. পরম ঈশ্বরভাব হৃদয়ে চিন্তিয়া, 
ভক্তই আমার সে ভাবে মন স্থাপন করিয়া 
উত্তম সতত পরমা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকায়ে 
যে তজে জানার, জানি সর্ব্বোত্তন ভাঙে ।২। 


অধ্যায়] অক্ষর বক্ধের সাধনী ও ৪৪১ 


যে ত্বক্ষরম্‌ অনির্দেস্টম্‌ অব্যক্তং পযুঠপাসতে। 
সর্ববত্রগম্‌ অচিন্তাঞ্চ কুটস্থম্‌ অচলং গ্রুবম্‌ ॥ ৩॥ 
সংনিয়ম্যেন্দিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্ন,বস্তি মাম্‌ এব সর্ববড়ৃতৃহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥ 


নাই। ভাবই জীবন, ভাবই বল। ভাব বাতীত যতই বুদ্ধির চালন! কর, 
কিছুতেই ঈশ্বরকে পাইবে না।”-_জ্ঞানযোগে বিবেকানন্দ । ২। 

অনস্তর অক্ষর বন্ধের উপাসনার কথা বলিতেছেন। যেতু ইন্্রির়- 
গ্রামৎ সংনিয়ম্য--সম্যকৃরপে নিরুদ্ধ করিয়া। আআক্ষরং পর্ম্যপাসতে-_ 
অক্ষর ব্র্গের উপাসনা করে। তে অপি মাম্‌ এব প্রাপ্রবস্তি। ৪র্থ 
শ্লোকের সহিত অন্বয়। 

অক্ষর ব্রদ্দের লক্ষণ যথা,--_অনিদ্দেশ্যং--নির্দিষ্ট করিয়া যাহাকে বল! 
যায় না, যে ইহা ব্রহ্ম; ইয়ত্তাপরিশূন্ত । যেহেতু, ব্রহ্ম অব্যক্তং--ইন্দিয়ের 
অগোচর। অতএব অচিস্তাং--চিস্তার অতীত। যাহ! ইন্সিয়গোচর নহে, 
তা মনেরও গোচর নহে। ইন্ত্রিয্জানে ব! মনে ব্রাঙ্গর ম্বরূপ-্জান হয় 
না। সর্বভ্রগঃ--সর্বব্যাপী, আকাশবৎ (শং)। কৃটস্বং--যাহার কখন 
কোন পরিবর্তন হয় না) যাহা চিরকালই এক ভাবে থাকে । অতএব 
অচলং-_স্থিরগ্থভাব। অতএব ধবং--পরিণামশূন্ত ; নিত্য। 

' অক্ষর ব্রহ্মকে, সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ-_সমনুদ্ধিসম্পল্প (২৪৮ )। এবং 


আর যে অক্ষর ব্রহ্ম, কৌরব-তনয়! 
জীবজ্ঞানে কতু যার ইয়ত্তা না হয়, 
ইঞ্জিয়ের জানে তর নাহি মিলে ধার, 
চিন্তায় ন! পাওয়া ধায় স্বরূপ ধাহার 
কৃটস্থ ও নিত্য যিনি, যিনি সর্বময়, 
অচল-প্বতাব--সদা এক ভাবে রয়; 
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৪৪২ তাহার ফল ঈশ্বর লাত। [দ্বাদশ 


সর্বতৃতহিতে রতাঃ। যে প্রানিগণ উপাসনা করে। ৮অঃ ১২--১৩ প্লোকে 
এই অক্ষর উপাদনা বিবৃত হুইয়াছে। তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 

অব্যক্ত অক্ষর__যে অব্যক্ত অক্ষর তত্বের উপাসনা এখানে উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহ! কুটস্থ, অচল, কব, সর্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। 
অতএব তাহ! নিরুপাধিক নির্ধবিশেষ, নেতি নেতি শব্দবাচ্য, অক্রেয় পরম 
ব্রহ্মতত্ব নহে; পরস্ত তাহ! সগুণ ব্রহ্মেরই গুণাতীত, জগদতীত অব্যক্ত 
অক্ষর ভাব--ভগবানের পরম ভাব; ৮২১ এবং প্রথম পরিশিষ্ট দ্রব্য । 

আমাকেই পায়-_-৬ অঃ ২৯--৩০ শ্লোকে দেখিয়াছি, কর্ম্মযোগমার্গে 
সাধনার আরম্ভ করিয়া যোগসংসিদ্ধ হইলে যোগীর আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান 
ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয়; ৭ অঃ ২৯ শোকে দেখিয়াছি ভক্তিবোগে ভক্তের 
ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়; আর এখানে দেখি, জ্ঞান- 
মার্গে অক্ষর ব্রদ্ষের উপাসকও ঈশ্বরকেই লাভ করে। যে মার্গেই সাধনা 
হউক, সকলেরই পরিণাম সমান,__ঈশ্বরপ্রাণ্তি। তবে ভক্তিমার্গকে 
ভগবান্‌ স্পষ্টভাবে উত্তম বলিয়াছেন; ৬1৪৭, ১৯1৯--১১, ১৮1৫৬ শ্লোক 
দেখ। তক্ত ভগবানের অনুকম্পা লাভ করে, অন্তে নছে। 

সর্বভৃতছিতে রত-_-জীবহিতার্থ কন্মের উপদেশ, সর্ব জীবমধ্যে আত্ম, 
দর্শন করিয়া! তাহাদের সেবার্থ কশ্মের উপদেশ (৫1৭), লোকস্থিতির জন্ত 
(৩২৫ ), জগচ্চক্র প্রবর্তনের জন্ঠ কর্মের উপদেশ ( ৩১৬, ২০ ) ভগবান 
পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন। বিদ্বদগণ (৩।২৫) তত্বদশা খাষগণ (৫1২৫) 
তাহাই করেন। এখানেও দেখি, যাহার! অক্ষর উপাসক জ্ঞানী, তাহারাও 
জিতেন্দ্ৰিয় সর্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্বভূতহিতে রত অর্থাৎ তাহার! জ্ঞানে 


এরূপ নিগুপ বক্ষে বার! সেবা করে 

সতত সংযত করি ইঞ্জিয়নিকরে 
তাহার ফল সর্বভূতহিতব্রত করিয়! ধারণ, . 
ঈশ্বর লাভ সমুদায়ে সমদৃষ্টি রাখি সর্বক্ষণ, 


অধ্যার ] তক্তিমার্গে সাধনা স্বলভ। ৪৪৩ 


ক্লেশো হধিকতর স্তেষাম্‌ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতি ছুঃখং দেহবন্তি রবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 


*অবস্থিত হইয়। কর্মযোগে প্রবৃত্ত ( 81৪১-৪২ )। শীতায় কোথাও কন্ম- 
ত্যাগের কথা নাই। কেহ কেছ কেবল সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের বশে 
তাহ! প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন । ৩--৪ । 

কিন্তু অবাক্তাসক্তচেতসাং_-অবাক্ অক্ষর ভাবে যাহাদের চিত্ত 
সমাসক্ত | তেযাম অধিকতর: ক্লেপ:। হি-_কারণ। দেহবন্তিঃ 
দেহধারীর পক্ষে । অবাক্তব্ষয়! গতিঃ__অব্যক্ত ব্রহ্ম নিষ্ঠা, চিক্ার্পণ। 
গতি--নিষ্টা। ছঃদম্‌ অবাপ্যতে--অতি কষ্টে 5ইয়া থাকে। 

“বিচার পথে, জ্ঞানের পণে, তাচাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় 
কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক 
নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুখ ভ্ুঃখের অতীত ; আমি 


আমাকেই লাভ করে তারা, মিমান্‌! 
জ্ঞান ভক্তি পরিণামে উভয় সমান । ৩--৪। 
যদিও ছে পরিণামে সমান উভয়, 
ভক্তের সাধন! কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ হয়। 
অক্ষর অবাক ব্রহ্ধতে চিত্ত অনুরক্র যার 
উপাসন অতি কষ্টে সিদ্ধ হয় সাধন তাঙার। 
ক্লেশকর মানব মাত্রেরই দেহ-অভিমান রয়, 
দৈহিক সুখে বা দুঃখে অভিভূত হয়। 
ধরি পঞ্চহৃতময় স্থূল কলেবর 
ব্যক্ত প্রপঞ্চের মধ্যে থাকি নিরন্তর ; 
অব্যক্ত নিগুন ব্ৰহ্ধে চিন্তসমর্গণ 
‘অতীব হুন্কর, ওহে ভতরত-নন্দন [ €। 


888 ঈশ্বরই ভক্তের উদ্ধার-কর্তা। [দ্বাদশ 


যে তু সর্ববাণি কন্মাণি ময়ি সংগ্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৬॥ 
তেষাম্‌ অহং সমুদ্ধর্ত! মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


ইন্দ্িয়ের বশ নই, এ সব কপ! মুখে বলা খুব সোজা, কাজে কর! ধারণা হওয়া 
কঠিন। কাটাতে গা কেটে যাচ্ছে, দর্দর ক’রে রক্ত পড়ছে, অথচ বল্‌ছ 
কই, কিছু হয় নাই, বেশ আছি,__এ লব সাজে ন1।”-_-কথামৃত। €। 

অতঃপর ৬ হইতে ৯ শ্লোকে যাহা বিবুত হইয়াছে, তাহাই ভগবদন্থু- 
মোদিত সাধনার সার। তাচার মর্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই 
মানুষ ধন্ত হুইয়! যায়। গুরুকূপান্ব তদ্বিষয়ে যাদৃশ আতাস পাইয়াছি, 
ভক্তিমান্‌ মহাত্মগণকে তাহ! উপহার দিব। 

যে তু ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্স্ত মৎপরাঃ--কিন্ক যাহার! আমাতে 
সর্ব কর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হয়! কর্ম্ম সমর্পণের মৰ্ম্ম ৯২৭ শ্লোকে 
বুঝিয়াছি। যে বস্তু অপরকে দিয়ে ফেলা হয়, সে বিষয়ে আর কোন 
ভাবনা! থাকে না। তদ্দ্রপ সর্ব কর্ম যখন ভগবান্কে দিয়ে ফেল হয়, 
তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় করাইতেছেন, ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি, 


কিন্তু মহেশ্বর ভাবে চিন্তি যে আমায় 
আমাতে অর্পণ করে কর্ধ সমু্ধায়, 
আমাতেই নিষ্ঠা, করে আমার ভাবনা, 
অনন্ত ভক্তিতে করে আমার তজনা, 
মৃত্যুময় এই যে সংসার-পারাবার, 

সে সাগরে আমি, পার্থ! হয়ে কর্ণধার, 
আমাতেই নিবেশিত-চিন্ত ভক্তগণে, 

আমিই উদ্ধান্ করি সবে লেইক্ষণে। ৬--৭। 


ঈশ্বরই 
ভক্তের 
উদ্ধারকর্থ। 
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ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ 


(১৮৬১) বলিয়! এঝা যায়, মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে, তাহ! হইতে সমুদায় 
“ব্যাপার প্রবন্তিত বলিয়! জান! যায়, তখন আর কোন চিন্ত থাকে না। 
আর তাহ! জানিয়া অনন্টেনৈব যোগেন--সর্ধভাবের ভিতর দিয়াই 
আমার সহিত যোগে থাকিয়া । মাং ধ্যায়ন্তঃ--সর্ধ কর্ধের সর্ব ভাবের 
কেন্দ্রে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে । উপাগতে--আমার উপাসনা 
করে--সমীপন্থ হয়। আমি তাহাদের সমীপেই রহিয়াছি ইহ! বুঝিতে 
পারে। ঈশ্বর যখন সর্বময় তখন আমর! সব্বদাই তাহার নিকটে-_ 
ইহ! উপলব্ধি করার নামই উপাসনা । ময়ি আবেশিত-চেতসাং তেষাম্‌-- 
আমাতে নিবিষ্রচিন্ত সেই ভক্তগণের। মৃড়্যসংসারসাগরাৎ--মৃত্যুসমাকুল 
সংগার-সাগর হইতে । অহং ন চিরাৎ সমুদ্ধপ্তা ভবামি--অচিরে উদ্ধার- 
কর্তা হই । ৬--৭। 

অতএব ময়ি এব. মনঃ আধৎস্ব--আমাতেই মন স্থির কর। বুদ্ধিং 
গয়ি নিবেশয়--বুদ্ধিকে আমাতে শিবিষ্ট কর। অতঃ উদ্ধং ময়ি এব নিব- 
সিধ্যসি--তাহার ফলে দেহান্তে আমাতেই অবান্থতি করিবে। তাহাতে 
সংশয়ঃ ন। 

আমাতেই মন স্থির কর। জগতের যাত! কিছুতে তোমার মন ব্যাপূত 
হয়); তোমার মন এই বিরাট বিশ্বের যে কোন বস্বর, যে কোন বিষয়ের, 
যে কোন ভাবের ভাবন! করে, সদ্‌ অসৎ নির্বিচারে সে সমুদায় ভাবের 


অতএব কর মন আমাতেই স্থির; 
ভক্তিযোগ আমাতে নিশ্চল! বুদ্ধি রাখ, কুরুবীর! 
সাধনের ক্রম তা’ হ'লে দেহান্তে তুমি আমার কপায় 
(৮22১২) জামাতেই রবে, নাই সংশয় তাহার | ৮। 


৪8৪৬ ভক্তিসাধন/--ঈশ্বরে চিত্তীর্পণি। [দাদশ 


প্রতোকটীকেই আমার ভাব বলিয়া জানিবে। মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি। 
চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, রসনায় যে রস আস্বাদন করিতেছে, নাধিকায় যে 
গন্ধ পাইতেছ অথব। কর্ণে যে শব শ্রবণ করিতেছ। আমি ( ঈশ্বর ) সেই 
রূপ, রস, গন্ধ ও শব রূপে রহিয়াছি। অধিক কি, যাহা কিছু এই রহিয়াছে, 
সব আমার ভাব। ৭1৭---১৩ শ্লোকে এবং ১০।২০--৪২ শ্লোকে জগতময়: 
এই ঈশ্বরদর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে। 

*ময্যেব মন আধতম্ব৮ কথার এই মর্ম । তারপর নি বুদ্ধিং নিবেশয়”। 
মনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও আমার উপর স্থির কর। 

এ একটা বৃক্ষ । তুমি বুঝিতেছ, উহ! একটা নির্জীব জড় বস্তু মাত্র। 
বুদ্ধির গর স্থল সিদ্ধান্তে তুমি নির্ভর করিও না। আরও ভিতরে যাইয়া 
দেখ, বুঝিবে যে উহ! জড় বস্ত মাত্র নহে; উহারও জীবন আছে, উহারও 
অন্তরে চেতন! আছে। গীতা তাহাই বলে। বিজ্ঞানাচাধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশ 
চন্দ্র বন্থু জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহ! দেখাইয়াছেন। সে কথার 
সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। বাস্তবিক সত্য এই, যে 
জগতে যথার্থ জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই। বাহিরে একট! জড়ত্বের 
প্রতীতিমাত্র আছে; যাহাদিগকে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহারা সত্যতঃ 
জড় নহে । জগৎ চৈতন্তময়। ময়! ততম্‌ ইদং সর্বম্‌ (৯1৪), যেন 
সর্বম্‌ ইদং ততম্‌ ( ২১৭ ) প্রভৃতি বাকে) গীত! বলিতেছেন, যে জগতের 
প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণু, পরমাণু চৈতন্ত-সতায় অনুবিদ্ধ; জড়ত্বের 
স্থান কোথায়? শুধু তাহাই নহে। _ 

বহিরস্তশ্চ ভূতানাম্‌ অচরং চরম্‌ এব চ (১৩.১৫) প্রভৃতি বাক্যে দেখ, 
বাহির বলিয়! যাহ! কিছু, অথব! বাহিরে যাহ কিছু,--সব ব্রহ্ম । অন্তর 
বলিয়! যাহ। কিছু, অন্তরে যাহা কিছু--সব ব্রহ্ম । যিনি অন্তরে আমার 
প্রাণরূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে স্থূল মূর্তি লইয়! স্থাবর জ্ঙমরূপে 
প্রকটিত। জগৎ ব্রহ্মময়। তোমার কাচা বুদ্ধি ধাহাকে জড় বস্তু বলিবে, 


অধ্যায় ] ". গ্জভ্যাস-ষোগত . . ৪৪৭. 


অথ চিত্তং সমাধাতৃং ন শর্লোষি ময়ি স্থিরম্‌ । 
অভ্যাসযোগেন ততো! মাম্‌ ইচ্ছাপ্ত,ং ধনঞ্জয় ॥ ৯॥ 


(তামার পাকা বুদ্ধি নিশ্চয় করিবে যে--না--উহা জড় নহে। উহা! সেই 
আত্মার বিলাস, সেই প্রাণ সেই ভগবান্‌। এই ভাবে তোমার মন বুদ্ধিকে 
চৈতন্তশ্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহ! হইলে পরিণামে নিশ্চয়ই 
আমাতে বাস করিবে, তুমি জগছিধাত্রী এশী শক্ষির অঙ্কে অবস্থিত বলিয়া 
উপলব্ধি করিবে । ৮। 

অপ চিন্তং ময়ি স্থিবং সমাধাতুং ন শরেি--যদি তোমার চিত্তকে 
আমার উপর স্থবির ভাবে ধারণ করিতে না পার। ততঃ--তবে। হে 
.ধনঞ্রয় ! অভ্যাসযোগেন মাম্‌ আপু ম ইচ্ছ--অভযাসযোগের দ্বার! আমাকে 
পাইতে ইচ্ছা কর। 

কি ভাবে সেই অভ্যাস করিতে হয়, দশম অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন। 

“কি কি ভাবে প্রত ভে! করিব তব ধ্যান?” অগ্ছুনের এই প্রশ্নের 
উত্তরে 'ভগবান্‌ আপনার বিন্তৃতি-তব্বের উপদেশ দিয়া শেষে কহিলেন, 


না পার রাখিতে চিন্ত অচল আমাতে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর অভ্যাস তাহাতে । 
যা” কিছু নয়নে দেখ, যা’ শুন শ্রবণে, 
নানায় যে গন্ধ লও, যে রস রসনে। 
অতাস- পরশে পরশ কর যা” কিছু পাণ্ডব, 
যোগ আমারই বিভিন্ন ভাব জানিবে সে সব। 
যেখানে যা’ কিছু দেখ আমি সমুদয় 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি সর্বাময়। 
এ ভাবে অভ্যাস করি আমার তাবন! 
আমার পাইতে, পার্থ! করহ কামন]। ৯। 


৪৪৮ তদভাবে অভঞান--তদভাবে ঈশ্বরার্থ কর্শ্ম। [ স্বাদণ' 


বিষ্টভ্যাংম্‌ ইদং কৃৎস্ম্‌ একাংশেন স্থিতো জগৎ। একাংশে মাত্র 
আমি সমগ্র জগৎ ধরিয়! আছি। জগৎরূপে--বিশ্বরূপে যাহ! দেখ, সব 
আমার বিভূতি-_আমার প্রকাশমৃত্ডি। 

এই জগৎমূত্তিতে ঈশ্বর দর্শন করিবার অভ্যাস করাই অভ্যাসযোশ ? 
এই জগৎ, যাহ! তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, হাতে রহিয়াছে, যাহাকে প্রাণ- 
হীন জড় বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে ধর। বল, ধারণা 
কর, জগৎ জড় নহে; উহ! ঘনীভূত প্রাণময় সত্তার বিভিন্ন আকার। 
বল-চিন্তা কর; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 
উহা চিন্ত! কর, যে পর্যাস্ত না উহ! প্রাণে প্রাণে মিশিয়! যায়; যে পর্য্যন্ত 
না হৃদয় ও ভাবে পূর্ণ হয়। হৃদয় পূর্ণ হইলেই কাধ হইবে। তখন 
বুঝিতে পারিবে গীতার সেই মহাবাণী ;__ ৃ 


যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববং চ ময়ি পশ্তুতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চমে ন প্রণশ্তুতি। --৬। 
এইভাবে জীবনের সর্ব সময়ে, সর্ব কর্ম্মের ভিতর ঈশ্বরকে স্বৃতিপণে 
রাখিয়া সংদার ক্ষেত্রে বিচরণ করাই গীতার দৃষ্টকল সুখের সাধন! । ইহাই 
গীতার অভ্যাসযোগ। যে যেমন আছ, যে কায করিতেছ, তাছারই 
মধো এখনই ইহার আরম্ভ করিয়া দাও। ইহাতে কোন ক্লেশ নাই, 
কাধের ক্ষতি নাই, অর্থ বায় নাই, অপর কিছু আয়োজনের আবশ্যক নাই, 
দেখিয়া কেহ কোনরূপ ইঙ্গিত করিবার নাই, অথচ ভিতরে লাভ প্রচুর । 
ইহ! সেই প্রাচীন বৈদিক খষি-যুগের সাধন!। প্রাচীন খধিগণ এই 
জগৎমূত্তিতেই ঈশ্বর দর্শন করিয়া, বিশ্বতেই বিশ্বমূর্তিকে উপলব্ধি করিয়া; 
হুর্যয, চন্ত্র, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীতে,--তথা--সাগর, পর্বত, 
নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতিতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া খষি হইয়াছিলেন। বর্তমান 
কালে নেই উপাসনার সেই আকার আছে, দেই হুর্ধা, চত্্, বায়ু, বরুণ, 
হুতাশন, গঙ্গ। সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবী আছেন, কিন্তু তাহাতে আর 


অধ্যায়] তদভাবে-্কর্মফল ত্যাগ । ৪৪৯ 


অভ্যাসে হপ্যসমর্থো হসি মৎকর্শ্মপরমো ভব। 

মদর্থম্‌ অপি কৰ্ম্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিম অবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥ 
অখৈতদ্‌ অপ্যশক্তোইসি কর্তূং মদ্যোগম্‌ আশ্রিতঃ । 
সর্ববকন্মফলত্য।গং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥ 


প্রাণ নাই, সজীবতা নাই । আমাদের হদানীস্তন উপাসন! একটা প্রাণহীন 
ব্যাপারের নিয়মবন্ধ অভিনয় মাত্র । ৯। 


আর যদি ঈদৃশ অভ্যাসে অপি অসমথঃ অসি--অভ্যাসেও অসমর্থ 
হও। তবে মতৎকম্মপরমঃ ভব-__ঈশ্বরার্থ কম্মে অন্ুরক্ত হও; ১১1৫৫ টাক! 
দেখ । মদথম্‌ আপ হত্যাদ স্পষ্ট । ১০ । 
কিছ যদি ( অথ ) এতদ্‌ আপ কর্তুম অশক্তঃ অলি । তত:--তবে। 
মদেযাগম্-আশ্রিতঃ--আমার একান্ত শরণাপর হইয়া (ভী)। যতাত্মবান__ 
চিন্তসংযম-পুর্বক ; সব্বকম্মফলত্যাগং কুরু-_-সমস্ত কম্মফল ত্যাগ কর। 
প্রাতঃ হইতে সন্ধ্য। পর্যন্ত এবং সন্ধ্য। হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহ! কিছু 
ক্রিয়া হয়, সে সমস্ত [তান করাহয়া থাকেন। আমি যন্ত্র মাত্র--ইহা 
বুঝিতে পারিলে, কম্মফলত্যাগ হয় । ৯২৭ টীকা দেখ। ১১। 
[আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, 
মদর্থ কম্মেতে নিত] জনুরক রও । 
জীবে দয়া, ব্রত, পূজা, আর নাম গান, 
সর্বভূত-সেবাতরে কম্ম অনুষ্ঠান, 
ইত্যাদি মদর্থ কম্ম করি নিরন্তর 
তাতেও লভিবে সিদ্ধি, কুরুবংশধর ! ১০। 
তাতেও অশক্ত যদি, ভরত-ননন 
সংযত অন্তরে লয়ে আমার শরণ, 
কৰ্ম্মফল বিসর্জন কর সমুদায়, 
কর যাহা, ভাব তাহা, ঈশ্বর-সেবায়। ১১। 
৮৬, 


8৫০ কৰ্ম্মফল ত্যাগ হইতেই শাস্তি । [দ্বাদশ 


শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্‌ অভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥ 


এই কর্মফলত্যাগের প্রশংসা করিয়া ঝবলিতেছেন। অভ্যামাৎ 
বিনা জ্ঞানে অন্তের উপদেশানুলারে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপাসনা, 
শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করা অপেক্ষা । জ্ঞানং শ্রের়ঃ--উপদেশ, যুক্তি ও 
সাধনালন্ধ জান উত্তম। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস সামান্য কারণেই বিচলিত 
হইতে পারে। আবার ধ্যানং-_পূর্বোক্ত জ্ঞানের সহিত একাগ্রচিত্তে 
ঈশ্বরচিস্তা। জ্ঞানাৎ বিশিষ্যতে--ওঁ জ্ঞান হইতে উত্তম। ধ্যানাৎ 
কম্মফলত্যাগঃ, শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ অনস্তরং--কর্মে ও তৎফলে আসক্তি- 


ত্যাগের পরেই । শাস্তিঃ। অনস্তর--যাহাতে অন্তর বা ব্যবধান নাই। 
এখানে মৰ্ম্ম এই । ভগবানে পরম ভাবে চিত্ত সমর্পণ দ্বারা ভগবৎ- 


লাভ হয়, তবে তাহা সুশ্ মানসিক ব্যাপার-সাধ্য । যদি তাহাতে অশক্ত 
ইও, তবে প্রতিমাদি প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস কর; ইহ! 
অপেক্ষাকৃত স্থল ও সহজ । তাহা না পারিলে, নামসংকীর্তন, লোক হিতার্থ 


তবে, উপদেশে মাত্র রাখিয়া বিশ্বাস 

ভক্ত যে ঈশ্বরচিস্তা করে হে, অভ্যাস, 

সে অভ্যাস হতে জ্ঞান শ্রেষ্টতর হয়, 

শান্ত্র যুক্তি সাধনায় যাহার উদয়। 

জ্ঞানসহ হৃদে তারে সতত ধারণ! 

সেই জ্ঞান হ'তে পুনঃ উত্তম সাধন।। 

কিন্তু পার্থ কৰ্ম্মফলে তৃষা যদি রয় 

ঈশ্বরে কখন চিত্ত অচল না হয়। 

অতএব ফলত্যাগ ধ্যানের উপর, 

তৃষ্ণানাশ হ'লে শাস্তি মিলে অনন্তর । ১২। 


উধ্যায়] ভক্তিসিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষের আচরণ । ৪৫১ 


অদ্বেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

নিপ্মমে নিরহঙ্কারঃ সমভূংখন্খঃ ক্ষমী ॥ ১৩॥ 
সন্তৃষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
'মযার্পিতমনোবুদ্ধি ধো মন্তক্তঃ সে মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ ॥ 


"কৰ্ম্ম প্রভৃতি কর, ইচা আরও স্থূল ও সহজ । আর যদি তাহাও না পার, 
সবে সর্ককম্মফলত্যাগ কর অর্থাৎ কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত সৰ্ব কৰ্ম্মই যথা- 
শক্তি করিতে থাক । তবে মনে করিও যে, সে সমদায়ের ফলাফল ঈশ্বরা- 
ধীন; তিনি যেমন চালাইতেছেন, তেমনি চলিতেছি। এইরূপে সমস্ত 
লাশ! ত্যাগ কর, তাহ! হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। এই ফলাশা ত্যাগের 
:ক্কল জ্ঞান ধ্যানাদি সর্বাপেক্ষা] মহৎ । ইহ হইলেই শান্তিলাভ হয়। ১২। 

ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিয়া ফলত্যাগ-পৃর্বক কর্শ্মানুষ্ঠানে যে শান্তির উদয় 
চয়, সেই শান্তর অধিকারী যে ভক্ক, অতঃপর তাহার লক্ষণ বলিতেছেন, 
সর্বভূতানাম্‌ অদ্বেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্ট । অধ্ধেষ্টা--যে ছেষ করে না। মৈত্র 
অক্তের সৃণ5ঃখে সমবেদনাবান্। করুণ__বিপক্পে দয়াশীল। ক্ষমী-_ 
ক্ষমাশীল । ১৩। 

সততং সন্ত্:। সতত শব্দ সন্থ্ট গ্রহৃতি প্রত্যেক পদের সহিত সন্বদ্ধ 


সে শান্তির অধিকারী মহাত্মা স্বজন 
ভক্তের নিষ্কাম যে তক, তার গুনহু লক্ষণ। 
লক্ষণ কারো প্রতি দ্বেষ নাই যাহার অৰ্জ্জুন, 
(১৩২) সর্ব ভূতে মিত্রভাব, বিপন্নে করুণ, 
এ “আমার” এ “তোমার” আদি সিথ্য! জান, 
“আমি করি ইহ! উহা” ইতি অভিমান, 
এ মমতা অহঙ্কার নাহি চিত্তে ধার, 
ক্ষমাশীল, হুঃখে সুখে তুল্য ব্যবহার । ১৩। 


৪৫২ ভক্তিসিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের আচরণ। [ দ্বাদশ 


যন্মাম্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্িজতে চ যঃ। 
হ্ামর্যভয়োছেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 


(গিরি )। যোগী-সর্ধদ। আমার সহিত যুক্ত। যতাআ-যাহান্ধ মন. 
ও ইন্দ্রিয় সংযত । দৃঁ়নিশ্চয়ঃ-_ভগবানে যাহার অটল বিশ্বাস; যেমন 
প্রহলাদের বিশ্বাস স্কটিকস্তম্তে হরি আছেন। মুক্তি-মার্গে এই বিশ্বাসই 
প্রধান সহায়; ৪।1৪* দেখ । “যোল আন! বিশ্বাস চাই । অবিশ্বাসের লেশ 
মাত্র থাকিলেই সব নিষ্ফল । আমি যদি ঠিক ভাবতে পারি যে আমি 
নিষ্পাপ, তবে এই মুহ্ত্েই আমি নিষ্পাপ :” ১৪ । 

যন্মাৎ-- যাহার নিকটে। লোকঃ ন উাদ্বজতে--কোন লোকই উদ্বিগ্ন 
হয় ন! । যঃ চ লোকাৎ--অন্ত লোক হইতে। ন উদ্বিজতে। ভয়াদি 
জনিত চিত্তক্ষোভের নাম উদ্বেগ । যঃ হর্ষ-অমধ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মূক্তঃ- 
যাহার হর্ধাদি নাই । স চ মে প্রিয়ঃ। অমর্য_-পর়ের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুত। । 


লাভালাভে তুল্য ভাবে সন্তু সতত, 

হৃদয় আমার সঙ্গে যুক্ত অবিরত। 

নিয়ত সংযত মন ইন্দ্রিয় সকল, 

সতত আমাতে রহে বিশ্বাস অটল, 

আমাতেই মন বুদ্ধ নিত্য রহে যার 
ভক্তিসিদ্ধ নিত্য যে আমার ভক্ত, প্রিয় সে আমার | ১৪। 
জীবন্মুক্তের যাহ হতে কেহ কভু উদ্বিগ্ন না হয়, 
আচরণ। শ্বয়ম্‌ বা অন্ত হ'তে উৎকন্ঠিত নয়, 
(১৩-২*) আপনার ইষ্টলাভে নাহি যার হর্ষ 

অথবা! অন্তের ইঞ্টে না রহে অমর্ষ, 

ভয় ৰা উদ্বেগ নাই ম্মরিয় অপ্রিয়, 

এমন থে ভক্তিমান্‌ সে আমার প্রি । ১৫। 


অধ্যায়] ভক্তিসিদ্ধ জীবন্থুক পুরুষের আচরণ। ৪৫৩ 


অনপেক্ষঃ শুচি দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়: ॥ ১৬॥ 
যো ন হৃফ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। 
'শ্বভাশ্ুভপরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥ 


যিনি নিরুদ্বেগে কালধাপন করিতে চাতেন, তাহার এরূপ ভাবে থাকা 
কর্তব্য যে, অন্ত কেছ যেন তীহার নিমিত্ত উদ্বিগ না হয়। ১৫। 

অনপেক্ষঃ--যে কিছুরই অপেক্ষা ব প্রত্যাশা করে না, স্বার্থবোধে 
কা€ারও মুখ চাহিয়া থাকে না। গুচিঃ-_যাহার দেহ মন নির্শল। জদয়ে 
হিংসা দ্বেষ লোভ কাম ক্রোধাদি মলা নাই, এবং বাহা দেচ ও বেশভৃষাদি ও 
বেশ পরিষ্কার । দক্ষ+--যথাবৎ সর্বা কম্মে পটু । ঝ্মণচ উদাসীন: 
সর্বকর্থে নিলিপ্ত। আর শ্বার্বোধ এনং তজ্জনিত আনক্কি হইতেই সর্- 
প্রকার ব্যগা, মনঃকই-_ছঃখ শোক ভয়, উপস্থিত হয়; কিন্ত সে নিলিপ্ত 
নিষ্কাম, স্থৃতরাং গতবাপঃ--5ঃখ শোক ভয় তাচার নাই ৷ সর্ব্বারন্ত- 
পরিত্যাগী--আত্মপ্রীতির জন চেষ্টাপূর্ববক যে কর্ম, তাতার নাম আরম 
(শং)। স্বাথসাধনের জন্ত চেষ্টাপূর্কাক কোন কর্ম্মই সে করে না, পরন্ধ 
স্বভাবতঃ উপস্থিত কশ্ম নিঃস্বার্থ নিলিপ্য ভাবেই করিয়! পাকে। ঈদ্রশ মঃ 
মন্ক্কঃ সমে প্রিয়: | ১৬ । 

যঃ ন হৃয্যতি ইত্যাদি স্পষ্ট । প্রভাগুভ-পরিত্যাগী-_-গুভ ও অপ্টভ, পুণ্য 


কিছুই প্রত্যাশ! কতহু করে না যে জন, 
সতত পবিত্ৰ যার দেচ জার মন, 

কর্শ্মে দক্ষ, কিন্ত সদা নিলিগু হৃদয়, 

না রয় অন্তরে ব্যধথা--তূঃখ শোক তয়, 
কামবশে কর্ণারস্ত করে না কখন, 

এমন বে ভক্ত, প্রিয় আমার সে জন। ১৬। 


৪৫৪ তক্তিসিদ্ধ জীবন্ুক্ত পুরুষের আচরণ । [ দ্বাদশ 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোফ্নুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিজিতঃ ॥ ১৮ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্তরতি মৌ নী সন্তষ্টো যেন কেনচিগু। 
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভরক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥ 
ও পাপ উভয়ই যে ত্যাগ করিয়াছে। যে আপনার শুভাশুভ চিন্তায় বিচ- 
লিত ন! হইয়া, স্বধন্মানুদারে প্রাপ্ত কর্ম ধর্খবুদ্ধিতে করিয়! যায়। ১৭। 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৮। 
মৌনী-_সংযতবাক্‌ ; ১৭১৬ দেখ। প্বরহ্মদর্শন হ’লে মানুষ চুপ হ’য়ে 
যায়| যতক্ষণ দর্শন ন! হয়, ততক্ষণ বিচার। ঘি কাচা যতক্ষণ ততক্ষণই 
কলকলানি"-_কথামৃত। অনিকেতঃ-_গৃহাদ্িতে আসক্তিশূন্ত ( রাম! )। 
সমুদয় জগংই যার গৃহ । স্থিরমতিঃ---বাবস্থিত-চিন্ত । ১৯। 


ee ce a Se CT Ia 


ইষ্টলাভে হর্ষ নাই, অনিষ্ে বিদ্বেষ, 
কিন্ব। প্রিয়নাশে যার নাই শোকলেশ, 
অপ্রাপ্ত পদার্থে নাই কামনা! অন্তরে, 
শুভাণুভ চিন্তা ত্যজি নিত্য কৰ্ম্ম করে, 
এই ভাবে আমাতে যে ভক্তিমান রয় 
সংসারে সে জন মম প্রিয়, ধনঞ্জয় । ১৭। 
শক্র-মিজ্রে সমভাব, মান-অপমান 

শীত উষ্ণ সুথ দুঃখ সকলি সমান, 

চরাচরে যাহা কিছু ভোগা বস্ত রয় 

সে সবে জাসক্ত নহে যাহার হৃদয়। ১৮। 
নিন্দ! বা প্রশংসা তুল্য, সুদং্যত বাণী, 
যদৃচ্ছা লাভেতে যারে নিত্য তুষ্ট জানি, 
গৃহাদি বস্তুতে নাই আসক্তি যাহার, 
স্থিরচিত্র, তক্তিমান্‌, প্রিয় সে আমার । ১৯ 


অধ্যায়] দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । ৪৫৫. 


য্‌ তু ধৰ্ম্মামৃতম্‌ ইদং যথোক্তং পযুযপাসতে । 
শরদ্দধানা মৎপরমা ভক্তা স্তে হতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥ 
ইতি ভক্তি-যোগে নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 


যে তু, অদ্বেষ্টা সর্বভৃতানাম্‌ ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট যথোক্তম্‌ ইদং 
ধর্ম্মামূতং পর্যাপাসতে--অনুষ্ঠান করে। ইত্যাদি। ধন্মামৃত--ধর্মরূপ 
অমৃত ; ধর্ম্মকথ! যাহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্দধানাঃ-_ 
শ্রদ্ধাশীল । মংপরমাঃ--আমিই যাহাদের পরম আশ্রয় ( ১১৷৫৫ )। 
তে ভক্তাঃ--সেই ভক্তগণ । মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০ 

দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার 
তারতম্য এবং উভাদের মধ্যে ভক্তিমার্গে সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ( ৩--৭); ভক্তি 
সাধনার ক্রম ও ভক্তি অনুগত কশ্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (৮--১২) এবং 
'তক্কিসিন্ধ জীবন্ুক্ত পুরুষের আচরণ ( ১০--২০ ) উপদিষ্ট হইয়াছে । 


ভকই তোমার প্রহু, প্রিয় যদি হয়, 
কি হইবে ভক্িভীন “দাসে” দয়াময়! 


ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


এই ভক্তি ধৰ্ম্ম, যাহ! কিন তোমায়, 
স্থধাসম, যাহে জীব অমরত পায়, 
শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে যারা আমার নেবার, 
একান্তে আশ্রয় করি যাহারা আমায়, 
সে ধর্মের অনুষ্ঠান করে, নরোত্তম ৷ 
সে সকল তক্ত হয় মম প্রিয়তম । ২০ । 


ত্রয়োদশোধ্ধ্যায়ু | 


তাহ 
ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰস্ঞবিভাগ-যোগঃ। 
০০০০০ 


অগ্ুন উবাচ। 


প্রকৃতিং পুরুষধৈঃন ক্ষেত্র: ক্ষেত্রজ্ঞম্‌ এব চ। 
এতদ্বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব । (ক)। 
সংসার-সাগর হ'তে নিজ ভক্কে উদ্ধারিতে 

বাস্থদেব প্রতিজ্ঞ! করিলা, 
সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয় বিনা ওবুজ্মানোদয়,- 
অয়োদশে সে জ্ঞান কিল ।--শ্রীধর । 
অজ্জুন কহিলেন, প্রক্ৃতিং পুরুষঞ্চৈব ইত্যাদি স্পষ্ট । প্রাচীন ভাষ্য- 
কারের! এই শ্লোকটী ধরেন নাই । ইহ! আবশ্যকও নতে। ৭১ শ্লোকে 
ভগবান্‌ সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্বজ্জান উপদেশ দিবেন বলির! প্রতিজ্ঞাপর্ববক, 
তাহা বলিতেছিলেন। মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অজ্জুনের গ্রশ্রান্সারে তারক- 
বহ্ধ-যোগ উপদেশপূর্বক নবম অধ্যায় হইতে আবার সেই কথা 
বলিতেছিলেন। কিন্তু ১০২১ শ্লোকে অঞ্চুন ভগবানের বিভৃতিতৰ- 
শ্রবণে প্রার্থনা করায়, সেই ধারাবাহিক উপদেশ বন্ধ রাখিয়া, তিনি 
আপনার দিব্য বিল্ৃতি সকল করিলেন; একাদশেও পুনঃ প্রার্থনামত 


অৰ্জ্জুন কছিলেন। 
প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র কি আর 
জ্ঞান জেয়তত্ব গুনি, বাসনা জামার । (ক)। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্--জীবদেহ ও জীবাসত্মা। ৪৫৭ 


জীভগবান উবাচ। 


ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্‌ ইত্যভিধীয়তে । 
এতদ্‌ যো বেহ্ি তং প্রাঃ ক্ষেত্রচ্জ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥ 


বিশ্ববপ দেখাইলেন ও দ্বাদশে ভক্কিপাধনতস্ত উপদেশপূর্বক ত্রয়োদশে 
আবার সেই পরম জ্ঞান'তত বলতেডেন। এখানে অর্জ্জুনের পুনঃ প্রশ্নের 
অপেক্ষা নাই ; অধিকস্থ এই শ্রোক্টী লইলে গীতার শ্লোক সংখ্যা 
৭০০ নাতইয়! ৭০১ হয়। অক্এল ইহ প্রক্ষিপ্ু । (ক)। 


শ্রীগবান ককিলেন। 
বলেছি আমার দিব্য পিভৃতি-বৈচব, 
দেখাইনু বিশ্বক্প দেবের ছু, 
কিনু নিগুঢ়তত্ব ভক্তি সাধনার, 
পরম সে তত্বজ্ন গুন পুনবধ্বার। 
এই যে পরার যত, কৌরব-কুমার। 
স্থাবর জঙ্গম কিম্বা ভুল সুশ্ম আর, 
ক্ষেত্রব। ক্ষেত্র নামে সে সকল অর্ভঠিত হয়, 


শরীর ক্ষয়ণীল যাহা, যাহ! জীবের আশ্রয় । 
দেতচের সতিত যোগ বিনা, মতেঘাদ, 
আত্মায় ন! ভয় জীবভাবের বিকাশ । 
সংসার-শ্বরূপ রুক্ষ দেতে জঙুরিত 
এই দেহ ক্ষেত্র নামে তাই অভিহিত । 

ক্ষেত্র অধিষ্ঠিত থাকি সেই ক্ষেত্রের অন্তরে, 

জীবান্তা যে তার সমন্ত ভাব অন্ুতব করে, 
বলেন ক্ষেত্রজ তাকে, অঙ্জুন | ভাঙার! 
ক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রজ-তদ্ব অবগত ধারা । ১। 


৪৫৮ তগবানই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। [ত্রয়োদশ 


ক্ষেত্রন্ত ধাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত । 
কষেত্রক্ষেত্র্জয়ো ভ্তানং যত তজ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২॥ 


ভগবান্‌ কঞ্চিলেন, হে কোস্তের! ইদম্‌ শরীরং ক্ষেত্রম্‌ ইতি অভিধীয়তে 
--এই শরার ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এই শরীর অর্থাৎ এই আমার 
শরীর, তোমার শরীর, স্থাবর জঙ্গম, স্থল সুক্ম, সর্ব্ব ভূতদেছ, ০0152171500 
।)০1)/--ক্ষেত্র | ক্ষি--ক্ষীণ হওয়া, বাস কর্ণ. (ত্র) ক্ষেত্র । যাহ! ক্ষয়- 
শীল তাহা ক্ষেত্র; জীবাত্ম৷ যাহাতে বাস করে, আশ্রয় করে, তাহ! ক্ষেত্র। 

শরীরকে ক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, শরীরের আশ্রয়েই জীবসত্তবের 
বিকাশ । যেমন ক্ষেত্রে সংঘুক্ত না হইলে বীজ বুক্ষরূপে পরিণত হয় না, 
তেমনি আত্মা দেহে সংযুক্ত না ১ইলে, তাহাতে জীবভাবের বিকাশ হয় 
না--সংসার হয় ন!। ৫--৬ শ্লোকে এই ক্ষেত্রতব বিবৃত হইয়াছে। 

এতদ্‌ যো বেত্তি--ইংাকে যে জানে, এই দেছে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার 
আপাদ মন্তক সর্ব স্থানের সর্ববিধ ভাবের, সকল অবস্থার, অনুভূতি যাহার 
হয়। তদ্বিদঃ--ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্ৰন্ভ-তত্ব বেত্তা পণ্ডিতগণ । তং ক্ষেত্ৰঞ্জম্‌ ইতি 
প্রাহঃ--তাহাকে ক্ষেত্রন্ত বলে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ--সাংখোর প্রকৃতি পুরুষ । 

বিদ ধাতু হইতে বেত্তি । বিদ্‌ ধাতুর অর্থ বেদন, অনুভব । বেদন! 
শব্দ এ বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পয় । দেহে বেদনা-জনুভব-কালে আমাদের 
অস্তরে যে ভাব হয়, তাচাই বিদ্‌ ধাতুর মৌলিক অর্থ । অপরোক্ষ ভাবে 


সকল ক্ষেত্রেই পুনঃ, কৌরবকুমার ! 

আমায় ক্ষেত্রক্ত বল জানিবে আবার । 
ঈশ্বরই স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রন্ত জীব, কুরুবংশধর । 
সর্বক্ষেত্রে আমিই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেতজ্ঞ--ইঈশ্বর । 
ক্ষেত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রক্জের বিষয়ে যে জ্ঞান 

তাহাই আমার মতে সমুচিত জ্ঞান । ২। 


অধ্যায়] ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মায় ও সর্বক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে সধন্ধ। | ৪৫৯ 


অনুন্ভব করার নাম বেদন। এই বেদন অর্থেই এখানে “বেত্তি” শব 
প্রযুক্ত । 

আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণবুত্তি--সুথ ছুঃখ হর্য বিষাদ রাগ দ্বেষ 

“ইত্যাদি এই সকলের জ্ঞান, বেদন! বা অগ্রভূতির মূল কি? তাহা কোথা 

হইতে ভয়? দেহ জড় পদাথ। জানিবার ক্ষমতা, অনু চবশক্তি তাহার 
নাই। সেই জ্ঞান, সেই সকল অনুভূতির মূল, সেই দেহে অধিষ্ঠিত জ্ঞান- 
স্বরূপ আত্মা; ১৩।২* টীকা দেখ। আত্মাই দেহের সমস্ত ভাব অন্থভব 
করে, দেহকে জানে। দেচ জের (01১০0), ক্ষেত্র; আর সেই দেতে 
অধিঠিত দেহী আয়, সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ( subject ), ক্ষেত্রজ্ঞ। 

সেই দেঙাধিষ্ঠিত আত্মা অবিস্তাবশে দেহের সহিত অভিন্ন বোধ হেতু, 
বন্ধ জীবভাবেই থাকুক, আর জ্ঞান লাভ জয়া দেহ হইতে আপনার 
পার্থক্য উপলব্ধি হেতু, মুক্তভাবেই থাকুক, উভয় অবস্থাতেই সেই ক্ষেত্ৰত । 
আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত ভাবে ক্ষেত্র, এবং দেচ হইতে বিযুক্ত ভাবে 
পরমাস্ম! (মহাভাঃ, শাস্তি, ১৮৭ অঃ) 

দেছে ও জীবাত্মায় সম্বন্ধ এখানে বিবৃত হইল। ১। 

হে ভারত! মাং চ অপি--এবং আমাকেই। সর্বক্ষেতেযু ক্ষেত্রঞ্চং 
বিদ্ধি--সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্র জানিও। বাষিভাবে প্রত্যেক শরীরই ক্ষেত্র, 
আর প্রত্যেক শরীরের যিনি বেত্তা তিনি সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রত, জীবাত্ম! 
এবং সমষ্টিভাবে সব্বক্ষেত্রের, স্কাবরজঙগমাত্মক জগৎ-রূপ ক্ষেত্রের ধিনি 
বেন্তা, তিনি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ--পরমাত্ম!। 

জীবের ও জগতের সঞ্চিত ভগবানের সম্বন্ধ এই প্লোকে বিবৃত হইল। 
জীবাত্মা কেবল প্রক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ। আমরা কেবল আমাদের আপন 
শরীরের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত । পর শরীগের,--আমাদের শরীরের বাহিরে 
বাহ জগতের, জ্ঞাত! আমর! নহি; বাহ জগতের প্রত্যক্ষ জান আমাদের 
নাই। আমার দেহে কাট! ফুটিলে যে বেদন| অনুভব করি, তোমার দেতে 


৪ ৩ “গোহহং* তিনিই--আমি । [ ভ্ৰয়োদশ 


কাটা ফুটিলে তাচা অগ্নভব করি না। আমার বেদনার ধারণা হইতে, 
ঠতাহ| অন্থমান করিয়া লই। আর মাত্রাম্পর্শে, বাহা পদার্থের সহিত 
ইন্জিয়ের সংস্পর্শে, ইন্জিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয় ও তাচ! হইতে সেই বাহ 
বন্তর স্বরূপনহ্বন্ধে আমাদের অন্তরে যেরূপ ধারণ! হয়, তদনুসারে তাহাকে 
দেখি। সুতরাং এ জ্ঞানও মাত্রাম্পর্শরূপ উপাধিযুক্ত এবং পরোক্ষ । 

পরাশক্তিমান্‌ সচ্চদানন্দময় 'ভগবান্‌ নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়! 
ভতদ্বার! চরাচর জীবশরীর স্থষ্টি করিয়া! আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ 
পূর্বক, প্রতি শরীরে জীবভাবের বিকাশ করিয়া, সে সমস্ত ধারণ, পোষণ ও 
রক্ষা করেন (৭1৫)7 প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ধেমন একই অগ্নি 
বনে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতে।ক বিভিন্ন দাহা বস্তুকে অগ্নিময় করে, তেমনি 
একই আত্ম! প্রতি পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের অন্তরে পাকিয়া তাহাদিগকে যেন 
চেতনাযুক্ক কয়েন, প্রতি ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব অবভাসিত করেন। 
"সই সর্ব-ক্ষেত্রন্জের চৈতগ্ের আভাস পাইয়া, আমর! পরিচ্ছিন্ন বর্তা- 
জ্ঞাতা-ভোক্ত! চেতন জীব । ২৫৯ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 

ভগবান্‌ যে সব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেএ্রজ, তাহা এই ভাবে বুঝিতে পারি। এই 
ভাবে প্র'ত ক্ষেত্রে জীবভাব যে পরমাত্ম। হইতে অভিবাক্ত, তাহার সত্তায় 
সত্তাযুক্ত ; তিনি যে সব্বদ! আমাদের সন্নিহিত, আমাদের অন্তরে বাহিরে 
নিকটে দূরে সর্বদা বিরাজিত, তাহ! বুঝিতে পারি। তাহাতে অবস্থিত 
বলিয়াই শরীরী আমরা যে কন্তৃা-ন্যাত!-তোক্ত। চেতন জীব এবং তিনিও 
যে পর্বেশ্বর সব্বাতীত হইয়া ও, আত্মস্বরূপে আমাদের জীবভাবের সহিত 
“জীবাত্মা” হইয়। (১৪1৭), অথও এক হুইয়াও খণ্ড বর হায় হইয়াছেন 
(১৩।১৬), ইহা! বুঝিতে পারি। তিনিই বে আমি, আমার যে স্বতঙ্ত 
অন্তিত্ব নাই, “সোইহং তাহা ধারণা করিয়। কৃতার্থ হই। 

এইকপে বাটি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মায় ও সর্ব-ক্ষেত্রজ্ ঈশ্বরে, সন্ধের ধারণা 
হয়। ইহা যে কেবল অভেদ-সন্বন্ধ, তাহ! বলা যায়না! ; অথবা কেবল যে 


অধ্যায়] ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তব্বের সবিস্তার উপদেশ। ‘8৬১ 


তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ ষাদৃক্‌ চ যত্বিকারি যতশ্চ যৎ। 
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ. সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥ 


ডেদসম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না৷ এ সম্বন্ধ অভেদ বটে, ভেদও বটে-- 
"ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত। কেবল অভেদভাবে ব! কেবল ভেদভাবে এই জটিল 
তব হৃদয়ঙ্গম তয় না; আবার এই ভেদাভেদ ও আমর! ঠিক বুঝি না। এক 
অদ্বয় তত্ব, কিরূপে ও কেন বহু হয় বা বহর হ্ডায় হয়, তাহাও আমরা বুঝি 
না। তাহার “প্রতব” জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই (১০,২) । বৈষ্ণুবাচার্য।- 
গণ শিখাইয়াছেন,_অচিন্তা ক্রুফমায়ায় তব বিশ্বত হইয়া সচ্চিদানন্দশ্বরূপ 
কঁবের সংসার ভ্রম হয়। বাস্তবিকই এই (তেদাভেদ অ'চস্তয। 

ক্ষেত্র-ক্ষেতরজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্_ক্ষেত্র ও ক্ষেতরক্ষ-বিষয়ে যেজ্ঞান। তৎ 
হান মম মতম্-_-তাশাই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান। 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ত তত্ব বুঝিতে হহলে, সর্বক্ষে্ডে ক্ষেত্রন্ত ঈশ্বর-তত্ব, 
বাষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাম্বার তবু, সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগং-চব, বাটি 
ক্ষেত্ররূপ জীব-শরীর তত্ব, সর্ব জড়নর এবং উভয়ের সংযোগে সমূতপন্ 
যে জীব, তাহার তনব--এই সমদায় জানিতে হয়। ১--২ প্রোকে মা! 
স্থত্ররূপে বলিয়াছেন, সপদশ অধ্যায় পর্যাপ্ত তাতাই বিস্তারিত হইয়াছে । 
এই সকলই সমষ্টি ভাবে তর্প্তান না হনবজ্ঞানাথ দর্শন (১৩1১১)।২| 


১১১১ 


জীবান্মা__ক্ষেত্রজ্, আর ক্ষেত্র এ শরীর 
দুয়ের বিশেষ তর ক'ত, কুরুবীর! 
কিরূপ পে ক্ষেত্র, তার কিরূপ গক্ষণ, 
কিবা তার ধর্ম্ম আর বিকার কেমন, 
যাহ! তার উপাদান, নি'মত যা’ আর, 
কিন্বা৷ যাহা! যাহা পাৰ্থ, কার্য হয় তার, 
আর সেক্ষেরজ, তা’র বে প্রভাব হয়, 
সংক্ষেপে আমার কাছে গুন সমুদয়। ৩। 


৪৬২ ক্ষেত্রতব --দেহতত্ব--জড়জগৎ-তব। [ অয়োদশ 


খধিভি বৰ্বহুধা গীতং ছন্দোভি ধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রঙ্মসূত্রপদৈ শ্চৈব হেভুমদৃভি ধিনিশ্চিতৈঃ ॥ 9 ॥ 
মহাভুতান্যহস্কারে! বুদ্ধি রব্যস্তম্‌ এব চ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫॥ 


তৎ ক্ষেত্ৰং মত চ--যাহ1। যাদুক চ--এবং তাহার ধর্ম যাদশ। 
যঞ্থিকারি-_-যাহ] যাহ! তাহার বিকার । যতঃ চ-_যাহ। হইতে উৎপন্ন ; তাহার 
নিমিত্ত ও উপাদান যাহ! । এবং ঘযৎ--ধে কার্ধা উৎপাদন করে (শং)। 
ক্ষেত্র কি, তাহার ধর্ম কি, বিকার কি, উৎপাদক কি ও কাধ্যকি? 

সচ--এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। যঃ-ম্বরূপতঃ যাহ! । যত্প্রভাবঃ চ-- 
যেমন গ্রভাবযুক্ত। তৎ সমাসেন মে শৃণু- আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ 
কষ । ১ম শ্লোকে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ২য় শ্লোকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজরূপ 
যে ভেদ উক্ত হইয়াছে, এথানে তাহ! নাই। এখানে একই ক্ষেত্রজ্ঞের 
কণ! বলিতেছেন। অর্থাৎ দুইই এক । ৩। 

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষযু, খিভিঃ-_বশিষ্টাদি ধাধিগণ-দ্বার1। 
বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ--নান! বেদে। ছন্দ--বেদ। পৃথক বহ্ধা---নানা- 
শ্রকারে। বিনিশ্চিতৈ:--নিঃসংশয়রূপে । হেতুমহ্িঃ--যুক্তিতুক্ত । ব্রদ্ধ- 
সুত্রপদৈঃ গীতম্‌। অন্মহুত্রপদ--বন্ধস্থত্ৰ ও ব্রহ্ষপদ। বঙ্গনুত্র_যন্দার! 
বন্ধ সুচিত হয়; তটস্থ লক্ষণ ৷ বরঙ্গপদ--বন্দার! সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্ধকে 
জান! যায়; স্বরূপ লক্ষণ। তহ্ভয় লক্ষণে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ৪। 

এক্ষণে গ্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রতব বলিতেছেন। মহাতৃতানি--ক্ষিতি, অপ্‌ 


নানাবিধ শ্রুতিমন্ত্রে নানা ধযিগণে 
বিবিধ তটম্থ আর শ্বরূপ লক্ষণে 
বহুবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে অসংশয় 
বহুধা পৃথক তাহা করেছে নির্ণয়। ৪। 


অধ্যায়] দেহের উপাদান--মহাতৃতাদি চবিবিশ। 8৬৩ 


( জল ), তেভ:, মরু, ব্যোম, এই পঞ্চ লুন্দ্ব মধাভৃত। মহা--মহৎ, বৃহৎ, 
ব্যাপক। ইচারা ইন্চিয়ের অগোচর (শং)। এই পঞ্চ সুক্ষ ভূতের পরম্পর 
নানাধিকাংশের সংমিশ্রণে পঞ্চ সবল ভূতের উৎপত্তি; আর পঞ্চ স্থূল ভূতের 
' পরস্পর নুযনাধিকাংশের সংমিশ্রণে জীবের অন্পময় স্থল শরীর বা জড় 
তগৎ। পঞ্চ ভুত যে যে অনুপাতে মিলিত হইয়। ব্যবহারিক মৃত্তিকা, 
জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ (12070) উৎপাদন করে, নিয়ে পঞ্চদশী 
চইতে, তাহার একটী তালিকা! দেওয়া গেল। 


ক্ষিতি জল তেজ; বায়ু আকাশ 
ক্ষিতি ॥* 7৮৩ ৩ 0 Ve —) 
জল oe le 0° oe 7৮৩ —) 
তেজঃ ০০ রে le vi তি 
বায়ু ০/০ %/৩ oo le de ১ 
আকাশ ৮০ . %/৩ ৮০ re ॥* —) 
১ ১ ১ দি 


* অ্ক্কার:-_চিৎ-অচিৎ গ্রন্থি (ল্রী)। হা চিংও নহে জড়ও নহে; 
পরন্ধ উভয়ের সংমিশ্রণ। চৈতন্তের আচাদযুক্ ঈশ্বরের সংশক্তি বা 
ক্রিয়াশক্রি অনুপ্রাণিত প্রকৃতির রঞজোবভল অংশ । বুদ্ধি:--মহস্তত্ব ; 
চৈতন্তের আভাসদুক্র, ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিৎশকি অনুপ্রাণিত প্রকৃতির 
সন্ব্ভল অংশ ; (৯১০ টীক1)। অন্যরকম এব চ--অবাকু] প্রকৃতি । 
প্রলয়ে সর্ব ভূততাব যে অব্ক্ত কারণে লীন হইয়া যায় ও যাহা হইতে 
আবার 'তাভাদের বিকাশ হয় (৮১৮) তাহাই এই অব্যক্ত । ইচাই 
সাংখের মূল প্রকৃতি (৭1১৪); ভগবানের দৈবী মায়া; ্ৃষ্টিসম্বদ্ধে বর্গের 
অমুর্ধ রূপ। ইহাই ১৪1৩ প্লোকোক্ত মহদ্রুদ্ষ | 

ইন্সিয়াণি দশ--পঞ্চ জ্ঞানেনির ও পঞ্চ কর্শেন্সির়। একং চ--এবং 
এক মন। মন করেনি ও ব্ডানেন্রিয়) উভয়েই বর্তমান থাকে। 


8৬৪ ক্ষেত্রতত্ব--দেহতব্-জড়জগত-তত্তব ৫-৬)। [ত্রয়োদশ 


মন, জ্ঞানেঞ্জিয়ের ঘারে উপস্থিত বিষয়কে বহন করিয়!, ভিতরে লইয়া 
গিয়! বুদ্ধিকে দেয়; 'এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের সার-অসার বিচারপূর্ববক 
তদ্দিষয়ে বাক! নির্ণয় করে, তাহা বাহিরে আনিয়া! উপযুক্ত কর্ন্দেন্দ্রিয়ে অর্পণ 
করে। তখন সেই কর্দেজ্িয় তদনুরূপ কর্ন প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইন্টরির- 
শ্রেণীর মধ্য গণনীয় হইলেও অন্ত ইন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষত্ব আছে। 
তজ্জন্ত “ইঞ্জিয়াণি দশ এবং চ*-_-এই ভাবে, মনের এ বিশেষত্ব নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ইন্দ্িয়গণ শক্কিমাত্র, তাহার! হুগ্দ দেহের আশ্রয়ে ক্রিয়া ক’রে। 

দশ ইন্দিয়ের নাম বছিঃকরণ; আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের নাম 
অন্তঃকরণ। বছিঃকরণ কেবল বর্তমানেই কম্ম করে; কিন্তু অন্তঃকরণ 
ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিন কালের বিষই আলোচনা করিতে পারে। 

পঞ্চ চ ইন্জিয়-গোচরাঃ--এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ । পূর্বোক্ত 
মহাহৃতাদি ইন্জিয়ের অগোচর, কিন্তু, ইহার! হন্দ্রিয়গ্রাহ । ইহারা পঞ্চ 
মতাভূতের গুণ; অনুবাদ দেখ; রূপ--আক$তি, বণ । ইহা তেজের ধর্ম্ম। 
রস-_মধুর অল্প লবণ কটু তিক্ত ও কষায়। ইহ! জলের ধশ্ম। গন্ধ__যথা 
পুষ্পাদির। ইং! পৃথিবীর ধনম্ম । স্পশ--ত্বকে অনুভূত শীতোষ্ণতাদি । ইহা 
বাযুর ধর্ম্ম। শব্দ--যথ! ক-বাস্তাদির। ইহা আকাশের ধৰ্ম্ম । ইহার! 
সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র । 

প্রকৃতি ও প্রক্ৃতিবিকার, এই চতুব্বিংশ তত্ব জীবশরীরের উপাদান । 
তন্মধ্যে মূল প্রকৃততে কারণ শরীর ৷ বুদ্ধি, অভক্ষার, মন, দশ ইন্জরিয় ও 
, পঞ্চ তন্মাত্র এই ১৮ তৱে হুক্মবা লিঙ্গ শরীর ( কারিক! ৪* ) আর স্থূল 
পঞ্চ ভূতে স্থূল শরীর-_বাহ জগৎ ।৫। 


প্রথমে ক্ষেত্রের তত্ব শুন, ধনঞ্জয় ৷ 
দেহতত্ব-_জড়তত এই তত্ব হয়। 

দেহতব ক্ষিতাপ্‌ তেজ মরুৎ বোম-_পার্থ, এই পঞ্চ, 
এরা সুক্ষ অতীজ্রিয় মহাভূত পঞ্চ; 


অধ্যায় ] দেহের নিমিত্ত কারণ--ইচ্ছাঘ্বেষাদি চার। 8৬৫ 


ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাত শ্চেতন! ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥ ৬॥ 


ইচ্ছা দ্বেষ: সুখং ছুঃখং--ইছার! প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্ম্মধ, স্থুতরাং 
প্ররুতিজ দেছে সদ! বর্তমান থাকে : বিষয়-গ্রহণকালে প্রকাশিত হয়, অন্ত 


ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্িল্লি অহঙ্কার 
রজো গুণ জ'তে হয় উদ্ভব বাহার; 
চৈতগ্জের চিদাভাস পেয়ে সন্ব গুণ 
বুদ্ধিতত্ব নামে যাহ! প্রকাশে, অঞ্জুন | 
অব্যক্ত প্রকৃতি পুনঃ এ সপ্তের মূল, 
নেহের যাহ! ত’তে সমুদয় স্কুল কি অস্কুল) 
উপাদান নয়ন, রসনা, ত্বক, নাসিকা, শ্রবণ, 
কারণ উপস্থ ও পায়ু, বাক, কর ও চরণ, 
পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞান কর্শ-_-এ দশ ইনঞ্জিয়, 
সর্ব-প্রবর্তক মন--জ্ঞান-কর্শ্মেন্জিয় ; 
আর অই ক্ষিতি আদি মহাহুত পঞ্চ 
সে পঞ্চের রূপ রস আদি গুণ পঞ্চ; 
শব স্পর্শ আর রূপ রস গন্ধ আর, 
ক্ষিতি-গুণ এই পঞ্চ, কৌরব-কুমার ; 
শব স্পর্শ রূপ রস-_চারি জল গুণ, 
শব স্পর্শ আর রূপ তিন তেজো গুণ, 
শব স্পর্শ মারুতে ; আকাশে শব মাত্র, 
ইন্জিগোচর এই পঞ্চ, হে, সর্ব । 
চতুর্বিংশ তত্ব এই গুন, কুরুবীর ! 
এদের সংযোগে সর্ব ভূতের শরীর । ৫। 
হও 


২ 


8৬৬ ক্ষেত্ৰতত্ব--দেহতস্ব--জড়জগং-তত্ব। [ ভরোদশ 


সময় বীজতাবে থাকে। স্বথ সত্বগুণের, ইচ্ছা দ্বেষ ছুঃখ রজোগুণের ও 
মোহ তমোগুণের ধর্ম । ইহার! ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ইহার! কিরূপে 
ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে, ২১ শ্লোকে তাহ! দেখিব। 
সংাত--সংঘাত শব্দের অর্থ সংহতি, সমবায়। মহাহৃত হইতে, ছু:ঃখ 
পর্য্যন্ত ২৮ তব্বের সমবায়ে গঠিত প্রত্যেক জীব-শরীর সংঘাত শফাবাচ্য। 
চেতনা--সংঘাতে বা শরীরে অভিব্যপ্ত অন্তঃকরণবৃত্তি। যেমন 
অগয়তধ লৌছে অগ্নিতেঞজজের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রপ অন্তরে অধিষ্ঠিত ( সর্ব 


কহিছু ক্ষেত্রের এই যাহ! উপাদান, 
নিমত্ত ও কাৰ্য্য তার গুন, মতিমান্‌! 
পূর্ব পৃরধ কালে বন্ম যেমন যাহার 
ইচ্ছ! ঘেষ সখ দুঃখ অনুরূপ তা'র 
সংস্কারননপে, পার্থ, বঞজভাবে রয়; 
পুনর্বার সেই জীব যবে জম্ম লয়, 

দেহের নিমিতম্বরপ হ'য়ে সেই সংস্কার 

নিমিত্ত  দৃল ভূতে আকৃষ্ট করায় পুনর্বার। 

কারণ সেই আকর্ষণবশে সম্মিলিত হয় 
ক্ষিতি আদি চতুর্বিংশ তত্ব সমুদয়। 
সেই সন্মিলনে জন্যে নল কলেৰর, 
ইহাকে “নংঘাত* বলে, কুরুবংশধর ! 
তপ্ত লৌকে অগ্লিতেজ বিকাশে যেমন, 
আত্মচৈতন্তের ছায়া করিয়! গ্রহণ, 
ভাসমান হয় তাছে চৈতন্ত-আতাস 
তাহাই চেতন] জীবদেছে, যহেতাস! 
ধত-শক্তি করে সেই শরীয়ে ধারণ, 
সবিকার ক্ষেত্র এই হিস বর্ণন। ৩। 


অধ্যায় ] সর্বক্ষেত্রের একত্রিশটী সাধারণ ধৰ্ম্ম । iu 


ভৃভাশয়স্থিত--১০।৩* ) আত্মার চৈতভ-আতাস পাইয়া, অস্তঃকরণে 
চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই আভাস-চৈতন্তই আমাদের চেতনা, 
consciousness. ইহ! বুদ্ধিতে জীবভাব জন্মাইবার কারণ। কিন্ত 
ইহাও আত্মঠৈতন্তের জ্ঞেয়, তজ্জন্ত ক্ষেত্র । চেতন! সর্বক্ষেত্রের সাধারণ 
ধন্ম। সংঘাত ০rg৭ni5ed body মাত্রই যে চেতনাবিশিষ্ট, বিজ্ঞানবিৎ 
জগদীশচন্দ্র বন্থ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। 

ধৃতিঃ--পুর্বেক্ত সংঘাতে অভিব্যক্ত ধারণশক্তি, যাহা সমস্ত শরীরকে 
ও শারীরিক বৃন্তিসমূহকে ধারণ করে। ইহাই প্রাণ। বাষ্টিতাবে ইহ! 
বটি দেহকে ওঃসমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎকে ধারণ করে। 

এতৎ সবিকারম্--বিকারসছিত। ক্ষেত্রমূ। সমাসেন উদদাজতং-_ 
সংক্ষেপে বলা হইল। 

তৃতীয় প্লোকে ভগবান্‌ ক্ষেত্র ( ১) যং (২) যাধুক (৩) যদ্ধিকারি 
(৪) এবং (৫) যৎ,--বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছলেন। ৫--৬ প্লোকে 
তাহা কহিলেন। ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র ( যং)। মহাতৃত হইতে ধৃতি 
পর্যযস্ত৩১টী তাহার ধৰ্ম্ম ( যাদৃক্‌ )। স্থাবর জঙ্গম সর্ব দেচেই এই ৩১টী 
ভাব থাকে । ইচ্ছ। ছেষাদি তাহার বিকার ( যদ্বিকারি )। মহানৃত হইতে 
পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর পর্য্যন্ত ২৪ট ভাহার উপাদান কারণ, আর ইচ্ছাথেষাদি 
চারটা নিমিত্ত কারণ ( যতঃ ), এবং সঙ্ঘাত, চেতনা ও ধৃতি তাহার 
কাধ্য (যৎ)। 

ইহাই সমগ্র জড়তন্ব। বাঙ্টিভাবে দেহতত্ব ও সমষ্টিতাবে জগৎ-তন্ব। 
এই ৩১টী তবই সমষ্ট জগতে সাধারণ সমগ্টভাৰে এবং প্রত্যোক বটি 
পদার্থে বষ্টিভাবে আছে। জগতে সাধারণতাবে যে সমষ্টি বুদ্ধিতন্ব, সমষ্টি 
অংস্কারতত্ব, সমষ্টি মানসতয্ব, সমষ্টি দশ ইন্সিয, পঞ্চ ইন্সিয বিষয়, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, সভ্ঘ।ত, চেতন! ও ধৃতি আছে, তাহ! হইতে প্রতি পদার্থে, 
প্রতি জীবে, বিশেষ বাসটি বুদ্ধির, ব/ঠি অহঙ্কার, ব্য চেতনার বিকাশ হয়। 


টউ । 


৪৬৮ জ্ঞান ও অজান-তত ( ৭--১১)। [ শ্রয়োদশ 


অমানিত্বম্‌ আদস্তিত্বম্‌ অহিংস! ক্ষান্তি রার্জবম্‌ 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্ধ্যম্‌ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭॥ 


ইন্দরিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্‌ অনহস্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুন্সরাব্যাধিহুঃখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের বেত্তা ; অতএব যাহ! কিছু ক্ষেত্রজের জেয, তাহাই 
ক্ষেত্র। পূর্বোক্ত ৩১টাই ক্ষেত্রজের জের ; এই জন্ত তাহার! ক্ষেত্র। আর 
তাহার! সকলেই মবিকার। বিকার জড়ের ধর্ম, অতএব তাহার! সকলেই 
জড়। দেহেরন্তার, আমাদের অস্তঃকরণ বৃত্তিও জড়। 

যাহাতে পূর্বোক্ত ৩১টার সমবায় নাই, তাহা ক্ষেত্র নছে। ক্ষেত্র বা 
শরীর বলিলে একটা পূর্ণ মজীব দেহ ( organised living body ) 
বুঝায়। মৃত জীবের যে দেহ, তাহা সবল পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র। তাহাতে 
মন, বুদ্ধ, ইন্জিয়াদি গঠিত সৃগ্মদেহ থাকে ন|। তাহাতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত 
চেতন! থাকে না এবং ধতিশক্ি--প্রাণ, তাহাকে ধারণ করে না) সুতরাং 
অচিরে পঞ্চ ভূত পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যায়, দেহ নষ্ট হইয়া যায়। যাহ! 
ক্ষেত্র বা শরীর, তাহা বৃহৎ হউক বা! ক্ষু্রাতিক্ষু্র হউক, তাহ! জঙ্গম 
হউক বা স্থাবর হউক, বাহ্‌ দৃষ্টিতে জড় পদার্থ হউক বা চেতন জীব হউক, 
তাহাতে নিশ্চয়ই ওঁ ৩১টীর সমবায় ধাকে। ৬। 

অতঃপর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিলেন। কিন্তু শুদ্ধ ভ্রান বাতীত তাহা জান! 
যায় ন। অতএব অগ্রে ৭--১১ প্লোকে সেই জানের স্বরূপ বলিতেছেন। 

জানের অঙ্গ বিংশতি বধা (১), অমানিত্বম্‌--মানীর ভাব মানিত্ব, 


ক্ষেত্রজ্জের তত্ব এবে কহিব তোমায়, 
জান বিন! কিন্তু তাহা! জানা নাহি বায়। 
অতএব অগ্রে তাহা গুন সমুদয় 

নির্খল জানের পার্থ, স্বরূপ বা’ ছয়। 


অধ্যায়] জানের বিংশতি রূপ । ৪৬৯ 


আন্মগ্লাঘ!; তাহার অভাব, অমানিত্ব। (২) আদন্তিত্বম্--ধার্থিক না হইয়াও 
ধাম্মকের সপ্তায় বাহ আচরণের নাম দন্ত; তাহা ন! করা আদন্তিত্ব। 
(2) অহিংসা-_আখ্মুষ্টির জন্ত কার মন বাক্যে অন্যোর অনিষ্ট করা, হিংসা। 
ভন করা অহিংস । (৪) ক্ষান্থি-_-সহিষুটতা। (৫) আর্জবং--সরল 
ব্রার । (৬) আচার্ধেপাসনং--গুরুসেব1। চিত্তের দস্ত অভিমানাদি 
মলিনতা নষ্ট হইয়া চিন্ত নির্দুল হইলে ব্রঙ্গজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইহ! 
নিৰ্ম্মল চিত্তের স্ব তঃলিদ্ধ আকাঙ্ষা, তখন ওন্বশখ আচার্ষেযর নিকট 
গমন করিয়! ঠাহার উপদেশমত কার্য করিতে চয়! ইহাই 
আচার্যোপাসনা | (৭) শৌচং--দেহের ও মনের পবিত্রতা । দেছের পবিভ্রত! 
-নিশ্মল দেহ, নির্ল বেশভৃষাদি | মনের পবিভ্রত1--লরলতা, সত্য, 
সন্তোষ, অনীর্য! ইত্যাদি । (৮) গ্তৈর্যং_অবলগ্বিত কার্য নিশ্চল 
অধ্যবসায় । (৯) আনম্মবিশিগ্রহঃ সর্বাতঃ প্রবু্ত ইন্দ্রিয়াদিকে যোগ্য বিষয়ে 
সংস্থাপন। (১০) ইন্দিয়ার্থেযু__ইন্দিয়ভোগ্য বিষয় সকলে। বৈরাগাম্_ 
২৪৩ পৃষ্ঠা টীকা দেখ । (১১) অনভঙ্কারঃ এব চ। (১২) জনম্মমৃড়া-জর'-ব্যাধি 
ও ছুঃখরূপ দোষের অনুদর্শনং--পুনঃ পুনঃ আলোচন! । ইঠাতে ভোগ- 
বিলাদাদিতে অনাস্থা ভম্মে। ৭--৮। 


() গৌরব ন! করা ক গুণে আপনার, 
(২) ধার্শিকের ভাণ সদা করা পরিষার, 
জ্ঞানের (৩) অভিংস! ও (৪) সহিষ্ণুতা আর (৫) সরলতা, 
বিশতি (৬) গুরুসেবা, (৭) দেহ মন__ছুয়ে পবিত্রতা, 
রূপ (৮) প্রাপ্ত কর্শ্বে স্থির নিষ্ঠা, (৯) বিষয়ে বিরাগ, 
(১০:১১): (১০) ইন্জির-সংযম আর (১১) অহক্ষার প্যাগ, 
(১২) জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দু:খ, হুঃখ ব্যাধি জর! 
এ সব দোৰের নিত্য অনুধ্যান কর, ৭-৮ । 


৪৭৪ জান ও অজ্ঞান-ততব (৭---১১)। [ভ্রয্নৌোদশ 


অসক্তি রনভিহঙ্গঃ পুজ্রদারগৃহাদিযু। 

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্‌ ইফ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ৯ ॥ 
ময়ি চানগ্যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিস্তদেশসেবিত্বম অরতি অর্নসংসদদি ॥ ১০॥ 


(১৩) অসক্তিঃ_-এই সকল আমার, ঈদশ জানে বিষয়ের প্রতি যে 
অভিনিবেশ, তাহার নাম সক্তি; তাহার অভাব অসক্র। (১৪) পুরদার- 
গৃহাদিযু অনঠিঘঙ্গ:--পুজাদির সুখে দুঃখে আমি মুখী দুঃখী, তাহাদের 
জীবনে মরণে আমার জীবন মরণ, এরূপ ধারণার নাম অতি; ইহা 
তামসী ভ্রান্তি । তাহার অভাব অনভিথঙ্গ । অভিষঙ্গ আসক্কিরই গ্রকার- 
তেদ। এখানে অদক্তি ও অনতিথঙ্গ শব্দের মর্শ--্তরী পুত্র গৃহাদি পরি- 
ত্যাগ নয়। তাহাদের সম্বন্ধে যে রাজী আনক্তি ও তামনী মমতা আম 
দিগকে মুগ্ধ করে, সেই আসক্তি ও মমতা ত্যাগই অসক্কি ও অনভিথঙ্গ। 
(১৫) ই&-মনিষ্-উপপবিযু--প্রাধিতে। নিহাং চ সমচিন্তত্বমূ। ৯। 

(১৬) ময়ি চ অনন্তযোগেন--পরমেশ্বরে একান্তভাবে যোগযুক্ত ₹ইয়]। 
অবাভিচারিণী--অচল1। ভক্তিঃ। (১৭) বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বং--চিত্তের 
প্রসম্পতাজনক পবিত্র স্থানে বাদ। বিবিজ-_পবিত্র (প্রী)। (১৮) 


(১৩) আমার এ পত্ধী পুত্র, এই ধন, জন, 
এরূপ ন! ভাবি, তায় আসক বর্জান, 
(১৪) তাদের যা’ গুধ, দুঃখ, ইঃ ব| অনিষ্ট 
তাহাই, না ভাবা মনে, মম ইষ্টানিঃ, 

(১৫) মঙ্গল বা অমঙ্গল ছুয়ে তুলা মতি, 
(১৯) আমাতে অনঞ্টযোগে অচল! ভকতি, 
(১৭) পবিত্ৰ নির্জন স্থানে কর! অবস্থিতি, 


(১৮) বহুজনাকীর্ণ স্থানে থাকিতে অপ্রীতি, ৯--১* 


অধ্যায় ] জানের বিংশতি রূপ! ৪৭১ 


অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং তবজ্জানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্‌ অজ্ঞানং যদ্‌ অতো হন্যাথা ॥ ১১ 


জনসংসদ অরতিঃ-_বহজনাকীর্ণ স্থানে অগ্নীতি। অসংসঙ্গত্যাগ 
এবং পবিত্র স্থানে বাস, ভক্তির বিকাশ জন্তু আবশ্যক । ১০। 

(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব--আত্মজ্ঞানে অচঞ্চল! নিষ্ঠা। সর্বদা 
আস্মজ্ঞানলাতের উপযোগী অনুশীপন অধ্যায্মজ্ঞাননিতাত্ব। সপ্তম হইতে 
সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান ব্বিত হইয়াছে । (২৭) তত্ব 
হতানার্থদর্শনম্--সেই তব্জ্ঞানের যে অর্থ, বিষয়, লক্ষ্য,__তাহ! ত্ব- 
হ্লানার্থ ; ব্রদ্ধ। তাহার দর্শন, সর্বময় ব্রহ্মদর্শন । এতৎ--অমানিত্বাদি 
এই বিংশতি। জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্রম্--জ্ঞান বলিয়! কথিত হয়। অতঃ 
যং অঙ্কথ-- যাহ! ইহার বিপরীত । তৎ অভ্ঞানম্‌। 

৭---১১ প্লোকে জ্ঞান ও অন্তানের স্বরূপ বিবুত হইয়াছে । অমানিতস্ব, 
অদষ্তিত্বাদি বিংশতি জ্ঞান। কিন্তু তাহারা দ্রব্য নহে, তাহাদের দ্বার! 
কোন বস্তু জান! যায়না এবং তাচার! কোন বিষয়ের প্রকাশকও নহে। 
ইহারা চিত্তের ধৰ্ম্ম ; যমবা নিয়মের অন্যর্ত। তবে তাহার! জ্ঞান 
কিরূপে? 

মাত্রাম্পর্শে, বিষয়েন্সিয়সংযোগে, ইন্জিয়ন্বারে যে অনুঠুতি জন্মে তাহ! 
অন্ত:ঃকরণন্থ বুদ্ধিতবে উপস্থিত হইলে, তাহার স্বরূপ বুদ্ধিতে যেমন প্রকা- 
শিত হয়, তাহাই সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান । প্রকাশাম্মক সব গুণ হইতে 
জ্ঞানের বিকাশ, সন্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্‌ (১৪।১৭)। বুদ্ধিত'ব সব্ব-প্রধান। 


(১৯) স্থির নিষ্ঠা আন্মজ্ঞানলাতের কারণ, 
(২০) জানচক্ষে সর্বময় ব্রঙ্ষদরশন ) 
জ্ঞানের স্বরূপ এই বিংশতি পাণ্ডব। 

এ তিন্ন বা কিছু আর অজ্ঞান সে সব। ১১ 


৪৭২ চিত্তের জ্ঞান ও অজ্ঞান তাব--বৃত্তি জান। [ত্রয়োদশ 


সেই জন্ত বুদ্ধি হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু বুদ্ধিতত্ব সত্বপ্রধান হইলেও 
তাহাতে রঙ্গ ও তমোগ্ুণের সংতাব থাকে । তজ্জন্ত বুদ্ধি ও তছুৎপন্ন 
জ্ঞানও সাত্বিকাদিভেদে ভ্রিবিধ হয়; ১৮1২*--২২ দেখ। কিরূপে তাহ! 
হয়, তাচা দর্পণ ও প্রতিবিস্বের উপমায় বুষা! যায়। 


দর্পণ নির্মল না হইলে, সর্বাংশে নির্দোষ না হইলে, তাহাতে সকল 
বিষয়ের গ্রতিবিষ্ব ঠিক পড়ে না; আর যাহ! পড়ে, সে সকলও নির্দোষ 
নছে। সেই সকল প্রতিবিষ্ব হইতে প্রতিবিশ্বিত পদার্থের স্বরূপ ঠিক জান! 
যায় না; বরং যাহা জানা যায়, তাছা তদ্িষয়ে অযথা জ্ঞান উৎপাদন 
করে। চিন্তবুণ্ডিতে জ্ঞানের গ্রতিবিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । চিন্তদর্পণ 
রাজলিক ও তামসিক ভাবে কলুষিত থাকিলে, তাহাতে সুশ্ষাতি সুক্ষ 
বিষয় সকলের গ্রতিবিদ্ব আদে৷ পড়ে না; ন্বতরাংসে সকল সুপ্ম বিষয়ে 
আমাদের জ্ঞান আদৌ জন্মে না; আর স্থুলতর বিষয়সমূছের যে সকল 
প্রতিবিষশ্ব পড়ে, তাহারাও রাজসিক ভাবের সংশ্্রব হেতু বিকৃত ০১৮৩১) 
ও তামসিক ভাবের সংশ্রব হেতু অস্পষ্ট (১৮৩২); সুতরাং সেই সকল 
হইতে জেয় পদার্থের ঠিক স্বরূপজ্ঞান জন্মে না। অতএব চিন্তদর্পণ সমল 
থাকিতে অনেক বিষয়েরই জান আমাদের তয় না। আর যে সকল 
বিষয়ের জ্ঞান হয়, সাধারণতঃ জ্ঞান বলিলেও সে সকল অজ্ঞানমাত্র | কারণ, 
তাহারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে। পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ই জ্ঞান । ত্রাস্তিজ্ঞান 
জ্ঞান নছে। তাহ! অজ্ঞান মাত্র। 

অতএব জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যদ্বারা চিত্তে, রজ ও তমোগুণ 
অভিভূত হইয়া, সন্বগুণের বিকাশ হয়, তাহ! করিতে হইবে। প্রন্থপাঠ 
করিয়া জান হয় না। তজ্জন্ত সাধনা করিতে হয় $-্আচার্ধোর উপসেব! 
করিতে হয় (81৩৪), কর্মযোগ ও কর্ধসক্সযামযোগ সাধনায় অভিমান দন্ত 
ছিংল! অক্ষম! ভুরতা অশৌচ চিত্তের চঞ্চলতা বিষয়াসক্তি অহক্কারাদি ন 
করিতে হয়, ঈশ্বরে ভক্তিমান হইতে হয়; জানভাব প্রতিষ্ঠার জনা জ্ঞান- 


অধ্যায় ] বৃত্িজ্ঞান ও বৰহ্মজ্জান ৷ ৪৭৩ 


যজ্ঞ, ধ্যানাযাগাঙ্গি অভ্যাস করিতে হয়। ৪1২৪--৩৯ প্লোকে এই জ্ঞান- 
সাধনা বিরত হইয়াছে । ঈদৃশ সাধনায় হখন রজ ও তমোগুণকে অভি- 
‘হৃত করিয়! চিত্তে নির্শাল প্রকাশাত্মক সত্ব গুণের বিকাশ হয়, তখন তাছার 
যে ভাব বা অবস্থা হয়, তাহাই চিত্তের জানাবন্থা। সেই অবস্থায় চিত্তে 
অমানিত্বাদি বিংশতি ভাবই প্রকাশিত হয়, একটীও বাদ থাকে না। ইহারা 
সাবিক চিত্রের জ্ঞানভাব; ইহারাই জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান। যাহা যাহা 
এই বিংশতির অন্তণ। ;--যগ| শ্রাথা, দম্ভ, হিংসা, অভক্তি, অহঙ্কার ইতাদি, 
সাভার! রাজসিক বা তামসিক ভাব, চিত্তের অঙ্জান ভাব । ৭--১১ শ্লোকে 
প্রান ও অন্তানের এই স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। 
ভাষ্যকারের! বলেন, অমানিত্বা্দি সাধন চিৱকে পবিত্র করে; চিন্ত 
পবিত্র 5ইলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন, জ্ঞান 
জান। ভগবান্‌ কিন্তু ইচাদিগকে জ্ঞানের সাধন বলেন নাই, জ্ঞানই 
বলিয়াছেন। আমরা তাহাই বুঝিয়ান্ছি। 
উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝ! যাইবে, যে জ্ঞান ও অজ্ঞান হইই 
আমীদের চিত্তের ধর্ম বা বুদ্ধির ভাব ৷ সান্বিক বুদ্ধির ভাব জ্ঞান এবং 
রাজদিক ও তামসিক বুদ্ধির ভাব অজ্ঞান। দুইই আমাদের চিনতবুত্তির ধর্ম 
-বৃত্তি্ঞান । সাধনার দ্বারা অক্ঞান ভাব ক্ষয়িততইয়া অমানিত্বাদি জ্ঞান 
ভাবের বিকাশ হইলেও, ক্ষেত্রক্জ যে জ্ঞানে ক্ষেত্রকে জানে, তাহা সে জ্ঞান 
নহে; তাহা জ্ঞানন্বরপ বঙ্গের জ্ঞান নচে। পরস্ধ তাছাও ক্েত্রচের জেয়। 
বান্ধ ইন্দরিযবুত্তি নিয়োধপূর্বক, বাঞ্চজ্ঞান উচ্ডেদপুর্র্বক সমাধিস্থ হইলে, 
যোগীর বৃ্তিশৃন্ট নির্শল চিত্তে আত্মার যে জ্ঞানপ্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, 
তাহাও আত্মার চিৎম্বরূপের আভাস মাত্র,--বুতিজ্ঞানমাত্র এবং ক্ষেত্রজ্জের 
জেয়। বুতিজ্ঞানকে আত্মজান বাক্রক্ষজান বুঝিলে গীতোক পানের তত্ব 
বুঝা যার না। জাত্মরান জ্ঞাতাই থাকে, কখন জের হয় না, আর বৃত্তি- 
জান জেরই পাকে, কখন জ্ঞাতা হয় না। তবে ব্রমবশতঃ তাহাতে জাতার 


৪৭৪ জেয ব্ঙ্গতত্ব (১২--৮১৭ )। [ত্রয়োদশ 


জ্রেয়ং য তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বামৃতম্‌ অশন,তে । 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদ্‌ উচ্যতে ॥ ১২ ॥ 
অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রঙ্গভ্রানের গুরুত স্বরূপ জীব কথনই জানিতে 
পারে না। 
জ্ঞান সাধনায় যখন চিত্তের রাজসিক ও তামনিক অজ্ঞান ভাব নষ্ট 
হইয়া যার তখন চিত্তে আদিত্যবৎ জ্ঞানভাবের বিকাশ হয়। সেই জ্ঞানে 
যাহা পরম তত্ব, তাং! প্রকাশিত হয় (৫1১৯)। তখন তাহাতে বাহ জগতের 
সমুদায় তথ এবং অন্তর্জগতের সমুদায় তব বা ক্ষেত্রতত জানা যায়; যোগজ 
দৃষ্টি উন্মুক্ক হয়। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানের সর্ব্ব বিষয়ের সর্ব তন 
জানাযায়; আর কিছু জানিতে বাকি থাকে ন!। এইজ্জান লাভ ন! 
হইলে বক্ষামাণ ব্রহ্ধতত্ব, ঈশ্বরতব, প্রকৃতিতব, ইত্যাদি কোন ততই 
সাক্ষাৎভাবে জানাযায় না। তজ্জন্ত অগ্রে সেই জ্ঞানের ম্বরূপ বিবুত 
কৰিলেন। ৪81৩৫ ও ৩৮, এবং ৭1২ প্লোকে এই জ্ঞানেরই কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। ১১। 
হৎজ্ঞেরং তৎ প্রবক্ষ্যামি--সেইজ্ঞানে যে তত্তঞ্ছের়, তাহ! বলিব। যং 
জ্ঞাত্বা অমৃতম্‌ অন্নতে-_যাহা জানিয়া জীব মোক্ষ লাভ করে। 
সেই তত্ব, অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম--যাহার আদি আছে, তাহ! আদিমৎ ; 
যাহা আদিমৎ নহে, তাহ! অনাদিমং। যাহ! কোন সময়-বিশেষে উৎপন্ন 


সেই জ্ঞানে জেয় যাহ! বলি হে, তোমায় ; 
যাহ! জানি জীবগণ অমরতা পায়। 
ব্রহ্মতত্ব ব্রহ্মহয় সেই বন্ত আদি নাই যায়, 
পরম অক্ষর ভাব বা হয় আমার । 
(১২-১৭) সৎ কিনব অসৎ যা কিছু বলা হয় 
তাহার স্বরূপ তায় প্রকাশিত নর। 


অধ্যায় ] জের বহ্মতত্ব (১২--১৭)। 6৭৫ 


কয় নাই, সেই পরম অনাদিমৎ বস্তুই বহ্ম। পরং নিরতিশয়, যাহ! অপেক্ষা 
উত্তম আর নাই (শং, শী) । অপবা অনাদি ও মতপরম্--ছইটী পদ। 
বাহার আদি নাই তাহ! অনাদি; এবং মম পরম্মৎপরম্‌ । আমি 
পরমেশ্বর, আমার যাহ! পরম ভাব (৮২১ দেখ), যাহা অক্ষর নির্বিশেষ 
রূপ, তাহা মৎপরম্। ব্রহ্ম সেই অনাদি নির্বিশেষ বন্ত ( শী, মধু )। তৎ 
ব্ৰহ্ম, ন সং উচ্যতে, ন অসং উচাতে--বন্ধ সৎ বা অসৎ বাচক কোন 
শব্দের দ্বার! বাচা নতেন ; শন্দার্ণন্বার। প্রতিপাপ্ত যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম 
নহে। তিনি বাক্য মনের অগোচর। অনন্ত ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধির গণ্ডীর 
মধ্যে কখন আসেন না। যাভাবুদ্ধর গণ্ডীর ভিতর মাসে তাহ! সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়ে; আর তাহ! অসীম পাকে না) ব্রদ্ষকে যদি বুঝতে পারা 
যায়, তবে তিনি আর অনন্ত ব্রহ্ম গাকেন ন1। প্রঙ্গযেকি তাহা বল! 
যায় না। সব জিনিস উচ্ছই হ’য়েছে, রেদ পুরাণ তত্র সব নুঃখ উচ্চারণ 
কর! হয়েছে, তাই এংটো হ'য়ে গে'ছ। কিনি কেবল একটা গ্রিনিল উচ্ছি? 
তয় নাই | তাহ! ব্ৰহ্ম ।"--কণামুত। 

*এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম যখন বাক্য-মন-বুঙ্জর অগে(চর, তখন তাং! 
জেয হইতে পারে না| আবার যাভা জরে, তাহ চ্ঞাতা হইবে করুপে? 
জাতা ও ভ্ঞের স্বতত্ত্র । িন্ শ্রুতির উপদেশ-- একমাত্র জদ্ধই বিজ্ঞাতা। 


জদয়ে যা’ কিছু হর ভাবের সঞ্চার 

সৎ ও অসৎ ভচ তেদ হয় তার। 

“সং”--ইঠ। আছে, আর “অসং*্--এ নাই = 
হৃদয়ে এ ছুই ভিন আর দ্যান নাই। 

নেত্রাদি ইচ্ছ্রির় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি আর 

এ সবে হৃদয়ে মিলে জন্ডিস যাহার, 

তাহার নির্দ্দেশতরে বলে তারে “সৎ,” 

না পায় অ.স্তত্ধ বার, তাছাই “জলৎ”। 


5৭৩ জের অন্ধতত্ব। [ অ্রয়োদশ 


ইহার উত্তর এই যে, জীবের ইন্ড্রিয়লন্ধ পরিচ্ছিন্ন বৈষরিক জ্ঞানে, জ্ঞাত! 
ও জ্রেয় একীভূত হয় না বটে, কিন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রঙ্ধভ্ঞান-সম্বন্ধে সে নিয়ম 
খাটে না। “আমি” যে কি বসন্ত তাহা ঠিক্‌ বুঝি না সত্য, কিন্ত “নামি 
আছি* এ জ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধ হয়; আমার আমিত ও সত্তা স্বতঃলিদ্ধ। এখানে ' 
আমি, বাহ্‌ জেয় বিষয়ের স্কায়, আপনাকে জানি না; পরস্ত জ্ঞাতৃরূপে 
জের হইতে আপনাকে পৃথক করিয়াই আপনাকে জানি । আমি এই সকল 
বাহ্য পদার্থ নছি; আমি হাত, পা, রক্ত, মাংস, এসব কিছুই নহি, ইহ! 
উপলব্ধি করিয়াই, আমি আমার স্বরূপ জানিয়! থাকি। এইরূপে আমিই 
আমাকে জানি; আমিই জ্ঞাতা আমিই জ্ঞেয়। তদ্রুপ ব্র্গজ্ঞানে, ব্রহ্মই 
জ্ঞাতা ব্ৰহ্মই জেয়,-ছুই একীভূত । ব্ৰহ্ম নিয়তই সর্বত্র বিরাজমান। তবে 
যে আমাদের বন্ধজ্ঞান ছয় না, তাঞার কারণ, যেমন দর্পণের নির্মলগাভেদে 
তাহাতে প্রতিবিদ্বের ভেদ হয়, 'তদ্রপ চিত্তের নিম্মলতাভেদে তাহাতে 
এহ্মস্বর্ূপ বিকাশের প্রতেদ হয়। যাহার চিত্ত যেরূপ, ব্রহ্গসন্বন্ধে তাহার 


ইঞ্জিয়ের পথে এই জ্ঞান লাভ হয়, 
ইন্জিয়-গোচর কিন্তু রঙ্গ কতু নয়। 

নয়ন কখন তার দেখে নাছ রূপ, 
স্পর্শেজ্দিয় স্পর্শজ্ঞানে পায় না স্বরূপ, 
নাসিক! তাহার গন্ধ জানে ন! কেমন, 
তার স্বর কোন_কালে গশুনেনি শ্রবণ, 
ভালে না তাহার রস বতু রসনায়, 
জন্গভবে মন তারে কখন না পায়, 

পারে না জীবের বুদ্ধি বুঝিতে তাহারে, 
পারে না জীবের ভাষ! গ্রকাশিতে তারে। 
মন বুদ্ধি ইন্সয়ে বা কেছ এ সংসারে 
তাছায় স্বরূপ কতু বুঝিতে না পারে । ১২। 


অধ্যায় ] জেয বরহ্মতত্ব। 9৭৭ 


সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতে! ইক্ষিশিরোমুখম্‌ । 
সর্ববতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ববম্‌ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 


ধাঞ্চণাও সেইরূপ । এই জন্ত বনহ্ধ-স্বরূপ-সন্বন্ধে এত মততেদ। এই জন্তই 
অধ্বৈত বা ধৈতরূপে, নিগুন বা সপুণরূপে, সর্ধ কারণ বা! গর্ব কার্যযরূপে, 
ঠাহার ধারণা করি ; তাহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি। এবং এই জন্তই 
তাহাকে, আমাদের কাম স্থার্থ অভিমানে কলুষিত বুদ্ধির অনুরূপ ভাবে, 
গড়িয়া লই । বস্কতঃ সেই ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের মনগড়া ৷ তাহ! মিথা!। 
চিত্তে অমানিত্বাদি পূর্বোক্ত জ্ঞানভাব ( ৭--১১) যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাকে, চিন্ত যতই নির্শাল হইতে পাকে, এ্রহ্মতত্ব ততই তাহাতে পরিপ্ফুট 
হইতে থাকে। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মগ হইলে, অনন্তা তক্কিতে ঈশ্বরে যোগধুক্ত 
হইলে (৭1১), অধ্যাত্মন্তাননিত]ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে প্রকৃত বর্মন 
লাভ তয় । এইরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়। সকলকেই সাধনাদ্বার! তাহ! লাভ করিতে 
হয়। ব্রপ্গজ্ঞানলাতের আর অন্ত উপায় নাই । ১২। 

* পূর্বোক্ত জ্ঞানে কি ভাবে স্ঠাঞ্গাকে জান! যায় ১৩--১৭ ক্লোকে তাহ! 
বলিতেছেন। তৎ ব্রহ্ম সর্বতঃ--দর্বত্র । পাপিপাদবিশিষ্ট। সর্বাতঃ অক্ষি- 
শিরঃ-মুখ-বিশিষ্ট। সর্বতঃ শ্রতিমৎ--শ্রবণেক্জ্িরযুর । লোকে সর্কম্‌ 
আর্ত্য তিষ্ঠতি--ব্রক্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সমুদায়কে আবুত 
করিয়া আছেন। এমন কিছুই নাই, যাহাতে তিনি নাই। 


০ শা জজ জা পচ সপে চে ae ১. শট পপ" পা টক পাপা an copa PER Pr AA ৩৮ 


যে ভাবে তাহারে জ্ঞানী করে অন্থতব 
কিঞ্চিৎ আভাস তার শুন, হে পাণ্ৰ ! 
সর্বত্র তাহার কর, সর্বত্র চরণ, 

সর্বত্র বদন, শির, নয়ন, শ্রবণ, 

ঘা” কিছু জগতে এই রয়ে, হে পাৰ ! 
আছেন তিনিই মাত্র ব্যাপিয়া সে সব । ১৩ 


৪৭৮ জেয় ব্রহ্মতত্ব । [ত্ৰয়োদশ 


সর্বেবজ্দিয়গুণাভাসং সর্বেবন্দরিয়বিবর্্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥ ১৪ ॥ 


বিশ্বরূপে ভগবান্‌ অনেক বাহৃদর-বক্ত -নেত্র (১১।১৬); কিন্তু এখাচন 
ব্রহ্ম সর্বতঃ পাণিপাদ। কারণ বিশ্ব সসীম, ভগবানের বিশ্বরাপও 
সসীম, তাহাতে অনেক বাহ্‌দর। কিন্তু বহ্ম অসীম, তজ্জন্ত তিনি সর্ধবতঃ 
পাণিপাদ। ইহ! তাহার অসীমত্ব নির্দেশ করিতেছে । ১৩। 

সেই বন্ধ সর্বেজিয়গুণাভাসং- সমস্ত ইন্জ্রিয়ের গুণ, সমস্ত ইন্জিয়-বুত্তিকে 
আভাসিত, প্রকাশিত করেন; তাহা হইতে সমস্ত ইন্তিয়শক্তির বিকাশ 
(শ্বেতাশ্থতর ৩১৭ )। জথব] চক্ষু আদি সর্ব ইন্ত্রিয়বৃত্তিতে রূপ-রসাদি 
আকারে ভাসমান; তিনিই রূপ-রসাদিরূপে অভিব্যক্ত। অব! তিনি সর্ব 
ইন্জিয়বৃত্তি ও গুণ অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয়কে প্রকাশিত করেন (ভ্ী)। 
বক্ষ এইরূপে সর্বেজিয-গুণাভাসরূপে জের | সর্বেন্ট্িয় শবে দশ ইন্দ্রিয় 
এবং মন ও বুদ্ধি-_-এই বারী বুঝিতে হুইবে (শং)। 

ইত্জিযগণ আমাদের বাহা বিষয়-সন্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্ন্বরূপ। বাহ 


তাহ! হ'তে আভামিত জানিও, অৰ্জ্জুন । 

চক্ষু কর্ণ আদি সর্ব হন্জিয়ের গুণ; 

রূপ রস গন্ধাদির ধরিয়া আকার 

তিনিই প্রকাশমান ইন্জিয়ে আবার; 

তাহাতে ইঞ্জিয়পগুণ আছে সমুদয় । 
সর্বেজ্জির-বর্জত বাহিরে কিন্তু হয়। 

থাকিয়! সমস্ত ভাবে নিলিপ্ত সংসারে 

ধারণ, পালন তিনি করেন লবারে। 

দুখ ছঃখ আমি বত জন্মায় ভিগুপ 

তিনি তার ভোক্তা, কিন্ত আপনি নিগুন। ১৪। 


কধ্যায় ] জের রহ্ধতত্ব। ৪৭৯ 


বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব গ্রহণ 
করে, রলনা রস গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে ও ত্বক স্পর্শ গ্রহণ 
করে। এইবূপে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপ রগাদি গুণযুক্ত বাহ 
শ্িয়কে আমাদের অস্তরে প্রকাশ করাই ইন্ত্িয়ের গুণ ব! বৃত্তি। এই 
ইঞ্জিঃবুত্তির মধ্য দিয়াই বাহু জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ; নতুবা বাহা 
জগতের কোন জ্ঞান আমাদের হইত না। 
এখন, বাহ বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই যে পঞ্চ ভাব, ইহার! 
ওঁ বাহ বস্তুর গুণ, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ, কিন্বা বাহ্‌ বস্তুর সহিত 
ইন্ছ্িয়ের সংযোগে উৎপর, তাহা ঠিক বলা যায় না। চক্ষুর বিকার ঘটিলে 
শ্বেত বর্ণের বন্ত হরিদ্রাভ বা রক্তাত দেখায়, জিহ্বার বিকারে মিষ্ট রস তিক্ত 
বোধ হয়। অতএব বল! যাইতে পারে, বাহ জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, 
তাহা হয় ত’ আমর! জানি না। ইন্দ্রিযগণ যাহাকে যেমন রূপ রসাদি দিয়া 
প্রকাশ করে, সেইরূপেট তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; সেই রূপেই 
আমরা তাহাকে জানি ও কোন না কোন নামে অভিহিত করি। ইন্সিয়ে 
আরোপিত নাম এবং রূপরসাদি গুপ বাদ গিলে, বাহ জগতে যে কি থাকে 
তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। তবে আমর! ই বুঝিতে পারি যে, এ নাম 
ও রূপাদি গুণ সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল; এবং সেই নামরূপাদিয় মূল, 
তাহাদের আধারভূত এমন কোন তত্ব নিশ্চয়ই আছে, যাহা এ নাম রূপাদি 
চইতে তির এবং বাহার কোন পরিবর্তন নাই। ধেমন জলের উপর পরিবর্তন. 
শীল তরঙ্গ, তদ্রুপ অপরিবর্তুনীয় এক মূল তব্বের উপর এ সকল পরিবর্তন- 
শীল নামরূপ। সেই মূল তন্বই বন্ধ । আমাদের ইন্ছিরগণ নামরূপাদি তিন 
কিছুই জানিতে পারে না; স্থতরাং ইন্দ্রিরগণের পক্ষে সেই মূল ব্রদ্ধতথের 
জ্ঞান কখন হয় ন1। ব্রঙ্গেরই পর! শক্তি সর্ব জীবের পর্ব ইন্জিয়রূপে, 
ইন্ত্রিয়ের গুণ বা! বুত্তিরূণে প্রকাশিত। সেই শক্তিই রূপ রসাছি বিষয়রূপে 
ব্যক্ত হইয়! বাহ্‌ জগৎকে আবৃত করিয়া ভাসমান। তাহাই তগবানের 


৪৮৩ জের অন্ধত্ব । . [ অয়োদশ 


বহিরস্তশ্চ ভূতানাম্‌ অচরং চরম্‌ এব চ। 

সুন্ধমত্বাৎ তদ্‌ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫॥ 
গুণময়ী দৈবী মায়া (৭1১৩ )। যে অনক্পযোগে ঈশ্বরে ভক্তিমান (১৩১১), 
যে ঈশ্বরের শরপাগত, দেই কেবল সে মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারো 
(৭1১৪ )1 তখন ব্ৰহ্মকে সর্ব ইন্ত্রয়ের ও ইঞ্জিয়গুণের প্রকাশকরূপে 
জান! যায়। জগৎ ব্ৰহ্ধসাগরে বিলীন হইয়া যায়। 

সর্বেশত্রিয়-বিবর্জিতং--কিন্ত মনুষ্যাদি জীবের যেমন চক্ষুঃ কর্ণ আদি 

দুল ইন্দ্র আছে, তাহার তাদৃশ স্থল ইন্দ্রিয় নাই। চক্ষু: নাই, তিনি 
দেখিতে পান; কর্ণ নাই, শুনিতে পান ; চরণ নাই, গমন করেন; এইরূপ 
ঠাহার কোন ইন্জিয় নাই কিন্তু সমুদায় ইঞ্জিয়ের ধর্ম জাছে। এই তত্ব 
স্থলে প্রকাশ করিয়াই তববদশা সাধক ৬পুবীধামে ঠ'টো জগন্নাপ সৃতি 
গল়য়াছেন। অপসক্তং--সর্বসংক্লেষবর্জিত, নিনিপ্ত। তথাপি সর্বভৃৎ-_- 
সর্বাধার, সর্বপোষক। নিগু ণং--গুণত্রয়ের অধিকারের বাহিরে। তথাপি 
গুণতভোক চ--পুণত্রয়-সমূৎপন্ন হ্থথ-£ঃখ-মোহের উপলব্ধা, প্রকাশকরূপে 
তিনি জ্ঞেয় (শং)। চিৎ-স্বরূপে, জ্ঞান-স্বরূপে তিনি অসক্ত ও নিপু; 
সং.শ্বরূপে সর্বাভৃৎ এবং আনন্দ-স্বরূপে গুণভোক্রা। ১৪। | 


__ সেই ভ্রন্ধ তূতানাম্‌ বঠিঃ-_সর্ব ভূতের বানধিরে। আবার সেই সমস্তের* 
চরাচর বাহ! কিছু অহ্মাণ্ড ভিতরে 


আছেন তিনিই মাত্র সবার অন্তরে; 
সফলের বন্ধির্ভাগে তিনি পুনর্বার, 
তিনিই অচল, তিনি সচল আবার । 
ুগ্ম তিনি--রূপাছি কিছুই নাই তার, 
সে হেতু না বুঝা বায় স্বরূপ তাহার। 
বাছা কিছু দূরে আর যা’ কিছু নিকটে, 
সর্ব্তঃ সংসারমাৰে তিনি সর্ব থটে।১৫। 


অধ্যায়] জেয বন্ধ । ৪৮১ 


অবিভক্ত ভুতেষু বিতক্তম্‌ ইব চ স্থিতম্‌। 

ভূতভর্তু চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিযুঃ প্রীভবিষুঃ চ ॥ ১৬॥ 
অস্তঃ--অন্তয়ে। যাহ! লইর এ জগৎ তাহা ব্রহ্ম আর বাহ! জগতের বাহিরে 
ভাছাও বন্ধ । তিনি সকলের অস্তরে-বাহিরে (৯৪--৬)। সষগ্র জগৎ 
তাহায় একাংশমাত্র (১০1৪২ ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতম্বরূপ, ব্রন্ধাণ্ডের 
বাহিরে । নিরুপাধিক ভাবে ব্রহ্ম জগতের বাহিরে, আর লোপাধিক ভাবে 
অন্তরে ও বারিরে। 

আবার তিনি অচরং__-অচল, স্থির । চরং চ-_-চল, অস্থির ( বল)। 

অন্তরে যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার প্রাণ, তিনিই বাহিরে আলিয়া 
এই সব চর অচর--স্বাবর জঙ্গম আকারে বিরাজিত। কিন্ত তথাপি, 
চৎব্রহ্ধ হুস্মহ্াৎ--হুপ্ম অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিহীন বলির! | অবিজ্ঞেয়ম 
এই বন্ধ ব্ৰহ্ম, এমন স্পষ্ট জানা যায় না (8) ), তিনি জ্ঞেয় হইলেও 
বিজ্ঞেয্ব নহেন, বিশেষভাবে তাহাকে জানা যায় ন!। (ব্রহ্মতত্ব অবিজ্ঞের, 
কিন্তু ঈশ্বরতব্ব সমগ্র ভাবে জ্রেয় ; ৭১)1 তিনি দূরস্থম্‌ অস্তিকে চ--দুরে 
এবং নিকটে বিরাজিত। জ্ঞানী জানেন তিনিই আমাদের আম্মা, তিনিই 
প্রকৃত “আমি ॥” আমর! সেই “আমির” ভিতর দিয়া বাতীত কিছুই জানিতে 
খ্বারি ন! । অতএব তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে। পুনশ্চ, দুর ও 
নিকট বলিলে যাহ! কিছু বুঝায়, সর্বত্র তিনি । এইরূপে তিনি জ্যের। ১৫। 
তৎ চ ব্ৰহ্ম অবিতক্ৰম--আকাশের গায় অপরিচ্ছিন্ হইয়া ও 91 


শপ 


অবিভক-_এক তিনি স্ধ ভুত মাঝে, 
বিতকের প্রায় কিন্তু সে সবে বিরাজে। 
সর্ব ভূতে পালন করেন স্থিতি-কালে 
সকলে করেন গ্রাস পুনঃ ধ্বংসকালে। 
স্জন-লসমর হয় আবার যখন 

তিনিই সতত সবে করেন সৃজন । ১৬। 
৩১ 


৪৮২ জেয় বহ্মতত্ব। [ অয়োদশ 


হৃতেযু--চরাচর সর্ব ভূতে। বিভক্তম্‌ ইব চ--বিভাগবুক্ের স্যার । 
স্থিতম্‌। অমানিত্বাদিরূপ সাত্বক জ্ঞানে ব্রহ্ম এইরূপ “অবিভক্তম্‌ 
বিভক্তেযু" ভাবে, “পর্বতে এক অব্যয় ভাব” রূপে জানা যায়) ১৮1২৯ 
নেখ। আবার তিনিই আত্মভাবে সর্বভৃতভাবের বিকাশ করিয়া! (৯৫) 
ভূতভর্ভ চ--সমস্ত ভূতের স্থিতিকালে পালনকর্তা । এবং ধ্বংসকালে 
গ্রসিষু-_গ্রাসকর্থী। আবার স্যগ্টিকালে প্রভবিষ্ণু চ জ্েয়ং--নান। ভাবে 
প্রভবনশীপরূপে জ্ঞেয় । জগতে যে স্থজন-পালন-ধ্বংস নিয়ত চলিতেছে, 
তাহার কারণ ব্রহ্ম । গ্রপিষু প্রভবিষু গ্রাস করা ও উৎপাদন কর! 
যাহার স্বভাব প্রকুষ্ট ভব প্রভব, নিয়ত উৎপাদন। 

“নিত্য সেই ভগবান্‌ ; নিত্য থেকেই লীলার আরম্ভ, স্কুল সু্ম কারণের 
উৎপত্তি, মহাসাগরের ঢেউ। তিনি নিজেই সব। নিজেই জীব জগৎ সব 
হয়েছেন ।*---কথামুত। 

ব্রহ্ম শ্বরূপতঃ খঅবিভক হইয়াও বিভক্কের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। 
'তগবান্‌ ম্ব-প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে, প্রক্কতি সব্বভুতের সব্ব দেহ রচন। 
করে। আর ভগবান্ই জীবাত্মারূপে তাহাতে অনু প্রবিই হয়েন। তৎ'ষ্বষ্ট। 
তদেবানুপ্রাবিশ২ং_-তৈত্তিরীয় ২৬ । আনুপ্রবিই হইয়। নিজ চৈতন্তের 
আভাস দিয়া সে সকলে জীবভাবের বিকাশ করেন। ৭:৫ ও ৯৪-_১০ 
প্লোকে এ সকল তব বুঝিম়াছি। এইরূপে জীবভাবের বিকাশ করাইয়া 
আপনি আবার, সেই দেহে অনুপ্রবেশপুর্বক তাহার সহিত মাখামাখি 
হইয়! থাকেন বলিয়া, তাহার সং-চিৎ-আনন্দভাব জবভাবে আবুত হয়, 
এবং তিনি স্বয়ং জীবভাব-যুক্ত হয়েন; জীবভাবে বন্ধ জীবাত্মা হয়েন। 
এইভাবে তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্কের স্কায় হ'ন, সংসারী জীব, ক্ষর 
পুরুষ হছ'ন; ১৫।৭ দেখ। তাহার চিত-প্বরূপ বা অপরিচ্ছিন্ন ভ্ঞান-প্বরূপ, 
জীবের চিন্ত-বুত্তিতে পরিচ্ছিন্ন বুতিজ্ঞানরূপে, চিবেরই রাজজলিক ও তাম- 

শিক ভাবসম্ৃর্ত অজ্ঞান ছার! আবৃত হয়। ঠাহার সংশ্বর্ূপ ( ইচ্ছা ও 


অধ্যায় ] জেয় বহ্ধতত্ব। ৪৮৩ 


কৰ্মশক্তি ) সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তিূপে, আস্তর ও বাহ্‌ বাধাদ্বারা সঙ্ধার্ণ 
হুয়। এবং আনন্দশ্বরূপ সুখহুঃখ-বিজড়িত ভোকভাবে পরিচ্ছিন্ন হয়। 
এই প্রকারে সংপার-দশায় প্রত্যেক জীব অন্ত জীব হইতে ও ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন হয়। জীবে জীবে ও জীবে ঈশ্বরে ভেদ হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ আত্ম- 
প্রূণে তিনি এক, অনন্ত, অথণ্ড সর্বব্যাপী সত্তা। 

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ বস্তুর রূপ ভেদে (যেমন 
লাল, নীল বারুদের সংযোগে ) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি একক 
সর্বভূতাস্তরাম্মা নানা বস্বভেদে সেই সেই বস্তর রূপ ধারণ করেন এবং 
আবার সেই সমুদায়ের বাহিরেও থাকেন 7-- 

অগ্র্ঘথৈকে। ভুবনৎ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বনুব। 

একক্তথা সর্দভৃতান্থরাত্ময রূপং রূপং প্রতিনপৎ বহিশ্চ ।-- 
কঠ ২।৩।৯। 

যেমন এক মহাসাগরবক্ষে অসংখ্য চেন, তরঙ্গ, হিমণিলা ভাসমান 
থাকে, তেমনি এক অনন্ত স'চ্চদানন্দময় ব্রহ্মপাগরে, ক্ষেত্রন্মপ উপাধি- 
দোগেওঞ্জান অজ্ঞান, আনন্দ নিরানন্দ, স্থখ-ঢুঃখময় অসংখ্য জীব প্রকাশিত 
হইয়! তাচাতেই ভাসি থাকে । কিন্তু ব্রহ্ম নিরংশ নিক্চল। জগতে অন্ধ- 
প্রবেশে তাহার অংশনিভাগ হয় না। তিনি পুর্ণভাবেই সপ্ব গেত্রে প্রবিষ্ঠ। 
জীবভবের অন্তরালে তিনি শ্বরূপেই থাকেন। 

ইহা হইতে আমরা অভেদবাদ, ভেদবাদ, তেদাভেদবাদ, জীবাত্মার 
বহত্ব বাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি। ক্ষেত্র ক্ষেত্রঙুযোগে সমুতৎপন্ন 
বকে ক্ষেত্রত্রের দিক দিয়া দেখিল অভেদবাদ অপরিনার্যয । জ্ীশঙ্করাদি 
আ চার্দ্যগণ এই ভাবে দেখিয়াছেন। আবার ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রের দিক দিয়] 
দেখলে ভেদবাদ ও বহুস্থনাদ অপরিহার্য] । আর ক্ষেত্র ক্ষেরন্ত সংযোগ 
জনাদি; সুতরাং জীবভাবও অনাদি ও বদ্ধ জীব নিত্যলিদ্ধ। 
নরামাহুজাদি বৈ বাচাধ্যগণ এই ভাবে দেখিকাছেন। ১৬। 


৪৮৪ জেঃ বহ্মতত্ব। (ত্রয়োদশ 


জ্যোতিষাম্‌ অপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরম্‌ উচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ববস্য বিভিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


তৎ ব্ৰহ্ম জ্যোতিষাম্‌ অপি-_স্র্ধযাশি জ্যোতির্খর পদার্থ সকলেরও 
জ্যোতিঃ। তাহার প্রভাতেই সমস্ত অনু প্রভান্বিত। তাহারই জ্যোতি: 
সুর্ধ্যাদির মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়! তাহাদিগকে জ্যোতির্ময় করিতেছে 
(১৫১২)। তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতীরূপে জ্ঞেয়। তমসঃ পরম: 
উচাতে--তিনি অজ্ঞান ব! মায়ার অতীত। তাহ! তাহাতে স্থান পায়, 
না। জ্ঞানম্--ব্রক্ষই জ্ঞান। তিনিজ্ঞান; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী নহেন। 
জান তাহার বৃত্তি বা গুণ নছে। ঘে জ্ঞানী, তাহার জ্ঞান আর কাহারও. 
নিকট প্রাপ্ত। উহ! আর কাহারও প্রতিবিশ্ব। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ। 
তিনি “অন্তরে বাহিরে জ্ঞানময়, যেমন লৈন্ধবথণ্ড অনুরে বাহিরে সমস্তই 
কবণময়।” বুহদারণযক 81৫1১৩। চিন্ত অমানিত্বাদি পবিত্রতা লাভ করিলে- 
তাহাতে ব্ৰহ্ম সেই জ্ঞানম্বরূপে প্রতিভাসিত হয়েন; তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ 
বলিয়া জান! যায়। জ্ঞেয়ম্--জ্ঞানের বিষয়; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শক- 
(শ্ী)। মান্য যাহা কিছু জানে, তাহা এই পঞ্চ । ইহারা ব্রহ্মধক্তি ; 
(৭৮৮১২, ৭1২৫) । জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে, বহ্মই যে দ্রেয় জগতরূপে 
প্রতিভাত, তাহ! জানা বায়। জান-গম্যম--অমানিত্বাদি লক্ষণযুক্ত জ্ঞানে 
তিনি জ্ঞেয় । সেই জ্ঞানেই তাঁহাকে জানা যায়। সর্বশ্ট হদি--সকলের 


তিনি জ্যোতিঃ জ্যোতিশ্ময় পদার্থ সকলে, 
আঁধারের পারে তিনি,-সাধুগণ বলে। 
তিনিই জীবের হৃদে ব্যক্ত জ্ঞানরূপে, 
তিনি জেয, রূপ রস গন্ধাদি শ্বরূপে। 
জানযোগে জান! যায় স্বরূপ তাহার, 
সতত আছেন তিনি হৃদয়ে সবার ১৭। 


অধ্যায়] সবিশেষ নির্কিশেষ--হই ভাবই পরমার্থতঃ এক । ৪6৮৫ 


ভদয়ে, বৃদ্ধিতে । বিষ্ঠিতং--আত্মারূপে, প্রাণরূপে, স্থিত, বলিয়া জানা 
হায়। এই হৃদয় হৃংপিণ্ড নছে। ইহা বুদ্ধি মন প্রভৃতি অস্তঃকরণ-বৃত্তির 
জাশ্রয়ন্থান । 

চিত্তে অমানিদ্বাদি জ্ঞানতাব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাছাতে ত্রদ্মতত্ব যেষন 
ভান! বার, ১২--১৭ প্লোকে ভগবান তাহ! বৃধাইলেন। কিন্তু যে ভাষায় 
ভগবান্‌ এই ব্ৰহ্মতব্ের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটু কৌশল 
আছে । উপনিষদ সমূহ সবিশেষ সপ্থণ বন্ধের উপদেশেয সময় পুংলিজ 
"সঃ" শব এবং নির্বিশেষ নিগুণ বন্ধের উপদেশের সময় ক্লীবলিঙ্গ “তং” 
শক প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্ষের দ্বিবিধ ভাবের প্রতেদ দেখাইবার জন্তু 
উপনিষদে সর্বত্রই এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবছৃক্তিতে ব্রহ্ম 
“পর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতোতক্ষিশিরোমুখ" ইত্যাদি সবিশেষন্ভাবে উপদিই 
হইলেও, তাহাতে নির্বিশেষ ব্রদ্ধবাচক ক্লীবলিঙ্গ “ত২* শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ, জ্যোতিযাম অপি তৎ জ্যোতিঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ 
নির্বিশেষ ও সবিশেষ দুই ভাবই এক ; দ্ইইপারমার্থিক সত্য। তাহ! 
স্প্তঞ্বুঝাইবার জন্তই ভগবান্‌ উভয়কে একশুত্রে গাণিয়! দিয়াছেন। 
“নর্ব্িশেষ অন্নৈতবাদী পণ্ডিতগণ সগুণ ভাবকে মায়িক বলিয়! উড়াইয় 
দেন। আবার বিশিই অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ, “বন্ধে কোন হেয় গুণ নাই 
বলিয়! তিনি নি২৭৮-__-এইবূপ কুট অর্থ করিয়! নিগুণ তাবকে উড়াইর! 
দেন। এ গপ্তগোল অনথক। দার্শ'নক মত অধ্বৈতবাদ অপব] দ্বৈতবাদের 
উপর গীতার প্রতিষ্ঠা! নয়। 

ভগবান্‌ সপ্তম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতন্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
কেবল অন্বৈতবাদানুলারে তাহ! থঞ্চিত হইয়! বার ও তদ ন্তর্গত সাধনতনব্ব 
কর্ণ্ম-জ্ঞান ভক্তি-যোগ--বুঝা যায় না। আবার বন্ধ অর্থে, দৈতবাদাহ্সারে 
ডীবাত্মা মাত্র বা ভগবান্‌ শীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র বুঝিলে, এই গীতোক্ত 
উপনিষহক ব্রদ্ধতর বুঝা যায় না। ভগবানের উপদেশ, ঈশ্বরতত্বের মধ্য 


৪৮৬ পরম ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের উর্ধে । [আয়োদশ 


দিয়াই ব্রহ্মতব জান! যায় (৭1২৯ ও ১৫৩); অর্থাৎ সগুণকে জানিয়াই 
নিগুণকে জানিতে হয় এবং উত্তয়কে জানিলে তবে সমগ্র ব্রহ্মতত্ব জানা 
হয়। অতএব হ্বৈতাদ্বৈতৈর উপরের ভূমিতে উঠিতে না পারিলে, গীতা 
বুঝা যার লা। 

পরম ব্রহ্ম জীব্জ্ঞানের অতীত । তিনি সর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতোহ- 
ক্ষিশিরোমুখ, সকলের বাহা ও আভ্যন্তর, চর ও জচর, সর্বস্বরূপ। তিনি 
সর্ধেক্িয়বিবঞ্জিত তথাপি সর্বেক্দছিয়-গুণাভাস, নিগুণ তবুও গুণভোক্ত1, 
স্রেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় ইত্যাদি। এইরূপে ভগবান্‌ পরম ব্রহ্ধে সর্ববিরোধের 
সামগ্রস্ত দেখাইয়া, ঠাহার সর্বস্ববূপ ও সর্বাতীত স্বরূপের উল্লেখপুর্মক, 
তদ্ৃভয়ের সমন্বয় হইতে যে পরম ব্রহ্গতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়, ইঙ্গিতে 
তাহা নির্দেশ করিয়।ছেন। ফলতঃ তাহ! যে কি, তাহ! স্পঃতঃ বুঝিতে বা 
বলিতে পারা যায় ন।। 

যাচুষ কখনই এক্ষের সম্যক স্বরূপ বুঝিতে পারে ন! । কারণ প্রকৃতির 
সহিত তাহার সংযোগ, চিত্তের মলিনত, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নত! কখনই 
সম্পূর্ণরূপে যায় না। যদি কখন যায়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে 
ন!; এবং তখন যে কি হয়, তাহাও আমর! জানি না। অতএব 
আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে নিগুণ অক্ষর ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বর 
ভাবে, যে ত্রহ্গতত্ব প্রতিভাত হয়, তাহ! সমগ্র ব্রহ্ষের জ্ঞান নহে। সেই 
জন্ত আমাদের জ্ঞানে ব্রন্মতব্ের ধারণ! যতদুর সম্ভব, ভগবান্‌ তাহারই 
উপদেশপুর্বক তাহারই মধ্য দিয়া, জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্বের আভাস 
দিয়াছেন। 

এখানে তগবান্‌ ব্রহ্ম তত্ব সম্বন্ধে যাহ! উপদেশ দিলেন, আর কোথাও 
এত সংক্ষেপে অপচ এমন বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে, ভাহা উপদিষ্ট হয় নাই। 
ছয়টা শ্লোকে উপনিসহুক্ত ব্রহ্ম তত্বের সমস্ত কথাই বিবৃত হইয়াছে, কোন 
কথাই বাদ বায়নাই। ১৭। 


অধ্যায় ] ভক্তই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। ৪৮৭ 


ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ । 
মস্তক্ত এতদ্বিষ্ঞায় মন্তাবায়োপপন্ততে ॥১৮৷ 


* «ইতি ক্ষেত্রং-মভাভুত হইতে ধৃতি পান্ত ৫--৬)। তথা জ্ঞানম্‌_ 
অমানিত্বাদি বিংশতি (৭--১১) ৷ জ্ঞেয়ং ৮--এবং জ্রেয় ব্ৰহ্মস্ব (১২--১৭)। 
সমাসতঃ--সংক্ষেপে । উক্রম। মন্তুক্তঃ। এতৎ বিজ্ঞায়_ইং! জানিয়া । 
মন্ত'বায় উপপদ্৮ত--আমার ভাব লাভ করিতে পারে। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রতর, 
ক্ষেত্রষ্ভতব্ব, জগৱস্ব এ তন্ন জ্ঞান গাডের উপায় ঈশ্বরভক্কি। ভগবানে 
যোগমূক হইলে, ঠাহচাতে প্রপন্ন হইলে, সেই ঈশ্বরতক্রির মধ্য দিয়াই 
সর্বতন্বজ্ঞান লাভ হয়; ৭1১,২১৯ দেখ। তথন পুৰুষ আপনাকে গুণময়ী 
প্রকৃতি হতে শ্রেঠ বলিয্না জানিতে পারেন। তখন তিনি প্রকৃতির বন্ধন 
হইতে মুক হন, প্রকৃতির প্রড় হন, তাহার কর্খের নিয়স্্রাহন। ইহাই 
তাহার ঈশ্বরভাব (ম্যাথ) প্রাপ্ি। 

৩ শোকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জের চন বলিব বলির! প্রশিচ্ছাপূর্বক, ৫-৩১ 
শ্লোকে ক্ষেত্রতর বলিয়াছেন । পরে আর ক্ষেত্রজ্ছের তব ম্বাতগ্বভাবে বলেন 
নাই ; ১২--১৭ শ্রোকে পরম নঙ্গতত বলিয়াছেন ; এবং পুর্বে ২য় প্লোকে 
বলিয়াছেন, যে আমিই সন্বক্ষেত্রে ক্ষেত্র । ইত! ততে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
বাছা জীবাস্মার বা ক্ষেত্রজ্ের ভব, তাহ! পরমাষ্মা বা পরম ব্রঙ্গতরের 
অন্তর্গত । জীবাম্মা পরমাম্মা ও পরম ব্রহ্ম পারমার্থিক ভাবে বিভিন্ন তব নয়; 
এক তবই “বহ হইয়াছেন” ১৮। 


সংক্ষেপে কহিন, পার্থ! তব সারাৎসার, 
তক্তই কিব! ক্ষেত্র, কিবাজ্ঞান, জেয় কিবা আর ; 
ব্রহ্মঙ্সান এ ভাব জদয়ে ধরি মম ভকগগ 


লাভকরে পাইতে আমার ভাব উপযুক হ,ন। ১৮। 


৪৮৮ প্রকতি-পুরুষ-তত্ব--হইই জনাদি। [ব্রযোদশ 
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥১৯৷ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্র-জ্ঞানই যথাৰ্থ জ্ঞান (১৩৷২)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্ৰজ্ঞতত্ব প্রক্কত- 
পুরুষ-তত্বের অন্তর্গত । ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবসন্বন্ধে যাহ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্ঞ, 
সমষ্টিভাবে জগৎসম্বন্ধে তাহাই প্ররুতি-পুরুষ। অতঃপর সেই প্রক্ৃতি- 
পুরুষতত্ব এবং যে ভাবে প্রক্ৃতি-পুরুষ হইতে এ সংসারের উৎপত্তি, ১৯-২১ 
ক্লোকে তাহ! বলিতেছেন। ইহাই সংসার-তত্ব। 

প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি--প্রকৃতি এবং পুরুষ 
উদ্তয়কেই অনাদি জানিও। 

তগবান্‌ গ্রক্কতি-পুরুষ তত্বকে আপনার অন্তর্ভুত ৩ুব বলিয়াছেন। 
প্রকৃতি আমার ( ৭18, ৯1৭ ) গুণময়ী মায়! আমার (৭1১৪); সর্ব ক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আমি (১৩।২)) জীবাস্মা আমার সনাতন অংশ (১৫।৭)। ঈশ্বর 
বখন অনাদি তখন তাহার শক্তহৃত প্রকুতি-পুরুষও অনাদি (শং)। 

বিকারান্‌ চ--বিকার অর্থাৎ কোন কিছুর অবস্থাস্তর হইতে উৎপর বন্ধ 
সকল। গুণান্‌ চ--এবং তাহাদের গুণসকল qualities. প্রকৃতি-সম্ভবান্‌ 
বিদ্ধি-প্রককৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও ৷ যাহ! হইতে সম্ভূত হয়, তাহ! সম্ভব। 


যে ভাবে উদ্ভৃত এই জীবের সংসার, 

সেই তয়, নরবর ! শুন এই বার। 
প্রকৃতি যিনি, পার্থ! শক্কতিমান্‌ ঈশ্বর অনাদি 

রুষতখ তার যে বিলাসশক্রি, তাহা ও জনাদি। 

৬১৯-৩৩) প্রকৃতি পুরুষ হুই বিলাস তাহার, 

অনাদি জানিও ছয়ে, কৌরব-কুমার! 

বিকারজ বস্ত বত, আর বত গুণ 

সমস্ত প্রকৃতি হ'তে জানিবে জঙ্জুন ।১৯। 


অধ্যায় ] সংসার-তস্ব--সংসারের স্বরূপ হুইটী । ৪৮৯ 


কাধ্যকারণকর্ুত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে। 
পুরুষঃ হখদুঃখানাং ভোতৃগত্বে হেতু রুচ্যতে ॥২০॥ 

, দেহের নাম পুর । সেই পুরে যিনি থাকেন, তিনি পুরুষ । পুরো শেতে 
ইতি পুরুষঃ। তাভাতে পুং-স্ত্রী ভেদ নাই। সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎদেছে ও 
বাষ্টভাবে প্রতোক তৃতদেছে শয়ান যে চেতন আত্মা, তিনিই পুরুষ। 
সেই পুরুষের ভোগ্য যে সমষ্টি জগৎ-দ্হে বা ব্যষ্টি ভৃত-দেহরূপ পুরী, 
শাঙ্কাই প্রকৃতি । নিগুণ আত্মা গ্রকুতিস্থ হইয়াই সগুণ পুরুষ নাম প্রাপ্ত 
হয় । ১৭৯। 

অনম্থর প্রকৃতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ কি, এবং কিরূপে 
পুরুষ জীবভাবে সংসারে বিচরণ করে,২৯-__২১ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। 
কাধ্য-কারণ-কঠুত্বে__প্রকতি-বিকারজাত পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম 
কাৰ্য্য ; এবং স্থুখঠঃখাদি-সাধন ইন্ত্রিয়গণের নাম কারণ( শ্রী, রাম! )। 


শি লাক ০ . ৬০ শত e—_—— ০ maemo | পাশ 


কিন যা” ₹’তে সব গুণ ও বিকার। 
কচি এবে সমুৎপন্ন যে ভাবে সংসার। 
সা'স!রত{ প্রকৃতি পুরুষে মিলি তাঙার উদ্ভব, 
(২১১) ৪ই ভাব আছে তায়, জানিও পাগুব! 
গল দেহ, জড় বিশ্ব, এক ভাব তার, 
ভাহে সুথ দুঃখ ভোগ অন্য ভাব আর । 
কুতময় দেহ এই ভোগের আশ্রয়, 
ভোগের সাধন আর ইন্ট্রিয়-নিচ,-. 
সেই সেই হতে পার্থ, যত ফ্রিধ। তয় 
জানিবে হে, প্রকৃতি ঘটার সমুদয় 
সুথ চ:খ সংসারে যা ভোগ করা! যায় 
পণ্ডিতে কছেন, তাহ! পুরুষই ঘটায়। ২০ । 


৪৯৩ (১) জড় জগৎ-_ প্রকৃতি তাহার কত্রী। [ ত্রয়োদশ 


শঙ্করের পাঠ “করণ”। দশ ইন্সিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৩টার নাম 
করণ (গিরি)। তাহাদের কর্তৃত্বে-ব্যাপারে, তাহাদের দ্বারা যে ব্যাপার 
বা ক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে । গ্রককতিঃ হেতুঃ উচ্যতে--প্রকৃতিকে হেতু বল! 
হয়। প্রকৃতি, দেহ ও ইন্জিয়াদি রচন! করিয়া এবং তদ্দারা বিবিধ 
ব্যাপার সাধন করিয়া, পুরুষকে সংসার ভোগ করায়। এই জন্ত প্রকৃতি 
সংসারের হেতু । খথব! কার্থ্যকারণ অর্থে কার্ষ্য-কারণাত্মক জগং। 
জগতের কর্তৃত্ে প্রকৃতি চেতৃ ; প্রকৃতি তাহার উৎপাদক (৯।১০ দেখ)। 
জঅণবা কার্ধ/ঃ কারণ ও কর্তৃত্ব এই তিনকে পৃথক লওয়! যায়। জগতে 
যে কার্ষ্য-কারণ-পরম্পর] রহিয়াছে, তাঁহার হেতু প্রকৃতি এবং প্রতি 
জীবনৃদয়ে প্রকাশিত যে “কর্তন ভাব, তাহা অহঙ্কারের ধর্ম, সুতরাং 
প্রক্কৃতিই তাহার হেতু । 'প্রকৃতিই সন্ব ক্রিয়ার মূল। 

সংসারের স্বরূপ দুইটা । একটা, কার্ম্যকারণ-সংঘা'ত শরীর বা বাহ 
জগৎ) আর একটা, সেই শরীরে বা জগতে সুখ দুঃখ ভোগ। প্রকৃতি যে 
ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহ! কহিলেন। অতঃপর পুরুষ যে ভাবে 
সংসারের কারণ হয়, তাহা বলিতেছেন। 

পুরুষঃ স্থখছঃখানাং ভোকৃত্বে-উপলব্ি বিষয়ে। হেতুঃ উচ্যতে। 
সংসারে জীবের যে স্থথ দ্বঃখ ভোগ হয়, তাহার কারণ জীবের দেহস্থিত 
পুরুষ। ভোতৃত্ব--ন্থখ হঃখের অন্ভূতি। স্থথ দুঃখ ভোগই সংসার। 
সুখ দুঃখের ভোতৃত্বেই পুরুষের সংসার দশ] /শং)। 

পুরুষ বা আত্ম! সুথ হঃখ ভোগের হেতু হয় কিরূপে?মনে কর, কোন 
শব্দ শোন! গেল। শবতরঙ্গ প্রথমে শ্রবণের যন্ত্র, কর্ণ-পটহে আঘাত করে। 
তাহাতে বর্ণপটহে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ল্নাযুমণ্ডল'র ক্রিয়াপরম্পর! তাহাকে 
মস্তিষ্কে অবস্থিত সাযুকেন্দরে লইয়া যায়। ওঁ স্গাযুকেন্ত্রই প্রকৃত শ্রবগেন্দিয়। 
কিন্ত কেবল ইহ! হইতে শ্রবণ ক্রিয়া হয় না। “মন” তাহাতে যুক্ত থাক! 
চাই। “মন” তাহাকে আরও ভিতরে বহন করিয়া “বুদ্ধিকে* দেয়। বুদ্ধি 


অধ্যায়] (২) সখ হঃখ ভোগ--পুরুষ তাঁহার হেতু । 8৯১ 


তাহাকে আরও ভিতরে লইয়া শরীরের রাজ! (১৫।৮) আত্মার নিকট অর্পণ 
করে। তখন আত্মার জান-জ্যোতিতে তাহা প্রকাশিত হয়; এবং তখন 
তজ্জনিত সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়। সমস্ত ই'ন্রয়প্জান সম্থন্ধেই এই নিয়ম। 
এই রূপেই পুরুষ স্থথ দুঃখ ভোগের হেতু হয়। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, 
আমাদের অনুঃকরণের পশ্চাতে, মন বুদ্ধির পশ্চাতে আরও কিছু আছে। 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদী বলতে পারেন, বিভিন্ন পদাথের যে সমবায়ে আমাদের 
শরীর, সেই সমবায়ে? ফপই আমাদের জীবনী শক্তি ; তাহা হইতেই স্ুথ- 
ঃখাদির ভোগ ও গ্ঠান্ত দৈব ব্রয়াহয়। ইহার উরে বলা যায় যে, 
আমাদের শরীরের উখাদান, রস রক্ত অস্থি মাংসাদি, সত জড় পদার্থ । সেই 
সব জড়পদার্থকে সংচত করিয়া কে হশৃখণ জীবদেহ গঠন করিল? কোন্‌ 
শক জড়-গ্রকৃতিন্থ জড় পরমাণুরাশির কিমুনংশ লইয়া মনুয্যের শরীর 
এক রূপে, পশ্তটর শরীর আর এক গ্রপে গঠন করে? এইরূপ বিভিন্নত। 
কিসে হয়? তাহার মূলে অবশ্তহ কোন শক আছে । যে শক্তি সেই 
সকল বিভিন্ন জড়পদার্থকে সংহত করিয়া [পির দেহ রচন1 করে, 
তাহাকেই আত্মা বা পুরুষ বলা হয, অপবা অন্ত কোন নামে অভিহিত 
করা হয়। 

হাট জগত প্রকাশ করে। প্রকাশ বা আলোক তাঁহার স্বরূপ। 
অন্তের নিকট আলোক পায়! দে আলোকিত নচে। সে আপনারই 
আলোকে নিত্য আলোকিত। তাহার আলোকের হাস বুদ্ধি নাই। 
আবার চন্দ্র ও জগত প্রকাশ করে; কিন্তু চন্দ্রের আলোকে হ্রাস বুদ্ধি 
আছে। কারণ চন্দ্রের নিজের আলো নাই। সে সুর্সোর আলোকে 
আলোকিত । তাহার আলোক সুর্যের নিকট ধার কর! । আলোক তাহার 
স্বরূপ নহে । অগ্নির উঞ্চত! স্বাভাবিক, অগ্নিতে উঞ্চত! নিতা। কিন্ত 
অগ্রিতাপে তপ্ত লৌছের উত্তাপ অনিত্য ৷ যাহার স্বাভাবিক ধর্ম যাহা, তাং! 


৪৯২ প্রকৃতি-গুণে যুক্ত হইয়াই পুরুষ ভোক্তা--একক নহে । [ ত্রয়োদশ 


পুরুষঃ প্রকৃতিশ্ছে। হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গে। হস্য সদসদ্যোনিজন্মনু ॥২১॥ 


চাহাতে নিত্য বর্তমান । কিন্তু যাহ! অপ্তের নিকট ধার করা, তাহার হাস, 
বুদ্ধি আছে, তাহা সর্বদা থাকে ন1। 

সেইরূপ, অন্তঃকরণই যদি স্বয়ং শ্থুখ দুঃথাদির ভোক্তা বা প্রকাশক 
হইত, যদ প্রকাশ বাক্ঞান তাহার স্বরূপ হইত, তবে তাহার জ্ঞানালোকর 
হাস-বুদ্ধি হইত না। কিন্ত তাহ! নচে। মন বুদ্ধি আদি অস্তঃকরণবৃত্তি 
সকল কথন সবল তয়, কখন তর্বল হয়। স্থানভেদে কালভেদে অবন্থাভেদে 
তাহাদের পরিবর্তন ভয়। বাহিরের সকল বিষয়ই উহাদের উপর ক্রিয়া 
করে। মণ্ডিক্ষের সামান্তমাত্র ক্রিয়াবিকৃতি তাহাদের ক্রিয়াবিকূতি ঘটায়। 
অতএব তাহারা স্বয়ং গ্রকাশন্বরূপ নহে, তাহার! শ্বয়ং কিছু প্রকাশ 
করিতে পারে না। তাহাদের ভিতর দিয়! মে ন্বখঘঃথাদির অনুভূতি, 
যে জ্ঞানের আলোক আমরা পাই, তাহা ধার করা। চন্দ্রের পশ্চাতে সুর্যের 
"সায়, তাহাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন শ্ব প্রকাশ বন্ধ আছে, যাহার 
আলোক তাহাদের আলোক । সেই স্বপ্রকাশ বস্তুই জ্ঞানন্বরূপ আম্মা ১*। 

প্রকৃতিস্থঃ চি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ দুহক্তে--পুরুষ প্ৰকৃতিস্থ হইয়াই, 


প্রকৃতি-রচিত দেহ মাঝে, নরবর! 
পুরুষ অভেদ ভাবে পাকি নিরন্তর, 
সুখ দুঃখ মোহ আদি প্রকৃতিজ গুণ 
পুরুষের সমুদয় উপলব্ধি করেন, অর্জ্জুন ! 
সংসার এইযে প্রকৃতি সনে তাহার সংযোগ, 
তাহাতে আসক্রি,--তায় সুখ ছুঃখ ভোগ, 
সদসৎ যোনিতে যে জন্ম হয় তায়, 
এই গুণসঙ্গমাত্র কারণ তাহার ।২১। 


অধ্যায় ] সেই গুণসঙ্গ হইতেই তাহার সংসারজ্রমণ। ৪৯৩ 


প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে, অঙ্গার অগ্নির ভ্তায় অতেদভাবে মিলিত 
ছইয়!, মাখামাখি হইয়াই, প্রৃতিজ গুণ অর্থাৎ গুণ পরিণামন্বরূপ জগতকে, 
জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বাশককে ভোগ করে। 
' পুরুব প্রক্তি-গুণে যুক্ত হইয়াই ভোক্া! চয়েন, একক নহে । একক 
অবস্থায় পুরুষ ভোক কিংবা কর্তা নহে, পরস্ত নির্বিকার, অক্ষর তত্ব মাত্র । 

প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই, প্রকৃতিপ্থ হইয়াই, পুরুষের আনন্দ । 
আনন্দের জন্তই প্রকৃতির শট্টি (পরে শ্রতিবাক্য দেখ)। প্রকৃতি 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ ও শক এই পঞ্চ ভোগের সামগ্রী লইয়া পুরুষকে 
আলিঙ্গন দেয়, আর পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহব! ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দিয়ে 
তাহা উপভোগ করে। যেখানে স্ব রূপ, সেখানে দশনেন্গিয়-পথে আনন্দ । 
যেখানে স্থ-রস, সেখানে রসনেষ্রিয়-পণে আনন্দ । যেখানে ম্ু-গন্ধ, সেখানে 
দ্বাণেন্সিয়-পণে আনন্দ । যেখানে স্ব স্পশ, সেখানে স্পশেক্্ির-পণে 
আনন্দ। যেখানে স্থ-স্বর শেক) সেখানে শ্রবণেন্দিয়.পপে আনন্দ । যেখানে 
ভই বা ততোধিকের একত্র সমাবেশ, সেখান তত অধিক আনন্দ । সংসারে 
নর-নারীতে একাধিকে র, আস্ত; পক্ষে প্র-রূপ, সু-স্বর ও হথ-্পশ_এ 
তিনের সমাবেশ থাকে; ত নর নারীর আপগ্ঙ্গন এত আনন্দদায়ক । 
বদি কেহ কথন প্রকৃতির সঠিত সব সংস্পশ তাংগ করিতে পারে, তখনই 
সে পরম নির্দসিকার অক্ষর-স্বর্ূপ । 

এই গুণসঙগগ:--নুখহঃখাদি প্রকূতিজ গুণের সন্ভত এই সম্বন্ধ অপব। 
গুণে সঙ্গ-_ আসকি বা আন্মভাব (শং)। “আমারই” সে সুখতঃখাদি, 
“মামি সুখী বা দুঃখী” ঈদৃণী ভাবনা । অন্ত সদসং যোমি-জন্মনথ-_-পুরুষের 
ভাল মন্দ যোনিতে ভন্মলাত বিষয়ে । কারণুম। 

আমরা কেন ‘আস! যাওয়ার’ দায় হইতে নিঙ্গত্ত পাই না, ভগবান 
তাহ! বুঝাইলেন। জীব ইছ জীবনে যে যে বিষয়ে অসক্ক হইর! যাহা যাহ! 
কামনা করে বা অনুষ্ঠান করে, সে সমুদয়ের সংস্কার তাহার শৃক্মা দেচে 


5৯৪ কর্ম্মফলাগুরূপ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম । [ত্রয়োদশ 


সঞ্চিত হয় এবং তাহা দেই শুঙ্ম দেংকে কিছু রূপান্তরিত করে। জীবের 
মৃহ্যুতে কেবল বাহা স্থল দেহটা নষ্ট হয়, কিন্ত সেই সুক্ম দেহ বর্তমান 
থকে এবং মৃত্যুকালে সেই সহুক্ম দেহের যেমন অবস্থ! থাকে, পরজন্মে 
সে তদঙুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ পিতা মাতা হইতে উপাদান 
গ্রহণকরতঃ সেই জাতীয় জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করে (৮৬); এবং আবার 
সেই শরীরের দ্বারা বর্ম করিয়া, তাহার ফলভোগ করে। এই কম্খফল 
জবার সংস্কাররূপে সেই হুমম শরীরে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে আবার কিছু 
রূপান্তরিত করে। এই ভাবে হুক্মু দেহ প্রতিজন্মে যেমন রূপাস্তুরিত 
হইতে থাকে, জীবের পর পর জন্মে তদ?রপ জাতি আয়ুঃ ও ভোগ লাভ 
হয় । এইরূপে যতকাল প্রকৃতির (অর্থাৎ বাসনা সংস্কারের) সহিত কোনরূপ 
সন্বদ্ধ থাকে, ততকাল--যুগ যুগান্তর, কল্প কল্পাস্তর ধরিয়া জীব সেই 
সংস্কারের অনুরূপ বিভিন্ন দেহে, দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ, 
এমন কি প্থাবর পধ্যস্ত বিভিন্ন জাতিতে, গতাগতি করিয়া বিভিন্ন জাতি 
আযুঃ ও বিভিন্ন ভোগ প্রাপ হয়। "সাত মুলে তাদপাকো দ্বাত্যায়ুভোগঃ” 
_পাতঞ্জল, মাধনপাদ, ১৩। সংস্কারদ্ূপ মূল থাকায়, তাহার পরিপাকে 
বিভিন্ন জাতি আয়ু; ও ভোগ লাভ হয়। 

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় কেন? 
অবৈতবাদমতে তাহার কারণ অবিস্কা বা অজ্ঞান। অবিস্ঞ'-নিমিত্তকঃ 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ-সংযোগঃ--শং ১৩।২৭ ভাষ্য । কিন্ত সেই অঞ্জানের অর্থ কি? 
আমাদের বুদ্ধি-বু'স্ততে প্রকাশিত যে অজ্ঞান, তাহ! চিত্তধন্খ-মাত্র, ১৩.১১ 
টীকা ৪৬৯ পৃষ্ঠা দেখ। তাহা -প্রকৃতিপুরুব-সংযোগের পরে উৎপন্ন । 
সুতরাং [চন্তধন্ম, সেই অজ্ঞান সে সংযোগের কারণ হইতে পারে ন! । অগ্রে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ--পরে জ্ঞান অদ্ঞান, বিদ্যা অবিস্কা | 

অবিস্ভা-সথথন্ধেত্রীশন্কর ১৩ অঃ ২য় শ্লোকের ভাব্যে বলয়াছেন,-- 
তমোগুণের কার্ধযস্বরূপ যে প্রভীতি, তাহ! অবিচ্ঠ।। ইহা পদার্থের স্বরূপ 


অধ্যায়] কেন এ সংসার, তাহ! জানি না। ৪৯৫ 


আবৃত করে ও বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে। তামসো ছি প্রত্যয়ঃ 
আবরণাত্মকত্বাং অবিস্তা বিপরী তগ্রাহকঃ । অর্থাৎ অবিদাা তামপিক অস্তঃ- 
। করণবুতি। সুতরাং তাহ! প্রকৃতি-পুরুষ-যোগের পরে উৎপন্ন। পুনশ্চ। 
আবদ্ধ কাতার ? (উত্তর) যাহার দেখা যাইতেছে, তাহার। (প্রশ্ন) কাহার 
দেখা যাইতেছে? (উত্তর) কাহার দেখা যাইতেছে, এ প্রশ্ন নিরর্থক । 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) জবদা যদি দু হয়, তাহা হইলে যাহার 
অবিস্কা নিশ্চমুই তাহাকে ও দেখিয়াছ ইত্যাদি শেং)। ইহ হইতেও অবিষ্ত। 
এেকি ভাহাবুঝ! যায় ন!। আর তাং! ক্ষেতরক্ষ হজের ব প্রকৃতি-পুরুষের 
সংযোগের কারণ কিরূপে, তাহাও এঝা যায় না। 

শ্রুতি বলেন, স * * নাগ্তদ আম্মনোশপশ্তুৎ। * *সবৈ নৈবরেমে। 
স দ্বিতীঃম এচ্ছৎ | মইমম্‌ এনাত্মানং দেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতি*্5 পরী 
5 অভবভাম্‌। *** তাং সমভবং। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ইত্যাদি। 
1হদারণাক ১৪ ১--৩। সৃষ্টর অগ্রে পরম এক্ষ আপনাকে ব্যতীত আর 
কাহাকেও দোথণেন না। তাহাত তিনি পাত না ইয়া ছিতীয় ইচ্ছা 
কষীলেন। তিনি আদনাকেহ দিদা বিভক করিলেন। তাহাতে পতি 
৪ পত্রী হইল। দেহ স্ীতে তিনি উপগত ঠহলেন। তাতে মনুষ্য 
হইল, ইত]াদি। অথাৎ অদ্দিঠীয় এগ আপনার আনন্দ লীলাবশে 
আপনার ভাবময় একারকে স্ত্াপুরধরূপে, গ্রকণততপুরুষন্ূপে দ্বিধা বিতত 
করিয়া, আপনিই পুরুষ পে, আপনারই প্রঙ্কতিক্ধপকে আলিঙ্গন করেন-_ 
প্রকৃতিস্থ হন। প্রকৃতিকে আলিঙ্গন কারয়াই পুরুষ আনন্দী হয়েন। 
আনন্দী হইয়া প্রজা! সৃ?ট করেন। (সেই আদি স্বষ্টিতে বে নিয়ম, 
আজিও সংসারে সেই নিয়ম )। 

শাদ। কথায় ইহার মর্শ এই যে, স্ষ্টিতব্ব আমাদের জানের অহীত। 
বেদান্ত বলেন,_“লোকবৎ তু লালাকৈবলাম্‌।"--ব্রহ্ব তর ২১1১২। ই 
কেবল ঈশ্বরের লীল৷ মাত্র। যেমন সংস:রে এখ্বর্দাশালী পুরুষের দৃ্ 


৪৯৬ পুরুষের প্রকৃত শ্বরূপ । [ ভ্ৰয়োদশ' 


উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ 
পরমাত্মেতি চাপুযক্তে৷ দেহে হস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥ 
হয়। অর্থাৎ আমর! ইহার তব জানি না। ভগবান? বলিয়াছেন, ন মে 
বিছঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্যয়ঃ (১০।২)। ২১। | 
পুরুষ এই ভাবে সংসারচক্রে ভ্রমণ করেন; কিন্তু ইহা তাহার একমাত্র 
ভাব নছে। ইহ! ছাড়া তাহার আরও বিবিধ ভাব মাছে। এক্ষণে সেই 
সমুদায় ভাবের বিষয় বলিতেছেন । 


bs পপ এ ও ০৮ ক জা 


প্রকতি-প্রসঙ্গে হেন, জীবের সংসার, 
নতুবা সে গুদ্ধ, বুন্ধ, মুক্ত, নিব্বিকার। 
তার সেই শুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ যেমন, 
কি ভাবে সংসারে রয়, করহ শ্রবণ। 
জীবের অন্তরতম অন্তরে নিয়ত 
পাকিয়! পুরুষ, পাথ, উদামীন মত 

পুরুষের দেঁথেমাত্র দেহাদির কথ্য সমুদয়, 

প্রন সব্ব কর্মে নির স্তর অনুকূল রম; 

স্বরূপ এই যত জীব, করি আপনি স্বজন 

সেই করে সে সবার ধারণ পোষন; 

স্থখ দুঃখ কিন্বা মোহ ইত্যাদি বিষয় 
যা’ কিছু জীবের হৃদে সঞ্চারিত ভয়, 
চৈতক্তন্বরূপে নিত্য থাকিয়া অন্তরে 
সে সবে প্রকাশ করি নিজে ভোগ কর 
মহেশ্বর আবার তাকেই বলা হয় 
পরম আস্মাও তারে জ্ঞানিগণ কয়। 
পরম পুরুষ সেই, কুরুবংশধর ! 
নিলি ভাবেতে রয় শয়ীর ভিতর ।২২। 


অধ্যায় ] পুরুষের প্রকৃত খবরূপ। ৪6৯৭ 


বিনি উপগ্র্া--সমীপে থাকির! ভ্রষ্টা। উপ--সমীপে, সর্বাপেক্ষা 
নিকটে, অস্তরতম দেশে থাকিয়া, দেহের ও ইঞ্জিয়ের সমস্ত ব্যাপারের 
পরিদর্শন করেন, সব্ব কণ্ম দেখেন; খিনি দেহাদির কার্ধোর উদাসীন 
হশকমাত্, কর্তা নছেন। অগ্থমন্ত্র/-্-অন্তের কার্য অনুকূল ভাবে দেখার 
নাম অন্ধমোদন। ধিনি দেহাদির সকল কাধ্যই অনুমোদন করেন, ফোন 
কার্ধে বাধা দেন না। ঈশ্বরের অনুমোদন ভিন্ন জীবের ইঞ্জিয়গণ কিছুই 
করিতে পারে না। ভর্কা--মন বুদ্ধি ইআযাদির সমবায় এই জড় দেছে 
জীবাক্মাকূপে অন্রপ্রবেশ-পূর্বক চৈতন্তাভাপ দিয়! তাহাতে জীবভাবের 
জনক ও তাঙার ধারক এবং পোষক । তভোকা--আবার দেহে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া চৈতগ্ত-শ্বভাব পুরুষ আপনারই চৈতগজ্যোঠিঃ দ্বার! অন্তঃকরণে 
প্রতিগাসিত স্থখহঃধাদি ভাবের প্রকাশক । যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া একক 
নঙে ) সেই ম্খ্ঃখাদি ভাব উপঠ্োগ করেন, উপলব্ধি করেন। মহেশ্বরঃ 
প্রমান চ হাত অপি উ:--যহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া ও কথিত জয়েন। 
অশ্মিন দেছে--এবং যিনি এই দেছে থাকিয়া। পরঃ--দেহ জইতে স্বতন্ত্র 
তিনিই পুরুনঃ। অপবা পুরুষঃ পরঃ--সেই পরম পুরুষই। আঁশ্বন দেকে 
অবস্থিত: | 
যিনি জীবের অস্থরতম দেশে পাকিয়া, উদাপীনের ভায় সমন্ত কমু 
অনুকৃলভাবে দেখিতে থাকেন, যিনি জীবাস্মাকূণপে জনু প্রবেশ পূর্বক দেৱে 
জীবতাবের কর্তা, যি'ন প্রকৃতিজ দেছে যুক্ত পাকিয়।, মস্থরে প্রতিভালিত 
সথখছঃখার্গি ভাবের উপলব্ধ, যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর,--মহেশ্বর বা পরষে- 
স্বর, বিনি অন্র্ামী পরমাস্মা রূপে অস্থরে বিরাজিত, ধিন দেকে থাকিয়া ও 
দেহ হইতে পররূপে, স্ব তত্তররূপে বা পরমপুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই ‘পুরুষ’ । 
পুরুষের তিন ভাব। এক ভাবে--তোক্! জীবাব্মারূপে, তিনি ক্ষর 
পুরুষ; আর এক ভাবে প্রকৃতির কার্স্যের উপদ্রইা নির্বিকার অক্ষর পুরুষ, 


আবার সর্ব কর্মের অনুমন্তা, সর্ব জগতের নিয়ন্কা মহেশ্বর, পরমান্্রা রূপে 
৩২ 


৪৯৮ পুরুষের তিন ভাব। [ত্ৰয়োদশ 


যঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ । 
সর্ববথা বর্তমানো হপি ন স ভুয়ো হভিজায়তে ॥২৩৷৷ 

তিনি সংসারাতীত উত্তম পুরুষ । ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ; ১৫ অঃ 
১৬--১৮ দেখ । 

মহেশ্বর--সুর্ধ্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হই- 
তেছে, সুর্যের সহিত তাহাদের সমষ্টির নাম সৌরমগ্ডল (Solar System) 
বা! ব্ৰহ্মাণ্ড, বিশ্ব । হূর্যয-মগ্ডলের পরিধির আকার অগ্ডের মত, Oval 
(0177. এক একটী নক্ষত্র বা স্থির তার! এক একটা সুর্ধ্যন্বরূপ । নক্ষত্র 
অসংখ্য, অতএব সুৰ্য্য ও সৌরমণ্ডণ বা ব্ৰহ্মাণ্ড অসংখ্য । এক একটী সুধ্য 
এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ; এবং সেই সেই কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ, 
“সবিতৃমণ্ডলমধ্যবন্তী নারায়ণ,” তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর । তিনি 
বিষ্ণু_-ব্যাপক, সৌরমণ্ডল ব্যাশিয়া আছেন; তিনি সেই বএন্মাণ্ডের 
জধীশ্বর এবং ত্রিমুি--ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাত্সক। 

যেমন এক সাম্ত্রাঞ্জেয অনেক রাজ। থাকেন, তাহার! পরস্পর স্বতন্ত্র, কি 
সকলেই এক সম্রাটের অধীন, তদ্রুপ এঁ নকল ঈশ্বর বা ত্রহ্মাগডাধিপতিগণ 
সকলেই ধাহার অধীন, তিনিই মহেশ্বর। মহেশ্বরই দর্শনের সপ্তণ ব্রহ্ম 
এবং পুরাণের মহাবিষ্ণু। ব্রদ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাওাধিপতি--ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব 
যে কত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্ত কবি বিস্তাপতি বলিয়াছেন,-. 

কত চতুরানন মরি মরি জাওত, ন তয়! আদি অবসানা। 

তোছে জনমি পুনঃ তোছে সমায়ত, সাগর লহরী সমান ॥ ২২ ॥ 
যঃ এবং পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন । পুরুষং। গুণৈঃ সহ প্ৰকৃতিং চ 


আর পাপা শি আস পাপ 


we পে শী a পপি পপ ০ Cretan TIT ও we tn CI 


ঈদৃশ পুরুষে, পার্থ! জানে ছে যে জন 
জানে আর সগুণা সে প্রকৃতি যেমন, 
থাকুক যে ভাবে ইচ্ছা! যেমন তাহার 

এ সংসারে পুনজন্ম নাহি হর তার। ২৩। 


অধ্যায় ] পূর্বোক্ত প্রকৃতি পুক্ষষ জ্ঞানের ফল। ৪৯৯ 


ধ্যানেনাত্মুনি পশ্যন্তি কেচিদ আত্মানম্‌ আত্মনা। 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্শ্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥ 
অন্যে স্থেবম্‌.অজ্ানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভা উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং স্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥ 


বেন্তি এবং পুর্বোক্ত গুণসম্পন্ন প্রকৃতিকে জানে । সঃ সর্বথ! বর্তমান: 
অপি--সর্ক প্রকারে, যে কোন বৃত্তি, সন্যাস বা গাহস্থ্য যে কোন আশ্রম, 
অবলম্বন করিয়া থাকিলেও। ভূয়; ন অভিজারতে- পুনম লাভ 
করে না। ২৩। 

পূর্বোক্ত পুরুষের তন জানিবার জন্য চতুব্বিধ উপায় উপদিষ্ট আছে। 
১ম। কেচিৎ ধ্যানেন আন্নি-নিজ হদয়মধ্যে। আমন1--নিশ্মল 
অস্তঃকরণে। আতন্ানৎ পশ্যন্তি। গীতা যষ্ঠ অধ্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনে 
এই ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে । ২য়। অন্তে সাংখোন যোগেন--সাংখা- 
হানে আম্মদর্শন করে। সাংখ্য দর্শন এবং গীতা ২১১--৩৭ শ্লোক, 
£,৪--১৩ শ্লোক এবং ১৩।২৬--৩৪ শ্লোকে সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি-পুকুষের 
প্রভেদ ভ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । ৩য়। অপরে চ কক্দুযোগেন--কর্মযোগে 
সিদ্ধ হইয়। আন্দর্শন করে। ৪ ০৮ দেখ ।২৪। 

৪র্ঘ। অন্তে তু--কিন্কু অপরে, যাহাদের নিজের কোন রূপ ধারণা ন! 
"ঘাকার ধ্যান জ্ঞান, বা কম্মযোগে অসমথ। তাহারা! এবম্‌ অজ্জানন্তঃ 


সেই যে পুরুষ পার্থ, সংসার মাঝারে 

চতুর্ববিধ সাধনায় জানা যায় তারে। 
সাস্মদশনের ধ্যানযোগে হদমাঝে কেছ দেখে তায়, 
চতুর্কিধ সাংখ্যজ্ঞান সাধনায় কেহ তারে পায়, 
উপায় অপরে বা কর্থযোগ করিয়া সাধন 

নির্মল হৃদয়ে তারে করে দরশন । ২৪। 


৫০৪ আত্মদর্শনের চতুর্বিধ উপায় (২৪--২৫)। [ত্রয়োদশ 


যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সব্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজজংযোগাত্ তদ্‌ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥ 

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে আত্মদর্শনলাভে অক্ষম হওয়ায়। অন্তেতযঃ 
শ্রত্বা উপানতে--অন্তের অর্থাৎ গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া, এই 
ভাবে চিন্তা কর, এই ভাবে কশ্ম কর, এইরূপ উপদেশ পাইয়া! উপাসন! 
করে। শ্রুতিপরায়ণাঃ তে অপি- উপদেশে শ্রদ্ধাশীল তাহারা ও। মৃত্যু 
অতিতরস্তি এব-_মৃতুাময় সংপারকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করে। যাহ! 
শ্রবণ কর! যায়, তাহা শ্রুতি অথাৎ উপদেশ। 

চতুর্ববিধ সাধনার মধ্যে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এমন কিছু বল! 
হয় নাই। ভগবান বলিতেছেন, তাহাদের গ্রত্যেক হইতেই মোক্ষ লাভ 
হয়। সাধকের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রভেদামুদারে চতুর্বিধ সাধন-বিকর। 

হিন্দুধর্ম ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে; সাধনার দ্বার! 
তাহার দশন লাভ হয় ( ১১.৪৪ )। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সমস্ত উদ্ভম 
সেই ঈশ্বর-জ্ঞান-উদ্দীপনায় পর্যযবদিত। অধুনা তাদৃশ সাধনাবান্‌ পুরুষ 
প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর ন! হওয়ায়, সাধারণের নিকট ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের 
বিষয়ে ও অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিহাসের বিষয়ে পরিণত 
হইয়াছে । শিশ্ষোদরসব্বস্থ আমাদিগের সাধন! ত’ অনেক দিন গিয়াছে, 
এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে বলিয়াছি। 
হায়। আমাদিগের গতি কি হইবে 2২৫। 

২৪ শ্লোকে যে সাংখাজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন, ২৬--৩৪ গ্লোকে- 
তাহার বিষন্ব বলিতেছেন। স্থাবরজঙ্গমং যাবৎ কিঞ্চিৎ সবং__যাহা কিছু 


জ্ঞানে ধ্যানে কর্মে কিন্বা অসমর্থ বারা 
গুরুমুখে শুনি তত্ব সেবা করে তা’রা। 
গুরুবাক্যে তক্তিমান্‌ তারাও নিশ্চয় 
মৃত্যুময় এ সংসার হ'তে মুক হয়। ২৫। 


অধ্যায় সাংখ্য জ্ঞান--জীবতব । ৫০১ 


বস্তু (শং)। সঞ্জায়তে--উৎপন্ন হয়। তং ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞ-সংযোগাৎ বিদ্ধি-- 
তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজের ইতরেতর সংযোগ হইতে জানিও । ( রামা, মধু )। 

জীব মাত্রেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগে উৎপন, মিশ্র পদার্থ 
Compound Substance. কিন্তু শান্তগ্রন্থে অনেকস্থলে ‘জীবাত্মা” অর্থে 
“জীব” শব্দের প্রয়োগ আছে। তজ্জন্ত অনেকে জীবে ও জীবাত্মায় যে 
প্রভেদ আছে, তাহ! লক্ষা করেন না। শাস্ত্রীয় বিচারের সময় তাহ! 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ন! করিলে সব গোলমাল হইয়! পড়ে। 

'ভগবান্‌ এখানে জীবতন্্ব ও জগৎ*ত? কহিলেন । ক্ষেত্র ক্ষেত্রক্-যোগই 
প্রকৃতি-পুরুষঘোগ । সমষ্টি ভাবে প্রক্ৃতি-পুরুষ-যোগে স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ 
আর ব্যগিভাবে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগে পৃথক পৃথক সর্ব হৃত । প্রকৃতি এক 
হইয়াও নিক্গ গুণ ও বিকার দ্বার! স্থাবর জঙ্গম সর্ব হৃতের সর্ব্বধিধ শরীর 
বা ক্ষেত্র উংপাদন করে আর পুরুষ এক ও অবিভক্ত হুইয়াও প্রতি বাষ্ট 
ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপুর্ববক বিভক্রের স্তায় হইয়। (১৩,১৬) ক্ষেত্রদ্ঞ জীবাস্মা হয়েন। 

জীব বলিলে সাধারণতঃ মনুয্যাদি চেতন প্রাণী মনে হয়। তা! 
ঠিক নহে। সর্ব সত্ব, সচেতন খ্মচেতন, স্থাবর জঙ্গম যাহ! কিছু মু্ধ 
পদার্থ, সে সমস্তই হৃত বাজীব। সকল পদার্থেই ক্ষেত্র আছে? ক্ষেত্রের 
উপকরণ,__মূল প্ররুতি, বুদ্ধি, অস্কার, মন, পঞ্চ মহাভুত, দশ ইন্দ্রিয়, রূপ, 
ঝস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, ছেষ, মুখ, ছঃণ, এবং ইহাদের সঙ্্ঘাতে বা 
সমবায়ে উৎপন্ন শরীর আর তাহাতে প্রতিভাসিত বাক ব| অব্যক্ত চেতন! 
এবং ধৃতি ( প্রাণ ) এই একত্রশটী ভাব আছে (১৩।৫--৬)) আর সেই 
ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, নামন্ধপাম্মক দেহেপ্রিয়াদিরলী ক্ষেত্রের দ্বার! আনু, 


যে জ্ঞান পাইলে জীবে মোক্ষ লাভ হয় 
সর্ববনহার অতঃপর সেই তত্ব শুন, ধনঞ্জয় ' 
উপাদান জানিও যা কিছু জন্মে স্থাবর জঙ্গম 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্জ্ত যোগে, ভরত-সন্তম | ২৬ । 


৫৪২ সর্ব বস্তু একই উপাদানে-_ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে উদ্ভৃত। [ত্রয়োদশ 


ক্ষেত্রজ্জ পুরুষ আছেন। স্ুল দেহের উপাদান পঞ্চ স্কুল ভূতের পশ্চাতে 
তাহার কারণস্বরূপ সুপ পঞ্চ ভূত ব1 পঞ্চ তম্মাত্র আছে ৷ তন্মাত্রের পশ্চাতে 
তাহার কারণশ্বরূপ অহস্কারতত্ব আছে, ইত্যাদি । এইরূপে সর্ব সত্তায় মূল- 
প্রকৃতি ও তাছার ত্রয়োবিংশতি বিকার (৩৬1৫) মিলিতভাবে এছে। 
আবার সেই সমস্টের পশ্চাতে পুরুষ আছেন । অণু পরমাণু হইতে হিমালয় 
পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবরে ও ক্ষুপ্রতর জীবাণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমন্ত জঙ্গমে, 
এই একই নিয়ম । তন্মধ্যে যে সকল পদার্থে মন বুদ্ধি আদি অস্তঃকরণ ও 
চক্ষু কর্ণাদি বহিঃকরণ প্রকট ও চেতনা অভিব্যক্ত তাহাদিগকে আমর! 
চেতন বলি। আর যাহাদের অস্তুঃকরণ ও ব্িঃকরণ অপ্রকট এবং চেতন: 
অনভিব্যক্ত, তাহাদিগকে অচেতন বলি। নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিযরপ 
আবরণ কোথাও বিরল-_ন্বচ্ছ, কোথাও গাঢ়, অম্বচ্ছ হয়; তদমুসারে 
পদার্থের চেতন অচেতন তেদ হয় ৷ মেষন একই দীপালোক লৌহ পাত্রের 
ভিতরে বা কাচপাত্রের ভিতরে স্থাপিত হইলে আলোকের প্রভেদ হয়, 
তেমনি একই আত্মার উপর নামরূপায্মক আবরণের প্রভেদানুলারে 
পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ হয়। বস্তুতঃ জড়ে জড়শক্তি ও জীবে 
জীবশক্তি একই শক্তির রূপান্তর, সর্দশক্িমান মহেশ্বরের বিলাস, 
১৫1১২--১৫ দেখ । জীবে যাহ! অনুরাগ, জড়ে তাহা আকর্ষণ ; জীবে 
যাহ! দেব, জড়ে তাহ! বিশ্লেষণ । এখন যাহ! অণু পরমাণুমাত্র, 
জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে গঠিত | তাহাই 
হয় ত কালে ক্ষেত্রধশ্শ রাগ-বিরাগবশে, অন্ত অণু পরমাণুর সহিত 
মিলিত হইয়া, বৃহত্তর হইবে এবং ক্রমোরতির নিয়মে অচেতন 
হইতে চেতন জীবরূপী হইয়া, নিয়তম জীবাণু হইতে নান! যোনি ভ্রমণ 
করিয়া, শরীরের বা ক্ষেত্রের আপুরণে, মানবধোনি লাভ করিবে। 

যতকাল সংসার, ততক্ষাল এই প্রক্কৃতি-পুরুষযোগ । এই প্রককতি- 
পুক্কহযোগই যুগলরূণে শ্রীরাধা কষ, অর্ছনারীশ্বর, হরগৌরী। এবং শিবের 


অধ্যায় ] ঈশ্বর সর্ব ভূতে সমভাবে বিরাজিত। ৫৯৩ 


সমং সৰ্ব্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্‌ । 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭৷৷ 


বুকে শ্বাম।। প্রতোক ভৃতমধ্যে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী বিরাজিত। পরমে- 
স্বর পুংশক্তিরূপে ও পরমেশ্বরী স্ত্রীশক্তিরূপে, পিতৃশক্তি মাতৃশক্রিরূপে, 
positive ncZative রূপে, উভয়ে লীলারূপে “রমণার্থ” মিলিত । ২৬। 

এইরূপে সর্ব ভুতের উৎপত্তির বিষয় বলিয়া, সেই ভূতগণের সহিত 
ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন। সর্বেষু তৃতেমু-_ স্থাবর জঙ্গম 
সর্ব ভূৃতে। সমং তিষ্ঠস্তং--সৰ্বব্দ! ও সর্বত্র ঠিক সমান ভাবে বিরাঞজিত 
এবং বিনধ্যংস্তু অধিনশ্ন্তং-_বিনাশধশ্মশীল বস্তমধ্যে অবিনাশী। পরমে- 
শ্বরং যঃ পশ্ঠতি-_-পরমেশ্বরকে যে দেখে । সঃ পশ্ঠতি--সেই যথার্থ দেখে। 

ভূ ধাতু হইতে ভূত । যাহা ভবনশীল, উৎপক্তিমান, তাহা ভূত বা সব । 
তাহার জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় নাশ ইত্যাদি বিকার আছে, (২২০) সেই 
সবিকার ভূতভাবের অন্তরে তগবান্‌ তাহার সৎ কারণরূপে, আধাররূপে 
বিরাজিত। সংসারের সাস্বিক, রাঞ্জসিক ও তামসিক যাহ! কিছু ভাব, সে 
সমস্ত আসিয়াছে তাহা হইতে (৭1১২)। তিনিই এ সংসারের প্রভব- 
প্রলয়াধার। 

এইরপে সর্বব সম ( নির্ব্বিশেষ ) সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরে, এই সবিশেষ 
নশ্বর জগৎ প্রতিষ্ঠিত | ইচ! যে দেখে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, সেই 
বথাধদশা । তাচারই সমদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। তাহারই নিকট ব্রাহ্মণ, 
চণ্ডাল, গাভী, কুকুর--দব সমান (৫1২৮ )। ২৭ । 


সর্ব্বহুতে চরাচরে সমভাবে আছেন ঈশ্বর, 

পরমেশ্বর নশ্বর পদার্থমাঝে তিনি অনশ্বর ; 

বিরাক্তিত এ ভাবে যে জন দেখে পরম ঈশ্বরে 
সেই জন হধাযণ দরশন করে। ২৭ । 


৫5৪ সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনের ফল। [ত্রয়োদশ 
সমং পশ্যন্‌ হি সর্ববত্র সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরম্‌। 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততে! যাতি পরাং গতিম্‌ ॥২৮॥ 

পূর্ক্বোক্তরূপ দর্শনই যথার্থ দর্শন, কারণ (ছি)। সেই জ্ঞানী সর্বত্র 
ভূতমাত্রে। সমং সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরং পপ্যন__সর্কত্র সমভাবে বিরাজিত 
পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়।। আত্মন। আত্মানং ন হিনস্তি--আপনি 
আপনাকে ছিংসা করে না। ততঃ--তাহার ফলে। পরাং গতিং যাতি 
পরম! গতি প্রাপ্ত হয়। এক ঈশ্বরই যথন সকলের হৃদয়ে সমভাবে বিরা- 
জিত; আমার হৃদয়ে মিনি, তিনিই যখন অপরের হৃদয়ে, তখন অন্তের 
হিংসা করিলে আপনারই হিংসা করা হয়। ইহা বুঝিলে তিনি আর 
কাহার হিংলা করিবেন? তাহার জীবনের গতি উৎকৃষ্ট পথেই চলিতে 
থাকে। অস্থিমে তিনি পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। 

এই ২৭, ২৮ শ্লোক সমস্ত দর্শনশান্ত্রের সার, সমস্ত নীতিশান্ত্রের, সর্ব 
ধর্মশাস্বের মূল সুত্র। এই সুত্র বুঝিলে সর্ব জীবের সহিত আমাদের 
যে সম্বন্ধ ও তাহাদের সহিত আমাদের সর্বদ! যেমন ব্যবহার কর্তব্য, তাহ! 
আপনিই স্থির হইয়! যায়। তজ্জন্ত গীতায় নীতিশাস্ত্রের কণা স্বতন্ত্র ভাবে 
উপদিষ্ট হয় নাই। অপি চ-_প্সর্ব ভূতে এক আত্মা” এই জ্ঞান বাহার 
সিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার বাসনাও শুদ্ধ হইয়াছে? বুদ্ধি স্থির, সম, নির্মম, 
নিম্পৃৎ ও পবিত্র হইয়াছে; তাহার নুক্কিলাভে আর কোন বাধ! থাকিতে 
পারে না। অগ্রে বাসনা,১পরে তদহুরূপ কম্বা। সুতরাং যাহার বানা 
শুদ্ধ, তাহার কর্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না( তিলক )। ২৮। 


সমভাবে বিরাজিত সর্বত্র ঈশ্বর 

যে জন জ্ঞানের নেক্রে দেখে নরবর ! 

সে জন আপন ভিংসা আপনি ন। করে, 

তা হতে পরষাগতি পায় সে সংসায়ে। ২৮। 


"অধ্যায় ) প্ররুতি-পুরুষ-বিবেক-- প্রকৃতি কত্রা, আত্মা অবর্তা। ৫০৫ 


প্রকৃত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্‌ অকর্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥ 
যদ! ভূতপৃথগ ভাবম্‌ একস্থম্‌ অনুপশ্যতি ৷ 
ততঃ এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদা ॥৩০॥ 


ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যেরূপ দেখিতে হয় তাহা বলিয়া, প্রকৃতি সম্বন্ধে 
(কিরূপ দেখিতে হয়, তাহা বলিতেছেন । যঃ কন্মাণি সর্বশঃ প্ররুত্যা এব 
ক্রিয়মাণানি পশ্ততি--ঘে প্রক্তদ্বারাই সর্বরূপে সর্বক্রিয! সম্পন্ন হয়, দেখে; 
দেহ ইন্দিম্ মন রাগ ছ্েষ ইত্যাদি আকারে পরিণতা প্রকৃতি হইতে সর্ব 
কন্ম হয়, -ঝিতে পারে) ৫1১১, ১৮১৮ দেখ। তথা আত্মানম্‌ অকর্তারম্‌ 
পশ্ঠাতি--আম্মা কোন কর্ম করে না, দেখে। স পশ্ঠতি-_-সেই যথার্থ দেখে। 
আম্মার ও প্রকৃতির ধর্মের পার্থক্য এখানে বিবৃত হইল। ২৯ 

পূর্ব্বোক্ত সমদর্শনের কথাই অন্য ভাবে বলিতেছেন (শং)। যদ! ভূত- 
পুগগ ভাবম্- তিন ভিন্ন বস্তুর (ভুতের ) ভিন্ন ভিন্ন ভাব। ভৃতসমূহের 
নানাত্ব। একন্যম--একমাত্র বঙ্গে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত; ১৷৩০--৩১ 
ও ৯1৯ দেখ। ততঃ এব চ-এবং তাহা হইতেই । বিস্তারম্‌ অনুপশ্ততি-_ 
সর্ব ভূতভাবের বিস্তার বা প্রসার বুঝিতে পারে । যখন বুদ্ধিতে “অবি- 


প্রকৃতির দেপে সে দেহাদি যত, প্রক্ৃতি-বিকার, 
ও মাস্নার ইচারাই সর্ব কর্ম্ম করে অনিবার। 
<ন্মে প্রতেদ সর্বশঃ প্রকৃতি কত্রী আম্মা কর্তা নর, 
যে দেখে, সেই ত’ সত্য দেখে, ধনঞ্জয় ! ২৯। 
বহু ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হৃত সনুদার 
অবস্থিত আছে মাত্র একটী সততায় 
সেই এক হ'তে হয় সবার বিস্তার, 
যে বুঝে যখন, হয় ব্রহ্ম লাভ তার। ৩০। 


৫৩৬ সমস্তই একে অবস্থিত, এক হইতে প্রসারিত। [ত্রয়োদশ 


অনাদিত্বানিগ্ুণত্থাৎ পরমাত্মায়ম্‌ অব্যয়ঃ। 
শ্রীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১। 
যথা সর্ববগতং সৌক্সম্যাদ্‌ আকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ববত্রাবস্থিতে। দেহে তথাত্া নোপলিপ্যতে ॥৩২॥ 
তক্তং বিভক্তেযু" ন্তায়ে সাত্বিক ভ্রানের বিকাশ হয় (১৮২৯ )। তন্ন! 
ব্রহ্ম সম্পস্ততে-_ব্রহ্মদম্পদ প্রাপু হয়। ৩০। 
যাহ! উৎপত্তিমান বা সাদি, তাহারই বিনাশ হইতে পারে। কিন্তু অং 
পরমাস্ম! অনাদিত্বাৎ--সেইক্কপে উৎপত্তিমান ব! সাদি নহেন বলিয়া । এবং 
যাহ! গুণযুক্ত, তাহা গুণের বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্ত পরমাস্ম' 
নিগুপত্বাৎ--গ্রকৃতি গুণে অস্পু্, গুণাতীত বলিয়।। অব্যয়ঃ-_নির্বি- 
॥কার। অতএব শরীরগ্থঃ অপি ন করোতি,ন লিপাতে। নিঃ নাই, 
(প্রকৃতি গুণের সংস্পশ যাহাতে, তাহ] শিগুপ, এইরূপ পদচ্ছেদ । “ব্রহ্ম 
কিরূপ জানিম্‌, যেমন বায়ু । স্থগন্ধ দুর্গন্ধ সব বায়ুতে আম্চে, কিন্তু বায় 
নিলিপ্ত।”-_-কথামুত। ৩১ । 
পরমেশ্বরের নিলিপ্রত! দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইতেছেন। যথ! সর্বগতং-- 


পাপী 


দেডেও , জীবভাবে আত্ম! বটেদেহসঙ্গে রয় 
পরমায়ায় শরীরজ দোষে কিন্ত বিলিগ না হয়। 
সম্বন্ধ তা” হয় বিরুত যাহ] সাদি ও সগুণ, 
(৩১-৩৩) কিন্তু সেই পরমাস্মা অনাদি নিগুণ । 
তাই, দেহে থাকে তবু নির্বিকার রয়, 
কর্ম নাহি করে, কিছ্ব! ফলে লিগ নয়। ৩১। 
সর্বব্যাপী আকাশ যেমন, ধনঞ্য় ৷ 
সুন্ম বলি কোন দ্রব্যে উপলিগু নয়, 
আত্মাও সকল দেহে থাকি সেই মত 
দেহের দোষে বা গুণে নিপিপ্ত সতত । ৩২। 


অধ্যায় ] এক আত্মা সর্ব-গ্রকাশক হইয়াও নিলিগু। | ৫*৭ 


যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃশুস্ং লোকম্‌ ইমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্থং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩৷৷ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রেবম্‌ অন্তরং জ্তানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রকতিমোক্ষঞ যে বিদু যান্তি তে পরম্‌ ॥৩৪॥ 
ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগঘোগে। নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | 


সর্বব্যাপ্ত। আকাশং। সৌ্ষাযাৎ_-শপ্স বলিয়া । কোন বস্তুতে, ন উপ- 
লিপ্যতে--লিপ্ হয় না। তথা সর্বত্র-_সর্ব দেহে। অবস্থিত: আস্থা, ন 
উপলিপ্যতে ৷ ৩২। 

আকাশের দষ্টান্তে আস্মার নিপরিপ্রতা বুঝাইয়া এক্ষণে সূর্ণ্যের দৃষ্টান্দে 
দেখাইতেছেন যে, যা»! অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহ! সেই প্রকাশিত 
বস্তুর দোষে গুণে লিপ্ত হয় না। যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং 
প্রকাশয়তি তপ! ইত্যাদি ম্প্ট। ক্ষেত্রী- ক্ষেত্রজ্ঞ। এক বচন। এক 
ক্ষেত্রজ্ঞই কৃৎন অর্থাৎ সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে। ক্ষেএজ্ঞ বা জীবাস্ধ! 
যে বহু নহে, পরন্ত এক, 'এখানে স্পষ্টূপে চাচা বলিস্বা ছেন । ৩৩। 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্জ্ঞয়োঃ এবম্‌ অস্তরং--পূর্ব্বোক্র প্রকার ভেদ । ভূত-প্রকৃতি- 
মোক্ষঞ্চ--হৃত, প্রকৃতি ও মোক্ষ | অর্থাৎ ভূত কাহার1, তাচাদের স্বরূপ 
কি, কিরূপে উৎপন্ন? আর প্রকৃতি কি, তাতার স্বরূপ কি,কার্ধা কি, 
সে কিরূপে পুরুষকে বন্ধ করে? এবং কিন্নুপে সেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে 


এক রবি করে যণ! জগত প্রকাশ, 
এক ক্ষেত্রী করে সন্ব ক্ষেত্রের বিকাশ। ৩৩। 
এ ভেদ ক্ষেত্রান্ত ক্ষেত্রে, নিরপে যে জাননেত্রে, 
জীব আর প্রকৃতির স্বরূপ যেমন, 
কেন জীব বন্ধ রর, কেমনে বা নুক্ত হয়, 
যে বুঝে, নে বহ্মপদে ভুজায় জীবন । ৩৪ । 


চে 


৫০৮ প্রকৃতি-পুকষ-বিবেক জ্ঞানে মুক্তি ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপসংহার । 


অক্ক ₹ওয়! যায়। এই সকল তত্ব, যে জ্ঞানচক্ষুষা বিহুঃ--যাহার! জ্ঞানচক্ষে 
দেখে। তে পরং ধান্তি--তাহার! ব্রহ্ম লাভ করে। ৩৪ । 

ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল । যে তত্বজ্ঞানার্থদর্শন হইতে (১১) 
সংসারনিবৃত্তি হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত 
গীতার তন্বজ্ঞান। এই তবজ্ঞান আর অন্ত কোন শাস্ত্রে এত অন্ন কথার 
এমন পূর্ণভাবে উপদিঞ্ হয় নাই। ইহাতে দেহে ও জীবাত্মায় সম্বন্ধ ( ১) 
জগতে ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ (২) জড় দেহের, জড় জগতের স্বরূপ, ধর্ম, উৎপত্তি- 
হেতু ও উপাদানাধি (৫--৬) জ্ঞানের স্বরূপ (৭--১১) এক্মতত্ব (১২--৭) 
প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ (১৯) তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধের ফলে 
উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ (২*-__-২১) পুরুষের স্বরূপ (২২) খত্মদর্শনের উপায় 
(২৪--২৫ ) স্থাবর জঙ্গম সর্ব সত্তার উৎপত্তি (২৬) প্রকৃতির ধশ্মে ও 
আত্মার ধশো প্রভেদ (২৯) ঈশ্বরের শ্বরূপ ( ৩১--৩৩ ) এবং প্রকত- 
পুরুষ বিবেক জ্ঞানে মুক্তি উপদিই হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় সকলে এই 
সকল তন্বেরই বিস্তারিত বর্ণনা । চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণতত্ব, 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের সংসারতন্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণের 
সহিত সম্ন্ধহেতু মানুষের যে স্বভাব বৈচিত্র্য হয় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে 
ত্রিগুণের সংসর্গ হইতে মানুষের গুণ কর্ম্মাদি যেরূপ বিভিন্ন হয়, তাছ! 
বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার সংগৃ- 
হীত হইয়াছে। 


বিকাইয়! অই পার পার্থ তত্‌ জ্ঞান পায়, 
গুণী তরে নিজগুণে, কি বৈচিত্র্য তায়! 
তবে ত হে, চক্তপাণি। তোমার মহিমা জানি, 


গুণহীন “দাস” যদি সেই তত্ব পার । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্দশোধ্ধ্যায়ত । 


ধাপে তা ০০-২ 


 গুণত্রয়বিভাগ-যোগণ । 
প৩০৮০০০০- 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানম্‌ উমম । 
যজ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বেব পরাং সিদ্ধিম্‌ ইতো গতা? ॥১। 


প্রকৃতি পুরুষ দেহে তির নয়, 
[তর মনে হয় গুণসঙ্গবশে, 
সেভ্রন নিবারি কহিল! কংসারি 
বিস্তারে সংসার-চিত্র চতুদ্দশে।--প্রুধর। 

১৩ অঃ ৭--১১ প্লোকে আানের অমানিত্বাদি বিংপতি কপ বিবৃত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে তুনুঞ্জানার্থদশন বা ক্ষেত্রক্ষেত্রন্রের জানই প্রধান 
(১৩২ )। দেই জানের যাহ! মৃপ শুত্,ক্ষেত্র-গেত্রজবোগে যাবৎ 
বন্তর উৎপত্তি ( ১৩২৬ ) এবং প্রকৃতির গুণসঙ্গই জীবের সংসারের কারণ 


জ্ঞানের বিংপতি রূপ বলেছি তোমায় 
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ যাচ! কহি পুনরায় । 
তন্বী মুনিগণ লক্তিয় যে জ্ঞান 
সংসারবন্ধন হ'তে সুক ₹’'য়ে যান। ১ । 


৪১৩ নুক্ত পুরুয়েরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে। [ চতুৰ্দশ 
ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যম আগতাঃ। 
সর্গে হপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥ 


(১৩।২১),তাহ! পূর্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। চতুর্দাশ ও পঞ্চদশ 
ক্ধ্যায়ে তাহ! সবিস্তারে পুনর্ধার (ভূয়ঃ ) বলিতেছেন 

কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ হয়, গুণ কি কি? কোন্‌ গুণ কি 
ভাবে জীবকে সংসারে বন্ধ করে; কিরপে গুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়। 
যায়, ইত্যাদি ক্ষেত্রদন্বন্ীয় উপদেশ এই চতুর্দশ অধ্যায়ে দিয়াছেন। তন্ব- 
জ্রানের অপরাংশ ক্ষেত্রজ্ঞসগন্ধীয় উপদেশ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
এই ছুই অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায়েরই সম্প্রপারণ। 

আানানাম্‌ উত্তমং--পুব্বোক্ত বিংশতি রূপ জ্ঞানের মধ্যে যাহ! শ্রেষ্ঠ। 
সেই পরমংজ্ঞানং। তৃয়ঃ গ্রবক্ষ্যামি--পুনব্ধার বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব 
নুনয়:-_যাহা জানিয়! তবদশা জ্ঞানিগণ। ইঃ এই সংসারবন্ধন হইতে । 
পরাং সিদ্ধিং গতাঃ--এক্রিক্নপা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১। 

ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিতা--বক্ষ্যমাণ এই জ্ঞান আশ্রয় কারয়।। মম 
সাধশ্যম্‌ আগতাঃ--আমার সমান-ধন্মতা লাভ করিয়!। তাহারা সর্গে অপি 
ন উপজায়ন্তে-_স্যষ্টিকালে উৎপন্ন হয়েন না। প্রলয়ে চ ন ব্যথস্তি-- 
এবং প্রলয়কালেও বাথ! অনুভব করেন ন!। 

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে মুক্ত পুরুষেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
পাকে । তাহা না হইলে, তাহাদের সম্বদ্ধে--প্সর্গে হপি নোপজায়স্তে 
প্রলয়ে ন ব্যথস্তি ৮*--এ কথা বল৷ যায় না। বেদান্ত বলেন,-__যুক্ত পুরুষ 
ঝঙ্ধের সমান সব্ববিধ ভোগ উপভোগ করেন মাত্র (বেদাস্ত-সৃত্র ৪৪1২১); 
যথ!, তিনি বরা ( নু ্বধীন ) হয়েন, সর্ব লোকে কামচারী হয়েন 


পর আপ | শশা —_ 
সপ এ পপ শপ সপ শা = আপাত 


পাই! আমার ভাব এ জ্ঞান-আশ্রয়ে 
ন! জন্মে স্থষ্টিতে, বাথ! না পায় প্রলয়ে । ২। 


"অধ্যায় ] জী ব-নৃষ্টি-তত্ব । ৫১১ 


মম যোনিমহদ্ত্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ । 
সম্তবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥ 
( 5,81১৮ সুত্র), কিন্ত এন্মের সমান সর্ব শক্তি লাভ করেন না; তিনি 
জগতের সৃষ্টি স্থিতি পয় কারতে পারেন না। “জগদব্যাপারবর্জম্‌*-. 
বেদান্ত-দর্শন ৪8।91১৭ শৃত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্ত 
অনন্থাতেও জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ থাকিয়া যায়। ২! 
এক্ষণে প্রাতজাত জ্ঞান বলিতেছেন । হে ভারত! মহদব্রক্ম মম যোনিঃ। 

সর্ব কারা বাস্থ বস্তু হইতে বৃহৎ, অধিক বলিয়া মহৎ (শং) ; অথবা দেশ- 
কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহৎ (শ্রী) । এবং ব্রহ্ম_-বুন্ত বৃদ্ধি হওয়া, বিস্তৃত 
£ওয়।+মন্‌ ; যাহ! সব্ব বস্তুর বংহণ বা ব্যাপক, তাহ ব্রহ্ম ৷ মহদ্বহ্ম 
'এগুণাস্সিক1 প্রকৃতি, মায় (শং)। এই মহদ্এক্ধই পুরাণের আস্তাশক্কি, 
নছামায়া-_স্ট্টি-স্থিতি-প্রলয়করী । সে প্রকৃতি মম যোনিঃ--গঞাধানস্থান 
স্ব্ূপ। তশ্মিন্‌--সেই প্রক্কাতিতে। অহং গর্ভং দধামি-__সর্ধ ভূতের কারণ-ভূত 
বীজ (শং) স্থাপন করি, চৈতন্ত শক্তির সঞ্চার করি । ততঃ--সেই সংযোগ 
হইতে । সব্বভূভানাম্‌ সম্ভবঃ ভবতি-_পব্ব ভুতের উৎপত্তি হয়। 

যা কিছু পদার্থ, পার্থ, আছে এ সংসারে, 

ক্ষেত্র ও ক্ষেতজ্জ যোগে, বলেছি তোমারে। 

€য়ের মিলনে এই জগত স্যঞ্জন, 

কে কিন্তু করায় সেই দুয়ের মিলন? 

প্রকৃতি চেতনাহীন হয় স্বভাবতঃ 

পুরুষ চেতন, কিন্তু নি'ক্যয় সতত । 

সে ছয়ে তগাশি হয় যে ভাবে মিলন, 

যে ভাবে প্রকক.ত-গুণে বন্ধ জীবগণ, 

সে বন্ধন হ'তে জীব কিসে মুক্তি পার, 

সে পরম তরকথা গুন সমুদায়। 


৫১২ ঈশ্বর পিতা--প্রক্ৃতি মাতা । [ চতুর্দশ. 


সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সস্তবন্তি বাঃ । 


তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনি রহং বীজপ্রদঃ পিত। 0৪) 


সেই মহৎ ধোনি, যাহা হইতে সর্ব ভূতের উৎপত্তি, তাহ! ঘে.ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন নহে, তাহ! বুঝাইবার জন্ঠই, তাহাকে মহদক্রঙ্গ বলিয়া- 
ছেন। ৩। 

যত প্রকার জীবধোনি আছে, সেই সর্বযোনিষৃ, যা| মুর্তয়ঃ সম্তবস্তি- 
যাহ! কিছু মুর্তিমান বস্তু উৎপন্ন হয়। মহৎ ব্ৰহ্ম তাসাং যোনিঃ--তাহ'- 
দের উৎপত্তিহেতু । অহং বীজ প্রদঃ পিতা । মহৎ ব্রহ্ম তাহাদের মাতৃস্থানীয় 
এবং আমি পিতৃস্থানীয়। ব্ৰহ্মই প্রত্যেক ভূতে পিতৃরূপে মাতৃক্ধূপে, 
পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে বিরাজিত। 

প্রতি মুহূর্ধে যে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে, তাহাদের কাহারও 
জন্ম আকশ্সিক নহে। সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান্ই প্রত্যেক 
জীবের নিজ নিজ কর্মের অনুরূপ দেহ গ্রহণপূর্বক জন্মলাভ করিবার 
কারণ। তিনিই প্রত্যেক জীবকে উপযুক্ত পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করাইয়।, 


সর্ব সৃষ্ট বস্ত হ'তে যে বস্তু মহৎ, 
পরিব্যাপ্ত যাহে এই বিশাল জগৎ, 

গীবস্বষ্ট. সেই যে মহৎ ব্রহ্ম, কৌরব-কুমার। 

তব যোনি মম--গর্ভাধান স্থান সে আমার । 
সেই মহদ্ত্রদ্ষবক্ষে করি অধিষ্ঠান 
জগং-উৎপত্বি-হেতু করি গর্ভাধান। 
আমার যে আত্মভাব ভরত-নন্দন, 
বীজরূপে সে ধোনিতে করি হে স্থাপন । 
আম] হ'তে সেই হয়ে এই যে মিলন, 
তাহে হয় সমুদয় ভূতের স্থত্ন। ৩। 


অধ্যায় ] সমস্ত জীব-জন্মের মূলে ঈশ্বরের প্রেরণা । ৫১৩ 


সন্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 


নিবপ্নন্তি মহাবাহে! দেহে দেহিনম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥৫॥ 

পক্ষে উপযুক্ত মাতৃগর্ভে স্থাপন করিবার কারণ ; এবং সেই গর্ভ রক্ষাপুর্ব্বক 
তাহার জন্ম লাভের কারণ । আর তিনিই স্বয়ং জীব হইয়া, পিতামাতা 
হইয়া, এবং পিতামাত| হইতে শরীর ধারণ পূর্বক সন্তান হইয়] জন্ম লই- 
বার কারণ । ৪। 

অতঃপর প্রকৃতির গুণ কি কি, এবং সেই ত্রিগুণ্র ভাবে ক্ষেত্রে 
তাবে রঞ্জিত হইয়া, ক্ষেত্রক্ছ পুরুষকে যে ভাবে রঞ্জিত করে, তাহাকে 
সংসারে আবদ্ধ করে, ৫--১৮ শ্লোকে তাহা বপিতেছেন। 

হে মহাবাহে| ৷ প্রকতি-সম্তবাঃ সব্বং রঞ্জঃ তমঃ ইতি গুণাঃ--প্রকাত 
হইতে উৎপন্ন, ”-* এই পারিভাষিক নামে অভিহিত সন, রঃ, তমঃ, 
এই তিন ভাব। অব্যয়ং দেছিনং নিপপ্রাস্থ-দেহাভিমানী জীব যাহ! 
প্রকৃত পক্ষে অবায়, নির্বিকার, তাহাকে বদ্ধ করে; সুখ ছঃখ মোহাচি 
পাশে আবন্ধকরে। (দেহান্ডিমান-মুকু জীবকে নঠে )। 

ত্রিগুণতন্ত। ত্রিগুণ কি, এ বিষয়ে মততেদ আছে । সাংখাশ্দশন মনত 
ভ্রিগুণ প্রকৃতির অঙ্গ । গুণে ও প্রকৃততে অঙ্গাসী ভাব। ত্রিপ্তণের যে 
সমষ্টি ও সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতি । প্রতি" পুরুষের অধীন নঙে। 
প্রতি পুরুষ হই স্বতন্ত্র তনু। 


ঈশ্বরের দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস কির । 
প্রেরণায় নর পঞ্চ পক্ষী আর নুক্ষা্দি স্থাবর 
সর্দাভীবের চরাচরে সমস্ত যোনিতে, কুস্বী-সুত ৷ 
জন্ম মৃত্তিমান বন্ধ হয় যব!’ কিছু উঠুত। 
মহৎ ব্ৰহ্ম--মহামায়া, মাঠুরূপা তার, 
বীঁজ প্রদ পত! পার্থ, আমিই তাহার । ৪। 
৩৩ 


4১৪ গুপত্রয় যে ভাবে জীবকে বন্ধ করে ( ৫--১৮ )। [চতুর্দশ 


সাংখ্যের এই দ্বৈতবাদ বেদান্তে নাই। শ্রুতি অনুসারে তত্ব একই। 
হাহা ব্রঙ্গ। ব্ৰহ্মের যাহ! পরা শক্তি, তাহ! মায়া। আর সেই মায়ারই 
এক ভাব প্রতি ( তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ ); এবং যাহার সেই মায়া, তিনিই 
মহেশ্বর বা ব্রহ্ম । “মাক়্ান্ধ গ্রকৃতিৎ বিভাৎ মায়িনন্ক মহেশ্বরম্* । শ্বেতাশ্বতর 
81১০ । অতএব প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা ব্রহ্মেরই এক ভাব। 

গীতায় উভয় মতের সামপ্রন্ত পাই। ভগবান বলিয়াছেন, আমিই 
জগতের পরম কারণ (৭1৬); প্রকৃতি আমার, ৭৪-_-৫। অর্থাৎ 
আমারই এক ভাব। ত্রিগুণ প্রকৃতি"সম্ভব (১৪৫ )। আমার অধিষ্ঠানে 
প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে (৯1১৯ )। সেই জগতে যে সকল সাত্বিক রাজ- 
পিক ও তামসিক ভাব, সে সকল আমা হইতে হয় (৭1১২)। ইহাই আমার 
গুণময়ী দৈবী মায়া (41১৪ )। 

ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রকৃতি গর্ভে এই তিন 
গুণের উদ্ভব । সুষ্টির প্রারস্তে তাঁহার দৈণী মায়ার ত্রিবিধ বিকাশ ভাবই 
"ত্রিগুণ।” ভগবানের সৎ চিৎ ও আনন্দ ভাবের প্রতিরপ, পরমা! প্রক- 
তির সব রজঃ ও তমোগুণ। প্রকৃতির অলন নিশ্চেষ্ট ভাব তমঃ; চঞ্চল 
সক্রিয় ভাব রজঃ এবং সংযত শান্ত সক্রিয় ভাব সন্থ। তমঃ জড়াবন্থা, রজঃ 
চঞ্চলাবন্থা ও সহ শাস্ত সংযত অবস্থ1!। তমঃ শক্তির অপ্রকাশ, রজঃ নিয়- 
তর শক্তির প্রকাশ ও সন্ধ উচ্চতর শক্তির বিকাশ। গুণ অর্থাৎ রজ্জুর 
কায় তাহারা জীবকে বন্ধ করে, তজ্জন্ত তাহাদের নাম গুণ। ৫। 


এই ভাবে আম হ'তে লভি কলেবর 
গুণত্রয় শুন ছে, যে ভাবে শ্রমে সংসার তিতর। 
যেতাবে সন্বরজ তম তিন, প্রকৃতি-সভূত 
জীবকে “গুণ” এই নামে হয় যাহারা বিদিত 
বন্ধ করে দেহী জীবে বন্ধ করে, কৌরব-কুমার! 
যদিও সে স্বরূপতঃ মুক নির্বিকার ৫। 


"অধ্যায় ] সত্ব গুণ--তাহার ধর্ম । ৫১৫ 


তত্র সম্বং নিৰ্শ্বলত্বাৎ প্রকাশকম্‌ অনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥ 
এক্ষণে কোন কোন গুণ কি করিয়া! এবং কি ভাবে জীবকে বন্ধ করে 
ভাহ! বলিতেছেন । তত্র সব্বং-ঁ-সেই তিনের মধ্যে সন্বগুণ। নির্শলত্বাৎ-_- 
'নিশ্মল, স্বচ্ছ বপিয়!। প্রকাশকম--যেমন হ্থ্ণয স্বয়ং নিশ্মল, উজ্জ্বল এবং 
অন্য বস্তুকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশিত করে, তদ্ধপ সবগুণ আপনি 
নশ্মল ও আন্ত বস্তকে উজ্জফ্রপিত করিয়! প্রকাশিত করে। এবং তাহা 
জনাময়ং--নিরুপদ্রব, শান্তিময় ভাযযুক্ক ; সুতরাং সত্তরের বিকাশে হৃদয়ে 
শাস্তির উদয় হয়। এই হেতু সব্ব গুণ, স্বকার্ধা, গ্থথসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ 
<গাতি-চিতবুত্তি সমূহ শান্ত ভওয়ায়, সণ জন্মাইয়া এবং প্রকাশক বলিয়া 
জান জল্মাইয়া সুখের ও জ্ঞানের অভিমানে বন্ধ করে। জীব, আমি সুখী, 
আমি জ্ঞানী ভাবিয়া তদনুরূপ কর্মে প্রনুত হয় এবং তাহার ফলে সংসারে 
এছ ভয়! 
এই হান বিষয়ন্ঞান পানুতিদ্ঞান এবং এই স্থখও বিষয়নুখ। ইভারা 
আন্মদ্ঞান এবং আম্মার আনন স্বরূপ নতে ; পরন্থ সান্সিক অস্থঃকরণের 


যে গুণে যে ভাবে দেহী দেছে বন্ধ তয় 
অতঃপর সংক্ষেপতঃ গুন সমুদয়। 
লহ] সঙ্গ গুণ নামে যাহা সে তিন মাঝারে 
অতিশয় নিরমল জানিবে তাহারে; 
বিবিধ বসন্তকে তাছ! প্রকাশিত করি 
করান দুণ জন্মায় বিবিধ জ্ঞান, কৌরব-কেশরি। 
ইহারধর্শ্ম  সব্বের অপর গুণ, তাহ! শান্তিময়, 
তা? হ'তে অন্থরে হয় সুখের উদয় । 
সুখ আরভ্ঞান সন্ব জন্মায়ে অন্তরে 
সুখী জ্ঞানী অভিমানে জীবে বন্ধ করে।৬। 


৫১৬ রজোগুণ-_-তাহার ধর্ম্ম । [ চতুর্দশ 


রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুন্তবম্‌ । 

তন্নিবরাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥৭॥ 
ধর্ম ক্ষেত্রধর্্, ১৩৬ ও ১৩:১১ শ্লোক দেখ। হইন্দিযনদ্বারে বিষয় প্রকাশ 
হইলে, বিষয়ের (প্রকৃত সৌন্দর্য মহত ও পূর্ণত্বাদি অনুভব করিয়া যে চিঠ- 
প্রসাদ /1:১076110 Pleasure জন্মে, তাহাই সত্ব গুণক্ক সুখ | তাহা ইন্ত্রিয়- 
পরায়ণের ইন্দ্রিদ্ব-তৃপ্রিক্জনিত সুপ নহে ।৩। 

হে কোন্তেয়! রজেো রাগাত্মকং পিদ্ধি--রজোগুণকে রাগাম্ম ক, 

রাগই তাহার স্বরূপ ( মধু) অগবা রাগের হেতুনহৃত (রামা) জানিও। 
তৃষ্ণাসঙ্গসমৃস্তনং --তাঃ! হইতে তৃষ্ণ' ও সঙ্গ বা আস” ক্র উদ্ধা। | তৎ 


সপ, ৪ উস 


উপ, পপ পপ ৩ 


ভোগের সামগ্রী যত আছে ত্রিঃবনে 
সে সবের উপভোগ স্বরণে চিন্তে 
বডেউ রঞ্জিত আঙগত হয় জীবের হৃদয়, 
বস্থ 9 গোরকাদিংযোগে যথা হয়। 
হৃদয়ের এ যে ভাব, রাগ নাম তার 
রজোগুণ হ'তে হয় এ ভাব-সঞ্চার। 
রাগ ৯: রঞ্জের স্বরূপ ইঃ! ; হহ! হ'তে হয় 
ইহার ধণ্ম ইঃ বস্তু উপভোগে তৃষ্তার উদয়। 
সে বস্তু পাইলে প্রীতি জনমে অসম্থরে 
অনুরাগে মনে তারে আলিঙ্গন করে; 
অবিরত লগ্রমত তার সনে রয়, 
আসঙ্গ তাহার নাম, কৌরব-তনয়! 
এই তৃষ্ণা, এ আসঙ্গ--এরই বশে, হায়। 
কশ্বাসক্ জীব যত স্থথের আশায়। 
এই ভাবে কর্টাসক্ক জাগায়ে অস্তুরে 
রাজাগুণ, হে কৌন্তেয় ! জীবে বন্ধ করে।৭। 


অধ্যায়] তমোগুণ--তাহার ধৰ্ম্ম । ৫১৭ 


তম স্বন্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তল্নিবরাতি ভারত ॥৮॥ 


সেই রজোগুণ। কম্মপঙেন-কর্পাপক্তিব দ্বারা । দেছিনং নিবপ্রাতি-- 
দেঠাঠিযানী জীবকে নিবন্ধ করে। রলোগুণবশে জীব ম্থখলাভের লোভে 
পান! কমে শ্রাসক হইয়া সংসারে আবঙ্ধ হয়। 

বাগ, ভৃষ্ণা, আসঙ্গ__ এই ‘তন, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ! মাত্র। 
কপ প্রসাদ বিষয় ইঞ্জিয়ের বা মনের বিষয়ীতৃত হইলে, তাহাতে গদয়ে 
একট দাগ পড়ে, যেমন গৈরিকারি-সংযোগে বস্থথও্ড রঞ্জিত ছয়। ইছার 
নাম রাগ পা রঞ্জনা, রং করা। সেই ভাব গ্রীতিকর বোধ হইলে তাহ! 
পাইপার অন্ত ইচ্ছা হয়। ধ্যায়ঠে| বিষণ পুংসঃ ইত্যাদি দেখ (২।৬২)। 
এবং তাং! প্রাপ্ত হইলে পর, চিন্ত নেন তাহাতে সংগম হইয়া! থাকে। 
আনচগ__স।1সনজ আলিগন করা1খঞ্ে। থে পির দারা চিত্ত প্রাপ্ত 
আগলফিভ বন্ধতে প্রাতিমুক্ত হইয়া, তাহাতে সংলগ্রণৎ থাকে, তাহার 
পান আস বা আন । আর অপ্রাপ্ত বিষয়ের গত আকাজ্ষার নাম 
চা ণ | 

হম £ অন্তানজং বিধি প্রক্ীঠিগ যাহা আবরণী শক্তি, যাহ! পদার্থ 
সকলের ধপাঘণ জ্ঞান পাতে বাদ! উৎপাদন করে, তাহা অঙ্ান ; হঁহা সবের 
|বপরীত। তমঃ সেই অন্ঞানাংশ ১৫05 উৎপর জানিও (শী)। অতএব 


তম প্রকৃতির আবরণী শক্তি যা? অর্জুন ! 
তাহাই অভ্রান, তাহে জন্মে তমোগুপ। 

নিছালগ্ড  দেহধারী যত জীব সংসার ভিতর, 

প্রমাদ এই গুণ তাঠাদের শ্রাশ্তির আকর, 

ইহার ধন প্রনাদ আলঙ্ নিদ্র। প্রকটিত করি 
পুরুষে আবদ্ধ করে, ভরত-কেশরি ! ৮। 


৫১৮ ভ্রিগুণের বিশেষ কর্ম । [ চতুর্দশ 


সন্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত। 

জ্ঞানম্‌ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥ 
তাহা সর্বদেহিনাং মোহনং-_সর্ধ জীবের মোহল্পনক; ভ্রান্তি উৎপাদন 
করে। তং--সেই তমঃ। প্রমাদ-_অনবধানতা। আলহ- _অনুগ্তম । 
নিদ্র/--অবসাদবশতঃ বুদ্ধির ও বাহোজ্জয়ের উপরম । এই প্রমাদ-আলঙ্ত- 
নিদ্রাভিঃ নিবপ্লাতি--জীবকে নিবদ্ধ করে। ৮। 

পূর্বোক্তের মধ্যেও আবার যাহার যাহা বিশেষ কার্ধ্য তাহ! বলিতেছেন, 

শোক ছুঃখার্দির বহু কারণ বিদ্যমান থাকিতে ও, সব্বং। সুখে সঞ্জয়তি-_ 
জীবকে ন্থখাভিমখী করে। আবার ম্থখ সঙ্গোষা্দির কারণ শ্বভাবতঃ 
বিস্তমান্‌ সেও রজঃ-_রজোগুপ। নব নব সুখ লাভের অন্ত জীবকে কম্মশি 
সঞ্জয়তি--কন্মে অনুরক্ক করে। তমঃ তু, জ্ঞানম্‌ আবৃতা-জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া । প্রমাদে সঞ্জয়তি উতত-_অনবধানতাদিতে সংযুক্ত করে। 
উত--ইত্যাদি, অর্থাৎ আলম, নিদ্রাদি। জ্ঞানে যাহা শ্রেয়স্কর 
বলিয়া স্থির হয়, তমোগুণ প্রমাদ আল্ন্ত নিদ্রার্দিকপে তাহা করিতে 
দেয় না। ৯। 


ত্রিগুণের ধর্ম এই, কুরুবংশধর ! 
ভ্রিগুণের বিশেষ যে কর্ম্ম যার, শুন অতঃপর । 
বিশেষ কণ্ম বিবিধ হুঃথের হেতু থাকিতে সংসারে 
সত্ব গুণ জীবে স্থথে অন্থরক্ত করে। 
নব নব সুখ লাত তরে, ছে অজ্ছুন! 
জীবে কর্খে জনুরক্ত করে রজোগুপ। 
জ্ঞানে সমাবৃত করি তমোগুণ আর 


করে পার্থ, নিদ্রালহ-প্রমাদ-সঞ্চার । ৯। 


অধ্যায় ] ভ্রিগুণের স্বভাব। ৫১৯ 


রজস্তমশ্চাভিভুয় সত্বং ভবতি ভারত । 
রজঃ সন্বং তমশ্চৈব তমঃ সন্বং রজস্তথা ॥১০॥ 


এরূপ হওয়ার কারণ, সর্ব সময়ে তাহার! সমভাবে থাকে না। এই 
তিনের শ্বভাবই এই যে, তাহার! পরম্পর আশ্রিত ও নিত্য সহচর হইলেও 
প্রত্যেক অন্ত দ্ুইটাকে অভিতৃত করিতে চেষ্টা করে,--সাংখা- 
কারিকা, ১২। স্বভাব বা পূর্ব কর্ম্মবশে ( রাম!) কখন, রজ ও তমকে 
অতূয়__ছুর্বল করিয়া । সব্বং ভবতি--সব প্রবল হয়। তখন সব্বের 
কাৰ্য্য, হ্তান সুথ প্রতৃতি উৎপন্ন হয়। কখন সব ও তমকে ছূর্বল করিয়! 
রঙ: প্রবল হয়, তখন তাহার কার্যা, রাগ তৃষ্ণাদি উৎপর হয়। আর 
কখন সব ও রজকে ছর্বগ করিয়! তম: প্রবল হয়। তখন তাহার কার্যা, 
প্রমাদ আলস্তাদি উৎপন্ন হয়। ১০। 


এক্লপ যে ভয় তার কারণ, অর্জুন 
সৰ্ব্ব কালে সমভাবে না রয় ত্রিগুণ। 
ত্রিগুণের তিনে নিত্য সহচর, তবু পরম্পরে 
স্বভাব পরস্পর ভ্র্বল করিতে চেঠা করে। 
রজ আর তমো গুণে করিয়া দুর্বল 
স্বভাবের বশে সব যথন প্রবল 
জানিবে তাহার কার্য] প্রকাশে তখন 
জ্ঞান সখ শাস্থি আদি, 'ভরত-নন্দন ! 
তমঃ সবে হীন করে যবে রজোগুণ, 
জন্মে কর্মে অনুরাগ তৃষ্ণাদি, অর্জুন! 
হীন করে সব রবে তমোগুণ যবে, 
প্রমাদ আলম্ত নিদ্রা জনমে চে, তবে । ১০ 


৫২০ বর্ধিত সন্বগুণের লক্ষণ--শান্ি। [ চতুর্দশ 


সর্বদ্ধারেষু দেহে হস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 
জ্ঞানং যদা তদা! বিছ্যাদ্‌ বিবুদ্ধং সব্বম্‌ ইহাত ॥১১॥ 


সন্বাদি বঙ্গিত হইলে যে মে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহ! বলিতেছেন। 
জিন্‌ দেভে, সর্বদ্বারেযু-_-এই দেহে জ্ঞানের দ্বারস্বরাপ চক্ষু কর্ণাদি ইঞ্জিয় 
সকলে। যদ! প্রকাশে (সতি)-যখন শন্দাদি বিষয় সকল প্রকাশিত 
১ইলে। জ্ঞানম্‌ উপজায়ত-চ্তানের নিকাশ তয় (রামা)। তদ! 
সবং বিবৃদ্ধম ইতি বিগ্তাৎ--ভখন সন্ব বলবান্‌ লানিবে। উত--আরও 
অথাৎ সুখ শাপ্টি প্রভৃতি লক্ষণদ্ধারা ও সন্তের বুদ্ধি জানিবে। 

স্ব বন্ধিত হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি বলবতী হয়। আত্বঃকরণ 
অধিকতর সতের পরিচয় পাইতে থাকে । সাত্বিংকর চক্ষু অন্টের চক্ষু 


নয়ন, শ্রনণ আদি ইনন্দয়'নিক্র 

এ দেহে গানের দ্বার যাহ], নরবর! 
বির্ৃদ্ধ যে সকলে রূপ, রস গন্ধাদি বিষয় 
সন্বণের বথাযগ প্রকাশিত হলে সমুদয়, 
লক্ষণ হঙানের বিকাশ হয় ঈদয়ে যখন, 


সব গুণ বলবান্‌ জানিবে তখন। 

নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় নকল 

সন বলবানে রয় অধিক প্রবল; 
রূপ্জ্ঞানে সমধিক নিপুণ নয়ন, 

শববোধে পটুতর প্রথর শ্রবণ, 

সমধিক রসগ্রাহী রসন-ই'স্রয়, 

দ্রাণে পটুতর নানা, স্পর্শে স্পর্শেন্দ্রয়। 
অন্তের অধিক ভ্যান সবগুণী পায়, 
স্থথ-শাস্তি-বিকাশেও সত্ব জান] যায়। ১১। 


অধ্যায়] .  বন্ধিত রজোগুণের লক্ষণ__-চঞ্চলতা।। ৫২১ 


লোভঃ প্রবৃত্তি রারস্তঃ কর্ম্মণাম্‌ অশমঃ স্প হা। 
রজস্েতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥ 
মপ্রকাশো হপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥ 


অপেক্ষ! অধিক রূপগ্রাহী; তাহার কর্ণ অন্ঠেব কর্ণ অপেক্ষা অধিক 
শন্দগ্রাহী ইত্যাদি । যে সক্ষল হইতে সাধারণে কিছুই দ্ভান লা করিতে 
পারে না, সাত্বিক ব্যক্তি সে সকল হইতেও অনেক দ্রান লাভ করে। ১১। 

রসি বিবুদ্ধে-_-রজঃ বন্ধিত হইলে। এতানি--এই সকল লক্ষণ। 
জায়স্ে। যথা, লোভডঃ--অন্তায্য বিষয়-ম্পহ। প্রবুৰ্বি:--নিশ্রয়োজনেও 
কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা। কর্ধণাম্‌ আর্ম্তঃ--উগ্ভমের সহিত নানাবিধ 
কৰ্ম্মে গ্রনুত হওয়া। আরস্ভ--টগ্যম (মপু)] অশমঃ--অ-শম, অশান্তি। 
ইত] করিবার পরে শাবাব ইভা করিব, এইরূপ আকা শর অনিবুতি। 
স্তহা-ব্অযোগা বস্তুতে লালসা । ১২। 

তমসি বিবুজে এতানি জায়ঙ্ে_তমোগ্ুণ বদ্দিত হইলে এই সকল লক্ষণ 
তয় । অপ্রকাশঃ-দ্ভান নাপ্রন্মান। অপ্রবুব্রিঃ--কর্্মে অচেষ্টা, আলন্ত । 
প্রমাদ১--অনবধানতা। মোঃ:-চ্ঞাতণ] পিমন্রের অযপা জ্ঞান, স্মৃতি ল্রংশ । 


রোপণ বলবান অগগরে যপন 
দেখিবে, ভরুজর্ধত ! এ সব লক্ষণ = 


“বনু দ্ধ অনুচিত অন্ভিলাল বিবিধ বিষয়ে, 
বকের বিবিধ বিষয়ে সদা প্রনুতি জদয়ে, 
লক্ষণ উদ্তনে বিবিধ কর্মে চেষ্টা নিরস্তুর, 


এ কর্ম করিয়া পুনঃ করিব অপর, 
এরূপ ইচ্ছার চিন্ত সতত আকুল 
ভোগ্য বস্ত-লালসায় নৃদর ব্যাকুল । ১২। 


৫২২ বর্ধিত তমোগুণের লক্ষণ--জড়ত|। [ চতুর্দশ 


যদা সন্ধে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ । 
তদোত্তমবিদাং লোকান্‌ অমলান্‌ প্রতিপ্যতে ॥১৪॥ 
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিযু জায়তে । 
তথা প্রলীন স্তমসি মুঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥ 
আলন্য প্ৰমাদ ও মোহ তমোগুণের ধর্ম; অতএব অলস বাযক্কির 
পক্ষে সান্বিক জ্ঞান, সাত্বিকী বুদ্ধি, ই পরালোকে উন্নতির সম্ভাবনা বড় 
অল্প। বে উদ্ভমী ও পরিশ্রমী, তাহার অন্ত দোষ গাকিলেও, সে নিষকপ্। 
অলস অপেক্ষ! অনেক ভাল। ১৩। 
দেছভৎ-_দেছধারী জ্ঞীব। যদ! সত্বে প্রবন্ধে প্রলয়ং যাতি-_সত্বরুদ্ধি- 
কালে যুত হয়। তদ! উত্তমবিদাম্‌ অমলান্‌ লোকান্- ব্রদ্ধাদি দেবগণের 
নাম উত্তম; তাহাদের সেবক, উত্তমবিৎ | তাহার! যে লোকে গমন করেন, 
সেই অমল অর্থাৎ রজ্স্তম বা অল্পানরূপ মলশরন্ত দেবলোক প্রভৃতি ৷ 
প্ররতিপত্ততে-_প্রাণ্ত হয়। ১৪। 
রজ্সি--রজোবুদ্ধিতে । প্রলয়ং গত্বা-মৃঠ্টা হইলে। কর্মাসঙ্গিম 
কন্মালক্ক মনুব্য-লোকে । জায়তে-_আন্ম লাভ করে। তণা তমসি-__ 
তমোরদ্ধিতে। প্রলীনঃ--মৃত | মৃঢ়যোনিযু জায়তে-_সূড় যোনিতে জন্ম 
লাভ ক্করে। মূঢ় যোনি-_যে যোনিতে জন্মিলে মূঢ় হইতে হয়, জ্ঞান ধর্্মাদি 
বিকাশের উপায় থাকে না, তাহ! মুড যোনি। তামসিক ভাবাপ? 
মন্্রধযযযানি (১৬১৬, ২৯ ) এবং পদ্থাদি যোনি, মূড় যোনি। ১৫। 


আস = 


বিদ্ধ ন! হয় হৃদয় মাঝে জ্ঞানের উদয়, 
তমোগুণের জনমে যে জ্ঞান, তাও যথাযথ নয়, 
হী প্রমাদ, আলস্য আর,--হে কুরুননান। 
তমোবলবানে হয় এ সব লক্ষণ। ১৩। 
সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধকালে যায় যার প্রাণ 
পায় রজন্তমোহীন দেবলোকে স্থান। ১৪। 


অধ্যায়] ব্রিগুণ-ভেদে জীবের বিভিন্ন গতি (১৪--১৫ )। ৫২৩ 


কর্ম্মণঃ হৃকৃতস্যাুঃ সার্তিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্তব ফলং দুঃখম্‌ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥১৬॥ 


স্থকৃতহ্য কর্ণ; সাবিকং নির্খলং ফলম্-_সাত্বিক পুণ্য কর্থের ফল 
সাত্বিক এবং অধিকতর নিম্মল, তাহাতে পাপের মল! থাকে ন1। আহঃ 
পণ্ডিতের বলেন। রক্তদঃ তুঁ-_রাজস কর্থের। ফলং দ্ঃখং। তমসঃ-_ 
তামসিক কর্বেয়। ফলম্‌ অভ্ঞানম। সান্বকাদি কর্মের লক্ষণ 
১৮ অঃ ২৩--২৫ শ্লোকে ডরষ্টবা। 

সবগুণ হইতে অন্তরে এক প্রকার সুখময় শান্তিময় ভাবের উদয় ভয়; 
এবং যেন অস্থরের সমস্ত অন্ধকার চলয়! যায়। রজোগুণ হইতে সব্ব 
শরীরে যেন এক প্রকার তীক্ষ-তীএ উত্তেজনার ভাব, কি এক প্রকার 
অস্থিরতা, অশান্তির ভাব উপলন্ধ £য়। মন বা কোন ইন্সিয় কোন এক 
বিষয়েই অধিকক্ষণ স্থির নিবিষ্ট থাকিতে পারে না। সমস্ত শারীরিক ধরন 
যেন উত্তেজিত থাকে এবং মনে যেন একটা অসন্থোব লাগিয়াই থাকে। 
তমোগুণ হইতে অন্থঃকরণ যেন কি এক প্রকার আবর্জন! রাশিতে পূর্ণ 
হয়, বুদ্ধ বিবেচনা! যেন সব লোপ পায়। ভালকে মন্দ মনে চয়। মনকে 
ভাল মনে হয়। শরীর যেন ভার, লস, অনসর তয়। মন সর্বদাই যেন 


সস সস ররররররররররররররররতরররররহররররররারারররারররারাার 
ভিগুণছেছে রজোগুণ বুন্ধকালে দেভপাত হার 


বিভিন্লগতি কর্াসক্ত নরলোকে জম্ম হয় ত!’র । 
তমোগুণ বলবানে যদি প্রাণ মায় 
তবে সে অধম মুত যোনিতে জন্মায় | ১৫) 
সাৰ্বিক যে পুণ্য কর্ম, তার ফলে হয় 
গুপতেদে  নিম্মল সার্বিক সুখ, সাধুগণে কয়। 
কর্মফল রাজসযে কর্, দুঃপ পরিপাম তার, 
তাম কর্ম্মের ফল অজ্ঞান-বিস্তার। ১৬ । 


৫২৪ ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ কার্য (১৬--১৮)। [চতুর্দশ 


সন্ধা সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহোৌ তমসো ভবতে! ইন্ভ্বানম্‌ এব চ 1১৭ 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সব্বস্থা মধ্যে তিষ্ন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা! অধে গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮। 


অপ্রসন্ন, ভয়-শোক-শিদ্রাভারাক্রান্ত এ নীচগামী হয়। চিত্তে রাজসিক 
বা তামসিক ভাব থাকিতে নিশ্মল সুখভোগ হয় ন! ; হুঃখমোহ বা ছুঃথ- 
নোহসংবশিত সুখ, নিরানন্দমাখ। আনন্দ ভোগ হয়। ১১। 

সবাং সঞ্জায়তে জ্ঞানম ইত্যাদি সল্প । ১৭। 

সবস্থাঃ_দন্ধ গুণে স্থিত অর্থাত সান্তক ব্যক্তগণ । উদ্ধং গচ্ছন্ত--উদ্ধে 
গমন করে। তাহারা সন্বরূপ উ্নতিব পথে চলে ; ইহলোকে ধম্ম অর্থ 
ছোন এশ্বর্্য প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে দেবাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত চয় । রাজসাঃ 
মধ্যে তিঠম্ত--রাজলিক বাক্কিগণ মধ্য অবস্থায় অবস্থিতি করে । তাহা- 
দের অধিক উন্নতি বা অবনতি হয় না। জঘন্ত গুণ, নিকৃষ্ট তমোগুণ । 
তাহার বৃত্তি, প্রমাদাদি ৷ তাহাকে স্তিতাঃ তামসাঃ জনাঃ | অধঃ গচ্ছস্ত_ 
অধস্তন লোক,_মূর্খ বর্বর শ্রেণীর মনুষ্য এবং পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ 
স্ভাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ববপ্ধাপে তাহাদের অধোগতি হয়। 

সংসারে সন্ত, রজঃ ও তমোগুণের স্বভাব কিরূপ, ৬রামকষ্জ পরমহংস 
দেব একটি উপমাদ্বারা তাহ! বুঝাইয়াছেন। 


০৯০০ 


ত ত অঞ্ সস পপ 


সন্ত হ'তে জন্মে জ্ঞান, লোভ রজোগুণে, 
অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহ তমোগুণে। ১৭। 
ভিগুণ-ফলে সন্তগুণ-বিভু'্যত হৃদয় যাহার 
বিভিন্ন সর্ববরূপে সমুক্পতি হয়ে থাকে তা'র; 
গতি মধ্যম দশায় স্থিতি করে রজোগুণী, 
নীচ গতি পায়, যারা নীচ তমোগুণী। ১৮। 


Gi 


অধ্যায়] প্রকণত-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান হইতে মুক্তি । ৫২৫ 


নান্যং গুণেভাঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাম্ুপশ্যতি । 
গুণেভ্য শ্চ পরং বেত্তি মস্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥১৯৷॥ 


* একট! বনের মাঝ দিয়ে একজন যাচ্ছিল । এমন সময় তিন জন 
ডাকাত এসে তাকে ধর্'ল। সর্বস্ব কেড়ে নিল। এক জন ব’ল্‌লে, 
একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল। আর এক জন ব’ল্লে, না, মেরে 
কাঁজনি, হাত পা আচ্ছা ক'রে বেন্ধে, ফেলে রাখা যাক । এই ব’লে 
তা’রা তার হাত প’ বেক্ধে রাপ লে: তপন নে ভারি মিনতি করে ভূ তীয় 
চো’রর কাছ ছাশ্রত চাইলে, ভার দয়! হ’ল এবং সে তাহার বন্ধন খুলে 
দিয়ে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে ব’ল্‌লে _এই রাস্তা ধারে পলাও, এ তোমাত 
বাড়ী দেখা যাচ ছে । 

এই সংসারই মঃ জরণ্য ; তার মাঝে সরু, রগ, তম তিন ডাকত, 
জীবের তনুন্ন কেড়ে লয়। তমো গ্ডরণ তাকে বিনাশ ক'র্তে ঢায, 
রঙ্োগুণ সংসারে বদ কর; সবুগ্তণের আশ্রয় নিল, রদ: ও তমোগু'ণ 
হা'5 পেকে উদ্ধার পাণয্া যায় । সে কাম, ক্রোধ, শোক মোহ রূপ সংস!- 
রের বন্ধন খুলে দেয়। কিন্ত সেও চোর, ২% দ্রান ফিরে দেয় ন! । তা 
বাড়ী যাবার, জীবের পরম ধামে যাবার পপ তুশে দিয়ে বলে, এ দেখ 
ঠোমার বাড়ী, আর এই তার পণ চল য:ও। যেখানে এন্ধপ্তান, 
সেখান পেকে সগুণ ও অনেক দূরে ।--কপামুত। ১৮ । 


প্রকুতিপুরুশ দর্শকশ্বরূপ জীব, জয্ডুন যখন 


মু সংসারের এই যত কর্ধ তত্র, ভালু 
(১৯২০) গ্তণত্রয় ভিন্ন অন্য কর্ক নাই আর, 

পায় পুনঃ গুণ;তত ভবের সন্ধান 
তখন সে মম ভাব পায়, মতিমান !১৯। 


৫২ ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ। [ চতুর্দশ 


গণান্‌ এতান্‌ অতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মদৃত্যুজরাদুঃখৈ বিমুক্তে! হমৃতম্‌ অশ্ণ,তে ॥২০॥ 
অৰ্জুন উবাচ । 
কৈ লিঙ্গ স্ত্রীন্‌ গুণান্‌ এতান্‌ অতীতো ভবতি প্ৰভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতিবর্তে ॥২১॥ 

৫--১৮ শ্লোকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিবৃত হইল । 
প্রকৃতি কম্ম করিস! ধায় আর পুরুষ (জীব) সেই ব্যাপার কেবল 
দেখিতে থাকে। জীবের ধর্ম্মই দেখে যাওয়া; দরষ্ট তই তাহার স্বরূপ । 
সাধারণ অবস্থায় সেই জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারের বশে, প্রকৃতির সেই কর্ম্মকে 
আপনার কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্কু যখন সেই দ্রষ্টা-_দর্শকম্বরূপ 
জীব। গুপণেভাঃ অন্তং কর্কারং ন অন্ুপশ্ঠতি--গুণত্রয় ভিন্ন অন্তকে 
কর্তা বণিয়া দেখে না; এবং গুণেভ্যঃ চ পরৎ বেত্তি গুণসমূহ হইতে 
স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত তবকে জানিতে পারে। তখন সে মন্তাংম্‌ 
অধিগচ্ছতি--আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৯। 

তখন দেহী--জীব। দেহ-সমৃদ্যবান্__.দহাদির উদ্ভব যাহা ভইতে; 
দেহোৎপন্তির বীজভূত (শং)। এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতীত্য--এই গুণত্রয়ের 
কাঁধ্যসমুতকে অতিক্রম করিয়]। এবং তৎকৃত জন্ম-মৃত্যু জরা-জনিত-দুঃটৈঃ 
বিমুক্তঃ-- মুক্ত হইয়া । অমৃতম্‌ অশ্ল,তে_ মোক্ষ লাভ করে। ২০ । 

অনন্তর অর্জুন বলিতেছেন, হে প্রভো! মনুষ্য কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্‌ 
্রীন গুণান্‌ অতীতঃ ভবতি। তিনি কিমাচারঃ? কথং চ এতান্‌ ত্রীন্‌ 
গুপান্‌ অতিবর্ততে ? লিঙ্গ-_চিহু। ২১। 


সেই পারে অতিক্রম করিতে, অঙ্জুন! 
দেহোৎপত্তি-বীজভূত এই যে ত্রিগুণ। 
জম্ম-মৃত্যু-জরা-ছঃখে মুক্ত হ'য়ে যায়, 
মোক্ষামৃতরমপানে জীবন ভুড়ায়। ২০ । 


বঅধ্যায্ ] 


গুণাতীতের লক্ষণ। 


প্ীভগবান্‌ উবাচ। 


প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহম্‌ এব চ পাগুব ॥ 


ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃক্তানি ন নিবুন্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥ 


৫২৭ 


২২--২৫ শ্লোকে অজ্ছুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হে পাওব! 
গুণাতীত বাক্কি, দব্বকার্ধ্য প্রকাশম্‌ (১৪1৬), রজঃকাধ) প্রবৃত্তিৎ (১৪।৭) 
< ভদঃকাধ্য মোহম্‌ এব চ (১৪/৮)। সংপ্রবুন্তানি--শ্বতঃ উপস্থিত 


শত ৮:০৮ পর = ar বর anne 


~ 


অজ্ঞুন কহিলেন। 
ত্রিগুণ অতীত যিনি কি তার লক্ষণ, 
কেমন ঠাচার প্রভু, কহ আচরণ? 
কি উপায়ে এ ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়, 
কৃপা করি দাসে তব কহ, দয়াময়! ১১। 

শ্ীভগবান্‌ কহিলেন। 

স্থিত প্রপ্ যারা, ধারা যোগলিদ জ্ঞানী 
মম "চক আর, এর! গুণাতীত মানি । 


জ্ঞান, সুখ, শান্তি আর ভাসে সব গুণে, 


রজে কার্ধে। প্রতি ও মোহ তমো গুণৈ; 


ইত্যার্দ ঘা” ত্রিগুণের কার্য সমুদয় 
কথন প্রবুৱ্ত কহু নিবুত বা চয় । 
প্ৰভাব: যবে হয় তা’দের উদয় 
গুণাতীত সে সকলে বিরক্র না হয়। 
অপব! নিবুন্ত ভয় তাচার! যখন 
পুনরায় তা’দিকে না করে আকিঞ্চন । 
গুণাতীত পুরুষের এ সব লক্ষণ, 

£পর কছি গুন তার আচরণ । ২২। 


শপ বরা 


৫১৮ গুণাতীত জীবনুক্ত পুরুষের আচরণ। [ চতুৰ্দশ 


উদাসীনবদ আসীনো গুণৈ ধেঁ ন বিচাল্যতে। 
গুণ। বর্তন্ত ইত্যেবং যে৷ হবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩৷৷ 
সমহৃঃখস্ুখঃ স্বস্থঃ সমলো্রাশ্মকাঞ্চনঃ। 
তৃল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্থলানিন্দাত্মসংস্তৃতিঃ ॥২৪। 


হইলে । ন দ্বেঠি--তৎপ্রতি দ্বেষ করে ন{। এবং নিবৃত্তানি--তাহার। 
প্ৰতঃ নিবৃত্ত হইলে । ন কাঙ্ততৰত--তাহাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা করে না। 
স গুণাতীতঃ উচ্যতে, ২৫ শ্লে'কের সহিত অন্বয় । এখানে প্রকাশাদির 
উল্লেখ দ্বার! সমস্ত গুণক্ার্যয পক্ষত হইয়াছে (শ্রী )। ২২। 

২৩--২৫ শ্লেকে গুণাতীতের আচরণে বলিতেছেন। যঃ উদাসীনবৎ 
আসীন:--উদাদীনের হ্রায় নিরপেক্ষ । এবং পুণৈঃ_গুণকার্য্য সুখ 
গঃখাদিতে। ন বিচালাতে-বিচগত হয় না। এবং গুণাঃ বর্তস্তে-_ 
পগুণত্রয়ই দেহ, ইন্দ্রগ, ইন্দ্রিমবিষয়াদদির আকারে পরিণত হইয়! স্ব স্ব 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, আম্ম! নহে (শং)। ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি-- 
এরূপ জানিয়া যে স্থিতি করে। এবং ন ইঙ্গতে--বিচলিত হয় না। স 
গুণাভীতঃ উচাতে। অবতিষ্ঠতি--পরন্রে পদ আম । ২৩ । 

জীবসুক্র পুরুষ সম্বন্ধে গুণত্রয় যে আপন আপন ক্রিয়া করে না, তাহা 


০৮ ৩ ae ete ০ ote crim পা = 


ত্রিগণাতীতের লর্ব ভাবে নিরপেক্ সংসারে যে রয় 
আচরণ সুথ হুঃখাদিতে কতু চঞ্চল না হয়, 

গুণত্রয় মাত্র এই যত কম্ম করে 
ইহ! জানি, বিচলিত না হয় অন্তরে । ২৩। 
স্থখ হুঃখ তুল্য দই, প্রসর হৃদয়, 
কাঞ্চন, পাষাণ, লোট্র,-তুল্য সমুঞ়্, 
ধীর যিনি, অপ্রিয় ব! প্রিয় সযজ্ঞান, 
নিন্দা বা প্রশংস! যার উভয় সমান । ২৪। 


= সপ লজ ৯৯ 77 ৮ শি শি শি এ 


অধ্যায় | গুণাতীত জীবন্ুক্ত পুরুষের আচরণ । ৫২৯ 


মানাপমানয়ে! স্তুল্য স্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥ 
মাং চ যো হব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ত্ৰক্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬৷৷ 


নছে। দেহ থাকিলেই দেহের ধন্ম থাকিবে। তবে তিনি সে সকলে 
মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়েন ন! । ইহাই জীবনুক্তের বিশেষত্ব। 

তিনি সম-দুঃখ-সুথঃ। কারণ তিনি শ্বস্থঃ--আপন স্বরূপে স্থিত, 
অক্তের দ্বারা চালিত নহেন। (শং)। শেষ ম্প্। লোই--টিল। 
অশ্ম--প্রশ্তর। সব্বারস্ত-পরিত্যাগী--সম'্ত সকাম কণ্ম যে ত্যাগ করে। 

২২--২৫ প্লোকে ব্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কহিলেন। ২ঃ ৫৫-_ 
৫৯, ৬১, ৩৪---৬৫, ৬৮--৭১ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ; ৫ অঃ ২-৪, 
১৮--২৬ শ্লোকে জ্ঞানী সন্ন্যাপীর লক্ষণ) ৩: ৪--৯ শ্লোকে লিগ্ধ যোগীর 
লক্ষণ এবং ১২ অঃ ১৩--২* শ্লোকে ভক্রের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইঁহার। 
সকলেই সমান। সকলেহ লীবনুক্ত। সকলেই প্রৃতিজ গুণ,-রাগ, 
ছেষ, মুথ, দুথোদির অতীত হইয়াছেন। হঠহ মিজি ৭1 খ্াঙ্গী স্থিতি। 
কম্ম জ্ঞান ধ্যান 'ভক্তি-__মে ভাবেই সাধনা »উক, পারণামে সবই সমান। 
কিন্তু ভক্তই সহজে ত্রিগুণাতীত হইয়া! পুরুমার্থ লাভ করিতে পারে 
(৬.৪৭)। পর প্লোকে তাচ! বলিতেছেন । ২৪--২৫। 

এই গুণাতীত ভাব লাতের প্রধান উপায় ভক্কি। অব্যভিচারেপ 
ভক্তিযোগেন যঃ মাং চ সেবতে--এবং জবিচল। তক্রিতে যে আমার সেবা 


মান আর অপমান সনান যাতার, 

= ক্র মিত্র--উভয়েই তুল্য ব্যবহার, 
কামবশে কোন কর্ম করে না কখন, 
গুণাতীত বলে তারে শান্রবিদগণ। ২৫। 
৩৪ 


৫৩০ গুণাতীত হইবার উপায় ঈশ্বর-ভক্তি--ঈশ্বরের স্বরূপ । [চতুর্দশ 


্রহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ অমৃতন্ঠাব্যয়স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধৰ্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭। 


ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগেো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ 


করে। স এতান্‌ গুণান্‌ সমতীত্য--অতিক্রম করিয়া-_প্রকৃতির ধর্মের 
উৰ্দ্ধে উঠিয়া, প্রকৃতির গুণমোহ হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া । ব্রস্মহৃয়ায় কল্পতে 
এক্ষভাব, ব্রাঙ্গীস্থিতি লাভে সমর্থ হয়। মামেব যে প্রপন্তস্তে ইত্যাদি ৭১৪ 
শ্লোক দেখ। ২৬ । 

মন্ুক্তিদ্বার| যে ব্ৰঙ্গ লাভ হয়, তাহার কারণ ( হি ), অহং ব্রহ্গণঃ 
প্রতিষ্ঠা--গ্রতিমা । যেমন হৃর্ধ্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশস্ব্ূপ, তজ্জপ 
আমিই ঘনীভৃত ব্রদ্ধ (শ্রী)। আমি ক্রঙ্গের প্রকাশিত বিগ্রহ । আর 
আমিই অব্যয়ন্ত অমৃতস্ত চ গ্রতিষ্ঠা--অযুত যাহা মৃত, বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ 
নিত্য, এবং অব্যয়--নিব্বিকার যে সত্য বস্তু, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা । আমি 


ন 


অনন্ধ! ভকতিযোগে যে জন আমায় সেবে 
ত্রিগু-ণর অতীত সে হয়; 
অতিক্রমি গুণত্রয় সেই ভক্ত যোগ্য হয় 


্রাঙ্গীস্থিতি লাভে, ধনঞ্জয়! ২১ । 
আমি সে ব্ৰহ্ম, জানিও, অর্জুন, 
ভগবানের আমি হে সাকার বন্ধ, ধনঞ্জয়! 
সপ অক্ষয় অমৃত নিত্য বস্ত যাহা 
আমি সেই সত্যস্বরূপ অব্যয় ; 
জগৎ*ধারণ যে নিয়ম-চক্রে 
সেই নিত্য ধৰ্ম্ম আমাতেই রয়, 
যে স্থথ অখণ্ড পরম আনন্দ, 
সে আনন্দরূপ আমি হে, নিশ্চয়। ২৭ 


অধ্যায় ] চতুর্দশ অধ্যায়ের উপসংহার । ৫৩১ 


সত্যস্বরূপ বা সৎস্বরূপ । ও শাখতশ্ত ধর্বস্ত চ প্রতিষ্ঠা--সনাতন ধর্ম ও 
আমাতে পর্য্যবসিত ; জগতে যে সনাতন ধর্ম্মচক্র ( Absolute Law of 
the Universe )-১১।১৮ দেখ, তাহ! আমাতে প্রতিষ্ঠিত । একাস্তিকন্ত 
প্রথস্ত চ প্রতিষ্ঠা--অনস্ত অথগড যে আত্যন্তিক সুখ ( ৬২৮ 
দেখ) মে পরমানন্দ, তাহাও আমাতে প্রতিষ্ঠিত; আমি সেই আনন্দ- 
স্বরূপ । ২৭ । 

চতুর্দণ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের নিয়স্তু ত্বে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্-সংযোগে জীবের উতৎ্পকি, (৩--৪) গুণত্রয়ের ধম্ম ও কর্ম্ম 
(৫--১৮), গুণবদ্ধন হইতে মুক্তি; সেই জীবনুক পিদ্ধ পুরুষের আচরণ 
(১৯--২০) এবং ভগবানের স্বরূপ (২৭) বিবৃত হইয়াছে । এক 
শরমেশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির গুণ-বৈচিত্র্য হইতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের 
1বকাশ এবং সেই বৈচিত্র্যের গুণভেদের বিচার মোক্ষপ্রদ (১--২)। 


চা 

গুণতব পেয়ে পার্থ গুণাতীত হ’ল। 

“পাম” কেন গুণনোহে মোহিত রহিল! 
গুপত্রয়'বিভাগ যোগ নামক চতুর্দীশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 
তিতা 
পুরুষোতম-যোগঃ। 
--৩০৪৭০০০- 
প্রীভগবান্‌ উবাচ। 
উদ্দনূলম্‌ অধঃশাখম্‌ অশ্বং প্রা রব্যয়ম্‌। 
ছন্দীংসি যস্য পর্ণানি য স্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১। 


না হ’লে বৈরাগেযাদয় পরিশ্ফুট নাহি হয় 
আখজ্ঞান ভক্তি আর হৃদয়ে কখন, 
তাই প্রভু পঞ্চদশে দিল! ভক্তে কপাবণে 


বৈরাগা-বাটুনামাথা জ্ঞানের বাজন-প্রীধর। 

১৩।২ প্লোকে বলিয়াছেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-ছ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার 
মধো ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহা যাহা বিশেষ কণা, চতুদ্দশ অধ্যায়ে তাহা 
বলিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিঙতেছেন। ক্ষেত্রজ, 
যে সংসারে বন্ধ হইয়! সংসারী জীব হয়, সেই সংসারের স্বরূপ, যেরূপে 
ক্ষেত্রঞ্জের সংসারদশ! হয়, এবং সর্ব্বক্ষেত্রন্ত পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
কি, ইত্যাদি তত্ব এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


na. 


ভীভগবান্‌ কহিলেন। 
নিত্য মুক্ত জীব প্রকৃতির বশে 
অস্থথ সংসারে আবদ্ধ হয়, 
(১--২) কিবা সে সংসার? কি স্বরূপ তার? 
কোথা তার মুল রয়; 


পংলার 
অখব 


সংসার অশ্বখ-_ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল। ৫৩৩ 


ইহাতে উত্তম পুরুষ, পুরুষোস্তমের পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় বলা 
হইয়াছে, তজ্জন্ত ইহার নাম পুরুষোত্তমযোগ । 

উদ্ধীমূলম্-উদ্ধা উৎকৃষ্ট, ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, পুরুযোত্তম 
ভগবান যাহার মূলম্বরূপ। এবং অধঃশাখথম্‌_-অধঃ অর্বাচীন, সেই ভগবান 
হইতে নিক; বন্ধাদি স্থাবরান্ত সর্ব বস্তু যাহার শাথাস্বরূপ । আর যদিও 
ইন অচিরস্থায়ী, তপাপি অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে 
বলিয়া, অব্যয়ং_-নিতা, অনাদি ও অনন্ত। ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্রজ্ঞ ব! প্রকতি-পুরুষ- 
দংযোগেই যখন সংসারের স্থষ্টি (১৩.২০ --২৬) এবং সেই প্রকৃতি-পুরুষ যখন 
নানি ভগবানের অনাদি শাক্ত (১৩।১৯) তখন সংসারকে ও অনাদি বলিয়। 
পীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরের অনাদিত্বে হানি হয়। এতাদৃশ 
সংপার বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বখং প্রাহঃ-_-অশ্বখ নামে কথিত হয়। যাহা শ্ব 
অর্থাৎ প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা শ্বখ। ন শ্বখ-_অশ্বথ, যাহা প্রভাত 
পর্যন্ত নাও থাকিতে পারে। ছন্দাংলি--যাহ! ছাদন, আচ্ছাদন বা রক্ষা 
করে, তাহা ছন্দ বেদ সকল অর্থাং বৈদিক কল্মবিধিদমুহ | যন্ত পর্ণানি-- 
হরি পত্রস্থানীয়। বৈদিক কন্মান্থঠান হইতে ধন্মাধন্মাদি অপূর্ব ফল 
লাভ হয় এবং তাহার ফলে সুখ-ছঃখ ভোগ হয়। গ্খ-গুথ ভোগই 
সংসার । এজন বেদাদি শান্থ সংসার বৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণশ্বরূপ। যতদিন 


জীব বা কি ভাবে আলি এই ভবে 
ঘুরে ফিরে বার বার, 
কিরূপে মোচন তাহার বন্ধন, 


গুন, পার্থ! তদ তার। 

“শব” অর্থ প্রভাত, তাহা শখ, বাছা 
প্রভাত পর্ব রহে, 

প্রভাত পর্য্যন্ত স্থিতি নাই যার, 
তাহারে “অশ্ব” কছে। 


৫৩৪ বৈদিক কর্ম্মবিধি ইহার পত্র, [ পঞ্চদশ 


পত্র পাকে, বৃক্ষ ও ততদিন সঙ্গীব থাকে । তদজ্রূপ বৈদিক কর্ম্মবিধি যতদিন 
থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মাধর্ন্ন-কর্ম্মফল-প্রকাশহেতু সংসারও থাকিবে (শং)। 
তং যঃ বেদ--ঈদৃশ সংসার-বৃক্ষকে যে জানে। স বেদবিৎ--বেদে, 
মর্মবেত্তা। 
ঈশ্বর সংসারবৃক্ষের মূল ও ব্রঙ্গাদি সমস্ত শাখাস্থানীয়। ইহ! 
অচিরস্থায়ী, তথাপি প্রবাহরূপে নিত্য। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে ইহার স্থিতি । 
সংসারে থাকিয়াই বেদোক্ত কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করা 
যায় বলিয়া, ইহা সেব্যও বটে এবং তত্জ্ঞানঘ্বার! ইহ! ছিন্ন হয়। ইহাই 
বেদের মর্শ। যে ইহ] বুঝে সেই বেদবিৎ। ১। 
Oo এই যে সংসার প্রভাত পর্যন্ত 
রয় কিন্বা নাহি রয়, 
তাই জ্ঞানিগণ অশ্ব যেমন 
কহে তারে, ধনঞ্জয়! 
ভগবান্‌ মূল রে উদ্ধে তার, 
উদ্ধমূল তরুবর ; 
নিম্নদেশে রয় শাখারূপে যত, 
ব্রহ্মা আদি চরাচর। 
বেদ পত্র তার; বৈদিক কর্মের 
আশ্রয়ে সংসারী রয়, 
বেদের বিধানে সংসার-বিধান 
অব্যাহত, ধনঞ্জয়! 
যদিও নশ্বর. তবু তরুবর 
প্রবাহরূপে অক্ষয়, 
এই তরুবরে যে জানিতে পারে, 
সেই বেদবেতা হয়। ১। 


অধ্যায়] সর্ব চরাচর ইহার শাখ! এবং ৫৩৫ 


অধশ্চোর্ধং প্ৰস্থত৷ স্তস্ত শাখা; 

গুণপ্রবুদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলান্নুসন্ততানি 

কর্ম্মামুবঙন্মীনি মনুধ্যলোকে ॥ ২ ॥ 


জন্ত-_ এই সংসার-বুক্ষের। শাখাঃ অধঃ উদ্ধং চ প্রস্থতাঃ--বহ্মাদি 
সর্ব জীবই শাখান্থানীয়; তন্মধ্যে পাপকর্দ্মাগণ অধোলোকে, নিকৃষ্ট 
যোনিতে এবং পুণ্য কর্ম্মাগণ উদ্ধ লোকে দেবাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে, এইরূপে 
উভয় দিকে বিস্তৃত । গুণপ্ররদ্ধাঃ__যেমন জলসেকে বৃক্ষ বর্ধিত, তদ্রপ 
সব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রম্লংযোগে তাহার! বঞ্চিত। বিষয়গ্রবালাঃ 
বৃক্ষের পক্ষে যেমন প্রবাস ব1 নবীন পত্র সকল, সংসারের পক্ষে তদ্ধপ 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়। নবীন পত্র সকল 
যেমন বৃক্ষের শোভা-সম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক, রূপ রসাপি9 ০দ্রপ সংসারের 


পুণ্য কদুণীল দেবতা প্রতৃতি, 
উদ্ধগামী শাথ! তারা, 

নিয়গামী শাখা নীচ কর্ম্মবশে 
নীচ ধোনি ভ্রমে যারা। 

এই রূপে তার উদ্ধে অধে আর 
বিস্তৃত শাখা-নিকর, 

জললেকে নথা তিন গুণে তথা 
পরিপুষ্ট নিরস্ত্র । 

রূপ, গন্ধ, রস শব্দ ও পরশ 
ভোগের সামগ্রী হত 

যেন ম্থকোমল  কিশলয়.দল 


শোতে তায় অবিরত) 


৫৩৬ কাম রাগ দ্বেষাদি ইহার অস্তরাল মূল। [পঞ্চদশ 


শোভাসম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক । আর যেমন বৃক্ষের একটা প্রধান মূল ও 
অনেক অন্তরাল মূল থাকে, তদ্রপ সংসারের প্রধান মূল ঈশ্বর এবং রাগ- 
দ্েষ-বাদন! সংস্কারাদি তাহার মূলানি--বহু অন্তরাল মূল। তাহারা অধঃ চ 
উদ্ধং চ উভয় দিকেই অনুসস্ততানি--মনু প্রবিষ্ট । অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের এক- 
মাত্র নিয়ামক নছেন, তাহার পূর্বব-কন্ম-সংস্কারাদিও তাহার নিয়ামক ; ঈশ্বর 
আপনার ইচ্ছানুরূপে জগৎ হ্ষ্টি করেন না, পরস্ত জীবের সংস্কারাদির 
অনুরূপেই করেন; ৯.৮ দেখ। সেই অন্তরাল মূল সকল, মনুষ্ঝলোক 
কন্মান্থবন্ধীনি--কর্ম্ম যাহার অনুবন্ধ পশ্চান্তাবী, তাহ! কর্ম্মানুবন্ধী। জীব 
কন্ধানুসারে উৰ্দ্ধ বা অধোলোকে গমন করে এবং কর্ম্মক্ষয়ে আবার মনুষ্য- 
OO ভূক! রাগ দ্বেষ, যাহারা অশেষ 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কর্ম্ম যত, 
তাহে নরগণে এ নরভূবনে 
প্রবৃত্ত করে সতত, 
তৃঞ্চাদি সে সব জানিও, পাণ্ডব! 
অন্তরাল মূল সম, 
কেহ অধোভাগে কেহ উদ্ধ ভাগে 
অনুম্থাত, নরোত্তম ! 
এ সংসার-বৃক্ষে মূল সে ঈশ্বর, 
ক্ষুদ্র মূল রাগ-দ্বেষ, 
ব্ৰহ্মা স্বন্ধ]তার, শাখাদি যে আর 
অচর চর অশেষ, 
ভোগ্য বস্ত যত্ত কিশলয় মত, 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ফুল আর, 
স্থথছঃখ ফল জনমে সে ফুলে, 
বীব্তরূপী সংস্কার। ২। 


অধ্যায়] সংসারের স্বরূপ জীব বুঝিতে পারে না। ৫৩৭ 


ন রূপম্‌ অস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নান্তে ন চাদি 7 চ সংপ্রতিষ্ঠা। 


অশ্বথম্‌ এনং সুবিরুঢ়নূলম্‌ 
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩॥ 


লোকে আপিয় পূর্ব সংস্কারানুরূপ পর্দাধশ্ব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং 
সংস্কারাদির পরিণাম কর্ম্ম, তাহারা কর্ধানুবন্ধী। আবার মনুয্যলোকেই 
কন্মে অধিকার, অন্যত্র নহে ( শ্রী )। মানব-দশাতে অনুষ্ঠিত কর্ষ্বের 
=লে জীব দেবত্বও পাইতে পারে, আবার পশ্থহও পাইতে পারে (রামা)। 
চজ্জন্ত মহষ্টলোকে কর্দ্মানুবন্ধা এবং অধঃও উদ্ধভাগে বিস্তৃত বল! 
হইয়াছে । ২। 

ইহ--এই সংপারে থাকিয়া। অস্ত তথা বূপম্-এই সংপার-বুক্ষের 
পুর্বকথিতরূপ। ন উপলভ্যতে-_-জানা যায় না। এবং অন্তঃ ন, আদিঃ 
5 ন,সংপ্রতিষ্ঠা চ ন--তাহার শেষ, আরম্ভ এবং স্থিতিও জান! যায় ন1। 
শ্ুবিক্ষঢ়মূলম--মন্টান্ত দুঢ়মূল। এনম্‌ অশ্বখং । দু'ঢ়ন অসঙ্গ-শস্বেণ ছিত্ব 


এই সে সংপাএ-বুক্ষ, কহিন্থু তোমায়, 
সংনারত$ কোথায় আরম্ভ তার, অস্ত বা কোথায়, 
লীবদ্রানের কি নিয়মে স্থিতি তার ?-_পাকিয়া সংসারে 
অতীত লে তত্ব সংসারী কহু ঝিতেনাপারে। 

চঢ়মূল এই তক, হে পাঞুনন্নন, 

সুদৃঢ় অসঙ্গ শব্বে করিয়! ছেদন 

সংসারেতে 'অন্জুরাগ অণবা বিদ্বেষ 

দুইই বর্জন করি, তুমি গুড়াকেশ ! 

করিবে সন্ধান সেই আদি স্থান তার, 

যেখানে যাইলে জীব নাহি আসে আর । 


৫৩৮ সংসার-সুক্তির উপায়-_-ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ । [ পঞ্চনশ 


ততঃ পদং তৎ, পরিমার্গিতব্যং 
যন্মিন গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ। 
তম্‌ এব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥৪॥ 

দৃঢ় অনাপক্তি-রূপ অন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া। ততঃ তৎ, পদং পরি- 
মাগিতবাম্‌, ৪র্থ শ্লোকের সহিত অন্বয়। অসঙ্গ-_-অনাসক্তি। অনেকে 
অসঙ্গ বা অনাসক্তি শব্দে কেবল বৈরাগা বুঝিয়! থাকেন। তাহা নহে! 
তাহারই নাম অনারক্তি যাহাতে অনুরাগ ও বিরাগ, ভালবাস! ও ঘ্বনা-- 
দুইটাই থাকে ন!। ২1৪৮ দেখ। রাগদ্ধেষ দুইই ত্যাগ করাই গীতার উপ- 
দেশ। কেবল অনুরাগ ত্যাগ নহে । ৩। 

ততঃ--তাহার পর। তৎ পদং পরিমাগিতব্ং--সেই পরম পদের 
অন্বেষণ করিবে। যম্মিন গতাঃ-_যে পদ প্রাপ্ত সাধুগণ। ন ভূয়ঃ নিবর্তৃন্তি 
পুনরাগমন করেন না। কি তাবে অন্বেষণ করিবে? যতঃ এয! পুরাণ 
প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা--যাহা হইতে এই পুঝাতনী সংসার চে, বিস্তৃত হইয়াছে । 
যিনি আমাদিগকে সমুদায় প্রবৃত্তি দিয়াছেন। ৭১২ ও ১০/৮ দেখ। তম্‌ এক 
চ আত্তং পুরুষং প্রপন্তে-_সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি, 
এইরূপ বুদ্ধিতে, সেই পরম পদের অন্বেষণ করিতে হুইবে। 

তগবান্‌ কহিলেন, সংসারবুক্ষ ছেদনপুর্বক পরম পদের অন্বেষণ করিতে 
হইবে । সেই সংসার কাহাকে বলে? ভগবং-স্থ জগৎ ভগবানের বিস্তৃতি 
(১০৪২); তাহার সৎ-ম্বরূপের ভাব; ম্থতরাং তাহা ভগবৎ-সত্তায় 


ংসার মুক্তির অনাদি এ সংসার-প্রবুত্তি, ধনঞ্জয়, 
উপায় যে আদি পুরুষ হ'তে সমুদুত হয়, 
ঈশ্বরতক্তি একান্ত আশ্রয় ল”য়ে তাঁহারই চরণে 
করিবে সন্ধান তাহ! পরম যতনে । ৩--৪। 


অধ্যায় ] এ সংসার আমাদের ভাবের রাজা--ইহ! মিথা!। ৫৩৯ 


সত্তাযুক্ত ও ভগবং-শক্ষিতে বিধৃত। জীবের কি সাধ্য, যে তাহ! ছেদন 
করে? অতএব সেই জগৎ এই সংসারবুক্ষ নহে। 

,ভগবৎ"হ্যই যে জগৎ তাহ! সত্য । আর সেই জগৎ, তাহার যোগমায়ার 
গুণময় ভাবের আবরণে আবু হইয়া, আমাদের বাসনা-কাম-সন্করঘার! 
রঞ্জিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানে যেমন দেখায়, তাহাই আমাদের এই 
সংসার, phenomenal world, তাহ! আমাদের মনঃকল্লিত জগৎ; তাহ! 
আমাদের ভাবের জগৎ। তাহ! মিথ্য!। 

এই যে রমণী, কেহ ইহাকে কন্তাভাবে, কেহ পত্থীভাবে, কেহ মাতৃ- 
ভাবে, কেহ বা ভগ্নীভাবে দেখে । আমার যে প্রেমাম্পদ বন্ধু, আমার 
চক্ষে সে ভাল; আবার সে যাহার শক্ৰ, তাহার চক্ষে সে ঝড় মন্দ। সুন্দরী 
চীন রমণী আমার চক্ষে কুৎপিতা। এক জন বর্বারের স্বখান্, দগ্ধ মাংসথণ্ড 
আমার একেবারেই 'অথাগ্চ ইত্যাদি । এইরূপে যেখানে যাহা কিছু দেখি 
গুনি, তাহাই একটা না একটা ভাবের আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়া, 
শুনিয়া থাকি । এই গেল এক দিক । আবার, আমার পুল্রের মৃত্যুতে 
আমি কাতর, কিন্তু ছাগশিশুর মস্তক হান্তমুপে ছেদন করিতে পারি। 
আমার সম্পন্তি কেহ লইলে ক্রোধে আন্মহারা হই, কিন্ত বুক্ষের সম্প্তি 
ফলপুস্পাদি হরণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ইত্যাদি । আমর শ্বার্থ- 
বশে, রাগদ্েষাদির বশে পরিচাশিত হইয়াই জগৎকে দেখি এবং তাহার 
যশটুকু মাত্র অংশ আমাদিগের ভোগ্য, কেবল ততটুকুই দেখি, তাহার 
অধিক নহে। ছাগশিষ্টর কোমল মাংসথগুই দে'খ, তাহার হত্যাকালে তাহার 
যে যাতনা, তাহ! দেখি না। আমাদের কামসঙ্কল্লের দ্বার! রঞ্জিত হইয়াই 
কোনটী আমাদের চক্ষে সুন্দর, কোনটী কুৎসিত, অথব1 কোনটী মনোরম, 
কোনটা ভয়ানক ইত্যাদি হয়। সকল পদাথেই কোন ন! কোন ভাবের 
আরোপ করি ও তদনুসারে নানা ভাবে দেখি । এইরূপে আমরা আন! 
দের বাসনার অনুরূপ, স্বার্থ ও অভিমানের জনুনাপ, ভাবের রাজ্য গড়ির! 


৫8৪ কাহার মোক্ষলাভ হয়। [ পঞ্চদশ 


নিন্মানমোহা প্রিতসঙ্গদোষ৷ 
অধ্যাত্মনিতা। বিনিবৃত্যকামাঃ। 
দ্ন্দৈধিমুক্তাঃ স্থখহ্ঃখসজ্ঞৈ 
গচ্ছন্ত্যমুঢ়াঃ পদম্‌ অব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥ 
লইয়া, তাহ! নান! ভাবে ভোগ করি ও তাহাতে আসক্তি হেতু তাহাতে 
বদ্ধ হই । 
এই আমাদের সংসার,-_মামাদের ভাবের রাজ্য । ইহা আমার কাছে 
আমার মত, তোমার কাছে তোমার মত । প্রত্যেকের কাছেই বিভিন্ন। 
এখানে স্থৃপ মর্ম এই যে, এই সংসার কেন হইল? ইহার আদি অস্ত 
কোণায়? ও কি নিরমে ইহ! চলিতেছে, জীবজ্ঞানে তাহা বুঝ! যাইবে না। 
আমাদিগের কর্তবা, অশ্বথের ন্যায় ইহার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই 
মিথা। ভাবের রাজ্যের উপর ভালবাস! পরিত্যাগ পুর্বক হাহ! হইতে 
এ সংপারের খেলা, তাহার উপর আত্ম-সম্প্পণ করিতে হইবে। 
আসক্তি হইতেই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তদভাবে আমাদের 
ভোগবাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হৃদয়গ্রন্থি বছ জন্ম ধরিয়া সংবন্ধ পাকে, 
তাহ! ভিন্ন হইয়া যায়; এবং আমাদের ভোগ ও কর্ণদ্বারা রচিত যে 
সংসার, তাহার নাশ হয়; তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ৪। 
কাহার! সেই পরম পদ লাভ করে? নির্মানমোহাঃ--যাহাদিগের মান 


প্রিয়ে ব। অপ্রিয়ে ধার নাই রাগ ঘেষ, 
ভোগের লালসা যার হ'য়েছে নিঃশেষ, 
কাহার মোহ অভিমান-শুন্ত ধাহার অস্তর, 
যোক্ষলাত আত্মজ্জান-পরায়ণ যিন নিরস্তর, 
হয় নাই হদে ঘন্বভাব সুখ ছঃখ নামে, 
সেই জ্ঞানী যান চলি সেই নিত্য ধামে। ৫। 


অধ্যায় ] ভগবানের পরম ধাম--জীবের মোক্ষপদ । ৫৪১. 


ন তদ্‌ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তঙ্গাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


‘অর্থাৎ অভিমান ও মোহ নাই। অমানিত্বাদি জ্ঞান বাছাদের সিদ্ধ হইয়াছে 
(১৩৭ )। জিতসঙ্গ-দোযাঃ--প্র্ির় বা! অপ্রিয় বস্তুতে রাগছেষের নাম সঙ্গ 
(মধু); দেই রাগন্বেষরূপ দোষ যাঁহাদিগের নাই (১৩৯ দেখ)। অধ্যাত্ব- 
নিত্যাঃ__-আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ; প্অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব* যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বিনিবুত্তকামাঃ-_যাহাদিগের কাম বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে । 
স্থখছঃখসংন্ৈ: ছন্দৈঃ বিমুকাঃ--ম্থখ দুঃখ নামক ছন্দ ভাব যাহাদিগেন 
নাই; দহার! সুখে উল্লসিত বা হঃখে অভিভূত হন না) “ইষ্টানিষ্টে সম" 
চিত্তত্ব” রূপ জ্ঞান যাঁছাদের লাভ হইয়াছে। তাদৃশ অমৃঢ়াঃ-_মোহবর্জিত 
সাধুগণ। তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্থি_-সেই মোক্ষপদ লাভ করেন। ৫। 
পুর্বোক্ক পরম পদের এঁশ্বর্ণয বলিতেছেন। সুর্যযঃ শশাঙ্কঃ পাবকঃ তং 
ন ভাসয়তে--তাহাকে উচ্জ্বলিত, প্রকাশিত করে না; তাহ! সর্ধ্যাদির 
আলোকে আলোকিত নহে, পরম্থ স্বপ্রকাশ। সেই যে পরম ব্রঙ্গপদ, 
সাধুযাণ যং গঢ়া ন নিবর্তস্তে। তৎ মম পরমং ধাম-_-তাহাই আমার পরম 
স্বরূপ । হহাই পরম পুরুনের পরম ভাব, অক্ষর ব্ৰহ্মত বৃ (৮1২১ দেখ)। গ। 


রবি, শশধর, কিছ বৈশ্বানর 
করে না সেখানে কিরণ-বিস্তার 
ভগবানের সে ধাম, নৃমণি! প্রকাশে আপনি, 
পরমধাম রবি শশী দীপ্ত প্রভায় তাহার; 
মোক্ষপদ যে পরম ধান পেলে, গুণধাম ! 
এ সংসারে মার আসিতে না হয়, 
আমারই স্বরূপ সে পরম তন, 
সেই হিষ্ণুপদ আমি, ধনগ্রয়। ১। 


৫৪২ ভগবানেরই সনাতন অংশ জীব হইয়াছে। [ পঞ্চদশ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ । 
মনঃযন্তানীন্দরিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 


'নস্তর আস্ত পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও জীবের স্বরূপ, 
বপিতেছেন। জীবলোকে--কর্ধনমি সংসারে । মম এব সনাতনঃ অংশঃ-_ 
আমারই সনাতন অংশ । আমার অধ্যান্ম ভাব (৮৩)। সনাতন 
নিত্য বিদ্কমান। জীবভৃতঃ--জীবভাবধুক্ত হয়; কৰ্তা.জ্ঞাতা-ভোক্তা- 
ভাবযুক্ত হইয়া সংসারী জীব হয়। এবং জীবভূত হইবার ভক্ত প্রক্কৃতিস্থানি 
মনঃযষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি-_ প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই ছয়কে। 
কর্ষতি--আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এখানে মনংবষ্ট ইন্সরিয়গণ_ 
এই বাক্যদ্বারা, ১৮ তত্ব সমন্বিত শুঙ্ষমু শরীর (১৩৫) এবং তাহার অন্তর্গত 
প্রাণ ও ধ্্মাধর্ম্ম এই সমুদায়কে বুঝাইতেছে। তবে মন ও ইন্দ্রিঃগণের 
জারাই জীব বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করে বলিয়া, তাহাদের বিশেষ উল্লেখ । 

ভগবানের আত্মারূপ ভাব জগতে মনু প্রবিষ্ট হইয়। প্রকৃতি হইতে মন 
বুদ্ধি প্রভৃতি আকর্ষণপূর্ববক দেহ গঠন করিয়া, তাহাতে আপনার সং-চিৎ- 
আনন্দভাবের আভাস দিয়া জীবভাবের বিকাশ করেন (৭4৫) এবং সেই 
জীবভাবের সহিত মাথামাথি থাকিয়া নিজেও জীবভাবযুক্ত হন। এইরূপে 
অপরিচ্ছিন্ন বিভু আত্মা দেহরূপ উপাধিতে (আধারে ) বন্ধ হইয়া জীব হন । 
জীবভাবে সংসার-দশায় নানা অংশে বিভক্তের ন্যায় হন; পরমায্মার 
জংশরূপে পরিচ্ছন্ন হন। কিন্তু পরমার্থতঃ তাহাতে কোন ভেদ বা থণ্ডিত 
অংশ নাই। আবার সেই আত্মভাব অনাদি কাল হইতেই জীবভূত হইয়! 


জীব জীবরূপে যাহা ভ্রমে এ সংসারে, 

ঈশ্বরেরই পার্থ, সে আমারি অংশ সনাতন; 
সনাতন  প্রকৃতিবিলীন মন ও ইন্দ্রিয়ে 

ংশ সংসার-ভোগাথ করে আকর্ষণ। ৭। 


প্র 


অধ্যায়] যের্পে জীবাত্মা সংসারে ভ্রমণ করে। ৫৪৩ 
শরীরং যদ্‌ অবাপ্পোতি বচ্চাপুযুত্ক্রমতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু গর্ধান্‌ ইবাশয়াৎ ॥ ৮॥ 


আছে। ঈশ্বর কোন সমক্ব-বিশেষে তাহা সৃষ্টি করেন নাই। পরস্ত তাহা! 
ঠাহার “স্বভাব”; তাহারই স্বরূপ (৮৩, ১০২৯ শ্লোক এবং প্রথম 
পরিশিষ্ট দেখ ) এক্ন্ত তাহা সনাতন । ৭। 

জীব যেরূপে সংসারে ভ্রমণ করে ৮--৯ শ্লোকে তাহ! বপিতেছেন। 
ঈশ্বরঃ--দেহাদি সংঘাতের স্বামী জীব অর্থাৎ জীবাত্ম!। জীবাত্ম! 
শরীরের ঈশ্বর, প্রভু । কারণ, ইহাই মন প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়। 
পইয়া উপযোগী দেহ গঠন করিয়া লয় । সেই জীব, কর্ম্মবশে বৎ শরীরম্‌ 
অবাপ্রেতি--যখন শরীরাম্থব প্রাপ্ত হয় (শ্রী), তখন যৎ চ উৎক্রামতি-- 
যে শরীর ত্যাগ করে। তাহা হইতে, এতানি গৃহীত্ব। সংযাতি__বিষন্ 
গ্রহণ ও ভোগ করিবার যন্ত্রষরূপ পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া গমন করে। 
আশয়াৎ বায়ুঃ গন্ধান্‌ ই৭--বায়ু মেমন কুন্থমাদি আধার হইতে গন্ধ 
লইয়! যায়। 

“জীবভাবের সহিত মনঃষট পঞ্চ ইপ্রিয়ের বা সুন্ম দেহের নিত্যসম্বন্ধ । 
লয়ে জীব সেই সমস্ত লইয়াহ পারমেশ্বরী প্রকৃতিতে লীন হয় এবং পুনঃ 


দেহাপির স্বামী সে জাব, অর্জুন! 
পুর্ব দেহ ত্যাগ করিয়া যখন 


জীব নিজ কর্ম্মবশে জন্য নব দেছে 

কিরূপে করে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ, 
বংলারে পুর্ব দেহ হ'তে সেই ইন্দ্রিয়াদি 

ভ্রমণ করে নিজ সঙ্গে ল’য়ে করে দে প্রয়াণ, 


গন্ধের আধার কুনুমাদি হতে 
গন্ধ ল'য়ে যায় যথা নভ স্বান ।৮'। 


€৪৪ যেরূপে জীবাসত্মা বিষয়ভোগ করে। [ পঞ্চদশ 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণম্‌ এব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্‌ উপসেবতে ॥ ৯॥ 


সৃষ্টিতে সেই সমস্ত লইয়াই আবির্ভূত হয়। সংসার দশাতে জীবের যে 
পুনঃ পুনঃ দেহাস্তর হয়, তাহাতে সুক্ষ দেহ বরাবর তাহার সঙ্গে 
থাকে । ৮। 

অয়ং_-এই জীব। শ্রোব্রং, চক্ষুঃ, ম্পর্শনং চ, রসনং, স্র'ণম্‌ এব চ-_ 
কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। এবং অস্তরেন্দ্রিয় মন: চ অধিষ্ঠায়--আশ্রয় করিয়া 
বিষয়ান্‌ উপসেবতে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াই 
জীবাত্মা রূপ রসাদি বিষয় উপসেবা করে, ভোগ করে, নিরালগ্ 
নছে। 

জীবের দেহান্ত হইলে, রক্তমাধসাদিগঠিত জড় দেহ মাত্র বিনষ্ট হয়; 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমন্বিত সুক্ষ দেহ বর্তমান থাকে এবং জীবের জীবিত- 
কালে নান! কর্ানুষ্ঠানের ফলে, সেই হুক্ষ দেহ যেরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, 
জীবাত্ম আবার ত€পযোগী বিষয়-ভোগের উপযুক্ত স্থল দেহ গঠন করিয়া 
লয় এবং পূর্ব্বকণ্মার্জিত স্বভাবানুযায়ী করে প্রবৃত্ত হয়। জীব নিজ ইচ্ছায় 
এখানে আসে না; সে সংস্কারাদি কতক গুলি শৃঙ্যলে আবদ্ধ । সেই শৃঙ্ঘলাবদ্ধ 
অবস্থায় আসে এবং আসিয়া পূর্ববকর্স্মানুরূপ জাতিতে জন্মায় ও তদনুরূপ 
আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হয়। হক্ম শরীরী জীব কিরূপে স্থূল দেহে প্রবেশ করে, 
কিরূপে পুনঃ বহির্গত হয় এবং কিরূপে উহাতে থাকিয়া বিষয় ভোগ করে 
৭--৯ গ্লোকে তাহ! বিবৃত হইল ।৯। 


নয়ন, শ্রবণ, 'শার্শন, রসনা, 
স্রাগ আর মন করিয়া আশ্রয়, 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর 
ভোগ করে জীব ইন্সিয়-বিষয় : ৯। 


অধ্যায় ] জ্ঞানীর চক্ষে জীবাত্মা দৃষ্ট হয় । ৫৪৫ 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুগ্রানং বা গুণান্থিতম্‌ । 
বিমূঢ়া নামুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 
বতন্তে৷ যোগিন শ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌। 
যতন্তে৷ হপ্যকৃতাত্মানে! নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥ 


সেই জীবাত্মা, উৎক্রামস্তং-কখন দেহাস্তরে গমন করে। স্থিতং বা 
কখন বা দেছে অবস্থিতি করে। ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং--থব| গুণযুক্ত 
হইয়! বিষয় ভোগ করে, একক নহে (তিলক )। এ ভাবে আমাদিগের 
অতি নিকটে থাকিলেও তাহাকে বিমুডঢ়াঃ ন অঙুপশ্যস্তি--মৃঢ়গণ 
দেখিতে পায় না। পবন্ধ জ্ঞানচক্ষুষঃ--জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। 
পশযস্তি। ১। 

যতন্তঃ--যত্বণীল। যোগিনঃ। এনম্-__এই জীবায্মাকে। আত্মনি-_ 
দেহমধ্যে বা বুদ্ধিতে । অবস্থিতৎ পশ্স্তি। অকুতাক্মানঃ--অবিশুদ্ধচিত্ত, 


চা 


দেহ হ'তে জীব দেহাস্তরে যায়, 
কভু দেহমাঝে করে অবস্থান; 


মুড়ে গুণে যুক্ত থাকি বিষয় ভুজজিয়। 
ও জ্ঞান'র স্থখছঃথখমোহে কু ভাসমান। 
পতি এ ভাবে নিকটে যদিও সতত, 


মুঢ়গণ তবু দেখিতে না পায়, 
জ্ঞানের নয়ন আছে কিন্তু যার 
অন্তলক্ষো দেখে সেই জন তায়। ১৪ । 
দেহস্থ সে জীবে ধ্যান আদি যোগে 
যত্ববান্‌ যোগী করে দরশন, 
সমল-হৃদয় মূড়নতিগণ 
বহু যতনেও না পার দর্শন ১১। 
৩৫ 


৫6৬ আন্পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ব । (১২-১৫) [ পঞ্চদশ 


যদ্‌ আদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ ভাসয়তে হখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্ৰমসি ষচ্চাগ্নৌ তৎ তেজে! বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ ॥ 
গাম্‌ আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহম্‌ ওজসা | 

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥ 


সমল কামনাত্মিক! বুদ্ধিযুক্ত ( ২৷৪১ )। অচেতসঃ মূঢ়মতিগণ ৷ যতস্তঃ 
অপি--যত্র করিলেও । এনং ন পশ্যস্তি। ১১। 

যে জীব সংসারবৃক্ষে আবদ্ধ, তাহার স্বরূপ কি ও কিরূপে সে সংসারাবদ্ধ 
হয় তাহা বলিয়া, অতঃপর এ জগতে ঈশ্বর কি ভাবে বিরাজিত থাকিয়া! সেই 
জীবগণের অনুগ্রাহক হয়েন, ১২--১৫ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন । 

আদ্িতাগতং যৎ তেজ: _তেজোরূপ শক্তি । অখিলং জগৎ ভালয়তে-_ 
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে । যৎ চ ( তেন্জঃ ) চন্ত্রমলি, যৎ চ অগ্নৌ = 
চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ। তৎ তেজঃ মামকৎ বিদ্ধি--পেই ভেজঃ আমার 
জানিও। পরমেশ্বরেরই তেজঃ সুর্য চন্দ্র ও অগ্নির মধ্য দিয়! প্রকাশিত। 
তাহাদের যে জ্যোতি: বা তাপ, তাহ! সেই তেজেরই প্রকাশ রূপ। এই 
তেক্জের ইংরাজী নাম Ener). ইহ! ব্রহ্মের সংস্বরূপের অভিব্যক্ত রূপ।১২। 

অহং গাম্‌ আবিশ্ব__পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া ৷ ওজস! ভূতানি ধারয়ামি। 


কহিনু আমার সনাতন অংশ 
যে ভাবে সংসারে জীবন্ত হয়, 
শুন অতঃপর এ জড় জগতে 
যে ভাবে রয়েছি আমি সর্বময় । 
আছ্যপুকষ প্রভাকর-প্রভ! প্রকাশে জগৎ 
স্বরে জানিও সে প্রভা মম, ধনগ্য় ! 
সুধাংশুর অণু, দহনে দহন, 
সে তেজ আমার, তাহাদের নয়। ১২। 


ঞ) 
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অধ্যায় ] ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ । ৫৪৭ 


অহং বৈশ্বানরো ভুত্বা প্রাণিনাং দেহম্‌ আশ্রিতঃ। 


প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিবধম্‌ ॥১৪॥ 


ওজঃ-__কাম-রাগবর্জিত এঁশ্বরক বল, যদ্দারা গুরুভারা পৃষ্বী অধঃপতিত 
হয় না, ( ইচ! মহাকৰ্ষণ ) ও বালুমুষ্টিবৎ বিশ্লিষ্ট হয় না, ( ইহ! মাধ্যাকৰ্ষণ ) 
শেং)। রসাম্বকঃ--রসম্বরপ। সোম: তৃত্বা সর্বাঃ চ ওষধীঃ--ধান্ত 
যবদি। পুফ্টামি--পোষণ করি, রসযুক্ত করি। এই সোম চন্দ্রমগুল বৰ! 
চন্দলোক নছে। চন্দ্রেযে শক্তি নিহিত আছে, যাহা জ্যোতনার সহিভ 
পৃথিবীতে আনিয়া ওষধিগণকে পুষ্ট করে, তাহাই সোম। ইহা জীবের 
অয়ের সার। ১৩। 

অহং বৈশ্বানর:- জঠরাপ্লি। হৃত্ব।। প্রাণিনাং দেহম্‌ আশ্রিতঃ-__দেছে 
প্রবিষ্ট হইয়! (শং)। এবং প্রাণ-অপান-লমাযুকঃ_- প্রাণ ও অপান বায়ুর 
সংযোগে 1 চর্ববয, চুষ্য, লেহা, ও পেয়, চতুর্বিদম্‌ অক্পৎ পচামি--পরিপাক 
করি। বৈশ্বানর--বিশ্ব, সমস্ত+নর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত শরীর। বিশ্বব্যাপী 
যে অগ্নি, যে তেজঃ, সর্ব ভূতের অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে, প্রাণরূপে অন্ু- 
প্রবিষ্ট, তাহ! বৈশ্বানর। তাহা অগ্নি দেবতা । বৈশ্বানরের বিশেষ রূপ যে 
ভঠরাগ্মি, এখানে তাহাট কেবল উল্লিখিত হইয়াছে ৷ কিন্তু ইত! কেবল 


পৃথিবীতে আমি করি অধিষ্ঠান, 
দৃঢ় আকর্ষণে ভূতগণে ধরি, 
আমি রসময় সোমরূপে, পার্থ! 
ওষধি সকলে পরিপুঃ করি। ১৩। 
জঠরাগ্নি রূপে আমিই জীবের 
₹ঠরে জঠরে করিয়! আশ্রয় 
প্রাণ ও অপান সনে পাক করি 
চর্ব্য চুষ্য আদি অন্ন চতুষ্টয়। ১৪। 


৫৪৮ আন্তপুরুষ পরমেশ্বরের তত্ব । [ পঞ্চদশ 


সর্ববস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিস্টো 

মত্তঃ স্মৃতি জ্নম্‌ অপোহনঞ্চ । 
বেদৈ শ্চ সৰ্ব্বৈ রহম্‌ এব বেদ্যো 

বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদ্‌ এব চাহম্‌ ॥১৫॥ 


আমাদের পাচকাগ্নি নহে । ভগবান্ই সোমরূপে অন্ন সৃষ্টি করেন, আর: 
বৈশ্বানররূপে সর্ব প্রাণিদেহে থাকিয়! তাহার ভোক্তা হয়েন। ১৪। 

অহং সর্বন্ত হদি--হৃদয়ে, অন্তরে । সন্নিবিষ্ঃ-- প্রবিষ্ট আছি। মত্তঃ-_ 
আমা হইতেই। প্রাণিগণের পৃর্বান্থভৃত বিষয়ের স্বৃতিঃ | এবং জ্ঞানং 
জানের উৎপত্তি। অপোহনং চ--আবার তদ্বয়ের অভাব অর্থাৎ বিস্বতি 
ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । অহ্ম্‌ এব চ সর্বৈঃ বেদৈঃ বেগ্তঃ- 
সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য আমাকে জানা । অহম্‌ এব চ বেদান্তরুৎ। আমিই 
শুদ্ধাত্মা খষগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌ প্রতি- 
পাদিত জ্ঞান, তাহাদের দ্বার! প্রকাশ করি! এবং আমিই সেই বেদবিৎ 
-বেদাথজ্ঞাতা। 


বেদ--বেদন বা অনুভূতির নাম বেদ। অন্তরে যে সত্যের অনুভূতি 
লাভ হয়, ভাষার ভিতর দিয়া যখন তাহ! বাহিত প্রকাশ পায়, তখন- 


০০ পদ লা জী + ৮ টি নিসা 


 অন্তর্যামিরূপে আমি সর্ব ভূতে 
অন্তরে অন্তরে করি অবস্থান, 
জন্মে আম! হতে, নষ্ট আমা হ'তে 
অতীতের স্থতি, বিষয়জ জ্ঞান। 
সর্ববেদলক্ষ্য আমাকেই জানা, 
জনি বেদবেত্তা, কৌরব-কুমার ! 
মোক্ষপদ-পন্থ। দেখাইয়া দেয় 
ৰে বেদান্ত, তাহ! রচিত আমার। ১৫। 


অধ্যায় ] আমর! যে ভাবে ঈশ্বরে নিত্াবুক্ত। ৫৪৯ 


তাহার নাম বেদ। উহা সত্যস্বরূপ আত্মসন্তেদন হইতে আসে। উহা 
মানুষের মন্তিষষ-ধর্্ম-প্রহুত বাক্য-বিস্তাস নহে। এই বেদ সকল দেশের 
১» সকল ভাষাতেই অল্প বিস্তর আছে। 

আমরা যে ভাবে ভগবানের সহিত সর্বদা সংলগ্ন, তাঁহার সহিত 
“নিত্যযুক্ত” রহিয়াছি, ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে তাহা কছিলেন। তাহার 
ওজঃ সুর্ধ্যাদির মধ্য দিয়া আসিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে । তিনি 
তেজঃ শক্তিরূপে পৃথিবীর অন্তরে গাকিয়া সকলকে যথাযথ ভাবে ধরিয়া 
আছেন। তিনিই সোমরূপে ধান্যাদি শশ্ত-সমৃদকে পরিপুষ্ট করিয়া জীবের 
অন্নের সংস্থান করিয়া! দিয়া আবার জঠরাগ্রিরূপে ভুক্ত অঙ্গের পরিপাক 
করিয়া, তাহাদের পোষণ করিতেছেন । পুনশ্চ, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান, 
স্মৃতি বিস্থৃতি, ভ্রান্তি--এ সকলও তাহা হইতে । আমরা তাহাকে ভুলিয়া 
জগৎ নিয়! পাকি অথবা কখন বা জগৎ হুলিয়। তাহাকে স্মরণ করি, এ 
সকলও তাহার কাজ। তিনি সকলেরই হৃদয়বামী। মানুষ, পণ্ড, পক্ষী, 
পতঙ্গ, কীট, কৃমি, উদ্ভিদাদি সকলেরই জদয়ে তিনি সদ! বর্ধমান। ছোট 
নাই, বড় নাই, দ্বেষ্য নাই, প্রিয় নাই, শুচি নাই, অগ্ডচি নাই, সকলেরই 
অন্তরে তিনি সমান ভাবে বিরাজিত। ইহা শিক্ষা দেওয়াই সর্ব বেদের 
তাংপর্য্য। ইঠাই বেদাস্তের ব্রঙ্গজ্ঞান। ইত বুঝিলেই “বিস্তাবিনয়সম্পন্ে 


ব্ৰাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাকে চ... ... * সমদর্শা পণ্ডিত 
হয়; “অবেষ্টা সর্বহৃতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ” ইত্যাদি গুণদম্পর ভক্ত 
হয়। 


ওগো! সাধন! করিয়া, ধ্যান করিয়!, কুম্ভক করিয়া, লক্ষ নাম জপ 
করিয়া, চব্বিশ প্রহর সংকীর্ত্তন করিয়া, তাহার সহিত “নিতাযুক্ত" হইতে 
হইবে না। তুমি “নিত্যই* তাহাতে “যু” আছ। সত্য সত্যই যুক্ত 
আছ। ইচ়া কেবল ম্মরণ কর-_শ্মপ্নণ করিতে অভ্যাস কর; অনুভব কর, 
অনুভব করিতে অভ্যাস কর; স্বীকার কর--পীকার করিতে অভ্যান 


৫৫০ সংসারে হই পুরুষ, ক্ষর অক্ষর-_জীব জীবাত্বা। [পঞ্চদশ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর শ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থো হক্ষর উচ্যতে ॥১৬। 
উত্তমঃ পুরুষ স্বন্যঃ পরমাত্ত্যুদাহৃতঃ । 

যো লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্য বিভত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥ 


কর। একবার ঠিক স্বীকার করিলেই ধন্ত হইয়া যাইবে । তখন,-_ 
তশ্তাহং সুলভঃ পার্থ নিতাযুক্তস্ত যোগিনঃ--৮1১৪ মন্ত্রের সফলতায় 
উপনীত হুইবে । ১৫। 

ঈশ্বর জীব ও জগৎসম্বন্ধে এতাবৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই 
সমুদ্ায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ভগবান্‌ তাহাদের সাধারণ স্বরূপ ও 
তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহ! বলিতেছেন, (১৬---১৮)। 

লোকে--সংসারে। দ্বৌ ইমো পুরুষৌ-_এই ছুইটী পুরুষ। যথা, 
ক্ষরঃ অক্ষরঃ এব চ। সর্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ- ব্রহ্গার্দি স্থাবরান্ত সর্ব ভূত 
ক্ষর পুরুষ। এবং কৃটস্থঃ_সেই ভূতভাবের মূলে নির্বিকার ভাবে বর্তমান 
যেআত্মা। অক্ষর; উচ্যতে--তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। ১৬। " 

তু--পরন্ত। এই দুই হইতে অন্তঃ_-ভিন্ন। আর একটা উত্তমঃ পুরুষঃ। 
আছেন। যিনি পরমাত্ব! ইতি উদাহতঃ--পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন ! 


সংক্ষেপতঃ কহি শুন, কৌরব-কুমার ! 
সংসারে যা” কিছু আছে, দুই ভাব তা+র। 
ক্ষর পুরুষ দেব নর পণ্ড পক্ষী উদ্ভিদ্‌ স্থাবর 
জীব যা’ আছে, সমস্ত ভূত সবিকার--ক্ষর। 
কৃটস্থ জীবাত্ম! যাহ! থাকিয়! অস্তরে 
অক্ষর পুরুষ ভূতদেহে ভূততাব প্রকাশিত করে 
 জীবাস্থা নির্বিকার অক্ষর তা+, কুরুবংশধর ! 
সংসারে পুরুষ হই--ক্ষর ও অক্ষর। ১৬। 


অধ্যায়] জীব ও জীবাত্মার উপরে পরমাত্মা--উত্তম পুরুষ । ৫৫১ 


যন্মাৎ ক্ষরম্‌ অতীতো হহম্‌ অক্ষরাদ্‌ অপি চোত্তমঃ | 
অতো হম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ 1১৮ 


যঃ "ঈশ্বর:ঃ--যিনি সর্বনিয়ন্তা। এবং অবারঃ-নির্বিকার। যিনি 
লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্য--ত্রিলোকের অন্তরে অনু প্রবিষ্ট হইয়া । বিভর্তি-_ 
সমুদায় পালন করেন--ময়া ততম্‌ ইদং সর্বম্‌ ইত্যাদি ৯৪ দেখ।১৭। 

যন্মাৎ অহং ক্ষরম্‌ অতীতঃ যেহেতু আমি ক্ষর ভূত-ভাবের অতীত। 
এবং অক্ষরাৎ অপি চ--অক্ষর আত্মন্বূপ হইতেও। উত্তমঃ। অতএব 
আমি, লোকে বেদে চ পুরুযোত্তমঃ প্রথিতঃ-- গ্রদিদ্ধ। পুরুষ-_দেহরূপ 
পুরিতে যিনি শয়ন করেন, তিনি পুরুষ। এখানে দেহশবে কেবল মানব- 
দেহ নহে; পরস্ক দেব, নর, পন্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদাদি সমুদায় 
জীব দেহ। সেই সমুদায়ের পুরস্বামী পুরুষ-_পুং স্ত্রী উভয়ই। ব্রঙ্গই 
জীবাম্মারূপে পুর প্রবেশ করেন। তৎ স্থপ্্া তদেবানু গ্রাবিশৎ-- 
তৈত্তিরীয় ১। 

॥লোকে অর্থাৎ সংসারে ভগবানের ছুই ভাব; ক্ষর তাব ও অক্ষর ভাব। 


সংসারের এই ছুই-_ক্ষর ও অক্ষর, 

তা? হ'তে উত্তম বস্তু আছে ম্বতন্থর। 
উত্তম পুরুষ ক্ষর বা অক্ষর তাহ! নহে, গুণধাম! 

উত্তম পুরুষ তাহা, পরমান্মা নাম। 
পরমাস্ত। নির্বিকার তিনি, তিনি নিয়ন্তা! সংসারে, 

অন্তরে অন্তরে পশি পালেন সবারে। ১৭। 

ক্ষরের অতীত সেই যে বস্তু পরম, 
পুরুষোত্তম অক্ষর হ'তে ও যারে জানিবে উত্তম, 

যেহেতু আমি সে বসন্ত, তাই হে, আমারে 

পুরুষ-উত্তম বলে বেদে ও সংসারে । ১৮। 


৫৫২ ভগবান্ই উত্তম পুরুষ । [ পঞ্চদশ 


ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ ব! প্রকৃতি ও পুরুষ বা জড় ও চৈতন্তের সংযোগে উৎপন্ন বে 
সমস্ত মিশ্র পদার্থ, তাহারাই এই সমস্ত ভূত বা জীব (১৩।২৬)। এই ভূত 
ভাব ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারশীল। আর এই সমস্ত ভূত ভাবের কুটে 
অর্থাৎ মূলে যে চৈতন্তাংশ, যাহা ভগবানের সর্বভৃতাশয়স্থিত অধ্যাত্মরূপ 
(১০২০ ) যাহ তাহার সনাতন অংশ (১৫।৭) যাহা ম্বরূপতঃ নির্বিকার, 
সেই আত্মাই অক্ষর। আত্মা যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া গ্রকৃতিজ দেহে ভূত- 
ভাব বা জীবভাব উৎপাদন করে, তখন স্থূল দেহের সহিত মাখামাখি হইয়া! 
থাকায়, স্থল ভৌতিক ভাবে তাহার আপন স্বরূপ আবৃত যেন হয় এবং 
যেন আপনার ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া, প্রককৃতিজ সুখ দুঃখে অভিভূত হুইয়া, 
তাহার ভোক্তা! হয় (১৩1২১; ১৫।৯,১০)। প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত, ক্ষর 
জীব ভাবে ভাবিত, সেই আত্মাই ক্ষর পুরুষ--অধিভৃত (৮:৪); আর 
তাহার অন্তরালে যে নির্বিকার অক্ষর আত্মা, তাহাই অক্ষর পুরুষ 
অধ্যাত্ম (৮1৩ )। একই আত্ম! প্রকৃতিযুক্তভাবে ক্ষর পুরুষ, আর প্রক্কৃতি- 
বিমুক্ত ভাবে অক্ষর পুরুষ। 

আর এই সংসারের বাহিরে, ক্ষর ও অক্ষর ভাবে অতীত আর 
একটা ভাব আছে। তাহা পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর উভয় ভাবেরই 
নিয়ন্তা, উভয়ই যাহাতে যুগপৎ স্থান পায়, তাহা উত্তম পুরুষ_-অধি- 
দৈবত (৮1৪ )। 

ভূত বা জীবের জড় দেহের অন্তরালে ক্ষর পুরুষ। তাহার অন্তরালে 
অক্ষর পুরুষ; আর অক্ষর পুরুষের অন্তরালে উত্তম পুরুষ । একেরই তিন 
ভাব; ১৩২২ গ্লোকে এই তিন ভাবই একত্র উক্ত হইয়াছে। ধিনি 
উপদ্রষ্টা অক্ষর পুরুষ, তিনিই তোক্ত! ক্ষর পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা 
উত্তম পুরুষ। 

শ্রুতি (মুগ্ডক ৩।১,১--২ ) রূপকের ভাষায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম 
পুরুষের প্রভেদ দেখাইয়াছেন ;--- 


'অধ্যায় ] এই পুরুষতত্ব জ্ঞানের ফল। ৪৫৩ 


যে! মাম্‌ এবম্‌ অসংমুট়ে! জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্বববিদ ভজতি মাং সর্ববভাবেন ভারত ॥১৯॥ 
ইতি গুহাতমং শান্ত্ৰম্‌ ইদম্‌ উক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান হ্যা কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥ 
ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহ্ধ্যায় | 
দবা সুপর্ণ] সযুজ! সখায়! সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্তঃ পিগ্ললং শ্বাবত্যনশ্রর্ন্টো২ভিচাক শীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুষে! নিমগ্লোহনীশয়! শোচতি মুহামানঃ। 
জুষ্টঃ যদা পশ্যত্যন্তমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
সহযোগী সথিভাবাপন্ন দুই পক্ষী, এক সংসাররূপ বুক্ষকে আশ্রয় করিয়! 
আছে। তন্মধ্যে একটা অর্থাৎ জীব, ক্ষর পুরুষ, শ্বাহ ফল (কর্মফল) 
ভোগ করে (ভোক্তা); আর অপরটা মুক্ত আম্মা, অক্ষর পুরুষ, ভোগ 
ন! করিয়া কেবল দেখিতে গাকে ( উপদ্রষ্টা )। পুরুষ ( আত্মা ) একই 
সংনাররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়! (গীতার ভাষায় প্রকতিস্থ হইয়! ) প্রকৃতির 
সঞ্চিত মাখামাথি হইয়া, আপন ঈশ্বর ভাব হারাইয় ফেলে এবং মোহ প্রযুক 
শোক করে; কিন্তু ঘখন সাধুগণসেবিত পুরুযষোস্তমকে এবং তাহার 
(পূর্ব্বোক্ত) মহিমাকে দশন করে, তখন তাহার শোক থাকে না। ১৮। 
অসংমূড়ঃ যঃ_যে ব্যক্তি মোহ-বন্জিত হইয়া। এবম্‌ পুরুযোত্বমং 
মাং জানাতি--এইরূপে পুরুষোত্তমব্বর্ূপ আমাকে জানে । সর্ববিৎ সঃ 
সর্ধভাবেন--সর্ব প্রকারে। মাং ভজতি। ১৯। 
ইতি গুহাতমম্‌ ইত্যাদি--সপ্তম অধ্যায় হইতে যে গুহাতম অধ্যাম্ম- 


এই যে পুরুষোন্তম স্বরূপ আমার, 

এ ভাব সুদৃঢ় হয় হৃদয়ে যাহার, 

তাহার জানিতে কিছু বাকি নাহি রয়; 
সর্ব ভাবে আমাকে সে ভজে, ধনঞয়। ১৯। 


৫৫৪ এই তব্বজ্ঞানের ফল শুদ্ধা বুদ্ধি। [ পঞ্চদশ 


জ্ঞানের উপদেশ দিলাম । তাহার মৰ্ম্ম বুঝয়া বুদ্ধিমান হও--শুদ্ধ! বুদ্ধি 
লাভ কর। তাহা হইলে তুমি কৃতকৃত্য হুইবে--তোমার কর্ম সার্থক 
হুইবে। ৃ 

বৃদ্ধিমান্‌-_এই অতি প্রচলিত কথাটার ঠিক অর্থ না বুঝিলে এখানে 
ভগবছৃক্তির মন্দ বুঝ! যাইবে না,_-গীতা! বুঝ! যাইবে ন1। যে ব্যক্তি বেশ 
চতুর তাহাকে আমর! "বুদ্ধিমান্” বলি। তাহ! ঠিক নহে। চতুরতা বুদ্ধি 
নছে। চতুরত বুদ্ধির একটা কার্ধ্য. বিশেষ । স্থির শুদ্ধ! ব্যবসায়াত্মিক| যে 
অস্তঃকরণবৃত্তি তাহার নাম বুদ্ধি Pure [২2901 ; ২1৪১ টাকায় এবিষয় 
সবিস্তারে বুঝিয়াছি। সেই বুদ্ধি যাহার লাভ হইয়াছে, তিনিই যথার্থ 
বুদ্ধিমান্‌ ; তাহারই বুদ্ধিতে সত্যাসত্য তত্ব যথার্থ প্রতিভাত হয়। ভগবান্‌ 
অর্জুনকে যাহ! কিছু উপদেশ দিয়াছেন, দে সমুদায়ের উদ্দেপ্য সেই বুদ্ধির 
বিকাশ করা। এই মর্ম্েই বলিতেছেন, হে অঙ্জুন! তুমি মহুক্ত গুহতম 
শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া সেই বুদ্ধিলাভ করতঃ কৃতকৃত্য হও । 

এই অধ্যায়ে যাহ বিবৃত হইল তাহ! সমস্ত গীতার সার এবং তাহাই 
সমস্ত বেদের সার (শং)। ২*। | 

পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে উপদি& বিষয়; সংসারের 
স্বরূপ ( ১--৩), যে পরম পদ প্রাপ্তিতে জীবের সংসার-ভ্রমণ শেষ হয়, 
তাহা পাইবার জন্ত আস্ত পুরুষ পরমেশ্বরের শরণ লইবার উপদেশ (৩--৪), 
তহুপযুক্ত সাধন! (৫) পরম পদের স্বরূপ ( ৬) জীবের স্বরূপ এবং যেরূপে 
জীব সংসারে বন্ধ (৭-_-১১ ), জগতের জীব যে ভাবে পরমেশ্বরের স্থিত 


এই হে রহস্তময় শাস্ত্র কথা সমুদয় 
গুহতম কহিলাম, ভরত-নন্দন! 
শান্ত বুঝি মৰ্ম্ম, কুরুবীর ! লভি শুদ্ধ! বুদ্ধি স্থির 


কর তুমি, সার্থক-জীবন। ২০ । 


৫৫৫ 


অধ্যায় ] পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহার । 


নিত্যযুক্ত সেই (১২--১৫)। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষতত্ব (১৬--১৮)। 
ভক্তিতে ঈশ্বর-ভজনের শ্রেষ্ঠত (১৯)1 শুদ্ধ! বুদ্ধিলাভ এবং. তল্লাভ 
হইতে জীবের কৃতরুত্যতা (২০১ )। 
নশ্বর সংসার-রাজ্য তদুদ্ধে অমৃত রাজা 
উভয় রাজ্যের তনু পেলে ধনঞ্জয়, 
পাশুতোষ” মহাপাপী সংসারের তাপে তাগী 


পাবে নাকি সে অমুতবিন্দু, কৃপাময় ? 
পুরুষোত্তম যোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


যোড়শোব্ধ্যায়ত। 
পি) 


দৈবাসথরসম্পদ্‌ বিভাগ-যোগ । 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
অভয়ং সন্তুসংগুদ্ধি জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যন্ঞ*্চ স্বাধ্যায় স্তুপ আর্জজবম্‌ ॥১॥ 
অহিংস! সত্যম্‌ অক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তি রপৈ শুনম্‌। 
দয়া ভূতেষলোলুপ্রুং মার্দবং হী রচাপলম্‌ ॥২॥ 
তেজ; ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচম্‌ অদ্রেহে। নাতিমানিতা। 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্‌ অভিজাতম্য ভারত ॥৩। 


আমুরী সম্পদ ত্যলি দেবের স”দ্‌ তঞ্জি 
পায় নর মোক্ষ ধামে বাস 
সেই তত্ত্ব-নির্ণয্নার্থ উভয়ের ভেদতস্ব 


যষোড়শে কহিল! শ্রীনিবাস ।--ধর । 
সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ যে জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন, তন্মধ্যে চতুর্দিশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ও তাহার ত্রিগুণতত্ব এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে পুরুষের তত্ব সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির গুণ- 


ভগবান্‌ কহিলেন। 
গ্রকতি-পুরুষ-তত্ব কিচু তোমায় 
অতঃপর নরবর! কহি পুনরায় 
প্রকৃতির গুণভেদে সংসারে যেমন 
বিবিধ গ্বভাব লাভ করে নরগণ। 


দেব-প্রককৃতিক পুরুষের লক্ষণ। ৫৫৭. 


বৈচিত্র্য মানুষের যে শ্বভাব-বৈচিত্র্য হয়, অতঃপর ১৬---১৭ অধ্যায়ে 
তাহার উপদেশ দিয়া সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা সম্পূর্ণ করিতে- 
ছেন। 

প্রকৃতি ত্রিবিধা,_-দৈবী আন্ুরী ও রাক্ষসী। ৯ অঃ ১২--১৩ প্লোকে, 
তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সে বিষয় সবিস্তারে কছিবেন। যন্বার! 
মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির আত্মাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে দৈবী প্রকৃতি ও 
যদ্বারা তাঙাদের ভোগাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে আম্মরী ও রাক্ষসী বলে। 
তন্মধ্যে বাহ! বিষয়ভোগ-রাগাস্মিকা, তাহা আন্মুরী, আর যাহা দ্বেষহিংসা- 
তরিকা, তাহা রাক্ষসী । 


(১) পবিত্র নিৰ্ম্মল চিত (২) নিয় হৃদয়, 
(৩ )জ্ঞানযোগে সর্ব কৰ্ম্ম স্বার্থ যোগে নয়, 
(৪) তপ (৫) দান (১) সরলতা (৭) ইন্দ্রিয় দমন, 
(৮) আত্মতদ্ব আলোচন! (৯) যজ্ঞ আচরণ, 
যড় বিংশ (১০) সতানিষ্ঠা (১১) পরহিতে স্বার্থবিসর্জন। 
দ্রেবভাৰ (১২) পরোক্ষে পরের দোম না কর! কীর্তন, 
(১৩) ফিংসাত্যাগ (১৪) ক্রোধত্যাগ (১৫) কোমল ধদয়, 
(১৬) বিগঠিত কম্মমাত্রে লজ্জার উদয় 
(১৭) অচপল স্থির নু (১৮) শান্তিপূর্ণ মন, 
(১৯) তন্ধলে মার্জন! (২০) সদ! লোভবিসৰ্্জন, 
(২১) জীবে দয়া (২২) পরের অনিষ্ট পরিহার, 
(২৩) সম্পদে বিপদে ধৈর্য) (২৪ ) পরাক্রম আর, 
(২৫) আম্মশঅভিমানত্যাগ (২৬) শুদ্ধ দেহ মন, 
ষড় বিংশ এই --দৈবী সম্পদ্‌ লক্ষণ, 
দেব ভাব লয়ে জন্ম বার, ধনজয়। 
এ নকল দৈব গুণে সেই গুণী হয়। ১--৩। 


৫৪৮ ষড়বিংশ দৈবী সম্পদ্‌। [ ষোড়শ 


১--৩ শ্লোকে ষঠবিংশ দেব ভাবের কথ! বলিতেছেন। (১) অভয়ম্-- 
অনিষ্ঠের সম্ভাবনায় চিত্তের যে তামসিক ব্যাকুলতা, তাহার নাম ভয়, 
চন্ধিপরীত অভয়। কামনা, স্বার্থ হইতে ভয়ের উৎপত্তি, যে নিষ্কাম, সে 
কাহাকে ভয় করিবে? (২) সব্সংগুদ্ধিঃ--সব অস্তঃকরণ, তাহার সম্যব্‌ 
প্ুদ্ধি--গুদ্ধ সাত্বিক অস্তঃকরণ বৃত্তি; প্রবঞ্চন! শঠতাদি ত্যাগ । ২৪১ 
টীকা এবং চিন্তপ্তদ্ধির অর্থ দেখ। (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ--জ্ঞান- 
যোগে সম্যক অবস্থিতি। জ্ঞানের নিরপেক্ষ সুক্ম বিচারে অবিচল থাকিয়! 
হদনুযায়ী ব্যবহার । দমঃ--১০।৪ দেখ । (৬) যজ্ঞঃ--৩।৯--১৬ দেখ। 
(৭) শ্বাধ্যায়ঃ- বেদাভ্যাস। (৮) তপঃ--১৭১৪--১৯ দেখ। (৯) 
আর্জবং--পরলতা। (১৯) অঠিংসা__আত্মগ্রীতির জন্য কায় মন বাক 
অন্তের অনিষ্ট ন! কর (০১) সত্যৎ--১০.৪ দেখ। (১২) অক্রোধঃ- 
অগ্তকক উত্পীড়িত হইলেও চিন্তে ক্ষোভের অনুংপত্তি। (১৩) ত্যাগঃ-_ 
পরাথে স্বার্থবিসর্জন | (১৪) শানস্তি_অগ্তঃকপণের বিষয়-উন্মুখতা-নিবৃত্তি, 
চিত্তের সন্তোষ । (১৫) অপৈশ্ুনং_-পরোক্ষে পরের দোষ কীর্তন ন! 
করা। (১১) হৃতেমু দয়া--জীবে দয়া। আমার জিনিস আমার লোক 
আমার দেশ বলে যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া আর সবাইকে 
ভালবাসার নাম দয়া ( কথামৃত )। (১৭) অলোলুণ্ড.ম্‌--মর্ধপ্রয়োগ। 
অলোলুপত্ব, লোভ না করা। ( ১৮) মাদ্দবম্_নিষঠুর না হওয়া; কোমল 
প্রকৃতি। (১৯) হীঃ-- লজ্জা, অকার্ধয হইতে নিবৃঝ হইবার হেতুহু'ত! 
মনোবৃত্তি *। ( ২০ ) অচাপলম্-_স্থির ব্যবস্থিতচিন্ততা। (২১) তেজঃ-_ 


এই লচ্ড| সদ্বৃত্তি। আমাদিগের আর একটা নিকৃষ্ট! বৃত্তি আছে, মাহাকে 
অনেকে লঙ্জা বলিয়। মনে করেন। তাহার প্রচলিত নাম "চক্ষুলজ্জ।।” অনেক 
কুকাধা আমর! গোপনে করিতে পারি কিন্তু প্রকাশ্যে পারি না, কেবল চক্ষুলঙ্জার 
ল্য । ইহ! হৃদয়ের দুর্বলতার ফল। প্রকৃত লঙ্জ! যাহার আছে, নে প্রকাশ্যে ব। 
মপ্রকাগ্যে, কখনই কোন অদৎ কণ্ম করিতে পারে না। 


অধ্যায়] ূ মনুষ্যত্বের আদর্শ । ৫৫৯ 


প্রভাব ; যন্দারা অন্তকর্তৃক পরাভৃত হইতে হয় না। (২২) ঞ্ষমা। 
(২৩) ধৃতিঃ- সম্পদে বা বিপদে আত্মহারা! না হইয়া দেহ-ইনঞ্জিয়াদিকে 
প্রকৃতিস্থ রাখিবার শক্তি। (২৪) শৌচম্__পবিভ্রত1। (২৫) অদ্রোহঃ-- 
“পরের অনিষ্ট না করা। (২৬) নাতিমানিতা-_-আত্মাভিমান না কর! | 
এই সমস্ত গুণ, দৈবীং সম্পদম্‌ অভি জাতস্ত ভবতি--যে দৈবী সম্পদ্‌- 
অভিমুখে জাত, দেব ভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার হইয়া থাকে । 
যাহ! যাহা দেবতা-দম্প্রি, যাহা থাকিলে জীব দেবতা হয়, ১---৩ 
গ্লোকে 'ভগবান্‌ তাহ! কহিলেন । যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্ররিয়, 
ক্রোধ-লোভ-শুগ্ত, ক্ষমাশীল, অবিচল ্থিরবুদ্ধি, দয়ালু, কোমলগ্রকতি এবং 
নীতি-বিগঠিত কর্মমাত্রে পরাম্মুখ, যিনি আত্মাভিমান করেন না, পরোক্ষে 
পরের দোষকীর্তন করেন না, কাহারও হিংসা বা কোন অনিষ্ট করেন না, 
যাহার দয় শান্তিপূর্ণ এবং লোক-বাবহারে সর্বদা সরল, যিনি দানশীল ও 
প্রার্থ স্বার্থত্যাগী হইয়া ফণোপযুক্ত বন্ত সকলের আচরণ পূর্বক সর্ব 
লোকের পরিপোষণ করেন, মনি বেদবিস্তানুরাগী এবং জ্ঞানের বিচারে, 
স্তায়ের সিদ্ধান্তে যাহা কর্তব্যরূপে নিণীত হয়, তাহাতে দুঢ়নিষ্ঠ থাকেন, 
মিনি নিভীক তেজন্বী পুরুষ, তিনি মনুষ্যত্ব লান্ত করিয়াছেন। এই সকল 
গুণগ্রাম লাভ হইলে, তবে ধহ্গশালায় প্রবেশাধিকার লাভ হ্য়। এই 
সকলের অনুবর্ধনই প্রকৃত সদাচার। 
কিন্ত কি পবিতাপের বিষয়, বর্তমান ঠিন্দু সমাঞ্জের প্রতি দৃষ্টি করিলে 
দেখা ধায় যে, আমাদের সাধার'পর এবং আমাদের সমাজ-রক্ষক পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। বর্তমান হিন্দুধর্ম আহারাদি সম্বন্ধে এবং 
পুত্র কন্তার বিবাহাদি সামাজিক বিষয় সপ্রন্ধে কয়েকটী নিয়মের সন্কীর্ণ 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ । যিনি সেই সেই নিয়ন রুক্ষ! করিয়! চলেন, তিনি পরম 
নিষ্টাবান্‌ ধার্মিক, আর যিনি তাহা করিতে না পারেন, তিনিই ধর্চ্যুত, 
ভাতিচ্যুত, অহিন্দু। কিন্ত অসত্যবাদ, ইন্দ্রযদে[ব, শঠতা, গ্রবঞ্চন, পরনিন্দা, 


৫৬৬ আন্ুরী গ্রকৃতি। [ যোড়শ 


দস্তো দর্পো হভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যম্‌ এব চ। 


অন্তঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদম্‌ আস্মুরীম্‌ ॥৪॥ | 


পরন্বাপহরণ, হিংসা, দ্েষ, ইত্যাদি কারণে কেহই সমাজচাত ধর্ম্মচ্যুত 
হই! অহিন্দু হইয়| যায় ন! বা কুলীনের কোৌলীন্ত যায় ন!। সামাজিক 
আচার বিচার ধর্মনীতির বাহ্য আবরণ মাত্র । নীতিদৃষ্টি অনুসারে 
সেই আবরণের যাহ! সার, তাহা এখন আমাদের সমালধর্ে প্রায়শঃ নাই; 
আছে মাত্র “ছোবড়।"। আমরা সেই ছোবড়া লইয়াই অহঙ্কার করি 
যে, আমর! হিন্দু--আমর! সদ! সদাচার-পরায়ণ ধার্মিক; আর হিন্দু ভিন্ন 
অপর সকল পোক আচারতভ্রঃ। ইঠিহাস-পুজা হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
উপযুক্ত গুণগ্রাম অর্জন করিতে ন! পারায়, সত্যের দৃষ্টিতে, আমরাই 
যথার্থ ধর্মচ্যত, আচারত্র্ট (ইয়! পড়িয়াছি। কিন্তু সে দিকে আদৌ 
দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা এখন কেবল পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধানে বাস্তু থাকি। 
{ক খোর মিথ্যাচার! ১--৩। 

আন্ুরী প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। আম্মরীৎ সম্পদম্‌ অভিজাতন্ত-_ 
অন্থুরের সম্পত্তি__যাহ1 থাকিলে জীব অনুর হয়, তাহা লইয়া যাহার অন্ম, 
তাহার ঘই সকল লক্ষণ হয়। এখানে আমথর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র ইহাতে 
আন্থুর ও রাক্ষস ছুইই বুঝিতে হইবে (শ্রী) । দস্তঃ-_কপট ধার্ষিকত। দপ 
-বিস্ভ! ব| অর্থাদি-নিমিত্ত আত্মাভিমান। ইহ! হইতে অন্তের প্রতি অবন্ঞ! 


ধাম্মিক না হ’য়ে করা ধাশ্মিকের ভাণ, 
আন্ুরী জামি শ্রেষ্ঠ_-মনে মনে হেন অভিমান, 
প্রকৃতি অর্থাদির গরিমায় অবজ্ঞা অপরে, 
অজ্ঞান ও ক্রোধ আর জ্ুরতা অন্তরে, 
ইত্যাদি আঙ্গুর ভাব প্রাণ্ড হয় তা”! 
অন্ুরের ভাব লয়ে জনমে যাহার! ৪। 


খধ্যায় ] বিবিধ জীব স্ষ্টি--দেবত! ও অন্ভুর। ৫৬১ 


দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থুরী মতা । 

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্‌ অভি জাতো হসি পাগুব ॥৫॥ 
ছোঁ ভূতসগোঁ লোকে৩স্মিন্‌ দৈব আস্থার এব চ। 
দৈবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত মাস্ুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬| 


ও ধর্খের মর্ধযাদা-লজ্বন হয়। অভিমান:--আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ ধারণ! । 
ক্রোধ১--৭৭ ও ১৪০ পৃষ্ঠা। দেখ। পারুষ্যম্ এব চ--এবং নিষ্ঠুরত!। 
খঅক্ঞানং চ--অজ্ঞানাদি। চ শবে অন্ুক্ত চপলতা, অধৈর্ধযাদি ও বৃধাইতেছে 
( মধু )।৪। 

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়_-মোক্ষ লাভের হেতু । আন্বরী নিবন্ধায়-- 
নিয়ত বন্ধনের হেতু । কেপাগুব! মাশুচ:--তুমি শোক করিও ন!। 
কারণ তুমি, দৈবীং সম্পদম্‌ অভি--লক্ষ্য করিয়া । জাতঃ অসি। ৫। 

অন্মিন লোকে থে ভূতসর্গৌ-_এই সংসারে দ্বিবিধ জীবস্থষ্টি। যথা, 
দৈবঃ আন্র: এব চ। তন্মধ্যে দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ-_অনেক বলিয়াছি; 
২1৫৫---৭১ 7) ১৯১৩-২৩-১3 । ২১-২৬ 9 ১৬ ১ ৩ দেখ। 
একিণে আম্থরং মে শৃণু--স্মার কাছে আন্ুর ভাবের বিষয় 
অবণকর। ৬ । 


দেব ভাবে মোক্ষ পদ মিলে, চে ভারত ! 
আঅন্বরের ভাব রাখে সংসারে নিয়ত । 
কেন চে, সংশয়? কর শোক পরিভার, 
দেব ভাব লয়ে পার্থ, জনম তোমার । ৫। 
আছে যত যত প্রাণী তুই তার তেদ জানি 
দৈব ও আনুর, ধনঞয়! 
তার মাঝে দৈব যাহ! বিস্তর বলেছি তাহা 
এবে গুন আন্থর যা হয়। ৬। 
৩৬৬ 


৫৬২ আন্থরিক আচরণ ( ৭--১৮ )। { যোড়শ 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদু রাসুরাঃ। 

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিছ্ভাতে ॥৭৷ 
অসত্যম্‌ অপ্রতিষ্ঠস্তে জগদ্‌ আহ্‌ রনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিম্‌ অন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥৮৷ 


৭ হইতে ১৮ শ্লোকে “এই আম্মরজম্মাদের প্রবুত্তি যেরূপ বিত 
হইয়াছে, তাহ! আধুনিক সভ্য সমাজের একটি জীবনচিত্র । বর্ণনাটি 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের কিছু গায়ে লাগিবার কথা "_-নবীনচন্ত্র মেন। 
ইহাদিগের পরিণাম শোচনীয় । 

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ--পুরুষার্থ সাধনের জন্য যে কর্ধে প্রবৃত্ত ওয়! 
এবং যে কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া! কর্তব্য। আন্রাঃ জনাঃ। এই ছয়ের 
তং ন বিছঃ--জানে ন1। এবং তেষু-তাহাদের মধ্যে । ন শৌচং, ন চ 
অপি আচারঃ--পবিত্রতা ও স্দাচার । ন সভ্যং_-পত্ানিষ্ঠ। বিষ্ভতে | ৭ । 

তে আহঃ, জগৎ অদত্যং--তাহার! বলে, জগতের মূলে কোন সত্য 
বস্তু নাই অথব! জগৎ সত্য নয়; রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মিপ্যা (মায়াবাদী 


ধর্্মাধণ্মে প্রনুত্তি বা নিবুত্তি কিরূপ, 
অসুরের আম্ুরিক লোক তার জানে না স্বরূপ, 
নাচরণ পবিত্রতা নাই কিন্বা নাই সদাচার, 
(৭১৮) নাহিক তাদের মাঝে সত্য বাবহার। ৭। 

বিমোহিত ₹?য়ে তা’রা আন্থুরিক ভাবে 
আহ্রিক জগতের মূলে কিছু সত্য নাই তাবে; 

জ্ঞান ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্যবস্থা তাহাতে কিছু নাই, 

স্জন-পালন-কর্ত প্রভু কেহ নাই । 

কামবশে স্্ীপুরুষে হয় যে মিলন, 

তা হ'তে জগৎ, অন্ত কি আর কারণ?৮ 


বঅধ্যায় ] আন্ুরিক আচরণ । ৫৬৩ 


এতাং দৃষ্টি অবস্টভ্য নফ্টাত্মানো হল্লবুদ্ধয়ঃ । 
প্রভবস্তাগ্রকর্শ্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতো হহিতাঃ ॥৯॥ 
কামম্‌ আশ্রিত্য দুপ্পুরং দস্তমানমদান্থিতাঃ। 

মোহাদ গুহীত্বাসদগ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তে ই শুচিত্ৰতাঃ ॥১০॥ 


2:দান্থিকের এইরূপ মত)। অপ্রতিষ্ঠং--ধর্শ্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা, যাহার উপর 
জগতের প্রতিষ্ঠা বাঁ স্থিতি, তাহ! নাই । অনীশ্বরং--সৃষ্টি-স্থিতিলয়-কর্তা! 
ঈশ্বর নাই । অপরম্পরসম্ভৃতধং--অপর ও পর, অপরস্পর ( স আগম; 
রাজদস্তাদিগণ )। তাহা হইতে সম্ভৃত, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-মিথুন-জনিত। 
কু’মহৈতুকং--কামপ্ৰবৃত্তিই ইহার হেতু । কিম্‌ অন্তং--ইহা ভিন্ন জগং 
উৎপত্তির আর কারণ কি? চার্বাকাদির মত এইরূপ ।৮। 

এতাং দৃষ্টিম্‌ অবইটভা-_-এইরূপ নাস্তিকের মত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া। 
নষ্টাযানঃ--মলিনচিন্ত | অল্পবু্ধযঃ | উগ্রকন্মাণঃ__হিত্রকন্মপরায়ণ | 
জগতঃ অঠিতাঃ- জগতের শত্রস্বরূপ হইয়া। ক্ষয়ায় প্রভবস্থি--জগতের 
বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ৯ 

তাহার! ছুস্পুরৎ কামম্‌ আশ্রিত্য--প্পুরণীয় লালসা আশ্রয় করিয়া। 
নক এবং মান অর্থাৎ অভিমান (১৬:৪ দেখ) ও মদ পরবশ ভইয়া। মদ 


এরূপ নাস্তিকনুদ্ধ করিয়া আশ্রয় 
মন্লবুদ্ধি যত, যত মলিন-ছাদয় 
সংসারের শক্র সেই উগ্রকর্শ্মাগণ 
হয় মাত্র জগতের ক্ষয়ের কারণ। ৯। 
হাঁকুরক ছম্পুরণীয় কাম করিয়া! আশ্রয় 
পুরুষের: দস্ত-অভিমান-মদ-মোহিত-ছাদয়, 
প্রন মোহবশে অন্ুচি-চরিত্র, নরবর ! 
সাগ্রছে অগৎ কর্ম্মে রত নিরন্তর | ১। 


৫৬৪ পরহিরিরিযির আচরণ । [ যোড়খ 


চিন্তাম্‌ অপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তাম্‌ উপাশ্রিতাঃ । 
কামোপভোগপরম৷ এতাবদ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥ 
আশাপাশশতৈ বর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থম অন্ঠায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥১২॥ 


বিষয়ানন্দ জনিত সন্মোহ; আমি মহাত্মা, ধনী, আমার তুল্য কেহ নাই, 
ইত্যাদি ভাব; অহঙ্কার হইতে ইহার উৎপত্তি। মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্‌ 
গৃহীত্বা--হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া অসৎ বিষয় অবলম্বনপূর্ববক । অপ্তুচি 
ব্রতাঃ প্রবর্তন্তে--মত্ত মাংসাদি অগুচি দ্রব্যে রত হইয়! শাস্ত্রীয় অশুচি 
কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০। 

তাহার! অপরিমেয়াং_যাহার পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই। এবং 
গ্রলয়াস্তাং__মৃত্যু হইলে তবে যাহ! শেষ হয়। ঈদৃশী চিন্তাম্‌ উপাস্থত্য - 
আপনার ও স্তীপুত্রাদির স্থথ-স্বচ্ছন্দাদি বিষয়ক ভাবন1 অবলঘ্বন করিয়া। 
কামোপন্ডোগপরমাং--কাম্য বস্ত সম্ভোগই পরম পুরুষার্থ যাহাতে । এহাবং 
ইতি নিশ্চিতাঃ--এইমাত্র যাহাদের নিশ্চয় ধারণা । অতএব আশা-পাশ- 


আপনি ও আপনার প্রিয় পরিজন 
মুখে রবে কিসে ?--তার চিন্ত! অনুক্ষণ। 
এ চিস্তা-সাগর, নাই আদি অস্ত যায়, 
মরণ পর্য্যন্ত তায় ভাগিয়! বেড়ায়। 
ভোগ মুখ মাত্র করি জীবনের সার 
এ তিক, নিশ্চয় মানি, কিছু নাই আর, ১১। 
শত শত আশাপাশে নিবন্ধ নিয়ত 
আহ্রক কাম-ক্রোধ-বলীহৃত থাকি অবিরত, 
পূরুষের কামতোগ তরে মাত্র, অসৎ উপায়ে 
হনোবৃত্তি সতত কামনা করে অর্থের সঞ্চয়ে। ১২ 


অধ্যায় ] অন্থয়ের আচরণ । ৫৬৫ 


ইদম্‌ অন্ত ময়া লন্ধষ্‌ ইদং প্রাপ্লো মলনোরথম্‌। 

ইদম্‌ অস্তীদম্‌ অপি মে ভবিষ্যতি পুন ধ'নম্‌ ॥১৩| 

অসৌ ময়। হতঃ শত্রু ঠনিয্যে চাপরান্‌ অপি। 

ঈশ্থরো হহুম্‌ অহং ভোগী সিদ্ধো হহং বলবান্‌ স্থখী ॥১৪॥ 
আটে] হভিজনবান্‌ জন্মি কে! হন্যো হস্তি সদৃশো! ময়া । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যন্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥ 


শত বন্ধাঃ--শত শত আশারূপ পাশে নিয়ন্ত্রিত, হতস্তত: আকুষ্যমান 
( শ্রী )। পাশ-__বন্ধনরজ্ছু। এবং কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ। কামভোগার্থম্‌ - 
কাম ভোগের নির্মিত, ধর্পের জন্ত নহে। অন্তায়েন অর্থপঞ্চগান্‌ ঈংস্তে 
অন্যায় পূর্বক ধনসঞ্চয় কামনা করে। সঞ্চয়ান্_-এখানে বনবচনের ছারা 
দনতঞ্চার অনিবুত্তি বুঝাইতেছে (রামা )। ১১--১২। 

সেই আন্রধম্মাদের মনের ভাব কিরূপ, তাহ! বলিতেছেন। ইদম্‌ 
অন্ত ময়! লৰ্ধম্‌ ইত্যাদি স্প্ট। ঈশ্বর-_প্রহু, অন্যে যাহার আজ্ঞাকারী । 
নদ্ধ-মার্থক-কর্্া। ১৩ শ্লোকে লোভের এবং ১৪ গ্লোকে ক্রোধের 
গাব বর্ণিত হইয়াছে (মধু)। আচঢা--ধনবান। অভিজনবান্‌-- 
কুলীন; নণ্ পুরুষ শ্রোত্রিযন্বাদি গুণসম্পন্ন ( শং)। যক্ষো- যজ্ঞ করিব) 


হায়! সেই মূঢ়গণ ভাবে অনিবার, 

কত্ত এই অর্থ লাভ হয়েছে আমার, 

এ ধন পাইব পরে; আজ আছে এই, 
ভবিষ্যতে পুনরায় পাৰ এই এই | ১৩। 

এই মম শক্ত, হত করেছি ইছায়ে। 

আর (ও) যত যত আছে মারিব সবারে। 
সকলে বছিবে শিরে আমার শাসন; 

সুখী, ভোগী, বলী আমি, সার্থক-জীবন। ১৪। 


৫৯৬ ফানুরের আচরণ। [ ষোড়শ 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে হশুচৌ ॥১৬৷ 
আত্মসস্তাবিতাঃ স্তন্ধা ধনমানমদাপন্বিতাঃ | 

_ যজন্তে নামযজ্ঞে স্তে দস্তেনাবিধিপূৰ্ববকম্‌ ॥১৭৷৷ 


যজ্ঞ কর্মে অন্যাপেক্ষা অধিক যশস্বা হইব'। মোদিষ্য-_-মাহলাদিত হইব। 
দাস্তামি--দান করিব, অনুগত স্তাবকদিগকে। .ইতি অন্ঞানবিমোহিতাঃ । 
এবং অনেক-চিৱ-বিত্ৰান্তাঃ--অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তচিত্ত, অতএব তন্বারা 
ভ্রান্ত । মোহরূপ জালে সমাবৃতাঃ। এই ধন-জনাদ্বি আমার এইরূপ 
মমত্ব হইতে বুদ্ধির যে মুগ্ধতা তাহার নাম মোহ । ইহ! অন্রানের ফল। 
কামভোগেষু প্রসক্তাঃ--বিষয়ভোগে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া (রাম )। 
অণ্ুচোৌ নরকে পতস্তি--অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৩--১৬। 

তে আত্মসস্তা বিতাঃ--তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে পুজ্য মনে 


আমি ধনী, মহাকুলে জনম আমার, 
আমার সমান আছে অন্তে কেবা আর? 
যে যজ্ঞ করিব, আর কে তেমন পারে, 
যশন্বী আমার মত কে হবে সংসারে? 
আমায় করিবে স্তুতি কত শত জন, 
কি আনন্দে সে সবায় দিব কত ধন! 
এরূপ অজ্ঞানে, হার! মোছিত-হাদয়, 
অনন্ত কামনাবশে ভ্রান্ত চিত্ত হয়। 
হুত্রময় জালাবৃত যথা মংৎস্কগণ 
আন্ুরিক যোহমর জালাবৃত সেই মৃঢ়গণ 
কামতোগে সমাসক্ত হ’য়ে, ধনঞ্জয়! 
জগুচি নরকে সবে নিপতিত হয়। ১৫---১৬। 


নু 


অধ্যায় ] 


অন্যের আচরণ । 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 


মাম্‌ আত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষস্তো ইভ্যসুয়কাঃ ॥১৮। 


৫৬৭ 


“করে, অন্তে নহে। শুন্ধাঃ:--অনত্র । ধনমানমদাবিতাঃ--অর্থ নিমিত্ত যে 
মান ও মদ (১৯ শ্লোক দেখ), তদযুক্ত হইয়া। নামযঞ্জৈঃ--নামে মাত্র 
যজ্ঞ করিয়!। দন্ডেন--দান্ভিকত| দেখাইয়! মাত্র, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে। 
অবিধিপূর্ববকং যজ্ন্তে--যন্তঞ করে। ১৭ । 

তাহারা, অহক্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ--অহক্করাদি 
আশ্রশ্ন পূর্বক । অভ্যাসুয়কাঃ-_-সাধুর প্রতি অনুয়াপরবশ হইয়া । গুণীর 
গুণে দোযারোপের নাম অসুয়।। আত্ম-পরদেহেমু (স্থিতং ) মাং প্রদ্িষস্তঃ 


ভবস্তি--তাহাদিগের আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ 


আপনিই আপনাকে পুজা বলি মানে, 
হৃদয়ে নম্রতা নাই, মতত ধনমানে । 

সদস্তে, লঙ্ঘন করি শাস্ত্রের বিধান, 

নামে মাত্র করে তারা বত্ত-অগুষ্ঠান। ১৭। 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধভরে 

গুণীর পবিত্র গুণে দোষারোপ করে। 
অপরের দেহে কিথ্বা নিজ দেহে তার 

আমি যেরয়েছি, দ্বেষ বরে সে আমার; 
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ যত করিয়া সাধন। 

আপন আম্মায় দেয় রেশ অকারণ, 

সঙস্তে বজ্র ছলে পণুহত্যা করে, 

কত জনে কত ভাবে কত দ্বেষ করে, 
এরূপে চৈতন্তদ্রোহে আন্মজ্রোহে আর 
আমাকেই দ্বেষ করে তা'র| অনিবার। ১৮। 


৫৮৮ আন্ুরিক পুরুষের গতি। [ বোড়শ 


তান্‌ অহং দ্বিষতঃ ত্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপাম্যজশ্রম্‌ অশুভান্‌ আন্মরীঘেব যোনিযু ॥ ১৯॥ 
করে। তাহারা যে হজ্ঞাদি করে তাহ, শ্রন্ধাবিহীন হওয়ায়, তৎসম্পাদনে 
যে আঁয়াস তাহ! আত্মপীড়ন মাত্র হয় এবং যজ্ঞ উপলক্ষে যে পণুহত্য। 
করে, তাহাও চৈতন্তঘোহ মাত্র হয়। এসকল আমার প্রতি দ্বেষ কর! 
(শ্রী)। অহক্কার--বিবিধ সদ্গুপ, যাহ! আপনাতে থাকুক বা ন! 
থাকুক, তাহা আছে বলিয়! যে আত্মাভিমান, তাহার নাম অংঙ্কার (শং) ; 
ইহ! রজোগুপোড্ুত মানসিক বৃত্তি, অহং বুদ্ধর প্রবলত! ইহার হেতু। 
বল--অন্তকে পরাতৃত করিবার নিমিত্ত কাম-রাগযুক্ত সামধ্য (শং) । দর্প 
--১৬৷৪ দেখ। কাম-- স্ত্রী পুত্র অর্থাদি বিষয়ক (শং) ক্রোধ--বিপক্ষ- 
দিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে। ১৮। 

মাং দ্বিষতঃ--আমার হেষ্ট!। তান্‌ ত্ুরান্‌ নরাধমান্‌ অশুভান্-_সেই 

নিঠুর নরাধম পাপিগণকে | সংদারেষু__জন্ম-জরা-মরণাদি রূপে পরিবর্তন- 
শীল সংসারে (রাম! )। আবার তাহার মধ্যেও আম্মরীযু এব যোনিযু 
_ব্যাত্ত দর্পাদ্দি কুন যোনিতে (শ্ী)। অহম্‌ অজন্রং ক্ষিপামি-_ 
অনবরত নিক্ষেপ করি; তত্তৎ-কর্মাজনিত বাসনার অনুরূপ যোনিতে 
আমিই সংযোজিত করি। 


এ ভাবে আমারে যারা দ্বেষ করে 
আনুরিক বার! হেন কুরাশয়, 
পুরুষের নরাধম যত পাপ কৰ্ম্মে রত 
“তি অবিরত, ধনঞ্জয় ! 
জন্মমৃত্যু-দ্বার এইযে সংলার, 
আন্থরী যোনিতে তায় 
কৰ্ম্ম অঙ্টুসারে বারে বায়ে বারে 


ফেলি আমি সে সবার । ১৯ । 


অধ্যায় ] কাম ক্রোধ লোভ--তিন নরকের দ্বার়। ৫৬৯ 


আন্মরীঃ যোনিম্‌ আপনর! মূঢ়া জন্মনি জল্মনি। 
মাম্‌ অপ্রাপোব কৌস্তেয় ততে| যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥ 
ব্রিবিদং নরকস্থেদং দ্বারং নাশনম্‌ আত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধ স্থা লোভ স্তন্মাদ এতৎ ত্রয়ং ত্যজে ॥২১।॥ 
এতৈঃ বিমুক্ত: কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্সিভি নরঃ। 
আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয় স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২॥ 
কিন্ত ইহাতেও তগবানে বৈষমা দোষ আলে না। কারণ জীব কর্খ- 
ফলে যে যোনিতেই গমন করুক না কেন, তিনিই সদা কাল তাহার 
ঈদয়বাসী থাকেন। ১৯। 
প্রকৃতি একবার এরূপে দুষিত হইলে উত্তরোত্তর অধোগতি হয়। 
আন্থরীং যোনিম আপন্নাঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। ২০। 
ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী দর্বানর্থমূল। কামঃ ক্রোধঃ তপা লোস্তঃ, 
ইদং ভ্রিবিদৎ নরকম্ত দ্বারং--নরকের দ্বারন্বরূপ। কাম--ধর্ম- বিরুদ্ধ 
বিযয়াভিলায । ইচাদের দ্বারাই আপনার অধঃপতন সংসাধিত £য়। ২১ । 
এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ-_নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিন হইতে । 
ত্মিক্কঃ নরঃ। আতম্মনঃ শ্রেরঃ--আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপে! যন্যাদি । 


জনমে জনমে আন্রী যোনিতে 
জনমি সে মুঢ়গণ 
না পায় আমায়, অধোগতি তায 
তিবিধ লতে, ছে কুস্তী-নন্দন ৷ ২। 
নরকের সংসারে ত্রিবিধ নরকের দ্বার, 
i ক্রোধ লোভ আর কাম। 
নীচ গতি যায় আন্মনাশ তায় ;- 


তাজ তিনে, গুণধাম ! ২১। 


৫৭৬ শাস্ত্রোক্ত কর্মানুঠান বিন! সিদ্ধি নাই। [যোড়শ 

যঃ শান্স্ুবিধিম্‌ উৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

ন স সিদ্ধিম্‌ অবাপ্লোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥২৩| 

তম্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ | 

জ্ঞাত্বা শান্্রবিধানোক্তং কর্ণ কর্তৃূম্‌ ইহার্ঠসি ॥ ২৪ ॥ 

ইতি দৈবাস্থরসম্প্বিভাগযোগো নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ। 
আচরতি--আচরণ করে। ততঃ পরাং গতিং যাতি--তাহার ফলে উত্তম 
গতি প্রাপ্ত হয়। ২২। 
শান্ত্রবিধিম্‌ উত্ন্জ্য--শীন্ত্রবিধি ত্যাগ করিরা। যঃ কামচারতঃ বর্ততে 


-ন্বেচ্ছামত কর্ম করে । সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্রোতি--সফলতা 
প্রাপ্ত হয় না। এবং ন ইহপরলোকে সুথং, ন পরাং গতিম 
আতোতি। ২৩। 

তন্মাৎ কাধ্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ--কাধ্য ও অকার্ধযনিরূপণে। তে শাস্ত্র 
প্রমাণং । অতএব শান্ত্রবিধানোক্তং__শাস্্রীয় ব্যবস্থান্থ্যায়ী। কশ্ম 
জ্ঞাত্বা--অবগত হইর!। ইহ-_কর্ম্মাধিকার-তৃমি মনুয্য-লোকে ; ১৫২ টাক! 
দেখ। কর্তৃম্‌ অর্থসি-_কর্্ম কর! তোমার উচিত ৷ ২৪। 


হে কুস্তী-কুমার ! নরকের দ্বার 
এ তিনে যে মুক্তি পায়, 
জত্মশ্রের তরে যজ্ঞাদি আচরে, 
শ্ৰেষ্ঠ পদ লভে তায়। ২২। 
শান্বিধি শাস্ত্ৰবিধি ঘত ত্যজি, ইচ্ছামত 
লঙ্ঘনের বিহরে যে মূঢ়মতি, 
দোষৰ কতু সিন্ধি ধন ন! পায় সে জন 


সুখ বা পরম! গতি। ২৩ । 


অধ্যায়] ষোড়শ অধ্যায়ের উপসংহার। ৫৭১, 
অতএব কার্ধ্যাকার্ধ্য শাস্ত্র-ব্যবস্থার ধার্য 


শান্তর বিধি তোমার প্রমাণ, 
শান্টীয় অবগত হয়ে মর্থ শান্্রবিধিমত কর্ণ 
কুন্সের কর্মক্ষেত্রে কর অনুষ্ঠান । 
কর্তবাতা শাস্ত্রবিধি জন্ুুদরি স্বধৰ্ম্ম পালন করি 


ক্ষত্রবীর, কর ধর্ম রণ; 
বপা শোকমোছে মঞ্জি আম্মরী সম্পদ ভপ্জি 
শান্ত্রবিধি ন কর ্জ্বঘন। ২৪। 
যোড়শ অধ্যায় শেষ হইল। প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মান্ুমের প্রকৃতি, 

জ্ঞান, কর্ম ও গতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই অধ্যায়ে তাহা সবিশেষ বিবুত 
তইয়াডে। দেবপ্রকৃতিক পুরুষেরাই শ্রেয়োলাভ করে। আমন্মরিক 
ভাবাপর পুরুষ যাহ! কিছু কষে, তাহার মূলে দম্ভ আত্মাভিমান গালস1-- 
কাম ক্রোধ লোভ, নিয়ত বর্তমান। তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরতবের বিকাশ 
কয় না। তাচারা ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রেয়ঃপ্রার্থী পুরুষ 
আন্তরিক ভাব পরিহারপূর্বাক শাস্ত্রবিধিমত কর্ম করিবেন। শান্্রবিধি 
পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, সুপলাভও হয় না। 

দৈব ও আন্র ভাব বুঝালে, প্রি! 

“আগুশ্র আম্বর ভাব নাশ কৃপা করি। 

দৈবান্থরসম্পদ্বিভাগ-যোগ নামক যোড়শ অধ্যায় সমাপ্র। 


সপ্তদশোধধ্যায়। 


পতাত 


শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ-যোগঃ । 
০০০০০ 


অর্জুন উবাচ। 


যে শাঙ্জবিধিম্‌ উৎস্থঞ্জ্য যজ্ন্তে আদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তু ক! কৃষ্ণ সন্বম্‌ আহে| রজ স্তমঃ ॥ ১॥ 
যেষে গুণে আত্মজ্ঞানে জনো অধিকার 
সত্ব গুণময়ী শ্রদ্ধা শ্রে্ঁতম। তার । 
সপ্তদশে সে তত্ব বুঝায়ে হযাকেশ 
ত্রিবিধা যে গোণী শ্রদ্ধা কছিল। বিশেষ ।-- ধর । 
যোড়ণ অধ্যায়ে যে দ্বভাব-বেচিত্রা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই 
সপ্তদশ অধ্যায় তাহার সম্প্রলারণ। তিন শ্রেণীর কম্মী দেখাযায়। ১ম, 
যাহারা শাস্ত্রামুযায়ী কর্ম করে; ২য়, বাহার! শান্ত্রাবধি অবজ্ঞা করিয়া নিজ 
ইচ্ছানুরূপ কণ্ম করে; ওয়, যাহার! শাস্ত্রবিধি অবস্তা করে না, কিন্তু অত! 
ব। আলস্তাদি বণতঃ শাস্তরাবধি লঙ্ঘন করিয়। লোকাচার-মনুধাযী কণ্ম 


- অৰ্জ্জুন কহিলেন। 
বুঝিলাম,-_-শান্তরবিধি, করিয়। বর্জন 
কামবশে মাত্র ধার! করে বিচরণ, 
তত্বজ্ঞানে তাহাদের নাহি অধিকার; 
কিন্তু বল কৃপা করি, ওহে কৃপাধার ! 


ভ্রিবিধা শ্রদ্ধা ৫৭৩ 


প্রীভগবান্‌ উবাচ । 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সান্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২॥ 
শ্রদ্ধার সহিত করে। এই শেযোক্ত শ্রেণীর লোকসপ্বন্ধে অর্জুন জিজ্ঞাস! 


করিতেছেন, যে শান্ত্রবিধিম্‌ ইত্যাদি 'পষ্ট। নিষ্ঠা--স্থিতি, আশ্রয় (জী) 
অর্থাৎ প্রবৃত্তি । আহছেো--অথবা। ১। 


শান্্জ্ঞান হইতে যে শ্রদ্ধার উৎপত্তি, তাহ! সাবিকী এবং এক রূপই 
হয়; কিন্তু যাহ! লোকাচারাগুযায়ী কণ্ম মাত্র হইতে উৎপরা, শাস্তরজ্ঞান 
হইত নহে, তাহ! স্বভাবজ! ৷ দেকিনাং সা শ্বভাবজ। শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। 
তাক! সাব্বিকী, রাজসী, তামসী চ এব । ইতি তাং শৃণু। শ্রদ্ধা মাত্রই 
সান্বকী, কিন্তু ক্লেশবোধে বা আলম্তবশতঃ শাস্ত্রের অনাদর করায়, তাও! 
রঃ তমঃ সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, স্বতরাং ত্রিবিধা হয়। ২। 


অন্ভত!, আয়াস কিন্বা আলস্য কারণ 
শাস্ত্রের বিধান যার! করি উল্লঙ্ঘন 
অনুষ্ঠান করে যন্ত-পৃর্ধাদি মকল 
শ্রদ্ধা? লোকাচার-প্রমাণে কেবল, 
তাদের লে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ, বলত কেমন--. 
সাত্বিক, রাজস, কিনব! তামস লক্ষণ? 
সবগুণ বিন! নাচি শ্রদ্ধার উদয়, 
ক্লেশবোধে বিধিত্যাগ রজো গুণে হয়, 
তমোগুণ হতে হয় আলন্ উদ্ভব, 
অতএব এই শ্রদ্ধা কিরূপ, কেশব ?১। 
প্তগবান্‌ কহিলেন । 
শান্ুজান ৮তে হয় যাহার উদয় 
একমাত্র শ্রদ্ধা সে সান্বকী, ধন্ঞর ! 


৫৭৪ এত্যেক পুরুষের প্রক্কৃতি তাছার শ্রন্ধার জনুরূপ ।  [ সপ্তদশ 


সন্বামুরূপা সর্ববস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়ো ইয়ং পুরুষে! যে! যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥ 


সর্বন্ত শ্রদ্ধা সব্বামুরূপ। ভতবতি--সকলেরই শ্রদ্ধা তাহাদিগের 
অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। সত্ব--বিশিষ্ট সংঙ্কারযুক্ত অন্তঃকরণ (শং) 
অথাৎ স্বভাব। অয়ং পুরুষঃ--এই সমস্ত লোক। শ্রদ্ধাময়ঃ-শ্রদ্ধার 
পারণাম '্বরূপ। যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ--যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত। স এব সঃ--সে 
তাদৃশই হুইয়া থাকে । যাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা যেমন, তাহার প্রকৃতি ও কর্ণ 
তদনুরূপই হয়। ৩। 


ভিবিধা কিন্তু লোকাচার হ’তে উদ্ভব যাহার 
5 সত্ব, রজ আর হম--তিন ভেদ তার। 

সত্য বটে সত্ব ₹’তে শ্রদ্ধার উদয়, 
কিন্তু তাহে রজস্তম সম্মিলিত রয়। 
পূর্বব সংস্কার-বশে গঠিত স্বভাব, 
ত্রিগুণে সে সংস্কার ধরে তিন ভাব। 
সে তিন ₹ইতে জন্মে স্বভাব ত্রিবিধ; 
স্বভাবজ! শ্রদ্ধা হয় সে হেতু ত্রিবিধ। 
এই যে ত্রিবিধা শ্রদ্ধা লভতে দেহিগণ 
সত্বাদি প্রভেদে তার শুন বিবরণ । ২। 
স্বভাব যেমন যার তাহার তেমন 
হৃদয়ে জনমে শ্রদ্ধা ভরত-নন্দন! 
সমস্ত পরাণী এই যা’ দেখ সংসারে 
সবার প্রতি সেই শ্রদ্ধার বিফারে। 
অন্তরের সেই শ্রদ্ধা, বাহার যেমন 
তাহার প্রক্কৃতি পার্থ, জানিও তেমন : ৩। 


প্জধ্যায় ] জিবিধ শ্রদ্ধাণ্ডেদে ভ্রিবিধ পুজা! । ৪৭৫ 


যঞ্জন্তে সাত্তিকা দেঁবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে বজন্তে ভামসা জলাঃ ॥ ৪ ॥ 
অশান্গবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপে! জনাঃ। 
দস্তাহস্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ 


সাবিকাদি শ্রদ্ধাভেদে জীবের কার্যভেদ হয়। যথা --সাবিকাঃ 
দধান্‌ যজন্তে ইত্যাদি স্প্ । 
শিজ নিজ প্রকৃতির বশে অনেকে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী । এরূপ 
দশ্যদংপ্রদায় অনেক আছে। তাহাদের অধিকাংশই শান্্রবিরুদ্ধ। তাহাদের 
নিষ্ঠ! তামপিক | ৪। 
যে অচেতসঃ জনাঃ--যে অবিবেকিগণ। দম্ত-অহস্কারসংযুক্তাঃ। দম্ভ 
_লোক দেখান ধার্মিকতা। এবং অহঙ্কার--আত্মাভিমান। তদ্যুক্ত। 
কামরাগবলাম্থিতাঃ--কাম, বিষয়াভিলাষ; রাগ, তাচাতে আসক্তি ও বল, 
ঠল্লিমিত্ত আগ্রচ। তদ্যুক্ত। অশান্তবিছিতং। ঘোরং--ভূততয়ঙ্কর, 
নু আয়াদঁলাধ্য। তপঃ তপ্যস্তে--তপস্তার অনুষ্ঠান করে। কিরূপে ?-- 
শরীরস্থং ভূতগ্রামং কশয়ন্ঃ-_-উপবাসাদিতে শরীরগ্থ ভূত সকলকে কৃশ 
করিয়া । এবং অস্তঃশরীরস্থং মাং চ কশর়ন্তঃ--আমার অন্গুশামনকপ 
বেদাদি শাস্থবিধির অবজ্ঞা করাতে হৃদয়স্থ আমাকেও কৃণ অর্থাৎ অবজ্ঞা ব! 
সাদি প্রতেদে শ্রদ্ধা যেরূপ যাহার 
তারই অনুরূপ কর্দে প্রবৃতি তাহার । 
সময় দেবগণে পূজরে সাত্বিক, 
রাজস রাক্ষস যক্ষে পৃজে রাজসিক, 
ামসিক ভাবে যারা জন্ম লাভ করে 
তমোগুনী ভূত প্রেতে তার! পুজা করে। ৪ 


৫৭৬ আন্থরিক পুরুষের ঘোর তপন্তা। [ নগুদশ 
কর্শরন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্‌ অচেতসঃ। | 
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাস্ুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬॥ 


হীন করিয়া। তান্‌ আন্ুর-নিশ্চয়ান্‌ বিদ্ধি-_তাছাদ্দিগকে অন্থরতুলা.্রুর' 
অধাবসায়শীল জানিবে (শ্রী )। 

পুর্ব কালে রাবণ প্রভৃতি এইরূপ তপন্ত! করিয়াছিল । অধুন! উদ্ীবাহু 
উর্দমুখী প্রভৃতি সঙ্লাসিগণও এই সম্প্রদায়-ভূক্ত । ইহার! এ্বর্ধ্যকামী, 
আন্ুর-নিশ্চয়। 

ভূতগ্রাম--এই প্লোকে ভূতগ্রাম কাহারা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
ভাধ্যকারের! বলেন, ভূতগ্রাম-ক্ষিতি আদি পঞ্চ ভূত। কিন্তু গীতার 
ইছাদিগকে ভূত বলা হয় নাই। ৭18 শ্লোকে ইহারা অপর! প্রকৃতি ও 
১৩1৫ শ্লোকে মহাতৃত। পঞ্চ ভূত সুক্ম তন্ব। অতএব জীবকৃত কোন কর্শে 
তাহাদের কশন বা পোষণ অসম্ভব । ৮১৯ ও ৯1৮ প্লোকেও ভূতগ্রাম পদ 


বদি নিষ্ঠা রাজসিক তামসিক হয়। 
হ'তে পারে সবোদর শ্রদ্ধা বদি রয়। 
আমুরিক কিন্তু দন্ত অহস্কারে জ্ঞান বুদ্ধি হারা, 
তপহ্য।  কামতোগাসক্তিবশে সাগ্রহে যাহারা, 
দস্তে উপবাস আদি করিয়! পালন, 
শরীরস্থ ভূতগ্রামে করিয়া কর্শন, 
অশাস্ত্ৰীয় যন্ত তপ করি ঘোরতর, 
আমি যে রয়েছি তা’র শরীর ভিতর, 
আমাকেও কৃণ করে মুঢ়মতিগণ, 
আমায় বিধান যত করি উল্লজ্যন। 
ভুয় কর্থে রত সেই নরাবম বত 
জানিও তাদের কার্ধয অন্যের মত। ৫--৬। 


অধ্যায় ] বিবিধ আহারাদি (৭-২২) । ৫৭৭ 


জআহারম্বপি সর্ববস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 

যন্তর স্তুপ স্তথা দানং তেষাং ভেদম্‌ ইমং শৃণু ॥৭৷ 
জায়ুঃসন্ববলারোগ্যস্তগ্রীতি বিবন্ধনাঃ | 

রন্যাঃ স্নিন্ধাঃ স্থির! হৃদ্যা আহারাঃ সান্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥ 


আছে। সেখানে তাহার অর্থ জীবসমূহ । আমর! বলিতে পারি, এখানেও 
নেই অর্থ। বিজ্ঞান হইতে জানি, যাবতীয় জীবশরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জীবানু- 
সংযোগে গঠিত । শরীরের কর্শনে ও পোষণে তাহাদের কর্শন ও পোষণ 
হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, মধ্যযুগে (গীতার 
ভাষা রচনার কালে ) তাহ! অজ্ঞাত থাকিলেও, মহাভারতীয় যুগে তাহ! 
বোধ হয় জন্ঞাত ছিল ন1। ৫--৬। 

সর্ব্স্ত আছারঃ অপি তু--সকলের আহারও। ত্রিবিধঃ প্রিয়: ভবতি। 
তথা--এবং। যন্ঞঃ, তপঃ, দানং ত্রিব্ধিম্‌ । €তষাম্‌ ইমং ভেদং শৃণু 
তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭। 

বিবিধ আহারের বিষ বলিতেছেন । আযুং ১ শীব্তকাল হা 


সকলের যাহ! কিছু অন্নাদি আহার 
তিন রূপে প্রিয় হয়, কৌরব-কুমার। 
যজ্ঞ ও তপ্ত! দান ত্ৰিবিধ তেমন, 
তাহাদের ভেদ এবে করছ শ্রবপ। ৭। 
উৎসাহ, সামর্থ্য আর আঘুরদ্ধি বার, 

সাবিক আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে যাহায়, 

আহার শ্বাস্থাপ্রদ, শ্রেহযুক্ত, সুরসে রসাল, ' 
শরীরে সারাংশ বার থাকে দীর্ঘকাল, 
দর্শনেই মনোহর,--টঈধ্শ আহার 
ভালবাসে সবমন্ী গ্রক্কৃতি যাহার । ৮। 
৩৭ 


৫৭৮ ত্ৰিবিধ আহার (৮৮৮১৯ )। [ লগুগশ 


কট মলবগাত্যুষ্ণতীক্ষরক্ষবিদাছিনঃ। 

আহার! রাজসম্যেষ্টা, ছুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥ 

যাতবামং গতরসং পৃতি পর্ুুবিতঞ্চ যৎ। 

উচ্ছিষ্টম্‌ অপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ 


উৎসাহ (৷৷) ) মানসিক বল; যাহ! থাকিলে শরীরে অবসাদ 
উপস্থিত হয় না৷ বল--শারীরিক। স্ুখ--অন্তরের প্রসন্লতা | বিবর্ধনাঃ-- 
আমু; প্রভৃতির বিশেষরূপে পরিবন্ধক। এবং যাহ! রস্যাঃ-_ন্থরসবুক্ত । দিপ্ধ'ঃ 
-ঘ্বতাদি গ্লেহযুক। স্থিরাঃ--যাছার সারাংশ দেহে দীর্ঘকাল স্থির থাকে। 
হৃত্তাঃ--দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম (শী) । ঈদৃশ আহার সান্বিকগণের প্রিয়। 

এখানে বস্তবিশেষসন্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে 
কোন বন্ত উপযোগী বা অনুপযোগী, স্থান্থ্যতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহ! নির্দেশ 
করিবেন। ৮। 

কট ইত্যাদি স্প্ট। কটু-_তিক্ত। তক্ষ-_তীক্ষবীরধ্য ঝাল, 
মরিচাদি। কক্ষ--তৈলাদি গ্লেহপদাথশূন্ভ। বিদাহী--পরিপাককালে 
যাহা অন্নরস হয়। অতি শব কটু আদি সপ্ত পদেরই বিশেষণ। ঈদৃশ 
আহার রাজসন্ড ইষ্টাঃ--প্রিয়। তাহা ছঃখ-শোক-আমর-প্রদাঃ | আমর-- 
রোগ । শোক--পশ্চান্তাবী মনস্তাপ (প)1৯। 

যাতযামং--যাম, প্রহর ব1 উপযুক্ত সমস ( প্রতিবাদ ) গত হওয়ার 


অতি কটু কিন্বা অতি অন্ন বা লবণ, 
অতি উফ, অতি তীক্ষ মরিচ যেমন, 
রাজসিক দেহ নাই বাহে, যার অন্পপাক হয়, 
আহার রাজন জনের তাহ! প্রিয়, ধনঞ্জয় ! 
ভোজন সময়ে ক্লেশ, অনুথ পশ্চাতে, 
পরিণামে মনস্তাপ জনমে তাহাতে । ৯1" 


অধ্যায়] ত্ৰিবিধ যজ্ঞ ( ১১-১৩ )1 .€৭৯ 


অফলাকািক্ষভি ধর! বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যম্‌ এবেতি মনঃ সমাধায় স সান্বিকঃ ॥ ১১। 
অভিসন্ধায় তু ফলং দত্তার্থম অপি চৈব যু । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্জং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 


বাছা শীতল হইয়াছে (প্রী)। গতরস--যাছার রস বাসার অংশ নিষফাশিত 
হটয়াছে (শী) কিথ্ব। যাহার স্বাভাবিক রস নষ্ট হইয়াছে (রাম) ৷ পৃতি-- 
চর্শন্ধ। পর্ুঃযিতং--বাসী। উচ্ছিষ্টং-_ভুক্তাবশি্ট। অমেধাং চ--এবং 
যন্দারা যজ্ঞ কার্ধা হয় না, অপবিত্র । ঈদৃশ যৎ ভোজনং--তোজা ভ্রব্য। 
তৎ তামনপ্রিযনম্‌। ১৭ 

জঅনস্থর ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয্ন বলিতেছেন। অঞচলাকাঙ্কফিভি--_ 
কলাকাঙ্কাহীন পুরুষ কর্তৃক । যষ্টব্যম্‌ এব ইতি মনঃ সমাধায়--যজ্জ- 
অনুষ্ঠান করা কন্ঠব্য এইরূপ নিশ্চয় কয়িয়। । বিধিদি্ঃ-_শান্ব-বিছিতঃ 
[8 যজ্ঞ ইজ/তেঁ_যে যদ্ঞ অমুঠিত হয়। সঃসাস্তিকঃ। ১১। 

ফঞম্‌ অভিসন্ধায় তু--ফল উদ্দেশ করিয়া। দস্তার্থম্‌ এব চ --এবং 
লোকের কাছে ধর্লবিত্ব খ্যাপনের জন্য । যৎ ইজ্যতে--যে যঞ্চ অনুষ্ঠিত 
হব| তং যজংরাজসং বিদ্ধি--জানিও। ১২। 


পাকাস্তে স্দীর্থকালে শীতল যা” হয়, 
তামসিক গতর, পর্যুযিত, পৃতিগন্ধময়, 
সাহার উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র,__এ সব ভোজন 

তামল জনের প্রিয়, ভরত-নন্দন ! ১০। 
সাত্বিকযদ্ধ নিষফামী কর্তব্য-দ্ঞানে শাগ্বিধিমত 

করেন যে যজ্ঞ, তাহ! সাব্বিক, ভারত ! ১১। 
বাজন যন ধ্ম্ধত্ব-থ্যাপন আর ফল-কামনার 

যে যন্ত তারত ! জান রাজস তাহায়! ১২ 


০ 


৫৮৬ ত্ৰিবিধ ভপন্ত! ( ১৪--১৫ )। [ সগডদশ 


বিধিহীনম্‌ অস্ষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্‌ অদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যন্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 
দেবদ্বিজগুরু-প্রাভ্রপৃজনং শৌচম্‌ আর্জ্জবম্‌ । 
্র্ষাচ্য্যম্‌ অহিংস! চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ ॥ 


বিধিহবীনং--শান্তরবিধি-বর্জিত। অস্থষ্াক়ং--অন্নদানবিহীন। মন্ত্রহীনং_ 
যাহাতে যথারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না। অদক্ষিণং-_দক্ষিণাবিহীন। 
এবং শ্রদ্ধাবিরহিতং যন্ঞং। তামসং পরিচক্ষতে--তামন বলিয়া কথিত 
হয়। ১৩। 

অনস্তর ১৪--১৬ শ্লোকে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে 
ব্রিবিধ তপস্তার বিষয় বলিতেছেন। 

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির পৃজনম্‌। প্রান্ত ব্যক্তি 
দ্বিজ বা! গুরুজন না হইলেও পৃঞ্জনীয়। শৌচম্‌। আর্জব__-এখানে দেহের 
সরলতা, সরল ভাবে উপবেশন শয়না'দ। ব্রহ্গচর্ধ/ম--এখানে ধর্ম্মবিরু্ধ 
কামের আবেগবশে কামিনীর চিন্তা, দর্শন, ম্পর্শন ন! করা; ৭1 ১১ 
দেখ। অহিংসা চ। শারীরং তপঃ উচাতে--এ সকল শারীরিক তপস্কা 
বলা হয়। ১৪। 


বিধিহীন মঞ্্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, 
অন্নদান নাহি যায়, যাহা শ্রদ্ধাহীন, 
তামস যজ্ঞত এরূপ যে যজ্ঞ কর্ম, তাহ! ধনঞ্জয়! 
তামসিক কর্ণ মাত্র সাধুগণে কয়। ১৩ । 
দেবতা ব্রাহ্মণ আর যত গুরুজন, 
আর যিনি জ্ঞানবান্‌, তাদের পূজন, 
শারীরিক অহিংস! ও সরলতা, ব্রন্ধচর্ধয আর 
তপ এ সব শারীর তপ, কৌরব-কুমার ! ১৪ । 


অধ্যায়] কায়িক বাচনিক ও মানসিক তপন্ডা। ৫৮১ 


অনুত্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ছিতঞ্চ বু । 
স্বাধ্যায়াভাসনং চৈৰ বাঞ্ধয়ং তপ উচ্যতে ॥১৫। 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্ত্বং মৌনম্‌ আত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসং শুদ্ধি রিত্যেতৎ তপে। মানসম্‌ উচ্যতে ॥১৬৷৷ 


যং বাক্যং অনহুদ্ধেগকরং, সভাং প্রিয়ছিতং চ--সভা, প্রি অথচ 
হিতকর আর শ্বাধ্যার-অভাসন--নিয়মিত বেদাি শান্বালোচনা। এ সকল 
বাস্মরং তপঃ উচাতে--বাচনিক তপস্া বলে। ১৫। 

মনঃ-প্রসাদঃ--মনের স্বচ্ছতা (শ্রী), ক্রোধাদিশৃন্ঠ প্রসন্ন, শান্ত ভাব। 
সৌম্যত্বং-_হিংসা নিচুরতাদি বঞ্জিত দৌম্য ভাব। মৌনং...মনন (শ্রী), 
গ্ঠির একাগ্র চিত্তে ভাবনা-শক্কি। আত্মবিনিগ্রহঃ--মনের বিনিগ্রহ। 
অযথ! বস্তু হইতে নিবুত্তি। ভাব-সংগুকি:--অন্টের সহিত ব্যবহারে 
ছলনা শঠতাদি পরিহার; সরল ব্যবহার। ইতি এতৎ মানসং তপঃ 
উচ্যতে । ১৬ । 


০ ১০০০০৮০০০০০ "ন আপা ০৫ আআ লন পপ ৫০০ পপ পপ পা এ ০০ ৬০ পপ ০ পা ৩০ অক 


যে বাক্যে না হয় মনে উদ্দেগসঞ্চার, 
যাহ! সত্য, যাহ! প্রিয় হিতকর আর, 
বাচনিক মৃপাবিধি বেদ আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, 
তপ । বাচনিক তপ তাহ! বলে সাধুগণ। ১৫। 
শান্তিময় গ্রীতিময় প্রসন্ন হৃদয়, 
মানসিক হিংসা-ছেষ-নিষ্ুরতা যাহাতে না রয়; 
তপ নিশ্চল একাগ্র চিতে তখোর চিন্তন, 
অযগ! বিষয়তোগ-ইচ্ছার দমন, 
লোক-ব্যবারে সদা সরল হৃদয়, 
এ সবারে মানসিক তপ বলা হর্ন । ১৬। 


৫৮২ সাত্বিকাদি ভেগে জিবিধ তপ্ত! (১৭--১৯)। [সগুদশ 


্রন্ধয়! পরয়া তপ্তং তপ স্তৎ ব্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাঙিক্ষা যুঁক্তিঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে 1১৭ 
সকারমানপৃজার্থং তপো! দস্তেন চৈব তত । 
ক্রিয়তে তদ ইহ প্রোক্তং রাজনং চলম্‌ অঞ্রুবম্‌ ॥১৮। 
পূর্বোক্ত ব্রিবিধ তপ প্রত্যেকে আবার সাত্বিকাদিভেদে ভ্রিবিধ। 
অফলাকাজ্িতিঃ--নিফাম। যুকৈঃ--একাগ্রচিত্ত (সী) । নরৈ:। পরয়! 
দ্ধ! তপ্তৎ--পরম শ্রদ্ধাসহ অনুঠিত। তৎ-_পুর্বোক্ত। ত্রিবিধং তপঃ। 
সাত্বিকং পরিচক্ষতে-_সান্বিক বলিয়া কথিত হয়। ১৭। 
সংকার-মান-পৃজার্থম। ইনি সাধু, ধার্মিক ইত্যাদি প্রশংসার নাম 
সংকার; অভ্যুখান অভিবাদনাদির দ্বার] সম্মান প্রদর্শনের নাম মান; 
(এবং অথদানাদির নাম পৃজ।। এই সকলের উদ্দেশে । দস্তেন চ--এবং 
ধর্শিত্বখ্যাপন করিয়া । যৎ তপঃ ক্রিয়তে। তৎ ইহ--তাহা ইহলোকে 
মাত্র ফলগ্রদ, পারলৌকিক নহে। চলং--তাহার ফল অল্পকাল স্থায়ী। 
অঞ্চবং--এবং তাহাতে যে ফললাভ হইবে, তাহাও নিশ্চয় নহে। তাহা 
রাজসং প্রোক্তম্‌। ১৮। 


এই যে কহিন্গু, পার্থ, তপনস্ত। ত্ৰিবিধ 
মাত্বিকাদি তেদে তাহ! প্রত্যেকে ত্রিব্ধি। 
ফলের আকাজ। যদি না রাখি অন্তরে 
সাবিক ধীর অবিচলচিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাভরে, 
তপ ত্ৰিবিধ সে তপ নর করে অনুষ্ঠান 
যাত্বিক তপ্ত! তারে কছে, মতিমান্‌। ১৭। 
সাধু বলি বছমানে পৃজিবে আমারে 
রাজসিক এ ভাবে যে করে তপ মন্ত সহকারে, 
তপ ঝাজলিক বলে তারে; তাহে লাভ হয় 
ক্ষণিক ওঁছিক ফল, --ডা’ও জনিশ্চয়। ১৮। 


অধ্যায়] ভ্রিবিধ দান ( ২০--২২ )। ৫৮৩ 


মুঢগ্রাহেণাত্মনে! যৎ পীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসম্‌ উদানহৃতম্‌ ॥১৯| 
দাতব্যম্‌ ইতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাব্বিকং স্মৃতম্‌ ॥২০॥ 


মূঢ়গ্রাছেণ--মৃ'ঢ়র স্তায় অনুচিত বিষয়ে আগ্রহে; দুরাগ্রহবশে। আস্মনঃ 
পীড়য়া--আপনাকে রেশ দিয়া। অথবা পরস্ত উৎসাদনার্থং--পর্নের 
বিনাশের জন্ত, অভিচারাদি। যং তপঃ ক্রিরতে-_-যে তপ অনুষ্ঠিত হয়।তৎ 
তামসম্‌ উদাভতম্-_তাহাকে তামসিক তপ বলে । ১৯। 

ত্রিবিধ দানের বিষয় বলিতেছেন। দেশে কালে চ পাত্রে চ--উপযুক্র 
দেশ কাল পাত্রে অর্থাৎ যে সময়ে, যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব, 
তাছ! বিবেচনা করিয়!। পাত্রে--দেশ ও কাল শব্দের সাহচর্ধ)ছেতু চতুর্থীর 
স্থানে সপ্তমী (প্)। অনুপকারিপে--যাহার নিকট প্রস্থ্যুপকারের সন্ভাবন! 
নাই, ঈনৃশ ব্যক্তিকে । দাতব)ম্‌ ইতি যত দানম্‌ দীয়তে-_দেওয়া 
উচিত। এইরূপ ভাবিয়া! যাহ! দেওয়া যায়। তৎ দানম্‌ সাব্বিকং 


স্বৃতম্‌ । ২০। 


তোমনিক দৃরাগ্রহবশে করি আত্মার পীড়ন 

তপ ক্লেশকর বিধি যত করিয়! পালন । 
অতিচার আদি কিছ! পরের বিনাশে 
যে তপ, তামন তারে জ্ঞানিগণ ভাষে। ১৯ । 
দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া, 

সাত্বিক প্রতি উপকার আশ! কিছু না রাখিয়া, 

দান যাহা কিছু দেওয়া হয় কর্তব্য-বিচারে 
পণ্ডিতে সাত্বিক দান বলেন তাহারে । ২০ । 


৫৮৪ 


ব্রঙ্গনাম--ওম্‌ তৎ লৎ। 


যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্‌ উদ্দিশ্য বা পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥২১॥ 
অদেশকালে যদ্দানম্‌ অপাত্রেভাশ্চ দীয়তে । 


অসৎকৃতম্‌ অবজ্ঞাতং তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥২২। 
ওঁ তৎ সদ্‌ ইতি নির্দদেশো ব্রহ্ষণ স্রিবিধঃ ততঃ । 
ব্রাহ্মণ! স্তেন বেদাশ্চ যজঞ্াশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩৷৷ 


[ সপ্তদশ 


যং তু প্রতুযুপকারার্৫থং--প্রতাপকার পাইবার জন্ত। অথবা স্ার্থান্থুরূপ 
ফলম্‌ উদ্দিপ্ত--উদ্দেশ করিয়!। পুনঃ পরিক্রিষ্ুং দীয়তে--এবং মনে কষ্ট 
করিয়া দেওয়া হয়। তৎরাজসম্‌ উদ্দাহৃতম্‌। ২১ । 

ঘঅদেশকালে অপা'ত্রচ্যঃ চ-সঅন্ুপযুকত দেশকালে এবং অপাত্রে। বৎ 
দানং দীয়তে । এবং দেশ কাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যং অসংকুতম্-- 
অসম্মান করিয়!। বা! অবজ্ঞাতং-মবনজ্ঞার সহিত দেওয়া হয়। তৎ তামসম্‌ 
উদ্দাহতম্--তাহাকে তামস দান বলে। ২২। 


রাভাসিক 


দান 


তামসিক 


দান 


রাজনিক তাহা, যাহ! কষ্টে দেওয়া যায়, 
প্রতি-উপকার কিন্বা স্বার্থের আশায়। ২১। 
দেশ কাল পাত্রাপাত্র না করি বিচার 
অদেশ অকালে কিন্বা অপাত্রেতে আর, 
অবজ্ (সহিত, কিন্বা করি অসম্মান 

যাহা দেওয়া যায়, তাহ! তামসিক দান। ২২। 
ওম্‌ আর তৎ, সং-_-এই তিন হয় 

পরম ব্রদ্দের নাম; জ্ঞানিগণে কয়। 

যে নাম উচ্চারি পুর্বে স্থজিলেন বিধি 
ব্রাহ্মণাদ্দি ত্রিবর্ণ ও বেদ-হজ্ঞ-বিধি । 

পরম পাবন এই ত্রিনাম, অর্জন ! 

বিগুণ যে কাধ্য সেও এ নামে সপ্তণ । ২৩। 


অধ্যায়] যজ্ঞ দানাদি কর্মে ব্রঙ্ধনাম । ৫৮৫ 


তস্মাদ্‌ ওম্‌ ইত্যুদ্দাহৃত্য যন্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ । 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ত্ৰহ্মবাদিনাম্‌ ॥২৪৷৷ 

তদ্‌ ইত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥ 


পূর্বোক্ত রূপে বিচার করিতে গেলে, প্রায় সমস্ত কর্ণই রাজসিক ব! 
তামসিক হইয়া পড়ে । এই বৈগুণা নিবারণের জন্ত ভগবানের পবিত্র নাম 
উচারণপূর্বক কর্ম করিতে হয়। এক্ষণে সেই উপদেশ দিতেছেন। 


যাহার দ্বারা কোন বন্ত নিদি হয়, বিশেষরূপে জান! যায়, তাহ! 
নির্দেশ । ৪, তৎ, সৎ, ইতি ব্ৰহ্মণঃ ত্ৰিবিধঃ নির্দেশঃ স্থৃতঃ ওঁ, তৎ, সৎ 
এই তিন শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায় । “ওম্‌” জ্ঞানগমা ও জ্ঞানাতীত পর ও 
অপর ্রহ্মবাচক ; “তৎ” শব বর্গের নিগুণ অক্ষর ভাববাচক এবং “সৎ” শব্ধ 
সংরূপে পরিণত এই জগতের নিয়স্তা, সপ্তণ ঈশ্বরবাচক। তেন--সেই 
ত্রিবিধ নির্দ্দেশদ্বারা, সেই নাম উচ্চারপপুর্ব্বক । পুর1-_-পৃর্ববকালে । ব্র'ঙ্ষণাঃ 
বেদ; চ ব্ঞাঃ চ বিহিতাঃ--বেগাধিকারী ব্রাঙ্গপাদি ত্রিবর্ণ ও তাহাদের 
পালনীয় বিধি এবং বেদবিধি ও যঞ্জবিধি ব্রদ্জাকর্তৃক নির্টিত হইয়াছে। 
অথব! তেন,_-উী তিন যাহার নাম, সেই পরম ব্রহ্ম-কর্ডৃক্চ ব্রাহ্মণাদি 
পবিভ্রতম পদার্থ স্থ্ হইয়াছে (শ্রী )। ২৩। 

তশ্মাৎ ওম্‌ ইতি উদাহৃত্য--অতএব ওম্‌ উচ্চারণ করিয়!। ব্রদ্ধবাদিনাং 
_ ব্রদ্ষবিদ্গণের | বিধানোক্াঃ যজ্জ-দান তপংক্রিয়াঃ প্রবর্তবে-_শান্ত্র বিধি 
অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ২৪। 


০০৮০ res পিপিপি ত | ০সপীত পি শীত ~ পপ পিচ পল আশি পি দা পপ পা আজ পপ ও” পরিজ 


রা ত সপ সবল ০০ স্পা পপ আশ আত পসরা টপ CTE 


তাই ”ওম্‌* উচ্চারিয়া করে অনুষ্ঠান 
বহ্মবাদী বিধিমত যজ্ঞ তপোদান । ২৪ । 
নিফাম মোক্ষাধিগণ “তৎ* উচ্চারিয়া 
করেন বিবিধ বঙ্ত তপঃ দান ক্রিয়া। ২৫ 


৫৮৬ সৎকম্ম কাহাকে বলে। | সপ্তদশ 


সম্তাবে সাধুভাবে চ সদ্‌ ইত্যেতৎ প্রযুঞ্জ্যতে । 
প্রশন্তে কন্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬৷৷ 
যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্‌ ইতি চোচ্যতে। 
কৰ্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ ইত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭। 
তৎ ইতি--তৎ, শব্দ উচ্চারণ করিয়!। মোক্ষ-কাকজ্কিভিঃ ফলম 
অনভিসন্ধার, বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়স্তে। অর্থাৎ 
নিষ্কাম কর্মে তৎশব প্রযুক্ত হয়। ২৫ । 
সংভাবে--অস্তিত্ব বুঝাইতে। সাধুভাবে চ--এবং সাধুভাব পবিত্রতা 
বুধাইতে। সং ইতি এতৎ ( শব্দ ) প্রযুজ্যতে। তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি-_এবং 
বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্খে। সৎ শব্দঃ যুজ্যতে । ২৬। 
যন্তে; তপসি, দানে চ (যা) স্থিতি--নিষ্ঠা । তাহা! সং ইতি চ 
উচ্যতে । তদর্থীয়ং কর্ম এব চ-_সেই বজ্জাদি সাধনের জন্য অন্তান্ত যে 


সকল কর্-_কৃণ্ষ বাণিজ্যাদি। সৎ ইতি অভিধীয়তে। অথবা তদর্থীয় 
কর্ম, ঈশ্বরার্থ কর্শ। ২৭। 


“মাছে” এই অর্থে, পার্থ! সাধু অর্থে আর, 

মাঙ্গলিক কৰ্ম্মে পুনঃ, “সৎ” ব্যবহার। ২৬। 
সংকণ্া বজ্ঞজ তপ দানকম্যে নিষ্ঠা যাহ! হয় 

তাহাকেও সৎ শবে সাধুগণে কয়! 

আচরিতে যজ্ঞ জার তপোদান ধর্ম । 

করা হয় আর আর বত কিছু কর্। 

ঈশ্বর়সেবার্থে কিন্ব। কর্ যাহা হয় 

নে সকলও সৎ শবে অভিহিত হয়। ২৭। 


অধ্যায় ] অসৎ কর্ম কাহাকে বলে। ৫৮৭ 


অশ্রদ্ধয়৷ হুতং দত্তং তপ স্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদ্‌ ইত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮। 
ইতি শ্রন্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ 
কিন্তু ব্হ্মনাম “ওুতৎ সং উচ্চারণ পূর্বক কর্ম করিলেও বদি তাছা 
শ্রদ্ধাবিহীন হয়, তবে তাহা! অসৎ। অশ্রদ্ধয়া ছুতং--হোম। দত্তং__ 
দান। তণ্তং তপঃ--অন্ুষ্ঠিত তপন্া। বং চ কৃতং। (তৎ) অসৎ ইতি 
উচ্যতে--তাহ1 অসৎ বলিয়া কথিত ভ্য়। হেপার্থ। তৎ চ ন প্রেত্য নো 
ইহ--তাহা পরকালে ও ইহকালে ফলদায়ক নহে। ২৮। 
সপ্তদশ অধ্যায় শেষ হুইল । প্ররুতির ত্রিগুণ, যে ভাবে শরীরকে বা 
ক্ষেত্রকে রঞ্জিত করিয়া, মানুষের শ্রদ্ধ৷ ও আঙ্ধার তথা যজ্ঞ, তপঃ, দান: 
কর্দ্মের ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন করে, সপ্তুদশে তাহ! বিস্তারিত হইয়াছে । 
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহ! জানিয়া রাজপিক ও তামলিক ভাব পরিত্যাগ করি- 
বেন; এবং ব্রহ্ষের্র পবিত্র নাম "8 তৎ সং” হুরণপূর্ক্ক সাত্বিকী শ্রদ্ধা- 
সহকারে যজ্ঞ দানাদির অনুষ্ঠান করিবেন। তরন্দার] যোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত 
দৈব তাব লাত হইয়! থাকে । দৈব ভাব লাত হইলে তবে ত্ৰয়োদশ, চতুর্দিশ 
ও পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব ত্তানে অধিকার জন্মে । তখন তিনি কাধ্যাকার্ধয 
নিরূপণ পূর্বক মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। সান্িকী শ্রদ্ধা তির 
কিছুই হয় না। এইকপে ত্ৰয়োদশ হইতে সপ্ুদশ অধ্যায় পরস্পর সন্বন্ধ । 


ত্ৰিবিধ শ্রদ্ধার ভাব বুঝালে বিশেষ; 
এ “দাসে” সাত্বিকী শ্রদ্ধা দাও, হযীকেশ! 
শ্রদ্ধায় বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অন্ধাহীন কিন্তু বত শ্রদ্ধাহীন কর্ণ, ধনগার়! 
মঞ্চ কর্ যজ্ঞ, তপ দান আদি অনুষ্ঠিত হয়, 
অসৎ সে সবে অসৎ কহে পণ্ডিত সকল, 

ইহ পরলোকে স্যাহা সমস্ত বিকল । ২৮। 


অফাদশোইধ্যায়ঃ। 
লস) শশা? 
মোক্ষ-যোগঃ । 
অরুন উবাচ। 
সম্যাসস্য মহাবাছে। তন্্রম্‌ ইচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসুদন ॥ ১॥ 
সন্গ্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কথনে 
সমস্ত গীতার্থ সুসংগ্রহ করি 
সৰ্ব্বত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ, 
স্পষ্ট অষ্ঠাদশে কহিল প্রীছরি । 
এই অধ্যায় সমগ্র গীতার সার এবং ইহাই সমগ্র বেদের সার ( শং)। 
সপ্তম হইতে সপ্তদশ--এই এগারটী অধ্যায়ে তগবান্‌ ঈশ্বর জীব ও জগৎ 
সম্বন্ধে “সমগ্র” জ্ঞান বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। এই জ্ঞান বিজ্ঞান 
লাত হইলে বৈচিত্রাময় মগতের অন্তরালে যে এক অভেদ অদ্বৈত তত্ব 


অৰ্জ্জুন কহিলেন। 
স্বান আর কর্মযোগে নান! উপদেশ 
গুনিয়াছি তোমার শ্রীমুখে, হযীকেশ! 
কর্ধ-সম্গাসের কথ! কহ একবার, 
করিতে অশেষ কর্ম্ম কহিলে আবার। 
বিরোধী এ তত্ব আমি বুঝিতে না পারি 
অতএব সার মর্ম কহ, হে কংসারি! 
সন্যাস ও ত্যাগতত্ব, কেশিনিহ্ঘন | 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাঞ্চা! কফিতে শ্রবণ । ১। 


সন্্যাসের ও ত্যাগের লক্ষণ। €৮৯ 


শ্ীভগবান্‌ উবাচ। 


কাম্যানাং কর্ম্মণাং হ্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিছুঃ । 
সর্ববকর্মফলত্যাগং প্রা স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ 


আছে, তাহার স্বরূপ জানা বায়। এরহ্মাপ্তের গৃঢ় তত্ব উপলব্ধ হয়। তখন 
মানুষ বাসনাত্মিকা বুদ্ধি-সমূৎপন্প কাম ক্রোধ লোতের মোহ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া বাবসায়াত্মিক! সাত্বিকী বুদ্ধি লাভ করতঃ কুতকুতা হয় (১৫২০); 
এবং তখনই, কেবল তখনই প্রকৃত কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণরপুর্বক *শাস্তর- 
বিধানোক্ত কার্ধযাকার্যযব্যবাস্থৃতি” (১৬২৪) অবধারণে কর্ম করিয়া 
আপনার কল্যাণ সাধন করিতে পারে; কেবল তখনই, ফলাশ! ত্যাগ , 
করিয়া, (২1৪৮, ১২.১১) ব্রঙ্গে কর্শ্ম আহিত করিয়া ( ৪1২৫, ৯1১০ ) 
কষে কর্মফল জর্গণ করিয়া (৯1২৭) সর্বকালে ঈশ্বরকে স্বরণ করিয়। 
(৮1৭) স্থথছঃখ লাতালাভ সমান জ্ঞান করিয়া (২৩৮ ) আপন 
অধিকারান্থযার়ী কর্ম্ম কর! যায় ইহাই “গীতা ধর্ম ৷" ইহার মূল অত্র 
“ম্যাগ ” 

গীতাধর্শের মর্শ ঠিক বুঝিতে হইলে, জ্ঞান-মাগাঁয় সর্যাসধর্ল্মের এবং 
তগবছুক্ত ত্যাগ ধর্ম্মের অর্ধ ঠিক বুঝিতে হয়। জঙ্ছুন অতঃপর তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অর্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ পূর্বোপদিই 


ঞীতগবান্‌ কহিলেন । 
ইহপরকালে আম্মহ্খের জাশায় 
বাত! কর! বার, বলে কাম্য কর্ম তার। 
আম্মন্থহেতু সেই কর্ণের বর্জান 
সব্ান “নয়্্যাস” বলিয়া তারে জানে জ্ঞানিগণ। 
কিন্ত বা’রা! বিচক্ষণ, তা’রা ধনগয়! 
ত্যাগ সর্ব কৰ্ণে কলনাত্র ত্যাগে “ত্যাগ” কর। ২। 


৫৯৩ কণ্ত্যাগ সম্বন্ধে মততেদ। [ অষ্টাদশ 


ত্যাজ্যং দোষবদ ইত্যেকে কর্ম প্রাহু শ্বনীষিণঃ 
যজ্জদানতপঃকর্ম্ ন ত্যাজ্যম ইতি চাপরে ॥৩| 


সমুদয় কথার সার এবং আরও অন্তান্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করিয়া 
গীতা শেষ করিয়াছেন। 

অৰ্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো | সন্নযাসন্ড ত্যাগন্ত চ তন্বং--সঙ্সযাসের 
ও ত্যাগের প্রকৃত মর্শ । পৃথক্‌ বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি--জাশিতে ইচ্ছ! করি। ১। 

ভগবান কহিলেন কবরঃ-_ শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতগণ। কাম্যানাং কর্ম্মপাং 
নতাসং--কাম্য কর্ম্ম-সমুহের পরিত্যাগকে | সন্ন্যাসং বিছুঃ---সন্নযাস বলিয়া 
জানেন; কিন্তু বিচক্ষণাঃ-_হুক্দশা জ্ঞানিগণ, ( কেবল শান্তজ্ঞ নছেন )। 
এ প্লোকে “কবি” এবং “বিচক্ষণ” এই দুই শব্দের প্রভেদ লক্ষ্য কর! উচিত। 
সর্ধকর্শমফলত্যাগং--নিতা নৈমিত্তিক ব| কাথা, সৰ্ব্ব কর্মে ফলমাত্র 
ভ্যাগকে । ত্যাগং প্রাহঃ--ত্যাগ বলেন। কাম্য কন্ধ পরিত্যাগ করার 
নাম সন্যাস; আর কোন কর্মই পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশ। ত্যাগপূর্ব্বক 
সে সকল অনুষ্ঠান করার নাম ত্যাগ । ২। 

একে মনীযধিণঃ--এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ। 
কম্ম দোষবৎ ইতি--কর্শামাত্রই সংসারবদ্ধনের হেতু হওয়ায় দোববুক্ত, 


কর্থে আর কর্মত্যাগে--ছয়ে যে প্রভেদ 
পণ্ডিত-সমাজে তায় আছে মততেদ। 
কণ্মতাগ ভাল কর্খ মন্দ কর্ণ, যা’ হয় তা’ হয় 
সন্বদ্ধে ফলভোগ বিন! নাই কভু তার ক্ষয়! 
মতভেদ অতএব কর্ম মাত্র ঘোষবুক্ত মানি 
ত্যজিবে সমস্ত কর্ণ, কছে সাংখাজ্ঞানী। 
কর্মবাদী মীমাংসক বলে, ধনঞ্জয় ! 
বজগানতপঃ কর্ম পরিত্যাজ্য নয়। ৩। 


জধ্যার ] কর্ঠত্যাগ সম্বন্ধে ভগবানের অভিমত ( ৯--১২ )। ৫৯৯ 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম । 

ত্যাগে হি পুরুষব্যাত্ব ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥ 
যন্ঞদানতপঃকর্শ্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যম্‌ এব তৎ । 
যজ্ঞো দানং তপ শ্চৈব পাবনানি মনীধিণাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত ফলানি চ। 
কৰ্ঠব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্‌ উত্তমম্‌ ॥৬৷৷ 


অতএব। সে সকল, ত্যাজাং প্রাহঃ। অপরে--মীমাংসকগণ। যজ্ঞ, 
দান-তপঃকর্শ ন ত্যাজাম্‌ ইতি প্রাহঃ-_পরিত্যাজ্ায নহে বলেন। ৩। 

কৰ্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ পণ্ডিত-সমাজে তখনও ছিল; এখনও 
আছে। সে বিষয়ে ভগবানের মত কি, তাহা বলিতেছেন। হে 
চরতসন্তম! তত্র ত্যাগে--ত্যাগবিষয়ে এই মততেদস্থলে। মে নিশ্চর়ম্‌ 
এণু--আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হেপুরুষব্যাগ্থ! ত্যাগ: হি ত্রিবিধঃ 
সংপ্রকীর্তিহ১--তিবিধ কথিত আছে । 5। 

অঘ দান তপ: ইত্যাদি স্প&। কার্ধ্য-করণীয়, অবশ্য কর্তব্য। 
পাবন--চিৱগুদ্ধি-কর ; ৫1১১ দেখ । ৫ । 

অপি তু এতানি--কিন্কু যজ্ঞাদি এই কর্ম সকল। সঙ্গং ফলানিচ 


ভাগে এই মতভেদ, ভরত-নন্দন | 
আমার সিদ্ধান্ত তুমি করছ শ্রবণ। 
কু তাগ প্রকৃতি সন্থাদিভেদে ভ্িিবিধ বেরূপ 
সম্বন্ধে ত্যাগও কধিত আছে জিবিধ সেরপ। ৪7 
ভগনানের যন্ঞদান তপঃকদ্দ প্রিত্যাঙ্য নয় 
অন্ভনত কর্তব্য সে সব, পার্থ, জানিও নিশ্চয়। 
(5-৯) যজ্ঞ দান তপ আর পরম পাবন, 
সে সকলে চিন্তগুদ্ধি লর্তে জ্ঞানিগণ | ৫। 


৫৯২ ত্ৰিবিধ ত্যাগ ( ৭--৯ )। [ অষ্টাদশ 


নিয়তস্য তু সঙ্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপন্থতে। 
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥৭ ॥ 
ত্ক্কা--আসক্তি এবং ফলাশা ত্যাগ করিয়া! । কর্তব্যানি--কর! উচিত। 
ইতি মে নিশ্চিতং--যুক্তিনির্ধারিত। উত্তমং মতম্‌। 
আমার নিশ্চিত মত--ভগবানের এই কথাটা এখানে বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, প্ৰর্মভ্যাগে যেন তোমার 
আগ্রহ ন! হয়” (২৪৭); “কর্ম্মসন্্যাস অপেক্ষা কর্মধোগই ভাল” 
(৫২)। গীতার প্রারস্তাংশে তিনি যাহা! বলিয়াছেন, উপসংহারে ৬---১২ 
শ্লোকে সেই কথাই বলিতেছেন। “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এবং গীত! 
ভগবগুত্ত ;--এ কথা যাহার! স্বীকার করেন, সেই কুষ্ণোপাসক বৈষণবগণ 
যে, শীকষ্ণের ভীদুখের এই কথ! উপেক্ষা করিয়! সংসারত্যাগের পক্ষপাতী, 
ইহ! বড়ই আশ্চর্য্য । যদি গীতা সত্য হয়, তবে তক্তিমান্‌ কর্ম্মষোগীই যে 
প্রকৃত রুষ্ধোপাসক, “ভেকধারী* বৈরাগী নহে--ইহা স্থির । ৬। 
কর্মত]াগ অনুচিত কেন, ৭--১২ গ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। 
নিয়তপ্ত তু কর্ম্মণঃ সন্পযাসঃ--কর্তবা কর্মের পরিত্যাগ। ন উপপস্তে-_ 


বজ দান তপস্তাদি কর্ম সমুদয় 
আসক্তি ও ফল-আশ ত্যজি, ধনঞ্য়! 
আচরণ করা! হয় ধর্ম্ম সমুচিত 
ইহাই আমার মতে উত্তম নিশ্চিত । ৬। 
ভ্রিবিধ যে ত্যাগ তাহা, কৌরব-নন্দন ! 
আমার সকাশে তুমি করহ শ্রবণ। 
নিত্য কর্খ,--যন্ত তপ আদি সমুদয় 
তাহাদের পরিত্যাগ উপযুক্ত নয়। 
তাষসিক মোহে মজি ছাড় বদি যত নিত্য কৰ্ম্ম, 
স্যাগ সে ত্যাগ, পণ্ডিতে কহে, তামসিক ধর্ম্ম। ৭) 


অধ্যায় ] অিবিধ ত্যাগ ( ৭--৯ )। eae 
ছঃখম্‌ ইত্যেব যৎ কর্ম কায়র্লেশভয়াৎ ত্যকেৎ ৷. 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লডেৎ ॥৮ ॥ 
কার্য্যম ইত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তে হর্জছুন। 
ত্যক্ত। সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥ 


যুক্তিযুক্ত নহে; ৩৷৪--৮ এবং ৪।১৬--৩১ শ্লোক দেখ। মোহাৎ 
মোছবশতঃ। তন্তু পরিত্যাগঃ। তামসঃ পরিকীতন্তিতঃ। ৭। 

যৎ কর্ম, হুঃখম, ইতি এব--যে কর্ণ, হঃখকরমাত্র, ইহ! ভাবিয়! । 
কায়র্লেশতয়াৎ ত্যঞজ্েৎ--দৈহিক কের ভয়ে তাহ! ত্যাগ করে। সঃ 
রাজসং ত্যাগং ক্বত্বা। ত্যাগফলম্‌ ন লতেৎ--ত্যাগের ফলই লাভ 
করেনা।৮। 

কার্ধ্যম্‌ ইতি এব--কর্তব্যবোধে মাত্র । ষৎ নিয়তং কর্ম, সঙ্গং 
ফলং চ এব ত্যন্কা ক্রিয়তে-স্যাহাতে আসক্তি ও ফলাশ! ত্যাগ- 
পূর্বক কর্ম কৃত হয়। সঃ ত্যাগঃ সান্বিকঃ মতঃ-_-তাহাকে সাৰ্বিক 
ত্যাগ বলে। ভগবছুকু ত্যাগের এই লক্ষপটী স্মরণ রাখ 
আবশ্তক। ৯। 


কৰ্ম্ম হুঃখকর ভাবি, যে জন আবার 

রাজসিক শারীরিক ক্রেপশভয়ে করে পরিহার, 

ত্যাগ এরূপ যে ত্যাগ তাহ! রাজস-লক্ষণ ; 

তাহে সে ত্যাগের ফল না পায় কখন।৮। 
আসক্তি কর্দের প্রতি না রাখি অন্তরে 

না করি কামনা কিন্বা কর্মফল তরে. 

যে নিয়ত কর্ধ করে কর্ব্য-বিচারে, 

তাহার বে ত্যাগ, মানি সাৰ্বিক তাহারে। ৯। 
হীন 


৫৯৪ ফলত্যাগই প্রন্কত “ত্যাগণ--কর্ছত্যাগ নভে ।  [আষ্টাশ 


ন দেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সন্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥ 
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ । 
য স্তব কর্শাফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥ 


মেধাবী--স্থিরবুদ্ধি (শ্রী) জ্ঞানী । অতএব ছিন্লসংশয়ঃ-_কর্্ম করা 
এবং কর্ম না করা--ফ্ষি? কিরূপ কর্খের পরিণাম কি? ইত্যাদি বিষয়ে 
সন্দেহ ধাহার থাকে না। সব্বসমাবি্ঃ--সত্ব গুণপরিব্যাপ্ত, সাত্বিক । 
সেই ত্যাগী। অকুশলং কর্ম ন দ্বেষ্টি--ছ্ঃখাবহ কর্খে দ্বেষ করে না। 
অথব! কুণলে--সুখকর কর্দে। ন অনুযজ্জতে-_অনুরক্ত হয় ন!। 
২৬৪ টীকা দেখ। ১%। 
_ দেহভৃতা--দেহধারী জীবকর্তক। অশেষঃ-_সম্পূর্ণদপে। কর্ম্মাণি 
তাকুং ন শক্যম্‌, ৩৫ প্লোক। যঃ তু--কিন্তু যে ব্যক্তি। কম্মফলত্যাগী__ 
কৰ্ম্মফল তাগ করে, কন্মোৎপন্ন লাভালাভ সুথদুঃথাদি স্বয়ং গ্রহণ করে না, 
স্বার্থে নিয়োগ করে না। সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। তৃতীয় হইতে 


এরূপ সাত্বিক ত্যাগী যে জন সংসারে 
স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানবান্‌ জানিবে তাহারে, 

সাত্বিক নেই জানে কর্মাকর্খ তত সমুদয়, 

ত্যাগী তার মনে কোনরূপ সংশয় ন! রয়। 
ছুঃখাবহ কর্ম্মেতে সে না হয় বিরক্রু, 
সুখাবহ_কর্দ্মে কিন্বা! নয় অনুনতক্ত । ১০ । 

তাগীর ত্যাগের রংস্ত যাহা কছিছ নিশ্চয় 

লক্ষণ কর্ধ-পরিত্যাগমাত্র ত্যাগ কতু নয়। 
দেহধারী সর্ব কর্ম্ম তাজিতে ন! পারে; 
কর্থকলতাগী যেই ত্যাগী বলে তারে। ১১। 


অধ্যান্থ } ত্যাগে ও অত্যাগে ফল-তেদ। ৫৯৫ 


ন্মনিষ্টম্‌ ইং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সম্যাসিনাং কচি ॥১২। 
পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 

সা্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্ম্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়ে যাহ! সবিস্তারে বলিয়াছেন, ১--১১ শ্লোক তাহার সারাংশ । 
কশ্মকল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ; কৰ্ম্মত্যাগ নছে। দেহ থাকিতে সর্ব 
কর্ণ ত্যাগপূর্বক সন্যাস হয় না। ১১। 

কর্ম্মফলত্যাগের ফল কি? কণ্মণঃ ফলং ত্রিবিধং | অনিষ্টম--বাহাতে 
অমঙ্গল হয়। ইঠুম্‌--যাহাতে মঙ্গল হয়। মিশ্রং চ--এবং যাহ! ভাল মন্দ 
মিশ্রিত, যাহাতে বিশেষ তাল মন্দ হয় ন! । অত্যাগিনাং-_-সকাম পুরুষের। 
এই ত্ৰিবিধ ফল । প্ৰেতা ভবতি-_পরকালে ভোগ হয়। সন্নযাসিনাং তু--কিন্ত 
কশ্মফলত্যাগী সন্্যাসিগণের । ন ক্চিৎ--কখনই ভোগ হয় না। ১২। 


অহাগের কর্মের ভ্রিবধ ফল--ই& ও অনিষ্ট 

& ত্যাগের তৃতীয় প্রকার আর মিলি ইষ্টানিষ্ট। 

ফল সকামী এ তিন ফল ভুঞ্জে পরকালে, 
ফলত্যাগী সন্ন্যাসী না তৃঞ্জে কোন কালে । ১২। 
নিত্য নৈমিত্তিক কিন্ত! বাঃ হয় তা’ হয় 
সর্ব কর্ণ “আমি করি" হেন মনে হয় । 
কি ভাবে সে সব কিন্ত হ'তেছে সাধন 
সযতনে সেই তত্ব করছ শ্রবণ; 
সাংখ্যণাস্বে কর্শ্ম-তত্ করেছে নির্ণয়, 
আমার সকাশে তাছ! জুন সমুদয় 
মহাবাহু | পঞ্চ মাত্ৰ জানিও কারণ, 
বাহ! হ'তে সর্ব কৰ্ম্ম হ’তেছে সাধন । ১৩ । 


৫৯৬ কেশের পঞ্চ কারণ। .  [ অন্টাদশ 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ বিধম্‌ । 


বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥১৪। 

কর্ণ নিত্য বা নৈমিত্তিক যাহা হউক, সাধারণে মনে করে, বে 
সমস্তই “আমি করিতেছি ।” কিন্তু তগবান্‌ বলিতেছেন, কোন কর্ম্ম তুমি 
করিতেছ এরূপ ভাবিও না; কোন. কর্ই তুমি কর না। অতএব কর্ণ 
কিরূপে সম্পর হয়, ১৩--১৮ গ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 

সর্বকর্দণাম্‌ সিদ্ধয়ে-_সর্ব কর্ম্ম নিষ্পত্তির পক্ষে। ইমানি পঞ্চ 
কারণানি--বক্ষামাণ এই পঞ্চ হেতু । মে নিবোধ--আমার নিকটে অব- 
গত হও। যাহা সাংখো কৃতাস্তে প্রোক্তানি। সাংখা--২।৩৯ দেখ। 
রুতান্ত--যাহাতে কৃত অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের অস্ত নির্ণাত হইয়াছে, সাংখ্য 
পদের বিশেষণ। আর বিশেষ্য ধরিলে অর্থ--বেদাস্ত, উপনিষৎ । 
প্রোক্তানি--কথিত আছে। ১৩। 

এক্ষণে কর্ধের সেই পঞ্চ কারণ বলিতেছেন । (১) অধিষ্ঠানং--ইচ্ছ! 
দ্বেষ সুখ ছঃখান্দি ভাব যাহাতে অধিষ্ঠিত, যাহাকে আশ্রয় করিয়! অভিব্যক্র 
হয়; শরীর (শং) অর্থাৎ শরীরী পদার্থ। আমর! যাহ! কিছু কর্ম করি, 
তাহার কিছু না কিছু অধিষ্ঠান বা আধার চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়। 


পঞ্চৃতে বিনিশ্মিত জড় কলেবর 
আশ্রয় সকল কৰ্ম্মে হয়, নরবর। 
আমি করি--মহক্কার, কর্তা হয় তায়, 
কর্ণের পঞ্চ বুদ্ধীন্জরিয় মন কর্ম্ম-সাধনে.সহায়, 
কারণ বিবিধ শারীর চেষ্টা আর, ধনঞ্জয় ৷ 
তারসনে দৈব বদি অনুকূল রয়, 
সর্ব কর্মে এই পঞ্চ সমাবেশ চাই; 
ইহার অন্তথা হ'লে কোন বর্ম নাই। ১৪। 


অধ্যায় ] কর্ণের পঞ্চ কারণ। . ৫৯৭৯. 


কর্ম সম্পন্ন হয়। (২) তথা কর্তা--তাহাতে ‘মামি ইহ! করিব+, এই জান 
ব1 অহঙ্কার থাক! চাই। কর্তা--চিৎ-অচিদ্‌ গ্রন্থি, অহঙ্কার (্)। বঙ্গের 
সংস্তাবের ছায়াস্বরূপ অন্তঃকরণে প্রতিতভাসিত “খহং কর্তা” ভাব। 
(৩) পৃথগবিধং করণং চ--তাছার করণ, ( instrument ) চাই, 
দ্বারা কর্ম্ম করা ঘায়। দশ ইঞ্জিয়, মন ও বুদ্ধি--এই দ্বাদশ করণ 
( গিরি )। (8) কার্ধাতঃ এবং স্বরূপতং বিবিধাঃ চ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ--প্রাণ 
অপানাদির ক্রিয়া (027৮005 2০01011 ), ইন্দ্রিয়াদি পাকিলেই কর্শা হয় 
না, তাহাদিগের যথাযথ পরিচালন! নাট । অত্র এব চ--এবং এই সকলে 
(৫) দৈবং পঞ্চমম্‌। অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত চারির সমাবেশ হওয়া দআবন্তক এবং 
নৈবও অনুকূল থাক! চাই। এই পঞ্চের মধ্যে একটীরও অতাব হইলে 
কোন কর্ম হয় না। জীবের কহ এই পাচটার সাহাযা-সাপেক্ষ। 

জগতে মানুষ থাকুক, আর নাই থাকুক, প্রকৃতির শ্বভাবাঙুসারে 
গদ্ব্যাপার চলিতে থাকে । ঘে কর্ম আমি করিলাম মনে করি, তাহ! 
কেবল আমার চেষ্টার ফল নহে। পরস্ত উহ! আমার চেষ্টা এবং জগতের 
প6 বা)পারের সমাবেশের পরিণাম । যেমন, কেবল মানুষের বত শশ্ত হয় 
ন ; তজ্জন্ত বীজ, মাটি, জল, গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির প্রয়োজন । শ্বতাবের 
অনুকূলে মানুষ চেষ্টা এবং যয করিলে তাহার সে যত্ন সফল হইতে পারে, 
নতুবা! নহে ( তিলক )। 

পষ্টান্ত--যেমন, আহারের সময় উপস্থিত, কিন্তু আহার হইতেছে না। 
তাছার পঞ্চবিধ কারণ থাকিতে পারে; যখ1,-(১) হয় ত আহারের বসন্ত 
( অধিষ্ঠান ) নাই । (২) আহারের বন্ত থাকিলেও “নাহার করিব” এরূপ 
সঙ্চম্প ( কর্তা) নাই । (৩) বদনাদি ইন্ত্রির (করণ) হঃ হইয়াছে। (৪) 
চর্বণাদি ক্রিয়া (চেষ্টা ) হইতেছে ন1। (৫) অথব! কোন বিশ্ন ( প্রতিকূল 
দৈব ) উপস্থিত হইল। 

দৈব-_দেবদন্বদ্ধীয় ; চক্ষু প্রতৃতি ইন্িযগণের অন্গ্রাহক হর্ধ্যাদি 


৫৯৮ শরীরাদি পঞ্চ, আত্মা নহে। [ অক্টাদশ 


শ্রীরবাঙ্মনোভি ধৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ। 

ন্যাধ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥ 
তত্ৰৈবং সতি কর্তারম্‌ আত্মানং কেবলং তু যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাম্ন স পশ্যতি দুর্ম্মৃতিঃ ॥১৬৷ 


দেবতাগণ (শং); যে সকল দৈবশক্তি অন্তরে থাকিয়। চক্ষু কর্ণাদি ইন্জিয- 
গণকে শ্ব শ্ব কার্ধযসাধনে সক্ষম করে। অথবা সর্বপ্রেরক অন্তর্ধ্যামী (সী) । 
যে ঞীশী শক্তি অন্তরে যমন করে, অন্তরে থাকিয়া! জীব ও জগৎকে 
স্বমর্য্যাদানুলারে পরিচালিত করে, তাহা অন্তধ্যামী, দৈব। অহমেবাধি- 
বন্তোহত্র (৮ ৪), সর্বস্ত চাহৎ হৃদি সন্নিবিষ্টং (১৫।১৬), মত্তঃ সর্ব পরবর্তিতে 
(১০ ৮) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য সেই অন্তর্যামী এশী শক্তি বা দৈব (রামা)। 
জীব বাহ! কিছু করে, জীবাত্ম! তাহার নিয়ামক বা প্রবর্তক নহে; দৈব বা 
অধিষজ্ঞরপী অন্তর্য্যামী ভগবান্ই তাহার নিয়ামক। ১৪। 

নরঃ শরীর-বাক্‌-মনোভিঃ, ভ্তাষ)ং বা বিপরীতং বা, যৎ কর্ম্ম প্রার়ভতে 
-আরস্ত করে। এতে পঞ্চ তন্তু ছেতবঃ--এই পঞ্চ তাহার হেতু । ১৫। 

তত্র এবং সতি--জীবের কর্ম যখন এইরূপে পাঁচটার সমাবেশ-সাপেক্ষ 
তখন কেবলম্‌ আত্মানম্‌--কেবল একমাত্র আত্মাকে । যঃ কর্তারং পশ্যতি 
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শরীরে অথবা বাক্যে মনে মনে আর 
দেখ যাহা কিছু কৰ্ম্ম, কৌরব-কুমার ! 
অস্তাযা অথবা স্তাধা করে নরগণ 

এই পঞ্চ যাত্র তার জানিও কারণ । ১৫। 
এইরূপে পঞ্চ হতে কর্ম সমুদায়, 

তথাপি যে কর্তা দেখে কেবল আম্মার, 
অমার্জিত-মন্দবুদ্ধি জানিও সেজন, 

বথার্থ নহে ত’ পার্থ, তাহার হর্শন। ১৬। 


খথ্যায় ] কর্ণের প্রবর্তক তিন। eas 


“লী 

যস্য নাহংকৃতে| তাবে বুদ্ধি ধশ্য ন লিপ্যতে । 

হত্বাপি স ইমীল্লোকান্‌ ন হস্ত ন নিবধ্যতে ॥১৭৷৷ 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিস্তততাত| ত্রিবিধা কর্্মচোদনা । 

করণং কর্ম্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮। 
যে কর্তা বলির দেখে। অক্কতবুদ্ধিত্বাৎ--শান্ত্রপাঠাদির দ্বার! বুদ্ধি পরি- 
মার্জিত না হওয়ায় । হর্ুতিঃ স ন পশ্ততি--সেই মূর্খ ঠিক বুঝিতে 
পারে না। ১৬। 

পূর্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই সর্ব কর্থের কর্তা, এই জ্ঞানল'ভ করায়, 
হস্ত অহংকৃতঃ ভাবঃ ন--বাহার অহং বুদ্ধি নাই। যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে 
ই! আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি তোগ করিব তাবিয়! লোকে হর্য- 
বিষাদে আক্রান্ত চয় ; ইহাই বুদ্ধির লেপ (শং)। যাহার বুদ্ধি ভাদুণ 
ইষ্টানিষ্ট ভাবনায় লিপু নয়। সঃ ইমান লোকান্‌ হা আপি-_-লোকদৃহিতে 
সে এই সমস্ত লোককে হতা! করিলেও। ন হস্তি, ন নিবধ্যতে--তত্তবদৃষ্টিতে 
সে কাহাকেও হত্যা করে না এবং কর্মফলে বন্ধ হয় না) 81২ দেখ। 
“দেহটাকে যখন মনে হয় খোল্টা, তখন এ ভাব হয়।*--কথামৃত। ১৭। 
যাহ! বাহ! কণ্ের প্রবর্তক এবং যাহা যাহ! আশ্রয় করিয়া কর্ণ সম্পন্ন 

হয় ও কদ্ধের ফলাফল বাহ! কিছু, সে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহা ক্রমশঃ 
বলিতেছেন। আত্মার সহিত কর্ণের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহ! বুঝানই ইহার 
উদ্দেশ ( পর )। জঞানম্‌_ইহা ইষ্ট ব! অনি, এরূপ বোধ ( জী )। যে 
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অহংভাব নাই, বুদ্ধি কর্ণো লিপ্ত নয় 
সংসারে যাহার, সেই বুদ্ধিমান হয়। 
লৌকিক দৃষ্টিতে, পার্থ! যদিও সে জন 
এ সমস্ত জীবলোকে করে হে, হনন, 
কা’রেও সে না বিনাশে যথার্থ দর্শনে 
জথবা ন! বন্ধ হয় কর্ণের বন্ধনে । ১৭ 


কও কর্মের আশ্রয় ভিম। [ অষ্টাদশ 


জ্ঞান ইষ্ট বা অনিষ্ট বি্ধিয়ক নহে, তাহা কোন কর্ণের প্রবর্তক হয় না। 
জেয়ং--সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়। পরিজ্ঞাতা--যাছার আশ্রয়ে জানের 
বিকাশ হয় (শী) । এই জ্ঞান, জয় ও জ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্মচোদনা- _কর্শের 
প্রবর্তক; ইহারা কর্মে প্রবৃত্তির হেতু। চোদনা--প্রেরণ!। ক্রিয়া দ্বারা 
কোন কর্ম হইবার পূর্বে মনোমধ্যে উহার নিশ্চয় করিতে হয়। ও মানসিক 
ব্যাপারকে কম্ম-চোদনা বা কর্ধের নিমিত্ত প্রেরণা বলে। 

করণং--দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যাহ দিগের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয়। 
কর্ণ--কর্তার অভিপ্রেত বিষয় ; যাহার জন্ত ক্রিয়া ( শং )। কর্তা--অহং- 
বুদ্ধি। ইতি ত্রিবিধঃ কর্রসংগ্রহঃ--যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রহ ; 
এই তিনে সকল কৰ্ম সংগৃহীত হয় ( শং ); এই তিনকে অবলম্বন করিয়া 
সর্ব ক্রিয়! সম্পয় হয় ( শ্রী) । 


বলেছি দেহাদি পঞ্চ কণ্মে হেতু হয়, 
দেখিঝাছ কৰ্ম্ম সনে আম্মা লিপ্য নয়, 
কর্ধের প্রেরক, আর আশ্রয়ন তাহার, 
জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্তা, কর্ম, কর্মফল আর, 
ইত্যাদি ব্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সে সব 
ক্রমে ক্রমে কহি, তুমি গুন হে পাণ্ডব! 
ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহ! হয়, 

কর্মের জ্রেয়-_সেই ইষ্ট কিন্ব। অনিষ্ট বিষয়, 

প্রবর্তক চৈতন্তের ছায়া যুক্ত। বুদ্ধি “জ্ঞাত!” তায়, 

তিন সর্ধ্য কম্ম এই তিনে মিলিয়। করায়। 
পুনরায় সর্ব কর্ধে কর্তা “অহঙ্কার,” 
কর্মের সাধন মন বুদ্ধীজিয় আর, 

আশ্রর ক্রিয়ার উদ্দেন্ত যাহা, কর্ম বলে তারে, 

তিন এ তিন আশ্রয়ে সর্ব কর্ম এ সংসারে । ১৮। 


অধ্যায় ] ত্ৰিবিধ জ্ঞান, কর্ণ ও কর্তা (১৯--২৮)। ৬৬১ 


জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ । 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ গু তান্যপি ॥১৯ 
সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবম্‌ অব্যয়ম্‌ ঈক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥২৪॥ 
দৃষ্টান্ত যথা, কোন বান্তি কোন শব শ্রবণপূর্র্বক তাহা তাহার পুত্রের 
রোদন বুঝিয়া, তাহাকে সাব্বনা করিল। এখানে রোদন শব জেয; 
পুত্রের রোদন এরূপ বোধ, জ্ঞান) এবং জ্ঞাত! সেই ন্যক্কি। তিনে পুত্রের 
সান্বনারপ কর্মে তাহাকে প্রেরণ করিল। আমি সাস্বন| করিব, এইরূপ 
অহঙ্কার, কর্তা; হস্ত পদাদি ইন্জিয়, করণ ও পুত্রের সাস্বনারূপ উদ্দেগ্ত, 
হম্দ । ১৮। 
এক্ষণে পৃর্বোক্ক জ্ঞান গ্রস্থতির ত্রিগুণায়কত্ব বলিতেছেন। গুণ- 
দংখ্যানে-যাহাতে গুণসনূছ সম্াক্‌ বিরত হইয়াছে অথাৎ সাংখ্য শান্ত্রে। 
ন্তানং কর্ম চ কর্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচাতে-_গুণভেদে ত্রিবিধই 
উক্ত হইয়াছে। তানি অপি--সে সকণও। যণাবৎ। শৃণু--শ্রবণ কর।১৯। 
নানরূপাত্মক জগৎকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে বিবিধ জ্ঞানের 
উৎপন্থি হয়, ২--২২ প্লোকে সেই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন । যেন 
খেজ্ঞানে। বিভক্রমু দর্বহৃতেযু--বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সর্বপদার্থে। 


সাংখ্যশান্্রে গুণভেদে ক্ল, কর্তা, জ্ঞান, 
ত্রিবিধ_-ত1” যথাবৎ শুন মতিমান্1১৯। 
স্বর্গ মর্ত রসাতলে সর্ব চরাচরে 

ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যত সংসার ভিতরে 

সর্বত্র অভিন্ন তাবে সে সবের মাঝে 
নির্বিকার একমাত্র যে বন্ত বিরাজে, 

যে দানে সে অদ্বিতীয় তর জানা যায় 
সাত্বিক অর্জুন, জ্ঞান জানিবে তাহায় । ২*। 


পল 
ঞ 


| 


| 


৬৪২ ত্ৰিবিধ জান ( ২*স্২২ )। [ অষ্টাদশ 


পৃথকৃত্বেন তু বজ, জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথখিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেবযু ভূতেষু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥২১। 
যত তু কৃৎস্সবদ্‌ একন্সিন্‌ কাৰ্য্যে সক্তম্‌ অহৈতুকম্‌ । 
অতন্বার্থবদ্‌ অল্লথ তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥২২ 


অবিভক্তম--অভিয়তাবে স্থিত । একম্‌ অব্যয়ং ভাবম্‌ ঈক্ষতে--এক 
নির্বিকার তত্ব দৃষ্ট হয় (পরী )। তৎ জ্ঞানং সাত্বিকং বিদ্ধি--সেই জ্ঞান 
সাত্বিক জানিও। যদ্বারা বিভক্তভাবে প্রতীয়মান পদার্থসমূহে অবিতক্ততা 
বা একতা বোধ হয় তাহাই সাত্বিক স্তান। Knowledge is first 
produced by synthesis of what is manifold."—Kant, 
Critique of pure Reason. এই এক অব্যয় ভাবই পরমাত্মা বা 
অক্ষর পুরুষ । ইহাই অবিভক্ত হইয়াও সর্ব ভূতে বিভক্তের স্তায় প্রতীয়মান 
রঙ্গ (১৩1২৬); বিনশ্বর সর্ব ভূত মধো অবিনশ্বর পরমেশ্বর ( ১৩।২৭ )। 
সগুণ-জগতের অন্তরালে নিগুণ ব্রহ্ম। সাত্বিক জ্ঞানে এই অন্বয় একত্ব 
দর্শন সিদ্ধ হয়। এই অয় বহ্মপ্তানে অদ্বৈত দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত--নানাত্ত, 
সব এক হইয়! যায়। ২০ । 

ধং দ্রানং তু--কিন্তু ধে জ্ঞান । পৃথকৃ-বিধান্‌ নানা-ভাবান্‌ পৃথক্‌।ত্বন 
বেত্তি--পৃথক্‌ পৃথক নান! পদাৰ্থকে পরস্পর পৃথকৃরূপে জানে, বন্দার! 
জগতে নানাত্বের জান হয়। তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১। 

যৎ জ্ঞানং তু একস্মিন্‌ কার্ধ্যে--কিস্ত যে জ্ঞান প্রকৃতির বা জীবের 
কার্ধ/ভূত একটা মাত্র পদার্থে অর্থাৎ সজীব ব! নিজাঁব কোন প্রাকৃতিক 
বস্তুতে ব1 রুত্রিম প্রতিমাদিতে। কৃৎক্ববৎ সক্তং--সমন্তবৎ, পরিপূর্ণবৎ ' 
লগ্ন; সেই পদার্থ শ্বতগ্ত্রভাবে পূর্ণ । তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়, 


দ্বৈত রাজসিক রাজস সে জ্ঞান, যাহে বস্ত তির তির 
জ্ঞান মনে হয় সে সকল প্রত্যেকে বিভিন্ন । ২১ । 


wn 


অধ্যায়) ত্ৰিবিধ কৰ্ম্ম (২৩--২৫)। ৬৪: 
নিয়তং সঙ্গরহিতম্‌ অরাগছেষতঃ কৃতম্‌। ূ 
অফলপ্রেপ্ন,না কর্ম্ম যৎ তৎ সান্বিকম্‌ উচ্যতে ॥২৩॥ 

--সমন্ত তাহাতেই শেষ; পূর্ব্বাপর কার্ধ্যকারণ-পরণ্পয়| কিছু নাই, 

( নান্তিকদিগের মত এইরূপ )। অথবা সেই বস্তুতেই পরমায্মা বা ঈশ্বর 

পুর্ণভাবে বিরাজিত, তাহাই আত্মা বা ঈশ্বর, এরূপ ধারণা যে জ্ঞানে হয় 

(গী)। তৎ জ্ঞানং তামসম্‌ উদাহ্ৃতম্‌ । এবস্কৃত জ্ঞান, অহৈতুকম্‌ 

ভযুক্িযুক্ত। ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তাকে কোন বস্ত-বিশেষে সীমাবন্ধ বলিলে 

আর তাহাকে অখণ্ড অনস্ত সববব্যাপী বল! যায় ন! । এবং অত স্বার্থ বং 
বন্থারা তবার্থ, যপাতৃত অর্থ জান! যায়, তাহ! তন্বার্থবৎ ; তন্বিপরীত 
খশুত্বার্থবৎ। অর্থাৎ অধণার্থ ( শং)। এবং তাহ! অল্পং-তুচ্ছ; কোন, 

বিনয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ভাসা ভালা। ২২। 

২৩--২৫ প্লোকে ত্রিবিধ কম্মের বিষয় বলিতেছেন। কর্ম্মগদৃশ জ্ঞাতব] 
বিষয়ও ভ্রিবিধ। নিয়তং--যাহ! কর্তবা (৩1৮)। সঙ্গরঞ্তিং--কুষ্ধাভি- 


তামসিক জ্ঞান তাহা, যাহে মনে হয় 
স্বভাবের কাধ্যতৃত পদার্থ-নিচয় 
প্রতোকে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ সমুদয়-_ 
নাস্তিংকর এই তার জন্ম, 3, পুর্ণ তা, বিলয়; 
তামসিক কিছু নাই পূর্বাপর অপর তাহার, 
জান স্বভাবে উৎপন্ন লীন স্বভাবে আবার। 
অথব। স্বভাবজাত নে সব পদার্থ 
মানবের শিল্প কিংব। প্রতিমার্গি, পার্থ! 
তাঙ্কাকেই ভাবে, পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর, 
আত্মা বা ঈশ্বর নাই তন্কিন্ন অপর, 
হেতুশুন্ত, অবধার্থ, তুচ্ছ এই জ্ঞান, 
এ জানে স্টুরে না হছে পূর্ণ তগবান্‌। ২২ । 


৬৪৪ ত্ৰিবিধ কৰ্ম্ম (২৩২৫ )। [ অষ্টাদশ 
যৎ তু কামেপ্দুনা কৰ্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ | 


ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌ রাজসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥২৪॥ 


নিবেশশৃষ্ত (জী) । ২৪৮ দেখ। অরাগন্ধেবতঃ কৃতং-_যাহা অনুরাগ বা, 
বিদ্বেববশে কর! হয় না। ঈদুশ যং কর্ম্ম । অফলপ্রেক্স,না--নিষ্ধকামচিত্ত 
ব্ক্তিত্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎ সাত্বিকম্‌ উচ্যতে। ইহা গীতার 
কৰ্ম্মযোগ । 

২৩-২৫ শোকে কর্দ্বের যে ত্রিব্ধি ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহ] হইতে 
বুঝা যায় যে, কম্ম অকর্ম্ম মীমাংসা স্থলে, কর্শ্মের বাহু আকারের প্রতি অধিক 
লক্ষ্য না রাখিয়া কর্মকর্তার বুদ্ধির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন 
কর্ণ কিরূপ বুদ্ধিতে কর! হইতেছে, রাগ দ্বেষের বশে অণব! নির্শল ধর্শ্দ 
জ্ঞানের বশে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। ২৩। 

যৎ তু কামেপ্স্‌.ন! বা সাহঙ্কারেণ ক্রিয়তে--সকামী এবং অহংকারী 
ব্যক্তি যে কর্ম করে। আমি ইহ! করিলাম ও এমন আর কে পারে? 
একপ গর্ধের নাম অহংকার । বা শব এবং অর্ধে। যঃ পুনঃ বহুলায়াসং 
বন্ধ ক্লেশসাধ্য । তৎ রাজসম্‌ উদাহতম্‌__তাহাকে রাজস কর্ম বলে। ইহ! 
পাশ্চাত্য কর্ম্ম-মার্গ | ২৪ । 


ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব করিনু বর্ণন 
ত্রিব্ধি যে কর্ম তাহ! করছ শ্রবণ । 
নিষ্কামী পুরুষ ত্যজি কর্ত। অভিমান 
সাবি নিয়মিত কর্ম যাহ! করে অনুষ্ঠান, 
কণ রাগ ব! বিদ্বেষবশে যাহা কর! নয় 
তাহাকে সাত্বিক কর্ম সাধুগণে কয় । ২৩ । 
রাজসিক কামবশে সাহঙ্কারে বহুল আয়ানে 
কণ যে কর্ণ, স্বাজস তারে জানিগণে ভাষে। ২৪। 


অধ্যায়] ত্ৰিবিধ কর্তা (২৬--২৮ )। . Ge 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্‌ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম। 
মোহাদ্‌ আরভ্যতে কর্মা যৎ তৎ তামসম্‌ উচ্যতে ॥২৫॥ 
মুক্ত সঙ্গে! হনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ ॥ 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যো নির্বিবকারঃ কর্তা সাব্বিক উচ্যতে ॥২৬॥ 
অনুবন্ধং--পরিণাম ফল । ক্ষয়ং--তাহাতে কিরূপ অর্থগয় ও বলক্ষয় 
হইতে পারে। হিংসাং--তদ্বার৷ কতদূর পরের অনিষ্ট হইতে পারে। 
পৌরুষং চ--এবং তাহ! সম্পন্ন করিবার সামধ্য। অনপেক্ষয--বিচার ন! 
করিয়|। মোহাৎ যৎ কর্ম আ'রভ্যতে--মোহবশতঃ যে কর্ণ আরস্ত করা 
হয়। তৎ তামসম্‌ উচ্যতে। ইহা অধঃপতিত ভারতবামীর বর্তমান 
কর্-মার্গ। 
২৬--২৮ গ্লোকে ত্রিবিধ কর্তার বিষয় বলিতেছেন। মুক্ত সঙ্গ-- 
আসক্তিশুন্ত । অহংবাদী-_ আমি করিতেছি, এরূপ বলে না। ধৃত্যুৎসাজ- 
সমস্বিতঃ--ধীরভাবে ধৈর্ধয ও উৎসাহের লচিত কণ্য করে। এবং কর্ণের 


শপ পা ও শী ক ঝর তাক ৬ এ 


পরিণাম ফল আর অর্থ বলক্ষয়, 
পরের অনিষ্ট কিসে কতদূর হয়, 
তামসিক আপন সামর্থা আর,_-এ সব বিচার 
কলু না করিয়া মোহবশে আরম্ভ যাহার, 
তাহাকে তামস কর্ম কে সাধুগণ। 
ব্রিবধ যে কর্তা এবে করঠ শ্রবণ । ২৫। 
“আমি কর্ম করি”, নাই এ ধারণা যার, 
কর্মফলে নাই আর আসক বাহার, 
সাক্বিক  সগর্কে বলে না--ইহা আম! হ'তে হয়, 
কর্ত। ধৈর্য্য ও উৎসাহ্‌সহ কর্থে রত হয়, 
র্ষ ও বিষাদ নাই পফলে বিফলে, 
তাহাকে সাবিক কর্তা সাধুগণে বলে। ২৬। 


৬৪৬ ত্ৰিবিধ কর্তা (২৬--২৮)। [ জষ্াদশ 


রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্স লু'ক্ধো হিংসাত্বাকো হশুচিঃ।, 
হর্শশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকার্তিতঃ ॥২৭। 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তন্ধঃ শঠো নৈকৃতিকো হলসঃ | 
বিষাদী দীৰ্ঘসূত্ৰী চ কর্ত। তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্কিকারঃ--হর্য-বিষাদশূন্ত । ঈদৃশ কর্তা, সাত্বিকঃ 
উচ্যতে । ইনি গীতার কর্ম্মযোগী। ২৬। 3 
রাগী-_যে বিষয়ানরাগী। আর কর্ম্মফলপ্রেপ্স edd লুদ্ধঃ-. 
পরদ্রব্যাভিলাধী, লোভী । হিৎসাম্মকঃ-_হিংমাঈীল। অশুচিঃ-_যাহার দেহ 
ও মন অপবিভ্র। এবং ইষ্টানিষ্টে হর্ষশোকান্বিত:। ঈদৃশ কর্তা রাজসঃ 
পরিকীন্তিতঃ | ইনি পাশ্চাত্য কর্ম্মী । ৃ 
ফলকামনায় যে কর্ম করা হয়, তাহ! রাজসিক-_-এই বাক্যে এমন বুঝ! 
উচিত নয় যে, সান্তিক কর্শো কোন ফলকামন! নাই, বা তাহাতে কোন 
উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্ত বিশেষ চেষ্টা বা যত্ব নাই । উদ্দেস্ত-বিহীন কম্ম হয় না। 
মৰ্ম্ম এই যে, রাজপিক কর্মের মূল রাজপিকী বাসনা, বা বস্ত বিশেষে ম্পৃগা, 
-স্বার্থচিন্তা । কিন্ত সাত্বিক কর্তী,স্বার্থচিস্তায়, লাভালাভ ভাবনায় নিয়ন্ত্রিত 
না হুইয়া, নিজ অধিকার অনুসারে উপস্থিত, যে যে কর্ম করা উচিত, 
তাহ শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে “ধৈৰ্য্য ও উৎসাহের সহিত" করিতে থাকে । লৌকিক 
নীতি দৃষ্টি এবং পারলৌকিক মোক্ষ দৃষ্টি নুসারে ইহাই যথার্থ মহিমময় 
কর্পজীবন; এবং এই শিক্ষাই গীতার অপূর্বত1 | ২৭। 
অযুকঃ--অব্বন্থিত- চিত্ত, চঞ্চল-বুদ্ধি প্রাকৃত: যে প্রকৃতির বশ, 


সা, সস ৯ 


১০ শপ — শীপ্প পাশ পপ স্পা পদ সী পাসে শশী পি 


mem ৮. - ৭ 


ভোগ স্থুখে অনুরাগী, লোভী পরনে, 
রাজ অপরের হিংস! করে শ্বকার্ধ্য-সাধনে, 
ক্ষ ফলাশা পোষণ করি কর্থ করে যত, 

দেহ মন অপবিত্র যাহার নিয়ত, 

ইষ্টানিষ্টে হর্য-শোকে অভিভূত হয়, 

তাহাকে রাজস কর্তা সুধীগণে কর। ২৭ । 


অধ্যায়] ত্ৰিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি (২৯--৩৫)। RT) 


বুদ্ধে ভেঁদং ধৃতে শ্চৈৰ গুণত প্ৰিবিধং শৃণু । 

প্রোচ্যমানম্‌ অশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯৷৷ 
‘অর্থাৎ যে আপনার প্রবৃত্তির বশে কর্শা করে, শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নছে। 
স্বন্ধঃ_অনমর | শঠঃ--যে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কথ! কর। 
নৈক্কৃতিকঃ--পরম উপকারী বলিয়া আপনাতে বিশ্বাস জগ্মাইয়া পরে যে 
অন্তের বৃত্তিচ্ছেদনপূর্কাক শ্বার্থ-সাধন করে (মধু)। অলসঃ। বিষাদী-_নিত্/ 
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষধর । দীর্ঘনৃত্রী চ--এবং যে কর্ণ্মের দীর্ঘ সংপ্রসারণ 
করে; আজ বা কাল যাহা করা উচিত, বহু দিনেও তাহ! করে না (শং)। 
ঈদৃশ কর্তা তামসঃ উচ্যতে । শুনিতে বড় অপ্রিয় বটে, কিন্তু বর্ধমান 
ভারতের অধিকাংশ কর্তা এই শ্রেণীর । ২৮। 

অনন্তর বুদ্ধি ও ধৃতির বিষয় বলিতেছেন | অস্তঃকরণের ইচ্ছা দ্েধাদি 


আর, তে, অস্থির- চিত্ত যে জন সতত, 
প্রবুত্তির বশে মাত্র চলে অবিরত, 

তামস নম্রতার লেশ নাই হৃদয়ে কখন, 

‘ক্ৰ কথ! কয় মনোভাব করিয়া! গোপন, 
পরম সুঘৃদ্‌ বলি জন্মায়ে বিশ্বাস 
স্বার্থবশে অবশেষে করে সর্বনাশ, 
অসস্তোষ হেতু নিত্য বিষধর অলস, 
সর্ব কর্ণ্মে দীর্ঘদৃত্রী, সে কর্তা তামস। ২৮। 
কর্তার সদৃশ জাত! জানিও ভ্রিবিধ। 
জয় যাহা, কর্ম্ধতুলা তাহা ও ত্রিবিধ। 
বৃদ্ধি, ধৈর্য্য, গুণ-তেদে ত্ৰিবিধ যেমন 
সবিশেষ গুন, করি পৃথক্‌ বর্ণন। 
বৃদ্ধ ও ধৈর্যের ভাব করি অগুধ্যান 
ইচ্ছা দ্বেযাদির ভাব কর অনুমান | ২৯। 


৬৪৮ ত্রিবিধা বুদ্ধি (৩--৩২ )। [ অষ্টাদশ 


প্রবৃত্তিঞ নিবৃত্তিঞ্চ কাধ্যাকার্যে ভয়াভয়ে । 

বন্ধং মোক্ষ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাবিকী ॥৩০৷৷ 
যয় ধর্মাম্‌ অধর্ম্মঞ্চ কাৰ্য্যম্‌ অকাধ্যম্‌ এব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১। 


বহু বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি ও ধৃতি-জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় বলিতেছেন; 
কারণ ইহারাই প্রধান ( মধু )। অন্ত গুলির ভাব ইহাদেরই অনুরূপ । 
গুণতঃ--সবাদি গুণভেদে । বুদ্ধেঃ ধুতেঃ চ-বুদ্ধির এবং ধাতির। ত্রিবিধং 
ভেদং। পৃথকৃত্বেন-_-পৃথক্‌ ভাবে। অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু--সবিশেষ 
বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। ২৯। 

৩*---৩২ শ্লোকে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় ঝলিতেছেন। গ্রবুত্তিৎ চ নিবুত্তিং 
চ--যে কার্ষেয প্রবৃত্ত হওয়! বা যে কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হওয়| উচিত। 
কার্য্যাকার্য্য--যাহ! করিবার যোগ্য বা অযোগ্য । ভয়াভয়ে--যাহা হইতে 
ভীত হইতে হয়, তাহ। ভয় ও যাহা হইতে হয় না, তাহা! অভয়। এবং 
বন্ধং মোক্ষং চ। এই সমস্ত, যা বুদ্ধি বেত্তি-_যে বুদ্ধি জানে, যে বুদ্ধিতে 
এই সমস্ত ঠিক ঠিক প্রতিভাত হয়। সা বুদ্ধিঃ সান্তবিকী। ৩*। 

বয়া-সযন্ছার1। ধর্ম্মৎ অধর্ম্মং চ, কার্ধযৎ অকার্ধযম এব চ, অবথাৰং 


যে কার্ধে প্রবৃত্ত হ'বে যেকার্ধা স্থৃকার্্য, 
যে কাৰ্য্যে নিবুত্ত হ’বে, বে কার্ধ্য অকার্যয, 
যা? হয় যথার্থ ভয়, যথার্থ অভয়, 
সাত্বিকী যাহাতে বন্ধন কিন্ত! মোক্ষ লাভ হয়, 
বৃদ্ধি যে বুদ্ধিতে এ সকল তত্ব জান! যায়, 
সে বুদ্ধি সাত্বিকী, পার্থ, কহিন্থ তোমার । ৩০। 
রাজসী রাজনিকে অধথার্থ ভাবে জান! যায় 
বৃদ্ধি কাধ্য বা অকার্ধা কিছ! ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যায়। ৩১। 


অধ্যায় ] ত্রিবিধা ধৃতি ( <৩--৩৫ )1 ৬৪৯ 


অধৰ্ম্মং ধর্শ্মম্‌ ইতি যা মন্যতে তমসাবৃত| | . 
সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংস্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥ . 
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্িয়ক্রিয়াঃ | 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩। 


প্রজানাতি--অবথারপে জান! যায়, অর্থাৎ তদ্বিযয়ে যথার্থ জান জন্মে না। 
সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১। 

যা বুদ্ধি অধর্থং--ধর্ম ইতি মন্তুতে--ব্ধর্শাকে ধৰ্ম্ম মনে করে। এবং 
সর্বার্থান্‌-_সমস্ত বিষয়কে । বিপনীতান--বিপরীত তাবে জানে। 
তমনাবুতা--অক্ঞানসমাচ্ছন্ন। স! বুদ্ধিঃ তামসী। রাজসী ও তামপী 
বুদ্ধিসন্ভৃত জ্ঞান, অন্ঞানমাত্র। ১৩।১১ দেখ । ৩২। 

৩৩--৩৫ শ্লোকে ত্রিবিধা ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। ছে পার্থ! যোগেন 
অব্যভিচারিণা। ধৃঙ্যা--চিত্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন অবিচলা, বিষয়াস্তরে 
অব্যাপৃত! যে ধৈর্যের দ্বারা । মনঃ-প্রাণ-ইন্দিয়-ক্রিয়া: ধারয়তে--সংযমিত 
হয়, উপযুক্ত বিষয়েই আবদ্ধ পাকে। সাধৃতিঃ সান্বকী। যে সমরের যে 
কায, এক মনে তাহা করিবার যে সামর্থ্য তাহা সাব্বিকী ধৈধ্য। দৃষ্টান্ত, 
প্রাচীন ভারতের প্রযিগণ। ৩০। 


যে বুদ্ধি অন্ঞানঘোরে সমাচ্ছন্ন রয় 

তামসী জআধর্্মকে ধৰ্ম্ম বল যাহে মনে হয়, 

বৃদ্ধি সে বুদ্ধি তামদী, পার্থ! যাহাতে এরূপে 
প্রকাশে সমন্ত বন্ধ বিপরীত রূপে । ৩২ । 
মন প্রাণ ইন্জিরের ক্রিয়। সমুদায় 
উপযুক্ত বিষয়ে আবদ্ধ রহে যায়, 

সাত্বিক চিত্তের একা গ্র্যহেতু যাহ! অবিচল, 

ধৈর্ধো তাহাই সাত্বিক ধৈর্য, পার্থ মহাবল। ৩৩। 
৩৯ 


৬১০ ভ্রিবিধা ধৃতি (৩৩--৩৫)। [ অষ্টাদশ 


যয়। তু ধৰ্ম্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তে হ্র্ছুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ণী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥ 
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্‌ এব চ। 

ন বিমুঞ্চতি দুর্ল্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥ 


তু--কিস্ত। প্রসঙ্গেন--কর্তৃত্বের ঘোর অভিনিবেশ বশতঃ। প্রসঙ্গ - 
প্রকৃষ্ট সঙ্গ ( রাম! )। ফলাকাঙ্জী হইয়া ( মধু )। যয়া ধন্য ধর্ম্ম-কাম- 
অর্থান্‌ ধারয়তে--ধর্ঘ, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়! অবধারণ করে। 
হে পার্থ! সা ধৃতি: রাজনী। ইহাতে ধর্ম অথাৎ অভাদয়-মাধন-ভূত পুণা 
কর্ণ, কাম অর্থাৎ বিষয়নুখ ও অর্থ-লাতের অনুকুল কম্মই জীবনের চরম 
উদ্দেন্ত মনে হয়। দৃষ্টান্ত, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিবিদ্গণ। ৩৪ । 

ঘর্মেধাঃ-_ছুরবুদ্ধি ব্যক্তি । বরা স্বপ্রং, ভয়ং শোকৎ বিষাদং মদম্‌ এব 
চ, ন বিমুঞ্চতি--ত্যাগ করে না; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভয় শোকা!দতে 
অভিভূত হয় (শ)। সা ধতিঃ তামসী ৷ দৃষ্টান্ত, বর্তমান কালের 
'মধঃপতিত আমরা। স্বপ্র-নিদ্ত্রা। মদ--১৬১০ দেখ । ৩৫ । 


কিন্ক হে, নিমগ্ন হয়ে বিষয়ের রসে 
মাগ্ুষ ফলাশ! করি, যে বৃত্তির বশে 

রাডস পুণ্য কর্ম, ভোগন্খ, অর্থলাভ আর 

বৈধ এই তিনে মনে করে জীবনের সার, ' 
তাহাই রাজসী ধৃতি, কৌরব-তনয় ! 
মোক্ষলাতে দৃঢ় লক্ষ্য তাহাতে ন রয়। ৩৪। 
যাহাতে বিধয়-মদে মোহিত-হৃদয় 
নিৰ্ব্বোধ, বিষাদ মোহশোক নিদ্রা ভর 

তামস না ছাড়িয়া, সে সকল ধরে বারবার, 

ধৈধা সে ধৈর্য্য তাষস, ওহে কৌরব-কুমার ! ৩৫। 


খধায় ] ভিবিধ সখ ( ৩৪--৩৯ )। ৬১১ 


হখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণ, মে ভরতর্যভ। 

অভ্যাসাদ্‌ রমতে হত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬। 

যৎ তদ আগ্রে বিষম্‌ ইব পরিণামে হসৃতোপমম্‌ । 

তৎ সুখং সান্বিকং প্রোক্তম্‌ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥৩৭৷৷ 


আমর! সকলেই হের প্রার্থী; কিন্তু বার্থ ছুখ কি তাছা তুঝি না; 
মিথা! স্থখকে সভা সুখ মনে করিয়া শেষে হঃখ পাই। এক্ষণে, ৩৬--৩৯ 
প্লোকে ত্রিবিধ সুখের ভাব বলিতেছেন। ইদানীং ভ্রিবিধং সুখং তু মে 
শণু। যত্ম--যে সুখে । মমুধ্য অভ্যাসাৎ রমতে--অভ্যাস বশতঃ ক্রমশঃ 
প্লীতি লাভ করে, সঃসা নহে । এবং যে সুখ অনুভূত হইলে, ছ্রঃখাস্তং চ 
নিগচ্ছতি-নিশ্চরই ছঃখের অবসান ₹য়। যং তৎ অগ্রে বিষম ইব--যাহা 
প্রণমে বিষতুল্য। কিন্ত পরিণামে অম্তোপমম্। এবং বাহ! আত্ম বুদ্ধি 
প্রসাদজং--আত্মবিষয়িণী নুদ্ধির গ্রসন্নতা হইতে, আত্মব্ষয়ক নির্মল! 
বুদ্ধির বিকাশ হইলে জন্মে, বিষয়-ভোগ বা নিদ্রাদি হইতে নছে। তৎ ' 
স্খং লাবিকং প্রোক্তম্-_-তাহাকে সাস্বিক সখ বলে। ৩৬-_-৩৭। 


ত্ৰিবিধ! যে বুদ্ধি ধৃতি করিনু বর্ণন, 
ত্রিবিধ যে স্থথ এবে কর€ শ্রবণ । 
নিৰ্ম্মল বুদ্ধিতে যবে শ্চুরে আত্মজ্ঞান 
তাছে যে নিৰ্ম্মল স্থথ লভতে জ্ঞানবান, 
অভ্যাসে অভ্যাসে ক্রমে জন্মে যাহে রতি, 
না মিলে সলা ফা! বিষয়ে যেমতি, 
যাহাতে নিশ্চয় হয় ুঃখ-অ বসান 
নান্ধিক  আরম্তে ঘা মনে হয় বিষের সমান, 
সপ অমৃতের মত কিন্তু যার পরিণাম, 
জানিও সাত্বিক সখ তাহা, গণধাম । ৩৮--৩৭। 


৬১২ সংসারে যাহা কিছু আছে, সব ত্রিগুণময়। [ অষ্টাদশ 


বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ যৎ তদ্‌ অগ্রে হমৃতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষম্‌ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যদ্‌ অগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনম্‌ আত্মনঃ। 
নিদ্রালস্তপ্রমাদোং তৎ, তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
ন তদ্‌ অস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
সব্বং প্রকৃতিজৈ মু্তং যদ্‌ এভিঃ স্যাৎ ত্ৰিভি গু গণৈঃ ॥৪০৷॥৷ 
যৎ সুখং বিষয়-ইন্জিয়-সংযোগাং। তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্‌ । কিন্ত 
পরিণামে বিষম্‌ হইব--বিষের তুল্য । তৎ সুথম্‌ রাজসং স্থৃতং। বিষয়-উপ- 
ভোগ জনিত এই বাজন সুথ, উপরোক্ত সাত্বিক সুথ হইতে শিকুষ্ট। মানুষ 
দরিদ্র হউক কিন্তু চিত্ত প্রসন্ন হইলে যে স্থথ লাভ হয়, ধনীর অতুল এশ্বর্ঘ 
কখনই তাহা! দিতে পারে না। ৩৮ । 
যৎ স্থুখং অগ্রে--আঃস্ত-সময়ে । অনুবন্ধে চ-এবং পরিণামে । 
আত্মনঃ মোহনং--বুঞ্ধর মোংজনক । যাহা নিষ্রা-আলগ্-গ্রমাদোখম্‌। তৎ 
তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ! স্ী:মপ্তাদি ব্যসন জনিত সুখ এই রাজস মুখের 
অন্তৰ্গত । ৩৯। 
আর অধিক কি বলিব? পৃথিব্যাং দিবি বা--পৃথিবীতে বা স্বর্গে। 


বিষয-সস্তেগ হ'তে নখ যাহা হয় 
রাজন অমুতের মত যাহ! আরম্ত-সময় 
সুখ কিন্তু পরিণামে যাহা বিষের মতন 
তাহাকে রাজন সুথ কহে সাধুগণ। ৩৮ । 
তামদ সে স্থথ, যাঙ! প্রকাশে মানসে 
তামস নিদ্রা ও আলস্ক আর প্রমাদের বশে। 
নথ আরম্ভ-সময়ে যাহা পরিণামে আর 
সর্ব জীবে যু করি রাখে অনিবার । ৩৯। 


অধ্যায় ] চতুর্বর্ণের শ্বকর্ম্ম (৪১--৪৪ )। ৬১৩ 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাথচ পরস্তুপ । 
কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গু “গৈঃ ॥৪১॥ 
দেবেধু বা পুনঃ । তৎ সত্বং--সেই বন্ত। নাস্টি। যং এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ 
ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্ৰং স্তাৎ-- যাহাতে প্রকৃতির এই তিন গুণ নাই । ৪*। 
এইরূপে বুঝাইলেন সংসারের সমস্যাই ত্রিগুণায্মক। মনুষ্য ত্রিবিধ, 


সংক্ষেপতঃ অত:পর বাল ছে তোমারে 
নমস্তই মধ্যে কিন স্বৰ্গে কিশ্ব। দেবতা মাঝারে 
ভ্রিণাস্থক কোথাও এমন কিছু নাই, হে অৰ্জ্জুন ! 
নাহি যায় প্রকৃতির এই তিন গুণ। ৪*। 
ক্রিলোকের যত জীব ত্রিবিধ সে সব, 
তাদের যা? গুণ ক্রিয়া, ত্রিবিধ, পাগুব ! 
ত্যাগীর ধে কর্ধত্যাগ তাহাও ত্রিবিধ, 
কম্মীর যে কর্শ করা তাও চে, রিবিধ। 
জ্ঞানী, জান, জেয় বস্তু, জ্ঞানের আশ্রয়, 
কৰৰা, কৰ্ম্ম, কর্ম-শক্তি, কর্ম-ফলচয়, 
আর (3) বায1কিছু আছে সংসার-মাঝারে 
ধনৱয় ! গুণময় জানিবে সবারে। 
এ ভাবে ত্রিগুপবশে সবে যদি রবে, 
খুপাধীন জীব তবে কিসেমুক হবে? 
অতএব বলি গুন তস্ব সারাৎসার 
যে তত্ব জানিবে পার্থ, চতুর্বেদ লার। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত আর শুদ্রগণ 
গুপানুনারে ইহাদের যে যে কর্ম, ছে শক্রতাপন ! 
চতুব্বর্ণের স্বভাবের বশে যে যে সত্বাদি ত্রিগুণ, 
কর্ততেদ নেই সেই গুণভেদে বিভক্ত অৰ্জ্জুন 19১ 


৬১৪ ব্রাহ্মণের কর্শ্ম । [ অষ্টাদশ 


শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জবম্‌ এব চ। 


জ্ঞানং বিজ্ঞানম্‌ আন্তিক্যং ব্রাঙ্মং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্‌॥৪২। 

ত্যাগীর কর্মত্যাগ ত্রিবিধ; কর্শের প্রবর্তক-_জ্ঞান, জের, জ্ঞাতা 
ভ্রিবিধ, কর্ধের আশ্রর--কর্তা কর্ম করণ-বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি ত্রিবিধ ; 
কর্মফল সুখ ছঃখার্দি ভ্রিবিধ। অতএব ত্রিগুণের হাত হইতে মুক্তি, 
লাভের উপায় কি? ৪১ শ্লোক হইতে মেই তত্বের উপদেশ 
দিতেছেন। 

প্রাচীন আর্ধ্য-সমাজে ব্ণাশ্রমনিয়মানুসারেই ধর্ম পরিপালিত হইত। 
৪১--৪৪ প্লোকে সেই চতুর্বর্পের স্বধর্ম বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ- 
ক্ৰত্রিয়-বিশাং--ব্রাহ্মণ ক্ষতির ও বৈশ্বদিগের। শৃদ্রাণাং চ কম্মাণি। স্বভাব- 
প্রতবৈঃ গুণৈঃ--স্বভাবোৎপন্ন সন্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা। প্রবিতক্তানি-__ 
বিশেষরূপে বিভুক্ত। শ্বভাব--প্রাণিগণের পূর্বজন্মকূত সংস্কার, যাহ! 
বহমান জন্মে তাহাদিগকে শ্বগ্রকৃতি-অন্থধায়ী কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়! প্রক৷- 
শিত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং)। ৪১। 

স্বভাবজং ব্রাহ্মং কণ্ম--ব্রাহ্মণের স্বগাবজাত কন্ম এই সকল। শমঃ, 
দম১--১*৪ দেখ। তপঃ--১৭৷১৪--১৬ দেখ। শৌচং--দেছের এবং 
মনের পবিশ্রত1। ঘে ব্রাচ্ধণ, তাহার মনে অসত্য, হিংসা, দ্য, খলতাদি 
মলিনতা থাকে ন1। ক্ষান্তঃ--ক্ষমা। আর্জবং--সরলতা। জ্ঞানং, 
বিজ্ঞানম--৩।৪১, দেখ। আন্তিকাং--ঈশ্বরে বিশ্বাস (সুখের কথায় 
নহে, পরস্ত হৃদয়ে )। ৪২ 


শম, দম আর তপ আর পবিত্রতা, 
ব্রাহ্ষণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান জার ক্ষম! সরলতা, 
কণ ঈশ্বরে বিশ্বাস আর---এই সমুদয় 

ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ণ, ধনঞ্জয়! ৪২। 


অধ্যায়] ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্তের কর্ণ । ৬১৪ 


শৌর্যং তেজে! ধৃতি দাঁক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌্। : 
দানম্‌ ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥৪৩৷৷ 
কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম স্বভাবজম্‌ । 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শুদ্রন্যাপি স্বভাবজম ॥98॥ 

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকণ্্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছণ, ॥৪৫॥ 


স্বভাবজং ক্ষাত্রং কম্ম যথ1, শৌরধ্যং--বলবানকেও প্রহার করিবার 
প্রবৃত্তি (গিরি )।তেজঃ- বন্বারা অন্ত কর্তৃক পরাভূত হইতে না হয়। 
ধতিঃ-_ধৈর্ধয। দাক্ষাং__কার্ধা-সাধন-দক্ষত1। যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্‌- 
অপরাধ্যুখত! । দানং-দানশক্ি। ঈশ্বরভাব: চ--এবং প্রভৃভাব, অপরকে 
পরিচাপিত করিবার ক্ষমতা, commanding powcr. ৪৩ । 

বৈশ্তং শ্বভাবজং কর্ম যথা --কৃষ ওগোৌরক্ষা। গো+রক্ষা গোরক্ষা ; 
তাহার ভাব গৌরক্ষা; অর্থাৎ পন্টপালন ( শ্রী) এবং বাশিজাম। আর 
ব্রাহ্মণাদি অন্ত ত্রিবর্পের পরিচর্য্যায়কং কর্ম শুর ্বভাবজঙ্‌। ৪5 । 

এই যে চতুর্বর্ণের আচরণীয় কণ্মের বিষয় বলা ঙইল, নিজ নিজ 
বর্ণশ্রমানুরূপ নেই, শ্বে শ্বে কর্ণুণি অভিরঙ--নিজ নিজ কর্ণো সমাক 


শোঁধ্য, তেজ, ধৈর্য আর করে সুদক্ষত! 
ক্ষত্রিয়ের  সমরে না পলায়ন, প্রতুত্বক্ষমত।, 
কু অসঙ্ষোচে দানশক্তি,--এ সকল গুণ 
ক্ষত্রিয়ে স্বভাব গুণে জনমে, অৰ্জ্জুন | ৪৩। 
ৰৈশ্বের কর্ণ কৃষি ও বাণিজ্য জার গবাদি-পালন 
্বাতাবিক বৈশ্যকর্শা, ভরত-ননান। 
শূত্ের কর্ণ পরসেব! শুদ্রের স্বভাবজাত কর্ণ, 
সংক্ষেপে কহিল এই চতুর্বর্ণ-ধশ্ম । 891 


৬১৬ স্বকৰ্শো ঈশ্বর-অন্চনায় মানবমাত্রেরই লিদ্ধি। [ অষ্টাদশ 


যতঃ প্রবৃত্তি ভূ'তানাং যেন সর্ববম্‌ ইদং ততম। 
স্বকর্্মণা তম, অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ 0৪৬1 


ভাবে নিযুক্ত থাকিয়!। বেগারের কর্মের মত নছে। নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে 
মানুষ সম্যক সিদ্ধি লাভ করে। যা স্বকর্গুনিরতঃ--নিজ নিজ করছে 
যে ভাবে রত থাকিয়া। সিদ্ধিং বিন্দতি-_সিদ্ধি লাভ করে। তৎ শৃণু 
চাহ! শ্রবণ কর। ৪৫ । 

যতঃ ভূতানাং প্রবুত্ি:--ধাহ়া হইতে সর্ব্মহৃতের প্রবৃত্তি বা কৰ্ম্মচেষ্টা । 
যেন সর্বম্‌ ইদং ততং--যাহার দ্বারা দ্ষ্তমান এই সমস্ত বন্ত ব্যাধ; 
৯। 8 দেখ। স্বকর্মাণ! তম্‌ অনাৰচচায--স্ব কৰ্ণ দ্বার! তাহার অর্চনা করিয়া । 
মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি--মান্ুষ সিদ্ধি লাভ করে। মর্ম এই --ধাঁহ| হইতে 
ভূতগণের প্রবৃত্তি, তুমি যে কাযে প্রবৃত্ত আছ, আমি যাহাতে প্রবৃত্ত 
আছি, স্বয়ং ভগবান্‌ সে সমুদায়ের প্রবর্তক। এই যে মহাযুদ্ধ, ইহাও 
ঠাছার কর্ণ্ম। *মটোবৈতে নিতাঃ পুর্বম্‌ এব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্য- 
সাচিন্ (১১৩৩) বাকো ভগবান তাং! স্পষ্ট বলিয়াছেন। তারপর 
এই সব পদার্থ যাছ। এই সম্মুখে রহিয়াছে, তিনি সে সমুদায় ব্যাপিয়! 
আছেন। আমাদের যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে 


নিজ নিজ কর্মে সবে থাকিয়। তৎপর 
অৰ্জ্জুন ! সম্যক সিদ্ধি লাভ করে নর। 
বেরূপে শ্বকর্থে রত থাকি নরগণ 
সিদ্ধি লাঙ করে, তাহ! করহ শ্রবপ। ৪৫। 
স্বকপ্মে  ধাই'তে জীবের সংসার-প্রবুরি, 
ঈশ্বর- যাহে ব্যাধ এই সমস্ত ভূবন, 
এঞ্চনায় সিদ্ধি স্বকম্মে সকলে তার সেবা করি, 
তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ। ৪৬ । 


অধ্যায়] সাধন-তত্বের সার সংগ্রহ ( ৪৬--৬৬ )। ৬১৭ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্ম বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বমুত্তিতাৎ । 
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ববন্‌ নাগ্নোতি কিল্তিধম্‌ ॥৪৭৷ 
, সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় সদোষম্‌ অপি ন ত্যজেৎ । 
সর্বনারন্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ 1৪৮1 
সেই চৈতন্কময় বিরাজিত। এই সকল সত্য সর্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া, 
সর্বময় তাহার সত্তা ভাবনা! করিতে করিতে, সর্ব কর্শের কর্তৃত্ব তাহার 
উপর চাপাইয়! দিয়া, তুমি তোমার কর্ম করিয়া যাও । এই ভাবে--এই 
ধারণ। রাখিয়া, করিলে, তোমার কর্ম্ম, ত!” সে যাহাই হউক, তাহাই 
তোমার ঈশ্বরাচ্চনাস্বরূপ হুইবে। 
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ--এখানে, একবচন মানবঃ শবে সমগ্র মানব 
ল্গাতি বুঝায়। স্বকর্মে ঈশ্বরার্চনা করিয়া! সকল মাহষেই সিদ্ধিলাভ করে। 
তাহাতে ব্রাহ্মণ শূত্র, হিন্দু নসলমান্‌, পণ্ডিত মুর্খ, ইতর ভদ্র বিশেষ নাই। 
ইহাই এই প্লোকের সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ । আশা করি, তাকিক 
পণ্ডিতগণ কিন্ব! নিষ্ষর্্ম সন্ন্যাসী এবং ধৈরাগিগণ তর্কবলে ভগবানের এই 
কথার সারবত্ব! খগ্ডনে ব্যস্ত €ইবেন না। হইত! তর্কের কথা নছে। ইহ 
শিষ্য ভাবে শরপাগত প্রিয় সখা এবং পরম ভক্রের প্রতি তক্তাধীনের গুহ্‌ 
উপদেশ । তর্কের স্থান এথানে নাই । ৪৬। 
গ্বধন্দঃ বিগুণঃ--কিঞিৎ অঙ্গহীন হুইলেও। স্-অনুতিতাৎ পরধণ্মাৎ 
শ্ৰেয়ান্‌ । ৩৩৫ দেখ। ম্বভাব-নিরতৎ বন্ম কুর্বন্_পূর্বোক্ স্বভাব- 
নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া। কিবিবম্‌ ন আগোতি-_পাপভাশী হয় না। ৪৭1 
চেকোৌস্ের! সহজং--জন্মের সহিত উৎপন্ন, স্বভভাবনিদ্দিষ্ট । কর্শ্ম। 


পরধর্ণ্ম যদি পুসম্পন্ন হয় 
স্বধৰ্ল্সাধনট বিগুণ স্বধশ্ম তবু শ্ৰেৱস্কর, 
শ্েয়ন্কর  ম্বভাবের বশেকর্শ করি তায় 
পাপতাগী কর নাহি হয় নয় । ৪৭। 


৬১৮ প্রথম পদ্থা--কর্ম্মযোগে ইহার আরম্ভ । [ অষ্টাদশ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্প্‌ হঃ। 
নৈন্কন্মযসিন্ধিং পরমাং মন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯৷ 


সদোধযম্‌ অপি ন ত্যজেৎ--সদোয হইলেও তাহা তাগ করিবে না। ছি-- 
কারণ । সর্ববারস্তঃ দোষেণ আবৃতাঃ--সমন্ত কর্ম্মই দোষে আবৃত । ধূমেন 
অগ্নি: ইব--যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত । স্বধৰ্ম্ম বা পরধর্শ্ম সর্ব কর্শোই কিছু 
না কিছু দোষ থাকে, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকে। অতএব দোষের 
আশঙ্কায় স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়! পরধর্ম্ম গ্রহণ কর! নিষ্ফল । ৪৮ । 

যিনি সর্বত্র--ভাল মন্দ সকল বিষয়েই । অসক্তবুদ্ধি:--আসক্তিশূন্ত 
বুদ্ধি । ২1৪৮ প্লোকে আসক্তিশূৃপ্ত কপার মর্ম দেখ । জিতাত্মা--ধাহার দেহ- 
মন-ইন্জিয় বশীহৃত; এবং যিনি বিগতন্পৃহঃ। তিনি সন্ল্যাসেন--ফল 
কামন। ত্যাগ করিয|। ৫.৩--১৩ গ্লোকে ভগবছক্ত সর্যাসের তাৎপর্য্য 
সর্টবা। পরষাং নৈষ্ষম্মাসিষ্দিম্‌ অধিগচ্ছতি--লাভ করে। 

নৈষ্বর্ধা কাহাকে বলে ৩1৪ শ্লোকে (৯৯ পৃষ্ঠা) তাহা বুঝিয়াছি। ধিনি 
জিতের, সর্বত্র অনাসক্ত, নিম্পৃহ, তিনি কর্ম করিলেও তাহার সে কশ্ম 
নিষ্চণ্ম ব1 অক্থ তুল্য (৪1১৯--২৩)। এই ভাবে কর্ম্ম করিবার ক্ষমত। 
লাতই নৈষ্র্্া-সিদ্ধি। এই ভাব লাভ হইলে চিত্তে রাগদ্বেষাদি মলিনতা 


স্বতাবজ-কর্ম দোবধুক্ত য'দ 


দ্ধর্ণ সদে।ষ ন! ত্যজিবে তবু কতু সে লকল ; 

হইলেও সমস্ত কৰ্ম্মই দোবধুক্ত, পার্থ! 

তাজা নয় ধূমে সমাবৃত যেমন অনল । ৪৮। 
অনাসক-বুদ্ধি সর্বত্র ধাহার, 

ধু আত্মজরী যিনি, নিন্পৃহ-ন্ধদয, 


পালনে সর্ব কর্মফল কামন! ত্যজিয়! 
মন্্রান-লিদ্ধি পরম! নৈক্ষ্দায-লিদ্ধি লাভ হয়।৪৯! 


অধ্যায়] কৰ্ম্মযোগ হইতে সন্ম্যাস সিদ্ধি। ৬১৯ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥ 
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়! যুক্তে! ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিযয়াংস্ত্যক্ত । রাগদ্বেষৌ ব্যাস্ত চ ॥৫১॥ 
থাকে না, বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, চিত্ত স্থির নিশ্চল একাগ্র ( যুক্ত) হয়; তখন: 
ধ্যান যোগে আত্মদৰ্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয়। ৫০--৫৩ প্লোকে তাহ! বিবৃত 
হুইয়াভে। নৈফম্ম/সিদ্ধি--সন্গাস-সিদ্ধি। ৪৯ । 
সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ--পূর্বোক্ত রূপে সয্যাসে সিদ্ধ হইলে পর, পুরুষ। 
বথা--যে উপায়ে । ব্রহ্ম আপ্রোতি--ব্রহ্ম লাভ করে। তথ! সমাসেন 
মে শৃণু--তাহ! সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। যা জ্ঞানস্ত পরা! নিষ্ঠা 
যাহ! বন্ধ জ্ঞানের পরিসমাঞ্ডি, শেষ ফল (শ্রী) ।৫০। 
বিশুদ্ধয়! বুদ্ধ যুক্ঃ--নিৰ্ম্মল সাত্বিক বুদ্ধিযুক্ত ₹ইয়।। ধৃত! আত্মানং 
নিয়ম্য চ--ও সাত্বিক ধৈর্যের দ্বারা (১৮৩৩) দেহ ইন্ত্িয়াদিকে সংযত 
করিয়! (শং) মনকে যোগযোগ্া করতঃ ( রাম! )। শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ 
ত্যন্বা। এবং তদ্বিষয়ে রাগদ্বেষৌ চ বুাদস্ত--ত্যাগ করিয়া । বিবিজ্ত- 
সেবী--পবিত্ৰস্থানে অবস্থিত । লখাশী--পরিমিতভোজী। যতবাক্‌্কাঃর- 
মানসঃ--বাক্যাদি সংযত করিয়।। নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ--ধ্যানযোগ- 


এ ভাবে স্্যাসে সিদ্ধি ₹’লে পর 
যে উপায়ে পার্থ, ব্রহ্ম লাত হয়, 
যা” ৪য় জ্ঞানের শেষ পরিণাম 
সংক্ষেপতঃ তাও! গুন সমুদয় । ৫০ । 
শুদ্ধ! বুদ্ধি আর গুদ্ধা ধৃতি যোগে 
শ্ৰন্ধ। দেচেন্সিয় মন শ্ববশে আনিয়া, 
বুদ্ধিতে শঙাদ বিষয় করি পরিধার, 
ধ্যানযোগ তাছে রাগ দ্বেষ দূরে সরাইর1। ৫১ । 


১২৩ পরে ধ্যানযোগে ব্রহ্ম পতান । [ অইাদশ 


বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥ 
অহঙ্কার: বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ ৷ 


বিমুচ্য নিৰ্ম্মমঃ শাস্তো ত্ৰহ্মভুয়ায় ক্ল্লতে ॥৫৩৷৷ 
্রক্ষতৃতঃ প্ৰসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । 
সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥৫৪॥ 


পরায়ণ। এবং তাদৃশ ভাব দুঢ় করিবার জন্ত বৈরাগ্যং সনুপাশ্রিতঃ-_ 
সম্যক আশ্রয় করিয়।। বৈরাগা--বিষয়ে অনাসক্তি। অংস্কারম্‌ ইত্যাদি 
বিসুচ্-ত্যাগ করিয়!। নিগ্মমঃ-্মমতাশূন্ত | ও শাস্তং--বিষয়তৃষ্তা- 
বিহীন শান্তচিত্ত হুইয়!। ব্র্মহুয়ায় কল্পতে-_ঘোগী ব্রহ্ষভাব লাভের 
যোগ্য হয়েন। 

অহঙ্কার--মাম্সাভিমান, অহংজ্ঞান। বল--কামরাগবুক্ত বাসনাবল, 
হরাগ্রহ। স্বাভাবিক শারীর বল নহে (শং)। দর্প--১১১৮ দেখ। 
পরিগ্রহ--দান গ্রহণ কর । ৪1২১ দেখ। ৫€১--৫৩। 

পূব্বোক্ত ক্রমে ব্রহ্ম হৃত:--বহ্মভাবে স্থিত সেই পুরুষ। প্রদশাস্ম! 
হয়েন। তিনি ন শোচতি--ইষ্ বস্ত নাশে শোক করেন না। ন 


পবিত্র নিষ্জন স্থানে করি বাণ, 
সংযত বচন.শরীর-অন্তর, 
লঘুমিততোজী, বিষয়ে বিরাগী, 
ধ্যানযোগে রত থাকি নিরন্তর । ৫২। 
তাৰি অহঙ্কার, দর্প, হরাগ্রহ, 
দান পরিগ্রহ, কাম, ক্রোধ আর 
ধানযোগে সর্বত্র নিন্ম, তৃষ্ণাহীন হয়ে 
ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্রচ্মন্তাব লাভে পার অধিকার ৫৩। 


অধ্যায়] তাহ! হইতে তক্তি, ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে মুক্তি। ৬২৯ 


ভক্ত্যা মাম্‌ অভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তন্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনম্তরম্‌ ॥৫৫॥ 


“কাজ্ষতি--কোন বস্তু প্রার্থন! করেন না। সর্বভৃতেষু সমঃ--ঠাছার 
চক্ষে সবই ব্রঙ্গময়, স্থৃতরাং তীহার অনুরাগ ব! বিদ্বেষের পাত্র কেহ 
থাকে না, সকলই তীহার সমান। এবং পরাং মন্তক্তিং লভতে--আমাতে 
পরম! ভক্তি লাভ করে। 

ধ্যানযোগনিদ্ধিতে যেমন ব্রহ্মের গুণাতীত, অক্ষর আত্মভাবখের উপল 
হয়, তেমনি তাহার সগুণ ঈশ্বরভাবেরও উপলব্ধি হয়; ৬/২৯--৩০ দেখ। 
তিনি কেবল অক্ষর বরহ্ম--কুটন্থ আত্মা নহেন, পরন্ত তিনিই আত্মার আত্ম! 
পরমাত্ম! জগতের স্যষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্তা পরমেশ্বর ; আমাদের পিতা, মাতা, 
ধাতা, ভর্তা, গতি, গত ইত্যাদি (৯১৭--১৮)। সর্বভৃতেই তাহার 
দশন হয়। তখন তাহার প্রতি পরণা ভক্তির উদয় হয়। ৫৪। 

ভক্তা] মাম্‌ তরতঃ অভিজানাতি-সেই পরম ভক্তিতে আমাকে 
যথাযথ ভাবে জানিতে পারে, ৭১, ১১৫৪ দেখ। অহং যাবান_ 
যৎপরিমাণ। বিশ্বরূপ হুইয়াও বিশ্বাতীত; বদ্ধাণ্ডের মধ্যে যাং, তাহ! 
আমি এবং ব্রঞ্জাণ্ডের বাহিরে যাহা, তাহাও আমি /--বকিঃ অন্তশ্চ ভূতা- 


এ ভাবে অর্চ্জুন, বহ্ধভাব লর্ভি 
রহে সে সতত প্রদছাদয়, 
প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক নাই তার, 
করে ন! জাক৷স্র। অপ্রাপ্ত বিষয়; 
ব্হ্ষক্পানে সর্ব ভূতে নিত্য দেখে সম ভাবে 
প্র! হক্তি রাগ ছ্বেষ-হীন নির্শল অস্তরে, 
সর্ব ভূতে করি আমাকে দর্শন 
জামাতে পরমা তক লাত করে। ৫৪ 


৬২২ প্রথমে ভক্তি, ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে নুক্তি.। [ অপ্াদশ 


নাম্‌ (১৩1১৫ )। যঃ চ--এবং আমি যা, সর্কারণের কারণ অক্ষর 
বহ্ম এবং লচ্চিদানন্দময় সর্বলোক-মতেশ্বর ভগবান্। ততঃ মাং তন্বতঃ 
স্াত্বা--এটরূপে আমার বথার্থরূপে জ্ঞাত হষ্টয়া। তদনভ্তরং--সেই 
হ্ানলাভের পর, পুর্বে নভে । মাং বিশতে--আমাতৈ প্রবেশ করে। 
জীব সচিচদাননাময় ব্রদ্ধের অংশ-_“মমৈবাংশ$৮ (১৫1৭ )। অত এব 
সেও স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু তথাপি জীবে ও ব্রদ্ধে প্রকাণ্ড ভেদ । 
বন্দে সংভাব বা কর্ধশক্তি, 1০৬০৫, চিংভাব বাজ্ঞানশক্তি Wisdom 
এবং আনন্দ ভাব বা হলাদিনী শক্তি [.০৮০ পূর্ণ পরিস্কুট ; কিন জীবে 
তাহার! অপূর্ণ ও অপরিস্থ্ট। ব্রহ্মহৃত হওয়ার অর্থ, জীবগত এ অপূর্ণ 
সংভাব, চিৎভাব ও আনন্দভাব পূর্ণ পরিস্কূট হওয়া। সাধন! বলে জীব 
যতই বিবর্তনের উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, ততই তাহার এঁ সকল ভাব 
পরিষ্নুট হইতে পাকে এবং ততই সে শক্কিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক হতে 
গাকে। কালে যখন এ শক্তিত্রয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ‘তখন তাহার ধে 
অবস্থ! হয়, তাছারই নাম ব্রাহ্মীন্থিতি, জীবনুক অবস্থা, জীবের শ্ব-স্বকপে 
অবস্থান ৷ “পুষ্ট ঃ স্বরূপেইবস্থানম্* ( পাতঞ্জল )। তখন জীব বুঝিতে পারে 
“সোহহং* “অহং আঙ্গান্মি। ২৫৫_-৭২ প্লোকে স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণে, 
৫1১৮--২৫ শ্লোকে জানীয় লক্ষণে, ৬২৯--৩১ প্লোকে সিদ্ধ যোগীর 
সেই ভক্তিযোগে আমার স্বরূপ, 


চক্তিতে যাবৎ ও যাহা,স্-জানে ভক্রিমান, 

উত্বরতত আমিই বিশ্বের অন্তরে বাছিরে, 

প্রান আমিই সে ত্রদ্ধ, আমি ভগধান্‌। 
এরূপে জামায় ততঃ জানিয়া 

অনুর অক্ষহৃত সেই ভক্ত, কুরুবর ৷ 

মুক্তি লইয়। আমার একান্ত শরণ 


প্রথম পথ) ভক্তিতে আমাতে পশে অতঃপর | ৫৫। 


অধ্যায়] দ্বিতীয় পদ্থা--সর্বকর্ম কুফে সমর্পণ । ৬২৩ 


লক্ষণে, ১২।১৩---১৯ শ্লোকে ভক্তের লক্ষণে, ১৪।২২--২৬ শ্লোকে গুণা- 
'হীতের লক্ষণে এবং ১৮৫৪ শ্লোকে ব্রঙ্গতৃতের লক্ষণে ভগবান্‌ এই জীব- 
শ্ুুক্তির কথা বলিয়াছেন। আর ৪।১*, ১৩1১৮ এবং ১৪।১৯ শ্লোকে যে 
“মন্তাব” প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও এ বহ্ধতূত হওয়ার অবস্থা । 

ঈদৃশ জীবনুক্ত পুরুষ পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ পতনের পর যে হু 
অবস্থা লাভ করেন, ভগবান্‌ ৮৫, ৮।১৭ এবং ১৪।২ গ্গোকে তাহার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। আর ৫1২৬ পশ্লোকে “ঝতিতে! ব্রহ্মনির্ব্বাণং” বাকোস্থুপ 
পুশ্ম উভ্তয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 

শ্রুতি, এই সুস্মশরীরী মুক্ত পুরুষের মুক্ত অবস্থার বিবরণ দিয়্াছেন। 

“এব সম্প্রসাদোহন্্াৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি রুপসম্পঞ্ভ শ্বেন 
বূপেণ অভিনিষ্পস্ভতে । স উত্তমঃ পুরুষ: । স তত্র পর্ধ্যেতি, জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ 
রমমাণঃ, স্ত্রীভি 11 যানৈ পাজ্ঞাতিভি 1। নোপজননং স্মরন ইদং 
শরীরং। স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেব অয়ম্‌ অন্মিন শরীরে 
প্রাণে! বুক ১ ।-ছান্দোশয ৮। ১২৩) 

' সম্যক্রূপে প্রসন্ন এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম 
জেযোতকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপ লাভ করিয়! থাকেন। (পূর্বোক্ত শ্ব- 
স্বরূপে অবস্থান )। তিনি উত্তম পুরুষ হয়েন। ( পূর্ব্বোক্ত “মস্তাব” 
প্রাপ্ত )। সেখানে তিনি বণেচ্ছ প্রমণ, ভক্ষণ ও ক্রীড় করিয়া, স্্রীগণের 
সহিত বা যানসমূহ লইয়! বাজ্ঞাতিগণের সহিত আনন্দ করেন। তিনি 
স্্রীপুংযোগে উৎপন্ন এই (ভৌতিক ) শরীর স্বরণ করেন ন। । মুখ্য প্রাণ, 
রথাদি-যোজিত অস্বাদির সভায়, সেই শরীরে ( বচন কার্যে ) যুক্ত থাকে। 

কিন্তু ইহাই জীবের চরম নিরতি নহে । নদী এক দিন না এক দিন 
সাগরে মিশিবেই মিশিবে। জীবের মধ্যে যে অদম্য ভগবৎ-মিলন.কামন! 
রহিয়াছে, তাহা! তাহাকে একদিন না একদিন তাহার সহিত মিলিত করি- 
বেই করিবে । এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া! মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন; 


৬২৪ দ্বিতীয় পদ্থা--সৰ্ব্বকৰ্ম্ম কফে সমর্পণ । [ অষ্টাদশ 


সর্বব ক্ম্মণণ্যপি সদ! কুর্ববাণে! মদ্বযপাশ্রয়ঃ । 
মৎপ্রসাদাদ্‌ অবাপ্নোতি শাশ্বতং পদম্‌ অব্যয়ম ॥ ৫৬॥ 


যথা নন্ভঃ সান্দমানাঃ সএগরে অন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় । 
তথা বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্যং ॥(৩।২ ৮), 
যেমন প্রবহমান! নদী 'সমুদ্রে মিলিত হইয়। নামরূপ হারাইয়। আন্তমিত 
হয়, তদ্রপ বিদ্বান নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়! দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। 
“ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনম্তরং" এই বাকে] তগবান্‌ 
এই অবস্থার কথ! বলিয়াছেন। ইহা বিদেহ মু'ক্তর কথা। 
এ অবস্থায় জীবে ও ব্রদ্ধে ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন । তখন আমি 
তুমি, সঃ অহম্‌, তৎ ত্বম্‌ থাকে না? থাকে কেবল একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
তক্তসম্প্রদায় প্রথমোক্ত অবস্থার আদর করেন। আর জ্ঞানী সম্প্রদায় 
এই শেষোক্ত অবস্থার আদর করেন। বস্তুতঃ কিন্তু কোন্টী অধিক 
আদরের, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই । ৫৫ । 
অণবা, অচল! ভক্তিতে সর্ধবকর্মাপি--আপন অধিকার অনুমারে প্রাপ্ত 
সর্ব কর্শ। মদ্থ্যপাশ্রয়১--আমাকে আশ্রয়পূর্বক । সদ] কুর্র্বাণঃ অপি 
সতত অনুষ্ঠান করিলেও। মৎপ্রসাদাং--আমার প্রসাদে। শাশ্বতম্‌ অব্য 
পঙ্জম্‌ অবাপ্রোতি-_প্রা হয়। 
৪৯--৫৬ ল্লোকে বিবৃত উপদেশের মর্ণ্য এই। যেমন কন্মযোগ 
হইতে সঙ্গ্যাসসন্ধ, পরে ধ্যান, ধ্যানে অক্ধজ্ঞান, এহ্মঞ্জান হইতে পরা ডক 
ও সেই ভক্তিতে ঈশ্বরততব সমাক্‌ জ্ঞাত হইয়] ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধ তয় 


কিথ! করে য'দ সদ! সর্ব কন্ম 
ক্রি আমাকেই মাত্র করিয়া! আশ্রয়, 
কণ্দযোগ আমার গ্রসাদে জানিও নিশ্চয়, 
( দ্ব্ীয়পথ) মিলে মোক্ষ ধাম--শাখত, অব্যন্ন । ৫৬। 
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অধ্যায় ] অভিযুক্ত কল্মযোগ অবলম্বনের আদেশ। ৬২৫ 


চেতসা সর্ববকন্মাণি ময়ি সংন্যস্য মুপরঃ। 
বুদ্ধিযোগম, উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥ 
মচ্চিন্তঃ সর্ববহুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্তুসি | 
অথ চেত ত্বম অহঙ্কারান আয্যসি বিনঙক্ষাসি ॥৫৮| 
তেমনি প্রথম হইতেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূব্বক যোগযুক্ত চিত্তে আপন 
অধিকার অনুযায়ী সর্ববিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে, তাহার অন্ু- 
কম্পায় পরম পদ লাভ হুয়। এই ছুই পথের মধো, ৪৯--৫৫ গ্লোকে উপদিষ্ট 
প্রথম পপ অপেক্ষা ৫৬ শ্লোকে উপদিষ্ট দ্বিতীয় পথ উত্তম। এই পথে ঈশ্বরের 
প্রসাদ লাভ হয় । এই পথে তাহাকে স্থলত পাওয়া যায়, ৮১৪ দেখ। এই: 
পথ সংক্ষিপ্ত । হইতে পারে সে সংক্ষিপ্ত পপের অতিক্রমেও যুগযুগান্তর, 
কল্কল্লান্তর কাটিয়া যাইবে; তথাপি তাহাই সংক্ষিপ্ত ও সলভ । এই পথের 
উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি । ৫১। 
অতএব তুমি মৎপরঃ হইয়! ৷ সর্বাকশ্মাণি চেতসা ময়ি সংন্ঠন্ত--অস্তরে 
অন্থরে অন্তরে অর্পণ করিয়া, বাহাতঃ নঞে। আমি তোমার অস্থরে 
থাকিয়া সমুদায় করাইতেছি, ঈনৃশ বুদ্ধি যোগম্‌ উপাস্থতা-স্থির নিশ্চয় 
জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক। সততং মচ্চিতঃ ভব। ৫৭। 
এইরূপে মচ্চিত্ত: হইলে । মৎ গ্রপাদাৎ সর্বহর্গাণি তরিষাসি- আমার 


সি ০০ লী পচ পপ 


অতএব পার্থ, অন্তরে অন্তরে 

হরে বুদ্ধ যোগে লয়ে আমার মাশ্রয়। 
মাস্মমপণ আমায় অর্পিয়া সমুদয় কণ্ম 

সতত মচচিৱ ₹3, ধনউয়। ৫৭ । 
ভদ্ছার! মচ্চিত হইলে আমার প্রসাদে 
ঈশ্বরবুপংত সর্ব €ঃখ ত’তে পাইপে উদ্ধার । 
মুক্ষি নষ্ট হবে তুমি, মম বাক্য দি 

ন! কর শ্রবণ করি অংস্কার: ৫৮॥ 


৬২৬ কর্দ্ত্যাগ ইচ্ছা বৃথা, শ্বঙাবই কৰ্ম্ম করার়। [অষ্টাদশ 


যদ্‌ অহঙ্কারম আশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিথ্যৈয ব্যবসায় স্তে প্রকৃতি স্থাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯ 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। 
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয্যস্যবশো হপি তৎ ॥৬০॥ 
গ্রসাদে সর্ব [বিশ্ব হইতে উত্তীর্ণ ₹ইবে। অথ চেতত্বম্‌ অহন্কারাৎ ন চ 
প্রোবামি--আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথ! শ্রবণ না কর; অর্থাৎ 
আমার উপর সর্ব কৃত্বের ভার না দিয়া, নিজের কর্তৃত্ব চালাইতে যাও। 
তাচ! হইলে বিনজ্ষাসি--বিনষ্ হইবে। ৫৮। 
তুমি অচঙ্কারম্‌ আশ্রিতা ন যোৎস্তে ইতি যত মনঠসে-_অহক্কারবশতঃ 
যুদ্ধ করিব না বলিয়া যে মনে করিতেছ। এষঃ তে বাবপাযঃ--তোমার 
এই নিশ্চয়। মিগ্য। ( হইবে )। কারণ তোমার প্রকতিঃ-ক্ষান্র স্বভাব। 
ত্বাং নিযোক্ষ/7তি--তোমাকে মুদ্ধ করাইবে, ৩৩৩ দেখ। ৫৯। 
মোহাং যৎ কুং ন ইচ্ছসি--মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেচ 
ন1!। শ্বভাবজেন শ্বেন কম্মণা নিব*ঃ-ন্বকীয় শভাব্জাত কম্মে 
নিয়ন্ত্রিত হইয়!। অবশ; তং আপি করিষ্যনলি--অবশ ভাবে তাহাও 
করিবে । ৬০। 


অহঙ্কাবে এসমরে পার্থ! যুঝিবে না বলি 


কথ তা গেটছ! কর যে ভাবন!| এবে অহক্কারে 
খা মিথা| ক্ষত্রবীর! সে প্রতিজ্ঞ! তব, 


প্রকৃত প্রবৃঝ করিবে তোমারে । ৫৯। 
শ্বভাব-সঙ্গাত তব ক্ষাত্র তেলে 
বশী ত হ'য়ে করিবে তাহাই 
স্বভাব অবশ ভাবেতে তুমি, হে কোঁস্তেয় ! 
কশ্ করায় মোহবশে তব ধাহে ইচ্ছা নাই। &, 


অধ্যায়] সর্বাকর্শ ঈশ্বরই করান--তাহার শরণাগত হও! ৬২ 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশে ইজজুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্ারূটানি মায়য়া ॥৬১॥ 
তম, এব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্পাসি শাশ্বতম ৬২ 
ছে অজ্জুন!| ভাবিও না--যে কোন কর্শ্মে তোমার কোন স্বাধীন 
কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বরঃ__সর্বনিয়ন্তা অন্তর্থণামী। সর্বভূতানাম্‌ হাছেশে 
তিষ্ঠতি--সর্ব জীবের অন্তঃকরণে, স্থিতি করেন; ১৫1১৫ দেখ। যস্্রা 
রূঢ়ানি সর্বভূতানি--দেহরূপ যন্ত্রে আরুঢ় ( রী ) সংসাররূণ যন্ত্রে, সংসার. 
চক্রে আরোপিত সকল জীবকে। মায়া শ্রাময়ন-__গুণময়ী মায়াশত্তি 
প্রভাবে ভ্রমণ করাইয়!। ৩.১৬ শ্লোকে সংসারকে চক্রের সঠিত তুলিড 
করিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে সংসারে দকলেই এশা নিয়মে প্রকৃতিবশ। কেহই নিরপেক্ষ 
স্বাধীন নচে। যে যাহাই করুক, তাহার প্রবর্তক কিচু না কিছু থাকে; 
স্বভাবই তাহাকে তাহ! করায় ৫1১৪)। (কিন্তু সেই প্রভাব বা কণ্মসংস্কারের 
আরম্ভ কোণায়? সৃষ্টির কি আদি আছে? এই প্রশ্লের উত্তরে ৮ রামকৃষ্ণ 
পরমঃংসের একজন তক্ত বলিযাছিলেন, “যে মিটিংএ তিনি স্থষ্টির মতলব 
করিয়াছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না ।"-রহন্তের ভাবায় 
হউক, কথাটা সঠ্য। স্বষ্টি অনাদি, স্যটিতব জীবন্তানের অতীত (১৯২) 
ঈশ্বরই হঠার সুপ । উদ্ধ-মূলম্‌ অধ-শাখম্‌ অশ্বথং প্রাহরব্যয়ং (১৫1১), 
ন রূপমন্তেঠ তথোপলভ্যতে ৫১৫5) প্রতি দ্রঃ ব্য । *১। 
অতএব ছে ভারত ! আাত্মাতভিমান ত্যাগ করিয়া, সর্বভাবেন- সর্নতো: 


হদিশ্কিত সমস্ত ভূতের জুদয়ে, অর্জুন ! 

4 পাকিয়! ঈশ্বর,-.আপন মায়ায় 
নকলের সংসারের চক্রে সমারূঢ় জীবে 

নিয়িন্ত! দিবস যামিনী ভ্রমণ করায়। *১। 


৬২৮ এই সমস্ত বুঝিয়! যাহ! ইচ্ছা হয় কর। [ অষ্টাদশ 


ইতি জ্ঞানম্‌ আখ্যাতং গুহা।দ গুহাতরং ময়া। 
বিম্বশ্যৈতদ্‌ অশেষেণ যথেচ্ছতি তথা কুরু | ৬৩॥ 


ভাবে। তম্‌ এব শরণং গচ্ছ। তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং 
প্রাগ্যসি। 

পূর্ব সবিস্তারে যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, ৫৭--৬২ শ্লোক তাহার সার। 
ঈশ্বরে চিন্তার্পণপূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠান, শ্বকর্ম্ের দ্বার! ঈশ্বরাঙ্চনা। তাহ! 
হইতেই সিদ্ধি। অহঙ্কারবশতঃ সন্গযাসের ছলে কর্মত্যাগ ইচ্ছা! নিশ্ষল। 
সকলেই স্বভাববশে কর্ম করিতে বাধ্য । সেই কর্ম্মপ্রবুত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখে 
পরিচালিত করিয়। আত্মকরত্বের অভিমান ত্যাগপূর্বক সর্ব ভাবে 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, সব্বময় তাহার সত! ধারণ করিতে করিতে 
স্বধন্মানুসারে প্রাপ্ত সবব কম্ম করিতে থাকিলে, তাহার প্রসাদে পরা শাস্তি 
লাভ হুইবে। ইহাই ভগবানের গুহাৎ গুহাতর উপদেশ--গীতার 
অপুন্বত|। ৬২। 

ভগবানের যাহ! কিছু বক্তব্য তাং! সমস্ত বশিয়াছেন। এখন সথ। 
অঞ্জুনের উপর যেন অভিমান ক'পয়। বপিতেছেন,_ইতি তে জ্ঞানম্‌ 
আখ্যাতম্‌ ইত্যাদি । এই তোমাকে গুহা হইতেও গুহাতর জ্ঞান কহিপাম 


তাই বল তুম সর্বাস্তকরণে 


অতএব তাহারই চরণে লও হে, শরণ, 

ঈশ্বরের তীছার প্রসাদে পাবে পর! শাস্তি, 

শবণ লও পাবে নিতা ধাম, ভরত-নন্দন। ৬২। 
গুহা হ'তে যাহা গুহাতর জ্ঞান 

ইহাই কহিছু তোমারে তাহা, ধনগয়! 


ওহতর  সমাক্‌ বিচার করি তুমি তার, 
জ্ঞান কর এবে যাহ! তব মনে লয়। *৩। 


অধায়] ভগবানের শেষ কথ!। ৬২৯ 


সর্ববগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । 
ইস্টো হসি মে দৃঢ়ম্‌ ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥৬৪৷৷ 
মন্মন! ভব মন্তক্তে। মদ্যাজী মাং নমস্কুরু । 
মাম্‌ এবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ো *সি মে ॥৬৫৷ 
€৫৭--৬২)। এতৎ অশেষেণ বিষৃগ্ত--ইহ1 সম্যক্রূপে বিচার করিয়া। 
বথেচ্ছসি তপা কুরু--যাহা ইচ্ছ। হয় কর। ৬৩। 
তুমি মে দুঢ়ম্‌ ইঃ অলি--অতিশয় প্রিয়। ততঃ ভূয়ঃ--তজাত 
পুনর্বার। তে ছিতং বক্ষ্যামি-_-তোমাকে হিতকথা বলতেছি । মে-- 
আমার। সর্বগুহাতমং পরমং বচঃ শৃণু--শ্রবণ কর। ৬৪। 
৬৫--৬৬ শ্লোকে সেই গুহাতম কণা বলিতেছেন। মন্মনা মস্তক: তব 
ইত্যাদি ৯৩৪ দেখ। প্রতিঞ্জানে-- প্রতিজ্ঞা পূৰ্বক বলিতেছি। থেছেতু তুমি 
মে প্রিয়: অপি আমার প্রিয্ন। মনকে আমার উপর রাখ। তোমার 


সব্ব গুহা হ'তে গুহ তম পুন 
পরম বচন্‌ গুনতে, আমার 
তুমি চে, আমার অতিশয় প্রিয়, 
তাই কচি পুন হিতাৰ্থে তোমার । ৬৪ । 


ঈশ্বরে আমাতেই নন কর সমর্পণ, 

আস্মসমপর্ণ ভক হও পার্থ, একান্ত আমার, 
কর করহ যজন আমার উদ্দেশে, 

তন্বার! আমাকেই তুমি কর নমস্কার, 
নিশ্চয় প্রিয়তম তুমি আমার, আনুন! 

সুক্তি প্রতিষ্ঠা করিঃ! বলি ছে, তোমার, 


পাইবে এই তাবে করি আমার তজনা 
সভা সত্য সত্য পাইবে আমার । ৬৫। 


৬৩০. ঈশ্বরে চিন্তার্পণই সাধনার গুহৃতম কৌশল। [ অষ্টাদশ 


সর্ববধন্্ান্‌ পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ব্রজ | 
অং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ 1৬৬ 


মন যাহা কিছু চিন্তা করে, জানিবে, যে তদ্বার| তুমি আমাকেই চিন্তা 
করিতেছ;--সমস্ত ভাবই আমার ভাব। যাহাকে ভক্তি কর, পৃষ্ঠা কর, 
নমস্কার কর, তদ্বার! তুমি আমাকেই ভক্তি পৃ! নমস্কার করিতেছ এই 
ভাবে তুমি আমাতে যুক্ত থাক, তোমার কাছে সতা প্রতিজ্ঞা পূর্বক 
বলিতেছি, তাহা হইলে তুমি আমাতে বাস করিবে,_-আমার দিবা প্রকৃতি, 
দিব্য জ্ঞান তোমার জদয় পূর্ণ করিবে। ৬৫। 

শেষ কথা, তুমি জগতে যাহ! কিছু দর্শন কর, শ্রবণ কর, আন্বাদ কর, 
জাত্রাণ কর, স্পর্শ কর, ভাবনা করসে সব আমার ভাব। এই 
বৈচিত্রাময় জগতে যে নানাত্ব দেখিতেছ্,_নানাবিধ ধর্মের নানাবিধ বন্ত, 
ভাৰ ও ক্রিয়। দেখিতেছ, সে সমস্ত ব্যাপার আম! হইতে হইতেছে। 

অহং সর্বন্ড প্রভবে মৱঃ সর্বং পরবর্তীতে ।--১০।৮ 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি।--৭'১২ 

সমুদায়ের অন্তরালে একমাত্র আমি সত্যন্বরূপ রছিয়াছি। ইহ! 
বুঝিয়া,-- 

মধ্বধর্মান পরিত্যজা--সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়।। একং মাং শরণং 
বজ--একমাত্র আমার শরণাগত হও । অহং ত্বাং সর্বপাপেতো। 
মোক্ষরিষ্যামি, মা শচ:--আমি তোমায় সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, 
শোক করিও ন। 


সর্ব পদার্থের সর্বধশ্থ তাজি 
ইহাই লও একমাত্র আমারই শরণ; 
গুহতম নাহি কর শোক, আমিই তোমার 
সা . ল্য পাপ হ'তে করিব মোচন। ৬৬। 


গর 


অধ্যায়] ভগবানের শেষ কথা। ৬৩১ 


যাহ! থাকিলে বস্তবিশেষ আপনার বিশিষ্ট সন্তায় বর্তমান থাকে, 
তাহা সেই বস্তুর ধর্ম । যাহা না থাকিলে তাহার বিশিষ্ট সত্তা থাকে না, 
তাহা দেই বস্তুর ধর্মম। যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্চত! প্রভৃতি, জলের ধর্ছ 
তরলতা প্রভৃতি । তন্রপ যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব 
মানুষ বলিয়! পরিজ্ঞাত হয়, তাহা মানুষের ধর্ম ; যে সকল গুণ ও ভাবের 
সমাবেশ থাকিলে জীব পণ্ড বা পক্ষী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহ! পণ্ড ব! 
পক্ষীর ধর্ম্ম। তারপর যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ মানুষে থাকে, 
তাহা পণ্ড বা পক্ষীতে থাকে না। তজ্জন্ত মানুষের ধর্ম হইতে পশুর 
বা পক্ষীর ধর্ম পৃথকৃ। কেবল তাহাই নহে। একজন মানুষের যাহা 
ধর্ম, তাহ! অপর মানুষের ধৰ্ম্ম নছে। যছুছে ঘে যে গুণ ও ভাবের 
সমাবেশ আছে, মধুতে তাহা নাই । অতএব যহর ধন্ম হইতে মধুর ধর্ম্ম 
পুথকৃ। এই নিয়ম সর্বত্র। চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম প্রতোক 
পদার্থেরই ধশন্ম পরস্পর পৃ্ক্‌,-একটীর মত ঠিক আর একটী নছে। 

কিন্তু সর্ব পদার্থের এ সর্ব পৃথক্‌ পথক্‌ ধশ্ব--অর্থ'ৎ গুগ ও ভাব 
সকল কোন পদার্থ নছে। অণচ, এ সকল গুণ ও ভাব লমছিকে অবলগ্বন 
করিয়!, এ সকল গুণ ও ভাব-সমহির পার্থকোর উপর ছুট করিয়াই আমর 
প্রতোক পদাথ।ক অন্ত পদার্থ হইত পুণক চাবে দেখিতেছি। এ পৃথক্‌ 
পুণক গুণ ও ভাব-সমষ্টিই জগতে নানাত্বের স্বষ্ট করিয়াছে এবং 
করিতেছে ; নতুবা জগতে নানা গাকিত না। 

কিন্ত মূলে সব এক। একেরই উপর বিবিধ প্রকারের গুণ ও ভাব 
সংযুক হইর| বহ হইয়াছে, সকল গুণ, সকল হাব আসিয়াছে এক সত্যা- 
স্বরূপ হইতে, ৭১২ শ্লোক দেখ; যাহার প্রাতিভাপসিক ভাব এ বিশ্ব ; বিনি 
বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্ববৈচিত্রয লাজাইয়া, অপব! বিচিত্র বিশ্বের সাজ 
পরিয়া। সেই যে এক সচ্যন্বরূপ, সেই একের দর্শন মানবীর জ্ঞানের 
উচ্চ পর্িণতি,--জ্ঞানের সাবিক বিকাশ। 


৬5২ ভগবানের শেষ কথা । [ অষ্টাদশ 


সর্বভূতেযু যেনৈকং ভাবম্‌ অব্যয়ম্‌ ঈক্ষতে । 
অবিতক্তং বিভক্তেযু তজগ্তানৎ বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ | ১৮1২৪ 
তাছাই সাত্বিক জ্ঞান, যদ্থার! বিভক্ত ভাবে স্থিত সর্কহৃতের মধ্যে এক 
অবিভক্ত ভাব দৃষ্ট হয়। 
পুনশ্চ__-সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্রৎঘবিনশ্তন্তং যঃ পশ্ততি স পশ্যতি ॥ ১৩৷২৭ 
যদ! ভূতপৃথগ্ভাবম্‌ এক স্থম্‌ অন্ুপস্ঠতি ৷ 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম-সম্পন্থতে তদ ॥ ১৩1২৯ 
তাঁছারই দর্শন যণার্থ, যিনি দেখেন যে পরমেশ্বর সর্বভূতে সমভাবে 
বিরাজিত এবং বিনশ্বর ভূত্স কলের মধে] তিনি অবিনশ্বর । যখন যিনি ভূত 
সকলের মধ্যে প্রতোকের পৃপক্‌ পুণক্‌ ভাবকে একেতে অবস্থিত এবং 
সেই এক হইতে তাহাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রনহ্ম-সম্পদ্‌ 
প্রাধ হয়েন। 
নানাত্ব জ্ঞান তিরস্কার পূর্ব্বক দেই একত্বে উপনীত করাইয়! ব্রন্ধ- 
সম্পদ লাভ করাইবার জন্য গীতার শেষ আদেশ, উপদেশ ও অভয় বাণী; 
সর্ধধশ্শ পরিত্যাগ। যে সকল পৃথক পৃথক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া 
জাগতিক পদার্থ সকলের মধো নানাত্ব দর্শন করিতে, সর্ব পদার্থের সেই 
সর্ব গুণ ও ভাব সমষ্টিকে পরিত্যাগ কর। সর্বেষাং ধর্থ:,-_সর্বধর্ঃ | 
সর্বের__সর্ধ পদার্থের ধ্--সর্ধবধন্। যহী-তৎপুরুষ। সর্ব পদার্থের 
উপরে ভালমান তাছাদের বিশিষ্ট ধর্থের দিকে দৃষ্টিপাত ন! করিয়া, সর্ব 
ধরে অন্তরালে যে সর্বস্বরূপ “এক আমি” রহিয়াছি, সেই “এক আমির” 
দিকে লক্ষ্য ফিরাও। বাহিরের ধৰ্ম্ম যেরূপই হউক, প্রত্যেক পদার্থ বে 
আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ঈদৃশ বোধ সর্বদা জাগাইয়! রাখ। 
দেখ, আমার উপরেই সেই যাবতীয় ভাব ফুটিতেছে এবং আমার উপরেই 
রহিতেছে ; মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন স্বহং ছেযুতে মরি ( ৭।১২ ); আম! 


অধ্যায় ] কাহার নিকট গীতার আলাপ অনুচিত । ৬৩৩ 


ইদং তে নাতপক্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যো হভ্যসূয়তি ॥৬৭| 

*ইই তেই এই সংসার-খেল৷ প্রবর্তিত, যতঃ প্রবুত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী (১৫১) 
আমি এ সংসার-জশ্বথের মূল, উর্জমূলম্‌ অধঃশাখম্‌ (১৫1১); আমি 
সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইচেছি, ভ্রাময়ন্‌ সপ্বভূতানি ( ১৮৷১১ ); আমি 
সকলকে কোলে করিয়া রঠিয়াছ, আমার নস্ত সত্তার মধোই সকলে 
রহছিয়াছ, হশ্যান্তস্থানি ভূতানি যেন সববম্‌ ইদং ততম্‌ (৮২২ )) সবর 
আমি ওতপ্রোত ভাবে বর্তমান, ময়ি সব্বম ইদং প্রাতম্‌ (৭.৭); আমা 
হইতেই সমস্ত ব্যাপার হয়, মন্ত সব্বং প্রবর্ততে (১০৮); তোমরা জীব 
আমার কন্মে নিমত্তমাত্র ( ১১৩2১); এই তত্ব ছৃদয়ঙ্গমপুব্বক, তুমি যে 
কর্তৃত্বের অর্ভমান পোষণ করিয়া যুদ্ধ ত্যাগে উদাত হইয়া, সে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমাতে আত্মপমর্পণ কর; সর্ব 
কর্তৃত্ব, সব্ব দাদ্ত্বি আমার উপর অপণপুর্বক, তোমার অধিকারগত কন্ম 
তুমি করিয়াযাও। আমি তোমার সব্ব পাপ হইতে মুক্ষ করিব; তোমার 
সর্ব সন্কীর্ণতা অপনীত করিয়া মহান মুক্ি-গেত্রে লইয়া]! বাইব। শোক 

করিও না। ৫৮-৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
শিষ্য স্থেইতং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম (১।৭) এই কপায় গীতার আরম্ভ আর 
মাম্‌ একং শরণং ব্র্জ এট কণায় গার পেষ । শরণাগত ₹ওয়াতেই সাধনার 
আরস্ত-.নীচের প্রকৃতিকে অ'তক্রমপূর্বক উপরের দৈবী গ্র্কৃতির অভিমুখে 
অগ্রলর ₹ইবার সৃত্রপাত ; আর শরণাগক থাকাই তাহার অন্তিম দোপান। 
যতদিন কর্তৃত্বের অভিমান রহিয়াছে ততদিন বিনাশের পপে চলিতেছি 1৬৬। 


তপোধশ অনুষ্ঠান নাহ করেষেব। 
গীতা শ্রবণের ঈশ্বরে ও গুরুজনে নাই ভক্তি সেবা, 
যোগা কে? আমাকে অন্য! করে অথবা যে জন, 
কছিবে না তার কাছে এ তত্ব কখন। ৬৭। 


৬৩৪ গীতা আলাপের ফল--জ্ঞানযজ্জে ঈশ্বরার্চনা। [অষ্টাদশ 


য ইমং পরমং গুহাং মন্তক্তিঘভিধাস্যতি। 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মাম্‌ এবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥ 
ন চ তন্মাম্মনুষ্যেযু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 

তবিতা ন চ মে তন্মাদ্‌ অন্যঃ প্রিয়তরে! ভুবি ॥৬৯॥ 
অধ্যষ্যাতে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদম্‌ আবয়োঃ । 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহম্‌ ইস্টঃ স্যাম ইতি তে মতিঃ ॥৭০। 


গীতা শেষ হইল। অতঃপর কীদুণ বাক্তি গীতার্থ শ্রবণের যোগা এবং 
গীত1-আলোচনার ফল কি, তাহা বলিতেছেন । অতপ্স্কায়--যে তপন্ঠাবিহীন 
১৭৷১৪--১৯ দেখ । ভক্তায়__যে গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্রিচীন। অগুশ্রধবে 
চ--এবং যে গুরুদেব! করে ন1। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান সম্পূর্ণ বর্জীন 
করিয়া আপনাকে গুকর চরণে একবারে ছাড়িয়! দেওয়! গুরু-সেবার 
প্রধান অঙ্গ । যঃ চ মাং আভ্যহ্য়তি--আর যে আমাকে অন্বয়! করে। 
তাহাদিগকে, হইদং তে ( স্বয়া ) ন কদাচন বাচাং--কণন এই গীষ্ঞার্থ 
বলিবে না। ৬৭ । 

যঃ ইমং ইত্যাদি স্পষ্ট । ইষ্ট-_-পুঞ্জিত । ১৮- ৬৯ । 

অধোোধাতে যঃ চ ইমম্‌ ইত্যাদি--ডক্রিপূর্ব্বক গীতাপাঠ জ্ঞানযন্তে 
ভগবানের আরাধন1। ৭০ । 


গীতাপাঠের এ পরম গুহ-তত্ব ভক্তে যেগুনায় 
মাহায্ পার সেমন্তক্রি-যোগে নিশ্চয় আমায়। ৬৮! 
নর়লোকে তদপেক্ষা মম প্রিয়তয়, 
কেহ নাই, হবে না বা ভূতলে অপর ৷ ৬৯। 
গীতাপাঃ যে পড়ে এ ধর্ম্ম-.কথা তোমার আমার 
জ্ঞানযজঞ ভাবি আমি, জ্ঞানবন্তে পূজে সে আমার । ৭০। 


অধ্যায় ] অর্জুনের মোহনাশ ও যুদ্ধে সন্মত। ৬৩৫ 


শরদ্ধাবান্‌ অনসূয়শ্চ শৃণুয়াদ্‌ অপি যো নরঃ। 
সে! হপি মুক্তঃ শুভাল্লো কান্‌ প্রাগুয়াৎ পুণ্যকর্ল্মণাম্‌ ॥৭১৷৷ 
কচ্চিদ এতৎ শ্রুতং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্ছচিদ্‌ অজ্জানসম্মোহঃ প্রনষ্ট স্তে ধনগ্য় ॥৭২॥ 
অঙ্ভুন উবাচ। 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতি লক ত্বং প্রসাদান্ময়াচযুত । 
স্থিতো হন্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩| 
শ্রদ্ধাবান্‌ ইত্যাদি । শৃণুয়াৎ অপি--কেবল শ্রবণ করিয়াই মুক্ত হয়েন, 
তবে বিশেষ এই যে তিনি শ্রন্ধাবান্‌ ও অগুয়াবিহীন হইবেন। ৭১। 
কচ্চিৎ ইত্যাদিতে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার কথা 
শুনিয়াছ ? এবং তাহার মর্ম বুঝয়া তোমার অঙ্তানসন্মোধঃ--স্বকর্তবা 
বিষিয়ে, কার্ধযাকার্ধ) বিষয়ে অন্ঞানজনিত মোহ কি ন ট্ইরাডে ? ৭২। 


শিকল পা ত 


ce শি পট pam “rae ও পাপ II RTD মরি 


দোষদুষ্টি নাচি ধার, যি'ন শ্রদ্ধা গান 

কেবল শ্রবণে তিনি মোক্ষ-পদ পান। 

যেখানে পুণ্যাস্মাগণ করেন বিচার 

সে সকল পুণ্য লোকে গতি ভয় ঠার । ৭১। 

শুনিলে কি পার্থ। &'ম একাগ্র-লদয় ? 

গেল কি অগ্রান-মো$ তব, ধনগ্লয় ! ৭২। 

অঞ্জন ক’লেন । 

তয্ জ্ঞান লাভ ক'র তোমার রুপা 
আঞ্ছুনের কার্ধযাকার্ধা-মোড এবে গেছে সনুবায়, 
মোহলাশ ধন্মাধ্থা তব সব হযেছে মরণ 

শান্ত প্রকুতিন্থ মম লদয় এখন । 

সমস্ত সন্দেহ এবে গেছে, জবীকেশ! 

পালন করিব প্রহু, তোমার আদেশ । ৭৩ । 


৬৩৪ অঙ্ছুনের প্রতি ভগবানের উপদেশ বচন কি। [ অষ্টাদশ 


ভগবানের বাক্য শুনিয়া জর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ-_ 
আপনার গ্রসাদে । নষ্ঃ মোহঃ-_শ্বকর্তব্য সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নষ্ট 
হইয়াছে । এবং স্বতিঃ লব্ধ।--কর্তবা-অকর্তব্যোপদেশ সম্বন্ধে স্থতি, যাহ! 
যুন্ধারন্তে চিত্তের ব্যাকুলত। বশতঃ তিরোহিত হইয়াছিল (২।৭) এখন তাহ! 
লাভ হইয়াছে। স্থিত: অস্মি--আমি প্রকৃতিশ্থ হইয়াছি। গতসন্দেহঃ-- 
আর আমার কার্ধযাকাধ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। করিষ্বে বচনং তব 
এখন আপনার কথ! মত কাধ্য করিব। 

ভগবানের বচন--ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষ। আর অন্ত শ্রেয়ঃ 
কিছু নাই (২1৩১), কন্ম ত্যাগ করিও না, যোগস্থ হইয়! কর্মী কর (২1৪৭--- 
৪৮); কম্মযোগনাধনে নিধুক হও (২।৫* ); সতত অনাসক্ত থাকিয়া 
অনুষ্ঠেয় কণ্ম আচরণ কর (৩১৯) আমায় চিত্তসমর্পণপূর্ববক নিরাশী ও 
নির্মম হইয়া যুদ্ধ কর (৩1৩০) জ্ঞানখড় গে অন্তান-সন্তৃত সংশয় ছেদন- 
পূর্বক কশ্মধোগে অবস্থান কর, যুদ্ধার্থ উতিত হও (818২); সর্যান 
অপেক্ষা! কন্মযোগ শ্রেষ্ঠ ৫1২) ফলাশ! ত্যাগ কারয়। থে কর্ম করিতে 
থাকে, সেই ঠিক সঙ্্যাসী (৬১); মদাসন্ত চিন্তে কম্মধোগ আচরণ করিতে 
করিতেই আমার সমগ্র তত্ব জানিতে পারিবে (9১) সদাকাপ আমার 
স্ব কর এবং যুদ্ধ কর (৮1৭); সর্ব কন্ম আমায় জর্পণ কর (৯1২৭); তুম 
আমার কনম্মে ।নামত্ত মাত্র হুহয়। যুদ্ধ কর ( ১১৩৩); যে মৎকম্মকং 
মত্পরম, মে জামাকে প্রাপ্ত হয় ( ১১.৫৫ ); জ্ঞান ধ্যানাপি সাধন হুছতে 
কম্মকলত)াগ উত্তম সাধন (১২২ )$ শান্-বিধানোক্ত কশ্ম করা তোমার 
উপযুক্ত (১৬।২৪ ); মুমুক্ষু এ্ৰহ্মখাদগণ নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ দান ওপঃকন্ম 
করেন (১৭।১৪---২৫)। হন্ত দান তপঃকর্ম্ম কখন পারত্যাজ্য নহে 
{১৮৫ ); সব্বময় আমার সন্তা ভাবনা করিতে করিতে,-_সর্ব কর্মের 
কতৃত্ব আমার উপর দিয়া, তোমার শ্বকর্শ্ আচরণ কর; তাহাই ঈশ্বরের 
ঘষ্চনা, তন্থারাই মানব সিদ্ধি লান্ত করে ( ১৮,৪৯); আমাতে সম্পূর্ণ - 


অধ্যায় ] সঞ্জয়ের হর্ধোক্তি । ৬৩৭ 


সপ্জয় উবাচ । 
ইত্যহং বাস্থুদেবস্ত পার্থস্য চ মহাত্মন: । 
সংবাদম্‌ ইমম্‌ অশ্রৌষম্‌ অন্তুতং রোমহষ্ণম্‌ ॥৭৪৷॥৷ 


ভাবে আত্মসমর্পপপূর্ব্বক সর্ধ কর্ম করিতে থাকিলে আমার প্রসাদে মোক্ষ 
লাভ করিবে (১৮৫৬) মচ্চিন্ত হইয়! তোমার কর্তৃত্বের বোঝাকে আমার 
উপর দিয়! তুমি কম্ম কর, আমার প্রসাদে সমস্ত বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ 
হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শ্রবণ কর, তাহ! হইলে 
নষ্ট হইবে (১৮1৫৮ )। আমাতে জআত্মসমপণ কর, আমি তোমার সবব পাপ 
হইতে মুক্ত করিব (১৮৬১ )। 

এই ভগবানের “বচন”। অর্জুন কর্তব্য-বিন্ঢ় হইয়! অত্যন্ত উদ্বেলিত 
চিত্তে ধহুব্বাণ পরিত্যাগপুর্বক তাহার শ্রেয়ো লাভের উপায় কি, তাহ! 
শুনিবার জন্ত ভগবানের শরণাপন্ন ইইয়া'ছলেন। ভগবান্‌ তাহ! কিলেন। 
তৎশ্রবণান্তে অর্জুনের উদ্বেলিত হৃদয় প্রশান্ত হইল, ধণ্মাধর্ম কাধ্যাকার্ধ্য 
সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূরী হৃত হইল, এবং তিনি পারত্যক্ত গাপ্তীব গ্রণপুর্ববক 
স্বধৰ্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মাৎ যোগায় যন্পয স্ব (২1৫০), এবং তশ্মাৎ 
সর্কেষু কালেষু মাম্‌ অনুস্মর হুধা চ (৮৭),--তগবানের এই আদেশহ অর্জুন 
পরিপালন করিলেন। 

গাতার আরস্ত এবং উপসংগারের সানপ্রন্ত করিয়। দেখিলে অতি স্পষ্ট 
বু যায় যে,__-ভগবানে আতম্মপমপণপুর্ঘক যোগযুক্ত চিত্রে শ্বপশ্মনুসারে 
উপস্থিত কম্মের আচরপই, শ্রেয়োলাভের ভগবদগমোদিত গ্রক& পদ্থা। 
এস ভারতস স্থান ! ভগবচ্চরণে আম্মনম্পণপুর্ষক, আমর! গুদ্ধলান্থিক বুদ্ধিতে 
আপন আপন কর্তব্য কম্মে তৎপর হই, "ম্বকশ্ম হবার! তাহার এন” 
করিতে প্রবৃত্ত হই; স্ব স্ব করে অভিরত--সম্যকাভাবে রত হই। 
তম্বারাই সংসিদ্ধ--সম্যক্রূপ পুরুযার্থ, লাভ হইবে ।৭5। 

ব্যানপ্রপাদাৎ--ব্যাসদেবের বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু বর্ণ প্রাপ্ত ধইয়]।. 


৬৩৮ 


গীতাজ্জানের ফল। [ অগ্াদশ 


ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ তবান্‌ ইমং গুহাম্‌ অহং পরম্। 

যোগং যোগেশরাত কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৫॥ 
রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্‌ ইমম্‌ অদ্কুতম্‌। 
কেশবাচ্ছুনয়োঃ পুণ্যং হৃয্যামি চ মুহুমু হুঃ ॥৭৬৷৷ 

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্‌ অত্যন্তুতং হরেঃ। 

বিস্ময়ে মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥ 


অহম্‌ এতৎ পরং গুহ্াং যোগং, সাক্ষাৎ কণয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ 
শ্রুতবান্--যোগেশ্বর প্রয়ং শ্রীহরিপ্রমুখাত শ্রধণ করিয়াছি। ৭৪-৭৫ । 
হরেঃ রূপম্--ডগবানের বিশ্বরূপ ( শ্রী )। ৭৬--৭৭। 


সপ্য় কহিলেন । 
ম্হাম্মা সে ক্ুঞ্চাঙ্জুনে এই নে বচন, 
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর--ক.রনু শ্রবণ । ৭৪। 
যোগতন্ব,--যোগেশ্বর শরীক স্বয়ম্‌ 
সাক্ষাৎ কহিলা যাহা, গুহা ও পরম, 
গুনিয়াছি অন্ধবাজ ! তাহ! সমুদায় 
দিব্য জ্ঞান লাভ করি ব্যাসের কৃপায় । ৭৫। 
অডুত প'বত্র এই যে সংবাদ 

কৃষ।-ধনঞ্জয়ে স্মরিঃ়! শ্বরিয়া 
হধিত্ত শরীর মু+মুছঃ মম, 

ই!য১ আবার আবার শ্মারয়া। ৭৬। 
হরির অদ্ভুত অছুত সে রূপ 


সঞয়ের পুনঃ পুনঃ আমি করি হে, স্মরণ; 


শ্ররিয়। শ্রিয়া মহান্‌ বিশ্বয়! 
পুনঃ পুনঃ হর্ষ পাই, হে রাজন! ৭৭) 


অধ্যায়] ফর শ্রী বিজয় অভুাদয় ও স্বনীতি। ৬৩৯ 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধন্ুধ রঃ। 
তত্র শ্রী ধিজয়ো ভূতি প্রথা নীতি শ্ৰুতি শ্মম 1৭৮ 
ইতি মোক্ষ-যোগো নাম অস্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 

যত্ৰ যোগেশ্বরঃ ইতাদি। শ্রীঃ-রাজলক্গী। ভুতি:--উত্তরোগর 
উন্নতি । ফরব-_স্থির, ক্ষণস্থায়ী নহে । মাঁতঃ-নিশ্চঙজ বিশ্বাস। 

এ প্লোকে “যোগেশ্বর” এবং “ংনুধরর” এই গুটী বিশেষণের প্রতি 
মনোযোগ আবনম্তক। শ্রীরষ্ণকে যোগেশ্বর বলায়, তিনি গীতায় যে যোগবছ্ধর 
উপদেশ দিয়াছেন, সেই নুন্ধযোগের প্রতি এবং অঙ্গুনকে ধনুধর বলায়, 
তিনি যে শক্ষিণলে, দে তেজে কুরুক্ষেত্র যু জয় করিয়াছেন, সেই শ'ক্তর 
প্রতি লক্ষ্য কর! হইয়ান্ছ। পুর্যার্থ লাভের জঠ নীতি এবং শক্তি, 
দইই প্রয়োজন । নীতিগীন শক্তি বা শক্রিচীন নীতি হইতে সিঞ্চি লাভ 
হয় না; এবং শক্ত ও নীতি ঢুইয়েরই যিনি অধকারী, তিনি নিশ্চই 
সর্বনূপে এ মান, সর্দার বিজয়ী, উন্রোৱর অনু।দয়ণীল এবং সদ৷ শ্রণী তি- 
সম্পন্ন । গীত৷ দ্রানের ফল বা হরি, কব বিজয়, ধৰব অহ্াদয় এবং 
ধুবছিনীতি। ৭৮ । 

জ্ঠাদশ অধাায় শেষ ££ল। জ্হানমার্গানুলত সন্্াপ ধনে এবং 
ভগবহপপিত ত]াতিধশ্রেএঠ ওয়ে কি প্রতেদ, অক্ছুন তাহ! বিশেষভাবে 
জানিতে চাঠি:লন । ভগবান কঠিদেন, পর্তিতগণের মতে লোকিক কামা 
কম্ম সকল পারতাযাগ করার নাম “সন্যাস”; কিন্তু শ্ুবিচিকফণ আনিগণের 
মতে “তাগুর অথ কোনকপ কন্দ যাগ নহে । প্রস্থ ফলাশা পরিহাাগ- 


cm তি জন পল জী 


যোশ্বেখর কৃষ্ণ বণ! নন্ত্রদাতা, 
রতনের ফল বগা ধনুধর বীর ধন, 
সেপা রাজলদদী, নিশ্চল! সুনীতি, 
ভয় অন্দর, মম মনে লয়। ৭৮ । 


৬৪০ অষ্টাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । [ অষ্টাদশ 


পূর্বক সে সকলের আচরণ করার নামই “ত্যাগ” । রাজসিক ও তামসিক 
ভাবে কর্্রত্যাগ করিলে “ত্যাগের” ফল হয় না। যজ্ঞ দানাদি কর্ম সকল 
ভ্যাগ করা কখনই উচিত নহে; পরস্ত আসক্তি ও ফলাশ! ত্যাগপূর্ববক 
সে সমুদায় আচরণ কর! আমার মতে নিশ্চয়ই উত্তম। ফলাশ! ত্যাগপূর্বক 
কর্ম করিলে কোনরূপ কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। তাদৃশ করে 
মোক্ষ লাভের বি হয় না। 

অতঃপর প্রকৃতির ব্রিগুণভেদে জ্ঞান, কর্তা, কর্ম, বুদ্ধি প্রহৃতির যেরূপ 
ভেদ হয়, তাহার উপদেশ দিয়! ভগবান্‌ নুঝাইয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম, 
নিষ্ষাম কর্তা, আসক্রিশৃন্ত বুদ্ধ, অনাসন্কি হইতে উৎপন্ন সুখ এবং 
“অবিভক্তৎ বিভক্তেযু" ন্তায়ে একত্ব জান--এই সমস্তই সাত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ । 
সে সকল অবলম্বন করাই কর্তবা। 

অনন্তর ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম নির্দেপপুর্বক, কহিলেন যে, 
এই চাতুর্বর্ণয-ধন্্াগুসারে প্রাপ্ত কন্ম নিষ্কাম সাত্বিক বুদ্ধিযোগে আচরণ 
করিতে পাকিলে, তদ্বারা মনুধ্য কৃতকুতা হয়। অনাসক্ত নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
স্বকদ্ম্রাচরণই যথার্থ ঈশ্বরাঞ্চনা। তিনি সর্বময় এবং সকলের সকল 
ক্ধের প্রব্ক--এই ধারণ! স্থির রাখিয়া আপন আপন কর্ম করিতে 
থাকিলে তথ্বারা মানব মাত্রেই সিদ্ধি লাভ করে। 

সর্ব কশেই কিছু কিছু না কিছু দোষ থাকে; সুতরাং যে কর্ম্মের সহিত 
যাহার আজন্ম সম্বন্ধ, সেই সহজ” কম্ম পরিত্যাগ করিয়। অন্ত পন্থা অবলগ্বন 
কর! অন্চিত। ফলাশা-বিরহিত কর্ম্মাচরণে সন্ন্যাস সিন্ধি হয়; সন্লান সি 
হইতে ধ্যানযোগ সিদ্ধি হয়; যোগসিদ্ধিতে ব্রহ্ধপ্রান হয়; সেই জ্ঞানে 
ভগবানে পর! ভক্রির উদয় হয়; সেই ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রকৃত শ্বরূপ 
জান! যায়; তখন ঈশ্বর লাভ হয়। আর যে প্রথমাবধিই ভগবানে 
আন্ম-সমপপণপৃর্বক কশ্ করে সে ঈশ্বর-প্রসাদে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়। 

কৰ্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম ; কর্মকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম কাহাকেও 


ধাৰ] গীত! শেষ--উপসংহার । ৬৪১. 


ছাড়ে না। অতএব কর্ম যাহার, বিনি সকলের ছাদয়ে থাকিয়া সকলকে 
কৰ্ম্ম করান, সর্ধভাবে তাহার শরণাগত হওয়াই কর্তব্য । এই নশ্বর জগদ্‌- 
বৈচিত্রোর অস্তরালে আমি-_ঈশ্বর একমাত্র সত্যগ্বরূপ রহিয়াছি। বাহিরের 
ইবচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়া সেইআমার শরণাগত হইয়! কমু কর। ভয় নাই। 
আমি তোমার সর্ব পাপ হইতে উদ্ধার করিব। 

তগবানের বাক্য শেষ হইল। আর অর্জুনের মোহ নাই, আর কোন 
সন্দেহ নাই । তিনি স্থির চিত্তে, “তশ্বাৎ সর্বেধু কালেষু মাম্‌ অঞ্রস্মর যুধা 
চ’(৮৷৭) ইত্যাদি বাকা ম্মরণ করিয়! যুদ্ধের নিমিত্ত প্রন্তত হইলেন । 


গত! শেষ হইল । অতঃপর মি বেদব্যাস সঞ্জয়মুখে গীতাজ্ঞানের ফল 
বলিতেছেন। 


কৃষ্ণের মন্ণা পার্থের প্রতাপ 
রছে প্রতিষ্ঠিত লদয়ে যাহার, 
লভে সে নিশ্চর জয়, অভাদয়, 


নিশ্চল! স্বনীতি, রাজলগ্দী আর। 
মোক্ষ যোগ নামক অগ্াদখ অধ্যায় সমাপু। 


এআর ওরা (টি এরা, খারা 


জগত-সারখা তরে অঙ্ছনের রখোপরে 
বসিয়! লরি ধরি সারপির বেশ, 

উপলক্ষ্য ধনঞ্জয় সর্ব জীবে কৃপাময় 
দেখাইল। পুরুষার্থ-পন্থ। নৃযীকেশ । 

“গীত” সেই সুখ পপ; চলে যার মনোরপ 
ভক্রি-অশ্বে নিত্য তাহা! করি আনসার, 

সুহুস্তর এ সংসার হয় সে অক্লেশে পার, 


নরলোকে জন্মলাভ সার্থক তাহার। 
ky 


%৪২ 


উপসংহার । 


যতনে যে ভক্তিন্তরে শীতাজ্ঞান হৃদে ধরে 
জটিল জগৎ-তন্ব বিদিত সে হয়, 

খর্ধ করি অহংহ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে ভগবানে 
হৃদয়ে ক্রমশঃ হয় জানের উদয়। 

অমূলক সংস্কার না বহে হৃদয়ে তার, 
সত্যে প্রীতি, ঘ্বপা জন্মে অসতো অন্তরে, 

দূরে বায় কাম দাগ, কর্তব্যেতে অনুরাগ, 
স্বার্থবশে পরছিংসা কথন ন! করে; 

জ্ঞানী, ধনী, মান্তগণ্য, আমি উচ্চ, নীচ অন্ত, 
এরূপ না রহে আত্মগরিমা হৃদয়ে, 

সুখে না উন্মন্ত হয় ছঃখে অভিভূত নয়, 
ঘটল বিপদে কিন্বা দুঃখ শোক ভয়ে; 

কাম কি ক্রোধভরে কোন কন্দ নাহি করে, 
যাহ! করে, করে তাহ! ঈশ্বর সেবায়, 

মন তার জানে সার, এ বিশ্ব সংসার ধার 
কম্ম তার, আমি চলি তাহার ইচ্ছার়। 

পরিমিত পানাহার বিষয় সম্ভোগ আর, 
পরিমিত কর্ম্ম নিদ্রা আর জাগরণ; 

কোমল সরল প্রাণ নাই স্বার্থাব্বার্থ জান, 
খলতা শঠত। কিছ জানে না কেমন, 

জানে না ধশ্মের ভাপ, আহ্কজ্ঞানে নিষ্ঠাবান, 
সমজ্ঞান শক্র-মিত্রে চ গাল-ব্রাঙ্মণে, 

দ্বণ। নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই হিংসা নাই, 


উদ্বেগ অশান্তি নাই নিৰ্মল পরাণে। 


উপসংহার । 


বিষয়ে আসক্ি নাই অগবা বিদ্বেষ নাই, 
বিশাল সমুদ্রবৎ নিতা নির্বিকার; 

সদ! স্থুমংঘত চিত ভগবানে সমৰ্পিত, 
মৃতান্তয়ে ভীত নয় জগগয় তাহার । 

এপ্ষি কয় স্ৰদ্ধ জানে চিত রয় ভগবানে 
জীবথিতে নিত্য তার বাহুযুগ রয়; 

ভূক জ্ঞান কর্শ্ম সনে যুক্ত পুণা সশ্মিলনে 
প্রেমরসে করে তার প্লাবিত হদয়। 

নিরথেসে জ্ঞাননেত্রে ভগবানে সব্বক্ষেত্রে, 
জলে গুলে অন্তরীক্ষে কৃষ্ণ বিরাজিত, 

আমি এন্দ, তুম ব্ৰহ্ম, চরাচর সব বঙ্গ, 
বিশ্বময় এক, পুনঃ বক্ষ বিশ্বাতীত। 

হেন এক্মান্বেত জ্ঞানে, নিষ্কাম নিশ্মল প্রাণে 
সতত স্থকশ দ্বার! সেবি ভগবান, 

স্ব প্রতিষ্ঠা যশোবীর্ধ্য পন্য কনা ভোগৈখর্য 


হলা, অস্বিমে পায় পরম কল্যাপ। 


দিয়া যে মতি, ভরি! অভাজনে কপ! করি 
চাহাতে তোমার গিত রচিঞ্ ভাষায়, 
ভানডীন, তক্তিতীন, শ্রস্ধাহীন, আমি দীন, 


কুপাময়! হু ₹3, আপন কুপায়। 


বংগীধর-বংশীন্বর প্রতিধ্বনি করি 
রচে “দাস আাশ্যতোষ” গীতামধুকরী 


৬৪৩ 


গীত্ঞামাহাত্স্ঙ্য্‌ ঃ 


সর্ববোপনিষদে। গাবে দোগ্ধা গোপা লনন্দনঃ। 
পার্থো বৎস শ্ধী ডো ক্ক1 হঞ্চৎ গীতামৃতৎ মহৎ ॥ 
সারখ্যমজ্জুনস্ডাদে। কুর্র্বন্‌ গীতামৃতৎ দদে। । 
লোকআক্োপকাক্সায় তট্বৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ 
সংসার-সাগরৎ ০ঘোরৎ ততুমিচ্ছতি যে! নরঃ 
গীতানাবং সমাসাস্ত পারৎ যাতি সুখেন সঃ ॥. 
সোপানাষ্টাদলশৈরেবৎ ভুক্কতি-মুক্তি-সফুজ্ছিতৈ 2 
ক্রমশশ্চিন্ শুদ্ধি হটাৎ তপ্রমভক্যাদি-কম্ঘন্থ | 
গীতাশীতৎ ন যক্ত জ্ঞানং তন্িদ্যান্থবুসম্মতম্‌ । 
তন্মোঘৎ ধম্মরহিতৎ বেদব্দাজ্ঞগহিভ্ম্.॥ 
প্রাদ্ধম্্রমক্্ী গীত! সব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা। 
সব্বশাক্সসারভূত। বিশুদ্ধ] সা বিশপিষ্যতে ॥ 
গীভাধশত। চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেভস1। 
বেদশা স্থপুরাপানি তেনাধাীতানি সর্ববশহঃ 1) 
জীভগবাগুবাচ। 
গীত! মে হৃদল্সং পার্থ গীত! মে সারমুজমম। 
গীতা মে জ্ঞানমতুযগ্রং সীত! মে ঝ্ঞানমব্যয়ম্‌। 
সীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমৎ গ্রহম্‌ । 
গীতাজ্ঞানৎ সমাশ্রিতা ত্ৰিলোকাং পালয়াম্যহম্‌ 1) 
গাতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যারমেব চ। 
স্ব রংস্ডয ক্র! জনে! দেহং প্রস্থাতি পরমৎ পদম । 
সীতা্থমপি পাঠং বা শৃণুন্নাদস্ত কালত: । 
মছাপাজকযুক্তে হি মুক্তিভাগী ভবেজ্জন: ৷: 


গীতাযাছাত্থ্া। 


সব্ধোপনিষৎ ধের, 
দোতে কষ দীতাপরঃ, 
অজ্ছুন সারথি হয়ে 
শীতামূত দিলা কক, 
সংসার-সাগর ঘোর 
শীঙানোক1 আরোছিয়! 
=কিসনে যুক্তি মিশি 
গড়িয়াছে অষ্টাদশ 
ক্রমে ক্রমে আরোছিলে 
প্রেম ভক্তি জাগে দে 
সীতা সর্ব জ্ঞানদাত্রী 
সুপবিত্ৰ ধশ্চময়ী, 
একমাত্র গীতা যদি 
পুরাণ বেদাদি শান 


বৎস ভান ধনঞনর, 

পান করে স্ত্রধীচয়। 
ত্রিলোকের উপকারে 
নমস্কার করি তারে। 
তরিবারে ইচ্ছা যার, 
হ্থে সে যাইবে পার। 
ভয়ে হয়ে একাকার, 
অপূর্ব সোপান 'ঠার। 
অগঠাদশ সে সোপান 
শুদ্ধ হয় মন প্রাণ । 
গীতা সৰ্ব শাস্বসার 
গতা তুল্য নাই আর । 
পাঠ করে ভক্ি-ভনে 
সমস্ত সে পাঠ কবে। 


জতগবান্‌ কছিলেন। 


গীতা আমার সার 
অতুুগ্র অনন্ত দ্যান 
শুতা-ল্লান সম্শ্রবে 
আমার আশ্রয়ে ঈত! 
গ্তার্থের এক পাদ 
প্রিয়া যে তাজে দেহ 
গীতাৰ্থ বা গীতাপাঠ 
মহাপাপী ধদি হয় 


গতাই মম জদয়, 

গীত মম, ধনঞ্জয়! 

পালি আমি ত্রিয়বন, 
গীত! মম নিকেতন । 
শ্লেকেক বা একাধ্যার 
সে পরম পদ পায়। 
অস্কিষে শ্রবণ করে 
সেও মুক্তি লা করে। 


১৩৪ € 


প্রথম পরিশিষ্ট । 
ভ্ৰহ্গ ঈশ্বর জীব জগৎ! 


বহ্ধ ঈশ্বর জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে নানা কথ! ভগ্বান্‌ সপ্তম হইতে পঞ্চন। 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন। নানা স্থানের সেই কথা একত্রিত করিয়া এব 
শ'তিমন্ত্রে ও সকল বিষয়সন্ন্ধে যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সিং 
মিলাইয়া, এ সকল তব একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

শ্রুতি বলিতেছেন 

১। বএন্ধ বা ইদম অগ্র আদীৎ--বুছ্দারণ্য ক ১181১? 

২। আত্ম! বা ইদম্‌ এক এবাগ্র আসীৎ। নান্তং কিঞ্চন্‌ অমিষং 
স ঈক্ষত লোকান নু সজা ইতি। 

৩। স ইমান্‌ লোকান্‌ অস্থজত। অস্তোমরীচীর্মরম আপঃ1- 
এতরেয় ১১--২। 

৪। সদেব সৌম ইদম্‌ অগ্র আসীদ্‌ একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 

৫। তদ্‌ এক্ষত বহু স্তাং প্রজায়ের ইতি ।--ছান্দোগ্য ৬২।১--৩। 

*। আত্মা এব ইদম্‌ অগ্র আসীং পুরুষবিধঃ। দে! ইগুবীক্ষা নাই 
আত্মনো ৩পশ্বৎ। * * * সবৈনৈব রেমে। সূ দ্বিতীয়ম্‌ এচ্ছৎং। স 
এতাবান আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘাকৌ। স ইমম্‌ এব আম্মাঃ 
দ্বেধা পাতয়ৎ! ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভাবতাম্। * * * তাং সমভবৰং 
ততঃ মনুষ্যা অজায়জ ইত্যাদি ।--বুহদারণ্যক ১1৪।১--৩। 

৭। সতাং প্তানম্‌ অনস্তং ব্র্গ। ** * সো ইকাময়ত বচ্‌ স্ত 
প্রঙ্জায়ের ইতি । স তপো হতপ্যত। সতপন্তপ্ু1 ইদং সর্বম্‌ অন্ঞ্জ 
ধদিদং কিঞ্চ। তংস্থ্ী তদদেবান্থ গ্রাবিশং। 

তদমুপ্রবিশ্ত সচ্চ তাচ্চ অতবৎ। নিরুতঞ্চ অনিরুতরঞ্চ। নিলয় 
অনিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানক । সভ্যঞ্চ অনৃতঞ্চ। সত্যমতভবং যদি। 


্রদ্ম ও জগৎ। ৬৪৭ 


অস! ইদম্‌ অগ্র আলীৎ। ততো! বৈ সদ্‌ অজায়ত। তদ্‌ আত্মানং স্বয়ম্‌ 
অকৃরুত। তশ্মাৎ তংন্ুকৃতম উচ্যতে ইতি। যদ বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো 
বৈ সঃ। রসং হেবানং লব্ধ আনন্দী তবতি।-_-তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়! বলী। 

১। এই জগং প্রথমে এন্ধ ছিল। 

২। এই জগৎ প্রথমে এক আত্মাই ছিল । আর কিছুরই স্মরণ ছিল 
না। তিনি ঈক্ষণ ( মনন) করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি? 

৩। (পরে) তিনি লোক সকল ল্ষ্ট্ি করিলেন। স্বর্গ, অস্তরীক্ষ, 
পবা এবং আধালোক সকল। 

॥| ভে সৌম্য (শ্বেতকেড়), এই জগং অগ্ৰে এক জদন্বিতীয় সৎ- 
শ্বরূপেই ভিল। 

৫। তিনি ঈক্ষপ করলেন, আম প্রদ্রাস্থট্র নিমিত্ত বহু হইব । 

৩। এই বিশ্ব সৃর পুর্বে পুরুষক্ধপী আম্াই ছিল। সেই আত্ম! 
ঈক্ষণ করিয়া আপনাকে বাতাত আর কিছুই দেখিলেন না। * * * একাকী 
পাকিয়। তিনি আনন্দ পাইণেন না। তিনি গিতীয় ইচ্ছা! করিলেন। 
এশাধৎকাণ তিনি মিলিত স্্ী-পুরূষকূপে দ্বিলেন। এখন তিনি আপনা- 
কেই দু ভাগে ভাগ করিপেন। তাঙাতে পতি ও পরী ইল । * ** সেই 
প্লীঁত তিনি উপগত হইলেন। তাহাতে মনন] হইল ইত্যাদি । 

৭1 ব্রন্গ সত্যশ্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত । * * * তিনি কামন। 
করিলেন, আমি বছ ₹ইব । গ্রজাহপে আমার প্রকাশ তট্টক। তিনি 
তপন্তা অর্থাৎ ধ্যান করিপগেন । ধ্যান করিয়া এই সমস্ত যাহা. কিছু আছে, 
তাত! সৃষ্ট করিলেন । নৃষ্ট করিয়া সেই সমূদায়ে অনু প্রবিষ্ট হইলেন । 

অনুপ্রবিষ্ঠ হইয়া] তিনি গুল নূর্ত ও হুদ অনূর্তরূপে প্রকাশিত হইলেন, 
বাক এবং অব্যক্তরূপ হইলেন, দেছাদি আশ্রয়-বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, 
বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং মিথা! হইলেন। সেই নত্যান্বরূপ 
দপ্যমান এই সমস্ত হইলেন; এই জন্ত তিনি সত্য বলির! আখ্যাত। 


৬৪৮ আদিতে জগৎ হদ্ধরূপেই ছিল,---একাস্ত অদ্বৈত । 


এই জগৎ প্রথমে অসৎ ( অপ্রকাশিত, অ-জগংরূপে ) ছিল। দেই 
অসৎ হইতে এই সং(দৃশ্তমান ) জগৎ প্রকাশিত। সেই অসৎ আপনিই 
আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন; তজ্ন্ত ইহাকে শ্বয়ং-কৃত 
বলা হয়। যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি 
রদন্বরূপ। জীব সেই রসম্বর্ূপকে পাইয়াই আনন্দী হয়। 

এক্ষণে এই সকল শ্রুতিবাক্যের মর্্ম বুঝিতে হইবে। 

১। জগৎ প্রকাশিত হইবার পৃর্ব্বে একমাত্র ব্রক্মই ছিলেন। কোন 
প্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়া তখন ছিল ন1। নান্তৎ কিঞ্চন অমিবৎ। ব্রহ্ম 
হইতে পৃথক্‌ কিছুরই স্ফুরণ ছিল ন।| ইহ! প্রথম অবস্থা; ইহা ব্রহ্মের 
আদি শ্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা নছে। 
ইদং--জগত, ব্ৰহ্ম আদীৎ--বহ্মরূপে বর্তমান ছিল। কিন্ত তখন নামরূপ 
বিশেষে জগতের প্রকাশ নাই। কিছুরই স্ফরণ নাই। দেই ভাবে কোন 
ক্রিয়া নাই; থাকা সম্ভবও নয়। সর্বকালে প্রকাশিত সমস্ত ভাবই ব্রহ্ধের 
এই স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তখন জীব জগৎ নাই; কেহ দ্রষ্টা বা জ্রাতা 
নাই, কিছু দৃশ্য বাজেয় নাই; তখনকে,কি দিয়া, কাহাকে দেখিবে? 
তখন তিনি একান্ত অট্দ্বত। তিনি কেবল আছেন, সৎ এবং তিনি 
রস, আনন্দশ্বরূপ । তদতিরিক্ত কিছু নাই। ইহ! ব্যতীত সেই অবস্থা- 
সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না। কোন বিশেষণ দ্বার! তাহ! বুঝান যায় না। 
তজ্জন্ত সেই ভাব নির্বিশেষ, নিগুণ। শ্রুতি, -অশবাম, অস্পর্শম্‌, অরূপম, 
অবায়ম্‌ ইত্যাদি বাকো, তিনি ইহ! নয়, ইহ! নয় বলিয়া, তাহার সেই 
ধারণাতীত স্বরূপের আভাস দিয়াছেন। তখন দ্বিতীয় কিছু নাই, গুণ গুণী 
কিছু নাই। ব্রচ্ষের সেই অবিচলিত সন্বার সহিত এক রদ হইয়া জগৎ 
তখন অভিন্নরূপে বর্তমান । গীতা এই অদ্বৈত অবস্থাকে “অক্ষর ব্রহ্ম 
পর়মম্* (৮৩ ) এবং “অনাদিমৎ পরম্‌ ব্রঙ্ধ+ ( ১৩১২) বলিয্নাছেন। 

২। তারপর ব্রনের ঈক্ষণশক্কিবিশিষ্ট অবস্থা! । তিনি ঈক্ষণ (যনন) 


সর্ব, সর্বশক্িমান্‌ বন্ধের স্বরূপশক্তি মায়া। ৬৪৯ 


করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি? ইহ! সৃষ্টির বীজাবস্থ!। প্রথম অবস্থ1 
একবারে ধারণাভীত ; কিন্ত এই অবস্থায্ব তিনি ঈক্ষণশক্তিধুকত। এই ভাবে 
তাহার কণঞ্চিৎ ধারণ! হয় । তিনি মনন করিলেন; অতএব তিনি চৈতড- 
ময় এবং ইচ্ছা করিলে তিনি স্বষ্টি করিতে পারেন, তা! করিবার সমাক্‌ 
জ্ঞান ও শক্তি তাতার আছে ; তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। এখানে বুঝ! 
যায়, যে পূর্ক্বোক্ত মনন ব! ইচ্ছাশক্তি ও স্টিশক্তি বন্ধের স্বরূপান্তর্গত। 
৩। মননের পর, তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কুতসঙ্কমন হইলেন, জগৎ গ্রকা- 
শের জন্য “আমি বন হইব 1” জগৎ সষ্টির যে শকি বক্ষে আছে বলিয়! 
পূর্বে আভাস পাইয়াছি, সে শক্ির দ্বারা তিনি আপনি ব্ত হইয়া, বন 
লোক প্রকাশিত করিতে পারেন, উহ তাচারট প্রকাশোগুখ অবন্য1। 
জগতের স্বটি-স্িতি-লয়-সন্পা্দিক! এ যে শক্ষি বক্ষে আছে, তাহা 
ট্টাচার শ্বরূপশক্কি । তা! ব্রহ্মের এশী শক্তি; ভাঙার নাম মায়া। শশক্তি 
বলেই তিনি জগৎ স্যছটি করেন। এ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাভার নাম 
ঈশ্বর--পরমেশ্বর। তিনি শক্তিমান ঈশ্বর, মায়া ঠাঙার শকি। দৈবী 
হোঁধ! গুণময়ী মম মায়া ভুরতায়া--নীতা ৭1১৪ । 
এই দ্বিতীয় এবং চ়্ীয় অবপ্থাতেও বাক জগৎ নাই । পরম এন্গ 
এখনও নামন্ধপধুক জগৎ প্রকাশিত করিয়া, ভাতার স্ৃবষ্টি-প্থবিতি-লয-কর্তা 
দ্বার চয়েন নাট । এখন তিনি অক্ষর--সর্বা বিকার-বর্জিত, অরাক্ত 
তব, “পুরুষবিধ আত্মা মাত্র” । এখনও জগৎ ঠাই প্বরূপান্তরগাত । এখন 
কিনি কেবল যেন লীলাবশতত: স্বীয় অবিকারী, সর্বা-তেদবর্জিত স্বরূপ 
আবরপপুর্বধক শক্তিমান, সপ্তণ চইয়া, 'আপলারট স্বরূপ ডইতে বহুত্বমর 
জগৎ প্রকাশ করিতে উন্মুপ হইয়াডেন। এই শক্তি বা গুপবিশি্ই অধৈত 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ঠাঙাকে বিশি্াটদ্বত বল! হয়। গীতা 
৮২০২২ শ্লোকে এই অবস্থাকে অবাক প্রকৃতিরও পূর্ববর্তী, প্রকৃতি 
চইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক অক্ষর তাবরূপে নির্দ্দেশপূর্কাক, তাহাকে পরমে- 


৬৫০ ব্ৰহ্মই জগৎ হইলেন,--বিশিষ্টাদৈত । 


শবরেরও পরম ধাম অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবেরও পূর্ববর্তী ভাব, জীবের পরমা 
গতিশ্বরূপ, পরম পুরুষ বলিয়াছেন, ১২।৩ শ্লোকে অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিস্তা, 
কুটন্থ, অচল, ধুব অক্ষর তত্ব বলিয়াছেন, এবং ১৫।৪ প্লোকে আন্ত পুরুষ 
বলিয়াছেন । 

৪। তারপর চতুর্থ অবস্থায় পরমেশ্বর ভাব এবং তদাশ্রিতা এঁশী শক্তি 
হইতে জগতের বিকাশ । জগতের অণ্ড উপাদান নাই। ভগবান্‌ সৎ স্বরূপ 
বা সত্যন্বরূপ । তিনিই জগতের “গ্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্‌ 
অব্য়ম্।”--গীতা ৯১৮ । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি 
জীবাস্ত; যং প্রন্নপ্তি, অভিসংবিশস্তি, তং বিজিঞ্ঞানন্ব । তৎ ব্ৰহ্মোত । যাহ! 
হইতে এই তৃতগ্রাম স্বষ্ট হইয়াছে, যাহার আশ্রয়ে জাত জীবগণ জীবিত 
আছে, যাহাতে তাহারা প্রতাগত হয় এবং লীন হয়, তাহাকে সবিশেষ 
জানিতে ইচ্ছা কর? তিনি ব্রহ্ম ।--তৈত্তিরীয়। ৩।১। 

ব্রদ্মের সগুণ অবস্থার প্রথম স্তরে, আপনিই বহু হইয়। পৃথক পৃথক্‌ 
ভাবে সেই বহু ভাবকে দশন করিবার জন্ত উনুথ দৃকৃশাজ তাহাতে 
প্রকাশিত হয়। এই দৃক্শক্রিই জীবশক্তি, তাহার জীবাত্মারূপ বিভা 
(১০,২০), দৃর্স্থানীর জগতের ডরষ্ট। “পুরুষ” । দৃপ্ত জগৎ তখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। কিন্তু তাহ! অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিরূপে তাহাতেই আছে। 
স হু এতাবান্‌ আস বণা স্ত্রী-পুমাংসো সম্পরিঘক্কৌ ইত্যাদি। সেই অব্যক্ত! 
শ.ক্তকে তিনি উপাদান স্বরূপ লইয়া জগৎ রচন! করেন। এই অব্যক্ত 
দৃুস্থানীয়! শক্তিই “প্রকৃতিত, পুর্বে কত দ্ৰষ্টা পুরুষের দৃপ্তস্থানীয় জগতের মূল 
উপাদান, সর্বভূতের ধোনি, মহদ্‌ ব্রহ্ম (গীত৷ ১91৩)। দ্বিতীয় স্তরে, অব্যক্ত 
অক্ষর-ব্রদ্মতত্ব সর্বশক্কিমান্‌ লীলাময় ঈশ্বর হন। পূর্বোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি- 
রূপা দৃশ্তশক্ষিকে নিজ সত্বা হইতে প্রকাশিত করিয়! পুরুষরূপা দৃকৃশক্তিকে 
তাহার সচ্ছিত মিলিত করেন। মহদ্‌ ব্রহ্ধর্ূপা যোনিতে গর্ভ নিষেক 

করেন, তাহ! হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীত! ১৪1৩)। 


ঈশ্বর--বহুজীবের সৃষ্ট --ধৈত। ৫১. 


এইরূপে পরব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হুইয়া আপনারই শক্তিগ্বরূপ। 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ববক অধ্যক্ষত| করিয়! প্রকৃতির দ্বারা দৃুস্থানীয় জগৎ 
রচনা করান (৯1১০)। তাহ! রচনা! করাইয়া আপনিই অংশতঃ দৃক্শক্তি- 
রূপে, স্রষ্টা পুরুষ বা জীবাত্মারূপে তাহার প্রতি অংশে জন্ুপ্রবি& হন। তৎ 
সৃষ্ট তদেবানুপ্রাবিশৎ ;--তৈত্িরীয় ৩।৩। গীতার ভাষার, প্রকৃতিষ্থ 
হন। প্ৰকৃতিস্থ হইয়া তাহার প্রতোক অংশ পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন ভোগ 
করেন। পুরুষঃ প্ররুতিষ্থো ছি ভুঙতে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ (১৩২১) । 
এইরূপে স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও অনন্ত অংশে বিভক্ের ভ্তায় হন (১৩1১৬) 
পরম অদ্বৈত তত্ব দ্বৈতের স্তায় হয়। ভগবানেরই সনাতন অংশ (১৫৭) 
জীবাত্মারূপে প্রত্যেক জীবদেছে অনুপ্রবিষ হয়। সেই সংযোগের ফলে 
অচেতন জগতে চেতনার সঞ্চার হয়। অচেতন জীবশরীর সকল যেন 
চেতনাধুক্ত হয়, সে সকলে জীবভাবের বিকাশ চ%--বছ ভাবের সৃট হয়; 
৭৫ টীকা দেখ। এই অবস্থার উপরই টদ্বতবাতদর প্রতিষ্া। 

জীব ও জগৎ উভয়েই ঈশ্বরাংশ। যে শক্তির দ্বারা বন্ধ, ভূত ভবিষ্যৎ 
বধহান, সর্বকালের স্বভাব এক সঙ্গে নিত] দশন করেন, তাং! তাহার 
ঈশ্বর ভাব-_সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ তাব। আব যে শক্তি দ্বারা তিনি দে 
সকলকে পৃথক পূণক, পর পর দর্শন কেন, তাহ! ভাঙার দুকৃশকি বা 
জীবশকি ভাব, প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্র ভাব | এই জীবশক্িভাবেই তিনি 
প্রকুতিজাত ভোগ্য জগতের ভিন তিল অংশ, ভিন্ন ভিন্ন তাবে অনুপ্রবেশ 
পূর্বক, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেককে ভোগ করেন। তিনি তোতা, অন্ত 
ভোকত! নাই ( ১৩৷১০ )। এইরূপে দেতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই, তাহার 
সনাতন অংশ ( ১৫।৭ ) দেহরূপ উপাধিদ্বার! পরিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাম্মারূপে 
(সাংখ্যের ভাষায় পুরুবরূপে) বহু হয়; বি আত্মা অণু হয় । 'উপাধিতেদে' 
অপ্যেকন্ত নানাযোগ আকাশস্কেব ঘটাদিতিঃ” ।--সাংপানুত্র (১1১৫০ )। 

এইকরূপে জগৎ বঙ্ধ-সব্বায় সস্বাবান--সত্য বস্ত, অলীক বা মার! (কুহক) 


৬৪২ জগৎ ব্ৰহ্ধসত্বায় সত্বাবান্স্সত্যবস্ত। 


মাত্র নছে। এই জগৎতরূপে যাহ! কিছু প্রত্যক্ষ কর, বোধ কর, চিন্ত! কর, 
সে সকলই সত/--সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম । তৎ সত্যম্‌ অভবদ্‌ যদিদং কিঞ্চ। 
তবে ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত জগংকে বদ্ধ হইতে অতিরিক্ত, বন্ধ হইতে 
পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল মনে করাই মিথ্য1। শ্রুতি বলেন, “বাচারন্তণং 
বিকারো! নামধেয়ং মৃত্বিকেত্যেব সত]ম্*_মুত্তিকা, ইহাই সত্য; বিকার 
অথাৎ ঘট শরাবাদি মৃণ্যয্ন পদার্থ সকল, কেবল বাক্যারৰ্ধ নাম মাত্র; 
ছান্দোগ্য ৬.১।৪। অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত, মৃত্তিক। হইতে পৃথক, 
ঘট প্রহ্থতির অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, বহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
জগতের অস্তিত্বও তেমনি মিথ্যা । শাস্ত্রে কখন কখন ণ্জগৎ মিথ্যা” বলিয়। 
যে উক্তি দুষ্ট হয়, তাহার মৰ্ম্ম এইরূপ । মায়াবাদী বৈদাস্তিকের যে প্রসিদ্ধ 
দৃষ্টান্ত, রঙ্ছুতে সপত্রাস্তির স্তায় জগৎ মিথ্যা, তদ্দারাও জগতের অলীকত্ব 
স্থাপিত হয় না। যেমন অন্ধকারে রজ্ছুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে 
আলোকে সে ভ্রম দুর হইয়া, রজ্জুকে রজ্ছু বলিয়। জান! যায়, তদ্রপ অজ্ঞানা- 
বন্থায় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া যে জান হয়, জ্ঞানোদয়ে সে ভ্রম- 
জ্ঞান দূর হয়; জগৎকে ব্রন্গস্বরূপ বলিয়া জান! যায়। গীতা ৭৫--৯২ 
শ্লোকে জগতের এই ব্রহ্মন্বরূপত! বলিয়াছেন। অধিকন্তু যাহার! জগৎকে 
অসত্য বলে, তাহাদিগকে আন্ুুর ভাবাপন্ন বলিয়াছেন ( ১৬1৮ দেখ )। 

জগত ব্র্গের ্রণী শক্তির পরিণাম বা রূপাস্তর ; অতএব জগৎ শক্তি- 
স্বরূপ ব। গুণস্বরূপ। গুণ বপিলে কাহারও শক্ত বুঝায়; কাহাকেও 
আশ্রয় না করিয়া কোন গুণ বা শক্তি থাকতে পারে না। পরম ব্ৰহ্মই 
সগুণভাবে সেই গুণী বা শক্তিমান্। জগৎ গুণময়, পরমেশ্বর গুণী) জগৎ 
শক্তিত্বরূপ, পরমেশ্বর শক্তমান ; পরমেশ্বর সেই গুণ বা শক্তির 
আশ্রয়। 

কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় ন! বে, ্রদ্ষের এশী শক্তি বিশ্বরূপেই ফুরাইর! 
গেপ। গুণী বন্তুর সহ। গুণের ছার! পর্য্যাধ নছে। যে গুণী, সে সেই গুণ 


তরঙ্গ সপ্তণ হইয়াও গুগাতীত,--খৈতান্বৈত। ৬৫৩, 


ছাড়াও অধিক। গুণকে অতিক্রম করিয়! গুণী বস্তুর সত্ব! বিভমান থাকে; 
স্থতরাং বন্ধও গুণময় জগতের স্থজন পালনাদি করিয়াও সেই গুণ হইতে 
অতীত আছেন। তদ্‌ অন্তরস্ত সর্ব তদ্‌ উ সর্বস্তান্ত বাহত: ।--টশ ৫। 
"গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,-সাত্বিকাদি সমস্ত জাগতিক ভাব আমা 
হইতে ; কিন্ত আমি সে সকলে পাকি না (৭১২); সর্বভৃত আমাতে. 
অবস্থিত, কিন্তু দামি সে সকল নি (৯8) অর্থাৎ আমি সে সকলের 
অভীন্ত। অতএব তিনি গুণী হইয়াও গুণাতীত , সপ্তথণ হইয়াও নিগুণ। 
আবার ১৫।১৬--১৮ প্লোকে বলিয়াছেন--সর্বাৃত এবং তদস্তরস্থ যে কৃটপ্' 
আবাম্মা, আমি তঠ৪য় হইতে ভিন্ন; আমি সে সমুদায়ের অন্তর্যযামী--নিয়স্তা, 
ঈশ্বর] অর্থাৎ চ্টকিংংশ পর্বাসমন্িত1 প্রকৃতি'সমুৎপর্র জগৎ এবং সেই জগ- 
তের দ্রঃ বা ভোক্র। পঞ্চবিংশক পুরুষ--ভগবান্‌ সেই ছইয়েরই অতীত এবং 
চইয়েরই প্র্টাঁঁনিয়ন্তা, ঘড়বিংশ তত্ব। উভয় হইতেই তিনি শ্রেষ্ঠ, 
উন্ধম পুরুষ । 
পুনশ্চ, এক বদ্ধ বড ₹£য়া জীব ও জগৎ তইলেন ইচাতে এমন বুঝিতে 
তব না, দে তিনি, তগ্ধের বিকার দধির স্টার, বিকার প্লাগ ৪৫লন্না জীব ও 
জগং চলেন; ভাব ও জগংকপে তিনি হারাই গেলেন। পরস্থ তিনি 
শ্বী এশ শক্ষি হইতে জগত স্বষ্টি করিয়া স্বরং অবিকৃত পাকিয়াই, কুট 
অক্ষর পুরুষ তান, তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। তং লা! তঙ্গেবানু- 
প্রাবিশৎ। তবে যেমন শুর্যালোক সর্বজ্ত ও সবাদা সমানধণ তইলেও, রঙ্গিণ 
কাচের ভিতর রঙ্গিণ দেখার, ₹দ্রপ শিব্িকার হহ্ম ও ৪কশকিরূপে জগতে 
জন্ুপ্রবি্ট অবস্থায়, দেহরূপ রঙ্গিণ কাচের তিতর, দেছিক নুখহঃখ-ভোগ- 
স্বরূপ রঙ্গিণ দাবে রজত জীবাস্মাককূপে (জীবতাবযুক আস্মা রূপে) প্রকাশ 
পায়। আনার প্রস্তরাদি যেমন পূপিবীরহ বিকার, সুতরাং পুপিবী হইতে 
অভির, তথাপি স্বীয় বিক্ৃতরূপে পুপিব হইতে ভিন্ন; তদ্ধপ জীবাঝ্মাও 
বস্তুত: ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অক্ষর হইলেও, জীবদেচছ.সর্বন্ধ-বশতঃ জীবভাব- 


৬৫৪ জগৎ গুণময়,--তাহার দৃষ্টান্ত। 


বিশিষ্ট অবস্থার, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ক্ষর। এই ভাবের উপরই 
ভেদাডেদবাদ বৰ! 6দ্বতাটদ্বিতবাঢদর প্রতিষ্ঠা । 
আবার জীব ও জগৎ প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্ম যে, সে সকল হইতে সম্পূর্ণ 
পথক আছেন, তাহাও নছে। জগৎ শক্তিম্ববপ। শক্তি কোথাও 
শক্কিমান্কে ছাড়িয়া থাকে না। অতএব ব্রহ্ম সর্বগত, (সর্বব্যাপী ) ও 
সর্ববনিয়স্তা ; এবং এই সর্বগতত্ব ও সর্বনিয়জত্ব তাহার স্বরূপগত শক্তি। 
এই শক্তির জন্তই তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্মার । 
জগৎ যে গুণময় এবং পরমেশ্বর যে সর্ব গুণের আশ্রয়, একটু সুপ্মভাবে 
চিন্তা করিলে তাহ! বুঝা যায়। জগতে আমরা যাহা কিছু জাত হই, তাহ! 
কেবল কোন না কোন গুপ। কোন পদার্থকেই শ্বরূপতঃ জানি না। যাহ! 
জানি, তাহ! কেবল তাহার গুণ, হয় তাহার রূপ (আকৃতি, বর্ণ ) অথব! 
রস (স্বাদ) অথবা গন্ধ অথব! স্পর্শ (কাঠিষ্ত শৈত্যাদি) অথবা! শব । এই 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব ছাড়! আমাদের জ্ঞানে আর কিছু আসে ন1। 
“আমি একটা মৃংপিণ্ড দেখিতেছি। এ স্থলে আমি দেখিতেছি তাহার রূপ 
আকৃতি এবং বর্ণ। আবার দদ্দি সেই মৃংপিপ্ত কোনরূপে হুক 
চূর্ণে পরিণত হর, তবে তাহাকে আর মৃৎপিও না বিয়া ধুলিরাশি বলি; 
অর্থাৎ রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্তন হয়। আবার মু্তিকারা শি 
হইতে ঘট শরাবাদি বছ বস্ত প্রস্তত করাযায়। এখানেও রূপের পরিবর্তনের 
সঙ্গে নামের পরিবর্তন । অর্থাৎ মূল বস্ত বাহ, তাহা ঠিক থাকিলেও, রূপের 
পরিবর্তনের সঙ্গে আমর! তাহাকে ভিন্ন ভাবে দেখি এবং ভিন্ন পদাথরূপে 
অবধারণ করিয়া! বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। অন্তান্ত গুণ সন্বন্ধেও এই 
নিয়ম । কিন্ত ইহ! ঠিক বুঝ যায় যে, সেই গুণ সকল কোন বসন্ত নহে; 
যাহ! বস্ত, তাহ! সেই সকল পরিবর্তনশীল নামরূপের অতীত ও তাহাদের 
আশ্রয়স্বরূপ অপরিবন্তীনশীল ভাবে আছে। সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপের 
-_মুল বস্তুয় নছে। সেই অপরিবর্তনশীল বসন্ত বাহাকে আশ্রয় করিয়! নাম- 


শ্রতি ও গীতা--পিগ্ধান্ত। ৬৫৫ 


রূপের বিকাশ, তাহ! যে কি, তাহা আমরা বুঝি ন।। কিন্তু বুঝি বা ন 
বুঝ, এমন বস্তু যে আছে, তাহা নিশ্চিত। শ্রুতি এবং গীতা বলেন, সেই 
পরম আশ্রয় বন্তই বক্ষ । যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নশ্ুংস্থ ন বিনশ্ুতি চে।২০)। 
' তাই সত্য, তাহাই অমৃত" । ২1১৬, ২১৭, ১৩২৭ প্লোকের ইহাই মণ । 
তিনিই "সর্ষেজিয় গুণাভাসম্* (১২১৯ )1 সমস্ত নামরূণ ব্রক্ধর গুণ। 
অনেন জীবেন আত্মনা অনু প্রবিত্ত নামন্ধপে ব্যাকরোতৎ। স্ব-স্বরূপে জীবাত্মা- 
কপে ( স্ব পদার্থে ) অনু প্রবিষ্ট 5ইর] জগতে নানারূপ প্রকাশিত করিলেন 
ভান্দোগা ৬1৪1৩ । নামরূপ-বাহ্ন্প্ড, Phenomena. 

এখন সিদ্ধান্ত এই । প্রথম, ব্রহ্ষের সম্পূর্ণ নিশির ভাব। ইহ! নিগুণ 
অট্ছিত অক্ষর ভাব বা একান্ত অদ্বৈত ভাব। দ্বিতীয়, জগতের বীজ 
ভাব। তৃতীয় জগতের প্রকাশোন্ুগ ভাব। দ্বিতীয় তৃতীয় চুই ডাবই, সপ্ুণ 
অইৈত অক্ষর ভাব, বা বিশিউীটেছ্বিত ভাব। চতুর্থ, ঈশ্বর ভাব এবং 
তাহ চত গ্রকাশিঠ জীব ও জগং ভাব। ৪1 টদ্বতভাব। এই চারি 
ভাবই ত্রাঙ্গ বর্তমান। তিনি অদ্বৈত হইয়াও দৈত তবর। জীবজ্ঞানে এই 
চারি ভাব পর পর দেখায়; কিন্তু সকল ভাব একর নিত্য স্বরূপ । যদি 
ত1 না হইত, তবে প্রথম হইতে তীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্তির 
কারণ স্বরূপ অন্ত বন্ধ আছে, বলিতে হয়। কিন্তব্রদ্মভিয় অন্ত বন্ধ নাই; 
শ্রতরাং উক চারি ভাবউ প্রক্ষের নিত্য স্বরূপ । এক্স, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ. 
চারই নিত্য এবং পরত্রগ্থ এই চারি ভাবে পুণ। 

উদগীতমেতৎ পরমন্ত ব্রক্ষ । 
তম্মিংস্বযং স্বপ্রতিহাক্ষরঞুচ ।--শেতাখতয় ১।৭ 

অর্থাৎ এই বহ্ধই সকল শ্রাততে গীত হইয়াছেন । তিনি সকলের 
লার। ঠাঙাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন সমাক্‌ প্রতিষ্ঠিত আছে । 
আবার তিনি ( এই তিনের অধষ্ঠান-স্কান ₹ রাও ) অক্ষর ( অবিকারী )। 
১৩ অধ্যায় ১২--১৭ প্লোক এখানে দ্রষ্টব্য । আর তিনি সত্াশ্বরূপ, জ্ঞান- 
স্বরূপ এবং রসন্বরূপ--সৎ-চিৎ-আনন্দযয় । 


দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । 


ভগবছুপদিষ্ট সাধনতত্ব-০ষাগ।' 

যোগ কাহাকে বলে। যোগ বলিলে সাধারণে পাতঞ্জল র্শনোগদিউ 
ধ্যানযোগ, গৃছত্যাগী সন্্যাসিগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই বুঝায়। 
কিন্তু গীতায় যোগের মর্ ঠিক তাহ! নছে। যোগ শব্ধ বন্ৃভাববাচী। 
গীতার প্রত্যেক অধ্যায় যোগশব-সংযুক্ত। বহু শ্লোকেই যোগ ও যোগ 
শব্দ আছে। অতএব যোগ ও যোগীর মৰ্ম্ম অগ্রে বুঝিতে হয়; আর তাহা 
বুঝিলে তবে গীতাধর্মোর মূল সুত্র পাওয়া যায়। 

মানব-প্রক্কৃতি পর্য্যালোচনাপূর্বক প্ডিতগণ মনুষ্য সকলকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথ! বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। (১) ইন্দ্রিয়লভা 
সুখ দুঃখ এবং পার্থিব সম্পদাদি যাঁহার সর্বস্ব, দেহাদিকেই যিনি “আমি”ও 
“জামার” বলিয়া জানেন, তিনি “বন্ধ*। (২) জন্ম, জরা মৃতু, সখ, 
দ্ঃখাদি পর্ধযালোচনাপৃর্বক যাহার বিষয়ন্থের প্রতি আস্থ। নষ্ট হইয়াছে, 
মংমারের বিবিধ ক্লেগ হইতে চিরদিনের জন্ত মুক্ত হইবার একান্ত ইচ্ছা 
যাছার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তদনুরূপ কার্যে যিনি সতত যতুবান, 
তিনি “মুমুক্ষু* । আর ধিনি ঈশ্বরকে সর্ব প্রভু সর্বকর্তা জানিয়া তাহারই 
প্রীতিকামনায় ভক্তিপূর্বক দান্তাদিভাবে কর্ম করেন, তিনিও মুমুক্ষু এবং 
তজনামে পরিচিত (৩) আর সাধনাবলে যাহার অঙ্গার বিদুরিত 
হইয়াছে, ততবজ্ঞান লাভ করিয়! ঈশ্বর, জীব ও জগতের প্রকৃত তত্ব যিনি 
প্রভাক্ষ করিয়াছেন, গ্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক হইয়াছেন, তিনি “মুক্ত । 

বন্ধ জীবগণ আবার ছুই প্রকারের--গ্রাকত ও কন্মী। বিনি মনোমত 
স্বখসমুদ্ধিলাতের ইচ্ছুক এবং তাহার জন্ত, নিজের বুদ্ধিবিবেচনার যাহা ভাল 
মনে হয়, তদমুদারেই চলিয়! থাকেন; জ্ঞানিগণের বা শাস্ত্রের উপদেশের 
অপেক্ষ। করেন না, তিনি প্রাকৃত : আর ধিনি ইহপরলোকে নুখসমুদ্ধিলাতের 


বিবিধ মনুয্য--ব্, মুমুগ্ধু, যুক্ত । ৬৫৭ 


ইচ্ছুক বটেন, কিন্তু তজ্জপ্ত কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, 
সে বিষয়ে বেদে ও বেদমূলক স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, 
তদনুসারে কার্য করেন, তিনি কর্মী । শাস্ত্রে এই বিশেষ অর্থেই কম্মও 
কন্মী শব্দ ব্যবন্ৃত। 

প্রাকৃত লোকের ইহপরলোক নাই । গীঁতায় তাহারা অনুর ও রাক্ষস- 
ভাবাপন্ন জীবের অব্র্গত। কশ্িগণ শাস্ত্র-বিধিমত বন্ঞ, দান, ব্রভাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া, তৎ তং কশ্মান্থুরূপ ফল লাত করেন । অধিকন্ধ শ্বেচ্ছাচার- 
খার্জ্জত হয়া, শাস্্রোপদেশমত কন্ম করিতে করিতে তাহাদের হঞ্জিয়নংযমে 
ক্ষমতা জন্মে, অহংবুততি খণ্ব হয়, বাসনাখিক! রাজ্জ'সকী বুঝিসকল ক্ষীণ 
হয়, সান্বিকী বুঝ্িলকল বঞ্চিত ছয় এবং প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে 
থাকে। তখন ঠাহাদের বিষয়-ভোগবাসনা ক্ষীণ হয় ও মোক্ষ লাভের 
আকাশ জন্মে--ঠাহারাও যুমুক্ষশ্রেণহক হয়েন। শানে যে কাম) 
কশ্মসকলের উপদেশ আনে, তদ্বারা কম্মীর হৃদয়ে এইরূপে মুরকর কামন। 
জাগঞ্জক করানই তাহার কোশল। 

কাম]-কন্মানু্ঠানকারীকে যেমন “*কন্মী" বলে, পূুব্বোক্ত সুযুক্ষুকে 
তেমনি “যোগ” বলে। কশ্মিগপের চিন্ত বাহ বিবয়ে আকৃষ্ট থা।করা 
বছিশ্খুণ] পাকে । তাঁহারা প্রতুঝিমার্গের লোক। জার যাহারা বিষয় 
স্ুথে আংশিক ব! সম্যক নিন্পৃছ হইয়াছেন, াঙাদের ইন্সিয় বশীভূত 
এবং ধারা জগচ্চক্র পরিচালনার জগ বাহ: কশ্মে নিযুক্ত থাকিলেও 
চিৰৱকে সব্বদ। অন্থম্ুথী রাখিয়া পাকেন, সেই মুমুক্ষুপণ নিবুজিমার্গের 
লোক । এই নিবুত্তিমার্গের লোক নকল "যোগী”। কর্ধী ও যোগীর এই 
আভ্যানুরিক ভেদ সর্বদা মনে রাখিতে হয়। গীতা বলিয়াছেন, অনাশ্রিতঃ 
কৰ্শ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ । স সন্ন্যাসী চ ধোগী চ... (৬১)। 

মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তকে অন্থন্থুথী রাখাই সর্বযোগীর সাধারণ 
ধৰ্ম্ম । কৰ্ম্মযোগী যখন করে প্রবৃত্ত থাকেন, তখনও তাহার চিত অবশ 

৪২ 


৬৫৮ কৰ্ম্মীর ও যোগীর আত্যস্তরিক প্রভেদ। 


থাকে । বাহ বিষয়-সন্বন্ধে ফলাফলে ও সুখহঃখে তাহার দৃষ্টি থাকে না। 
কিন্তু কর্মার কর্ধে আম্ম খের, ইন্ত্রিতর্পণের আকাঙ্ষা থাকে। বর্ছা 
ও যোগী উভয়েই একই প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ 
এক হয় না। যথা পরোপকার সাধনের কথ! ধর। ইহার এক উদ্দে্ত, 
পরোপকার সাধন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় এবং যশ গৌরবাদি প্রাপ্তি। ইহা 
কর্মার কর্ম্ম। আর এক উদ্দেত্ত, সর্বভৃতের হিতসাধনেই মনুয্যের 
অনুষ্যত্ব-_-এই উন্নত উদার ধর্ম্মবুদ্ধ। ইছা যোগীর কর্ম । এখানে, কম্মীর যে 
উদ্দেন্তী, তাহ! কামগন্ধ-সংযুক্ত, সমল; আর যোগীর যে উদ্দেশ্ট, তাহ! 
কামগন্ধহীন, নির্খল। ইহাই উভয়ের প্রভেদ। 

' আত্মজানপাভের ক্ষণিক ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে। কিন্তু সেই 
ক্ষণিক ইচ্ছা! ছারা অধিকার নিণীত হয় ন!। এই ইচ্ছা যাহার একান্ত 
বলবতী, এবং তদন্ুসারে চিন্তকে অস্ত এরা রাখি কণ্ম করিতে যিনি সর্বদ। 
যত্মবান্‌ এবং তাহ! অধিগত না হুওয়! পর্য্যন্ত যিনি শান্তিলাভকরিতে পারেন 
না, তিনিই যোগী হইবার অধিকারী; তিনিই যোগতত্ব জানিতে লোলুপ । 
সেই স্থায়ী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন “জিজ্ঞামুরপি 
যোগ শববন্ধাতিবন্ততে* (৬:৪৪), আর সেই যোগ ধাহার লাভ হইয়াছে, 
তিনি যোগী; তাচার সন্বন্ধেই ভগবানের উপদেশ = 

তপশ্বিভ্যোহধিকে| যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধি কঃ। 
কর্ষিভ্যশ্চাধিকো যোগীতন্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৬৪৩ 
আচরণের প্রকার ডেদে যোগ তিন প্রকার উপদি& আছে। কর্ধ- 
ধোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ক্রমশঃ তাহাদের আলোচনা করিব। 

১। কম্মযোগ। কণ্মযোগের মূল সূত্র ২৪৮ প্রস্থতি প্লোকে 
দেখিয়াছি । কাম্য কণ্মের যাহ! উচ্চতম লোপান, তাহাই “করা ও. 
“যোগের” সংযোগ-ভূমি। যে কৌশলে কণ্ করিলে, তদ্দারা সংসার পাশ 
নষ্ট হয়, ‘কর্ণের সেই কৌশলই যোগ” ( ২1৫৯ )। 


কর্মযোগ,স্" প্রথম ভূমি, ফলাশা ত্যাগ। ৩৫৯ 


আমরা ইচ্ছা করিলে, শান্ত্র-বিধিমতেই কর্ণে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহ! 
সত্য; কিন্তু তথাপি এখানে আরও একটু তথা আছে। আমরা বিশেষ 
হত, চেষ্টা ও সাবধনতার সহিত কোম করে গ্রবু্ত হইলেও, কে বলিতে 
পারে, যে তাক! নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে? কর্ণ প্রবৃত্ত হইবার অধিকার 
আমাদের আছে ; কিন্তু ভাঙার লিদ্ধি--ফল, আমাদের আয় নয়। একটু 
অতি সামান্ত কারণে প্বুছং আয়োজন বিফল হইতে পারে এবং ছটয়া 
পাকে । ই প্রত্যক্ষ সত্য । অতএব কশ্মে লিদ্ধির আশা জদয়ে বদ্ধমূল রাখা 
শমমাত্র । আবার সিদ্ধি ও অস্থি, ছইই যখন অনিশ্চিত, তখন পিদ্ধি- 
অসিত্তির চিন্তার বাকুল ₹ওয়া, অগবা কেবল দিদ্ধির আশা পোষণ করা, বা 
অঃসঞ্জিতে 5:খিন হওয়া, মুড হামাত্র। এ কণা বুঝি:ত পারিলে আর কশ্ে 
আস ক্র থাকিতে পারে না; কর্মের পিদ্ধিঅলিদ্ধিতে চন-বিমাদ হইতে 
পারে না । যিনি স্ুণদ্ধিমান, এই কথা খিনি বুঝিয়াডেন, ধাঙার অন্লমাত্রও 
জায্মুসংযমের ক্ষমতা আছে ছার পক্ষে নিল্পু নিপিপভাবে কর্ণ করাই 
্বাতাবিক। ভগবান স্প্টই ব’লয়াছেন,-- 
কম্মপোণাধিকারন্ে মা ফালমূ কদাচন । ১৪৭ 
ঘোগন্: কুরু কশ্মাপি লঙ্গং ত/ত্ব! ধনজয়। 
সিদ্ধ সন্ধে: সমো ভূ সমহৎ যোগ উচ্যতে ॥ ২৪৮ 
এইভাবে কল্ম করাই ঘোগ, আবার ইছা সন্যাস । 
অনাশিত: কখুফলং কার্ধং কৰ্ম্ম কয়োতি যঃ: । 
স সন্ন্যাসী চ ধোগী চ......... 1 ১ 
জলে কম পাকতে পার, এই ভয়ে জলপান তাযাগ করা, আর কর্ণ্ম 
বন্ধনের কারণ ভষইতে পারে, এট তয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করা, একই কপা। ' 
উনয়েরই পরিণাম জআম্মহত)৷। জল দোবমুক ছটলে, কৌশলে তাহার 
দোষ নষ্ট করিতে হয়। 2 দ্রণ কর্শ্ব বন্দ বস্থহই দোষের আকর হয়, তবে 
কৌশলে তাহার দোষ নষ্ট করিতে হয়) সেই কৌশলই কর্ম্মবোগ। তাহা 


৬৬০ কর্ম্যযোগ,--দ্বিতীয় ভূমি, বন্ধে কর্ম্মাপণ। 


ন! করিয়া, কর্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড় পদার্থে পরিণত 
করা, ঠিক মনুষ্যত্ব নছে। 
সকাম কর্মে ও নিঞ্ধাম কর্ম্মযোগে যে সম্বন্ধ, যেরূপে কাম্য কর্মা নিষ্কাম, 
যোগী হইতে পারে, তাহ! এইরূপে বুঝিতে পারি। ইহ! কর্ম্মযোগের 
প্রথম ভূমি। দ্বিতীয় ভূমি-_ব্রদ্ধে কর্ম্মার্পণ, ভগবানে কর্ম সমর্পণ। 
আধুনিক বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয়, যে জগতে যাহ! কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, 
সে সমস্তই নিয়ম-পরিচালিত, সমস্তই, কাধ্যকারণ-পরম্পর। নিয়মে আবদ্ধ। 
কিন্তু বিজ্ঞান সেই সকল নিয়মের অন্তরালে, তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে 
পায় না। আর্য থযিগণ তাহ! দেখতেন; তাহাদের অন্তরালে তাহাদের 
নিয়স্তাকে দেখিতেন। কম্মযোগের প্রথম ভূমি আয়ত্ত হইলে চিত্তের 
এক অপূর্ব শুদ্ধি উপজাত হয়, সাত্বিক জ্ঞানের বিকাশ হয়; ১৩।৭--১১ 
দেখ। তখন উপনিষহুক্ত ব্রহ্গবিগ্ণ। গ্রহণের যপার্থ ক্ষমতা জন্মে। তখন 
তিনি বুঝিতে পারেন, জগতে কোন কর্মে কাহারও স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। 
সকলেই এশী শক্তির প্রেরণায় অবশ ভাবে চলিতেছে । সমগ্র জগৎ কাধ্য 
কারণ-সন্থন্ধে পরম কারণ পরমেশ্বরে স্বন্ধ। তিনি যাহা! কিছু করেন, 
সমস্তই তগবং-শক্তি-প্রণোদিত। কশ্মে বাহার ঈরুশী বুদ্ধি জন্মিয়াছে, 
তাহার কণ্ম ব্রহ্মে অপিত। ইহাই “রাফ কন্মার্পন।” ইহাই কন্মযোগের 
পরাকাষ্ঠ1! বা দ্বিতীয় ভূমি। এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, 
মি সৰ্ব্বাণি কর্ম(ণি সং স্যাধ্যাতুচেতসা। 
নিরাশনিম্মমো তৃত্বা যুধ্যস্ব বিগতঙ্গরঃ ॥ ৩/৩৯ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং জদ্দেশে হজ্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববহৃতানি ঘস্ত্রাকচ়ানি মায়! ৷ ১৮৬১ 
তমেব শরণ গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৮,৬২ 
প্রথম ভূমিতে কর্ধে ফগাদকি ত্যাগ হয়, ন্পিগুতার ভাব জন্মে; 
দ্বিতীয় ভূমিতে আত্মকর্তৃত্ববুদ্ধ দূরীতূত হইয়া, তাহাতে ঈশ্বর-কতৃত্বের 


জ্ঞানযোগ । ৬৬১ 


ধারণা হর; আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়া উপলব্ধ 
হয়। তখনই প্রকৃত ধর্ম্মঞ্জীবনের আরম্ভ চয়। 

২। জ্ঞানযোগ । প্রতিভাশালী মনীবিগণের চিন্তা-প্রণালী দই প্রকার 
_বাতিরেকী ও অন্থয়ী। জ্ঞানযোগিগণের চিন্তা প্রণালী ব্যতিরেকী, 
ভক্তিযোগিগণের অন্বয়ী । জ্ঞানযোগিগণ সমগ্র জগৎকে দুই ভাগে ভাগ 
করেন,--আস্মা ও অনাক্মা, চিং ও জড়। আত্ম! চিং-ম্বরূপ বন্ধ, আর 
দেহাদি পদার্থ অনাধ্ম(--আত্ম! হইতে ভিন্ন, অচিৎ অথাৎ জড় বন্ধ। 
ভাহাদের চিস্তা প্রণালী এইক্ূপ = 

সাধারণে “জমি কর্তা ভোক সুখী চঃখী অরোগী" ইতাযাদিরূপ ভাবির! 
পাকে । এরূপ ভাবনাকে দেহাতিমান বা দেহায্ম1দ্ধি বলে। কিন্তু 
এই ধারণা ভমাগ্নক। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কথন বুদ্ধ 
ইত্যাদিক্কপ অভিমান করিয়াছি বা করিতেছি ; কিন্তু আমার আমিত্ব সকল 
অবস্থাতেই ঠিক এক আছে। বালাদি অবস্থার পরিবর্ধন হইয়াছে ও 
ভইতেডে । পোগ, শোক, দুধ, ঢঃখাদি নান! অবস্থার মধো, ভাল মলা 
নানা কর্পের মধ্যে, নানাবিধ চিন্তানোন্ডের মধ্যে আমি পতিত ছইয়ছি। 
সে সমন্তই নিয়ত পরিবর্তশীল; কি? আমার আমিত্বই সেট সকলের 
অন্তরালে, সদা অপরিবর্থনীয় এক ভাবে এবং তাতাদের সংযোজক ও 
দর স্বরূপে রহিয়াছে । একটীর পর একটা আসিতেছে, বাইতেছে--কিন্ত 
আমি ঠিক আভি এবং সমদায় দেখিতেডি । দুতরাং সুখ ত:ণ বাল্যাদি 
জঅবস্থাতেদ ‘আমার’ নে; তাঙারা বানা বন্যর অবস্থান্থর। “আমি”’ 
সে সকল হইতে পুণক্‌,--তাচাদের দ্রষ্ট।। 

আবার--আমার অভিমানাব্মক যে বুত্ধি, যাহার কারণ দেহ, ইঞ্জি, 
ও মনের অনস্থ! সকলকে “আমি, আমার" বোধ করি, তাচছাও আমার 
স্বরূপ নহে। তাহাও “আমি” নডি। কারণ সেই যে অভিমানাত্মক 
বুদ্তি, তাঙাও আমার জ্ঞানগমা, জ্ঞানের বিষয়--জামি তাহার জাতা।' 


৬৬২ জাত্ম-অনাত্ম-বিবেক। 


আমার জান যেমন বাহ্য বস্তুকে বিষয় করে, সেইরূপ সেই অভিমানাত্মক 
বুত্তিকেও বিষয় করে। সুতরাং দিদ্ধান্ত হয় যে, জ্ঞানমাত্র বৃত্তিই সেই 
অভিমানাম্নক বুত্তির অন্তরালে, নিয়ত অপরিবর্তনীয়স্বরূপে থাকে । 
সুতরাং অহংবুত্তি প্রকৃত “আমি” নহি। 

অতঃপর সুক্ষ বিচারে দেখ! যায় যে, সেই জ্ঞানমাত্র বৃত্তিও প্ররুত 
“আমি” নতি। কারণ জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না। অতএব 
সেই জ্ঞানেরও পশ্চাতে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞাতৃশ্বরূপে যাহা! অবস্থিতি, তাহাই 
প্রকৃত “আমি” । তাহাই আত্মা । 

এইরূপে বৃদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহাদি হইতে পৃথকৃভাবে 
অবস্থিত, সেই “আত্মার” স্বরূপ জানাই আত্ম-মনাত্ম-বিবেক ; আর সেই; 
বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করার জন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই 
জ্ঞানমার্গের সাধনা । যযম-নিয়মাদি অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত কর্দ্যোগ 
(২২১ পৃষ্ঠা ) এই জ্ঞানযোগের অনুকূল এবং তীব্র বৈরাগা ইহার ভিত্তি । 
প্রকৃতি ও তৎপন্ন জ্রগং ভইতে পুরুষ বা আত্মার গ্রভেদ উপলব্ধি 
করাই এই জ্ঞানের পরিণাম। এই জ্ঞান সিদ্ধ হইলে পুরুষ কেবল 
( প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র) হইয়া যায়। সেই কৈবল্য লাভই মক্তি। ইহার 
সাধকগণ গৃথতাগী সন্লাসী। ঈশ্বরভক্তির সহিত এই সাধনার বিশেষ 
সম্বন্ধ নাই। 

ইহাই সাধারণ জ্ঞানমার্গ। কিন্ত এই ভ্ঞানমার্গ ও গীতার জ্ঞানযোগ, 
এক নয়। কারণ এই মতে জ্ঞানের ফল প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান, 
চিৎস্বর্ূপ পুরুষ হইতে জড়াত্মিকা প্রকৃতির প্রভেদ জ্ঞান। কিন্তু গীতোক 
জ্ঞানের ফল, সর্বত্র অন্বয় ব্রদ্ধদর্শন। গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বলা 
যায়, বন্থার। সর্বভূতকে প্রণমতঃ আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (91৩৫)। 
যখন সাধক ভূভগণের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে এক ব্রহ্মসত্বায় অবস্থিত 
এবং তাহ! হইতেই সকলের বিকাশ দর্শন করে, তখন সে বএ্রহ্মদম্পদ্‌ 


তক্তিযোগ। ৩৬৩ ' 


লা করে ( ১৩৩০ )। ইহাই গীতার বরন্ধ-জ্ঞান। ইহাতে চিৎ অচিৎ 
ভেদ নাই । চিৎ যে পুরুষ, তাহ! ব্রহ্ম; আর অচিৎ যে প্রকৃতি, তাহাও 
ব্রহ্ম--সমন্ত ব্ৰহ্মময় । তগবান্‌ সর্ধভূতে সমতাবে বিরাজিত; সমস্ত 
নশ্বর ভূততাবের অন্তরালে স্বয়ং ভগবান্‌ বিয়াঞ্জিত ( ১৩২৭--২৮ )। 
এরূপ জ্ঞানী, যিনি অহরছ ভগবান্কে প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি তাহাতে 
অনুরাগী না চ্ইয়া পাকিবেন কিরূপে ? অতএব গীতায় জ্ঞানের সহিত 
ভক্তির অচ্ছেষ্ভ সম্বন্ধ । ভক্তই শ্রেষ্ঠ ষোগীঁ-_(৬৷৪৭)। 

আবার গীতার জ্ঞানিগণ লৌকিক কশ্মত্যাগী সন্যাসী নছেন। তাহার! 
খা হহয়াও ব্যাস বশিষ্ঠ জনকাদির সভার, সর্বতৃতহিতে রত নিঞ্চাম 
কণী (৫1২৫) সাধনমার্গে অগ্রপর হইয়া যাচ্ারা জীবগুক্কি লাভ 
করিয়াছেন, শুদ্ধ সার্ক জ্ঞান লাভ করিয়া সব্বদশী হইয়াছেন, তাহারা 
যদি জগতের ছিতার্ধে কর্ম না করিবেন, তবে জগদৃব্যাপার কি ফেবল 
অন্তানীর ছারা, হন্দ্রিয়নখসব্বস্ব মূর্ধের দ্বার নিষ্পর হইবে? তাহ! 
চইত্েই পারে না। মুক্ধ পুরুষেরাই ত জগতের স্কিতির জলন্ত, বিশেষ 
বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া মনু হইয়া, ইন চন্দ্র বায়ু বরুণ 
প্রডতির কার্ধোর ভার গ্রহণ করিয়া, ভগবানের পালন-কার্ধ্যের সঙায়ত! 
করেন। তাঙাদেরই পবিত্র আত্ম! হইতে প্রস্থত শান্তির পুণ্য ধার! জগৎ 
প্লাবিত করির। ঈশ্বণাতিমুখে ধাবিত ভয়। 

৩। ভক্তিযোগ। তক্রিযোগীর চিন্তা প্রণালী অন্বযী । আমি কে? 
জগৎ কি, কোথা হইতে আসিল এবং কাঙাতে প্রতিষ্ঠিত? জগতের 
সঙিত আমার সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিচার তাহার চিন্ত অধিকার করে। 
তাচার ফলে, তিনি জগতে নানা প্রকার বিস?ুশ বন্ত ও বিস্দশ কারোর 
হুন্মাংশ বিচার দ্বারা, তাঙাদের মধ্যে সাম্য জআবধারণ করেন এবং অনন্ত 
বহুধা! ভাবের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কার্য-কারণ-সন্বন্ধ এবং পরল্পয়ের অবিচ্ছি্র 
উপযোগিতা দর্শনপূর্বৃক, সমস্ত বরচ্চাণ্ড একই নিয়ন্তার অধীন, একই অঙ্গের 


৬৪ তক্তিযোগে সাধনা তিন অঙ্গে পুর্ণ । 


প্রকাশ বলিয়া অবলোকন করেন। তক্তিযোগী জ্ঞানযোগীর ভ্তায়, আত্ম- 
অনাত্ব-বিচার দ্বারা কেবল আপনাকে ব্রঙ্গরূপে ভাবনাপূর্বক জগৎকে 
অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন ন!। ভক্ষিযোগী আপনাকে ব্রদ্দের অংশ- 
রূপে ভাবেন, জগৎকে ব্রহ্মোর অংশরূপে ভাবেন এবং ব্রহ্মকে সর্বকারণ 
সর্বনিয়স্ত! সগুণ পরমেশ্বররূপে, অথচ সর্বাতীত নিগুণ ব্রহ্মরূপে ধারণ! 
করেন। সচ্চিদানন্দ গুধাতীত ব্রহ্মই, ঈশ্বর ভাবে সগুণ সর্বশক্ষিমান্‌ হইয়া, 
স্বীয় এশী শক্তিবলে আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করেন; অপিনারই 
প্রক্কতিভাব-হইতে বনু ভাবযুক্ত জগতের প্রকাশপূর্বক সেই সকল বহ 
ভাবের গ্রতোক অংশে অন্ুপ্রবিই তইয়| তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে 
ভোগ করিয়া আপনার আনন্দস্বরূপ চরিতার্থ করেন। যে শক্তির দ্বারা 
তিনি আপনারই বহু ভাবকে বহরূপে দর্শন করেন, আপনাকেই বনুরূপে 
দর্শন, ভোগ করা যে শক্তির কার্য্য, তাহার সেই আনন্দ-রসাম্বার্দিক। 
“হলা দিনীশক্তিই* “জীবশক্তি”। ঈশ্বরভাব, জীবভাব ও জগৎভাব তিনই 
দ্ধের স্বরূপ । তিনি সর্বন্বরূপ; অথচ তিনি সর্বাতীত--পুর্ণস্বরূপ । 
তক্তিমার্গের সাধন! তিন অঙ্গে পূর্ণ । (১) জগৎকে ব্রক্গরূপে দর্শন; 
(২) জীবকে ব্রদ্ধরূপে দর্শন এবং (৩) ব্রহ্মকে সর্বানগ অথচ সর্বাতীত- 
রূপে দর্শন। তক্কের নিকট ভগবান্‌ সগ্ঙুপণ নিগুণ উভয়ই । ভক্ত 
জগৎকে বদ্ধময় দেখেন। সুতরাং যে কোন ভাব, যে কোন ক্রিয়া, 
তিনি দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ধলীল! ধারণাপূর্বক তংপ্রতি প্রেমযুক 
হয়েন। “যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহ! কৃষ্ণ স্ফুরে ॥” ইহা বন্মজান। ইহ! 
লাভ হইলে, নানাবিধ ভাবসমন্বিত জগৎকে ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিয়!, 
পর্বত সমষ্টি হয়; কোন কিছুতে রাগ বা দ্বেষ থাকে না, সংসারের প্রতি 
আসক্তি বা বিরক্তি থাকে না; হৃদ মিত্রে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, সমদৃ্টি হয়; 
কাম ক্রোধ স্বণ| স্বতঃই দূরীতূত হয়। এরূপ ভক্ত সর্বাজীবে ছয়াবান্‌, 
সর্বত্র প্রেষপূর্ণ। শম দমাণি সাধন তাহাকে আর পৃথকৃতাবে করিতে 


গীতোক্ত তক্তিসাধনায় এবং আধুনিক ভক্তিনাধনার গ্রতেদ । ৬৬৫ 


ভয় না। তাঁহার চিন্ত প্রসন্ন হয়, বাসনার আবেগ-সন্ভৃত আকাঙ্ষা বা 
শোক থাকে না। তখন বিশ্বপতি ভগবান্‌কে হ্বরূপতঃ দর্শন করিবার জন্তু 
প্রবল তৃষ্চার উদয় হয়, তাহার স্বরূপ দর্শনের জন্ক প্রাণ ব্যাকুল ছয়। 
ইছাই পরা ভক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ অচিরেই 
ভক্তের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তখন “গুণের পুতুল” 
সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া! যেমন তৎশ্বরূপ হইয়া যায়, তদ্রুপ প্রেমিক তক্রু প্রিয্নতম 
ভগবানকে পাইয়! তন্ময় হইয় যায়, (১৮।৫৪--৫৫ দেখ)। 

দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়োপদিষ্ট কশ্মধোগ এই ভক্তিযোগের অন্কূল 
সাধনা । ভক্, জ্ঞানপন্থীর সায়, বিষয়-সন্বন্ধ রাখিতে হইবে, কি ত্যাগ 
করিতে ইইবে, সে বিচারে প্ররন্ত নছেন। আবার ভক্কের সাধনাও 
ফতানমার্গের সাধনার স্টার, নির্জনে (৬১৯) নে, প্রস্থ বহ ভক্রের 
সঙ্গে, ১০৯১৭ দেখ )। ভক্তের নিজের কিছুনাই। তিনি নিজের 
ভক্ত কিছু করেন না, নিজের জন্য কিছুই চাকেন না; (জ্ঞানমার্গের লাধন! 
নিজের জন্ত ); এমন কি মুক্তির আকা কঙ্ক! রাখিয়াও তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত 
নচেন। তাহার লক্ষ্য কেবল তগবৎসেবা, ভগবংগ্লীতি, তগবৎপ্রেম। 

জানমার্গের মতে, জ্ঞানে কর্ণক্ষয় তয়; কিন্ত কের কাছে ভগবানই 
সব। তিনি জ্ঞান, শিনিই জ্ঞাতা, তিনি কর্ম, তিনিউ কর্পকারয়িতা ও 
কশ্মফলদাতা। লঞ্চিত কর্ণ, ক্রিরমাণ কশ্ব, গ্রারনধ কর্প,-.এ নব গোলমাল 
তক্কের কাছে নাই । তকে তগবান্ই সেট বুদ্ধি দেন, বাঙাতে ভাঙার 
সর্ব কর্ণ ক্ষয় হইয়া যার ( ১০ ১০ এবং ১২৭ দেখ)। 

কিন্তু দেখ! বায়, পরবন্তী কালের গুক্ষিবাদিগণ গানপ্রধান অন্ধ 
নগ্ন ভক্তির পক্ষপাতী । ষাঠার! কর্ম এবং জ্ঞানের সহিত সর্ব সম্পর্বশূত 
তক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। 

অন্ঠাভিলাবিতাশুন্ং জ্ঞান কর্মাভসংবুতষ্‌ । 
আনুকূলোন কৃঞ্চান্ুতজনং ভক্তির তম ॥ 


৬৬৬ গীতার যোগ--কর্শ্মজ্জানভক্রির সমন্বয় । 


অন্ত কামনাশৃন্ত, জ্ানকর্শাদির দ্বারা অসংবৃত, এবং অনুকুল ভাবে 
কুষ্চ.ভজনহই পরম! ভক্তি । 
কিন্তু গীতার দেখি, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত 
একভক্তি৷ বিশিষ্যতে” (৭৷১৭ )। আবার ভক্ত ভগবানের অন্ুকম্পায় 
উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হয়, (১০1১০--১১ দেখ); এবং গীতার ভক্ত 
শিক্ষম্া ভাবুকমাত্র নহেন, পরস্ধ কন্মী (১১৫৫, ১২১৬ দেখ )। 
চেতদা সব্বকম্মাণি ময়ি সংন্তন্ত মংপরঃ । 
বুদ্ধিযোগম্‌ উপাশ্রতা মচ্চিত্তঃ সততং তব ॥ ১৮:৫৭ ॥ 
মচ্চিন্তঃ সর্বর্গাপি মৎপ্রসাদাৎ ভরিষ্যলি | 
অথ চেত ত্বম্‌ অহঙ্কারার শ্রোষ্যসি বিনজ্ষ্যসি ॥ ১৮ ৫৮ ॥ 
মনে মনে সব্বকম্মকল আমাতে অপঁণ করিয়া কম্মযোগ আশ্রয় পূর্ববক 
(কশ্মত্যাগ কিয়! নহে ) সর্বদ। মচ্চিত্ত হও। এইরপে মচ্চিত্ত হইলে 
মতপ্রসাদে সর্ব সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অহঙ্কারবশে ইহার অন্তথাচর্ণ 
করিলে বিনষ্ট হইবে । এই ভগবদাদিই ভক্তিযোগ। কশ্মযোগবুদ্ধি-বিরছিত 
যে ভক্তি, তাহ! খিনাশের হেতু । এই ভগবানের কঠোর অনুশাসন । 
এইরুপে গীতায় বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্বব সমন্বয় দেখ যায়। যেমন 
প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরন্বতী, পুণা সঙ্গমে মিলিত হুইয়া, পতিত-পাবনা 
ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া, সাগরাডিমুখে ছুটিয়াছে, তক্রপ গীতায় কর্ম 
জান ভক্তি, অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হুইয়া, জগৎকে পবিত্র করিয়া 
ঈশ্বরাভিমথে চলিয়াছে। 
এই ভগবছপপিই যোগ। এই যে যোগ-কল্পতরু, কন্ম ইহার শরীর, 
জ্ঞান ইঞ্চার আধার এবং প্রেম ইহার ম্থমধুর রস. যাহার বিন্দুমাত্রের 
আন্বাদনেই মানুষ কৃতার্থ চয়; আর ইহার ফল চতুববর্গ,_ধশ্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ। ইহলোকে পরম! খন্ধি এবং পরলোকে পরমা সিদ্ধি। 


তৃতীয় পরিশিষ্ট । 
স্ত0০০০-- 

(৯) কৰ্ম্ম, মায়া, প্রকৃতি, নামনূপ, জগত ॥ 

করের অর্থ ক্রিয়া--উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আদি ব্যাপার। সাধারণইঃ 
কৰ্ম্ম শব্দে আমর! মনুষ্যাদি জীবকৃত কর্মই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু জীবকৃত 
কণ ছাড়! বহু কৰ্ম্ম আছে। প্রাকৃতিক কন্ম, রবি শশী গ্রহ তার! বায়ু 
জল ইত্যাদির কণ্ম, যড়খতুর আবিঙাব ও তিরোভাব এবং তাহার সঙ্গে 
বহুবিধ শ্বন্তাবের কণ্ম আছে। বুক্ষাদির উৎপত্তি বুদ্ধি নাশাদি কম্ম, কত 
প্রকার রাসায়ণিক কর আছে, ইত্যাদি । ' 

এই সমুদায় কর্মের মূল কোথায়? কোন কর্মই আকন্মিক হয়ন!। 
এলে কোন না কোন শক্তির প্রেরণা বর্তমান না থাকিলে কোন কর্ম্ম 
হয় না। অতএব কমের মূল দেখিতে ₹ইলে শন্কর মূল দেখিতে হয়। 

শক্রির মূল কোণায়, বিজ্ঞানের দগিতে সে বিষয়ে মততেদ অনেক। 
আর্য দর্শন শাস্ত্র কিন্ত বিজ্ঞানের উদ্ধে যাইয়া! বলিয়া দেয় যে ঈশ্বরই 
সর্বশকির মূল! তিন্ই দর্বশক্তমান্। (১) জ্ঞানশকি,( ২) বল ঝা 
ইচ্ছাশক্ি এবং (৩) ক্রিয়াশক্তি, এই তিন তাহার স্বাভাবিকী শকি। 

পরাস্ত শক্তি হিবিধৈব শ্রয়তে। 
স্বাতাবিকী জান-বল-ক্রিয়া চ ।--শ্বেতাশ্বতর । 

পাধিব জগতে তাছার ন্রানশক্ি, জীবের মানস-দেঃরূপ উপাধির 
( Mental body ) সাহাযো, ভাবনা (01709801) রূপে প্রকাশিত 
হয়; তাহার বল বা ইচ্ছাশকি, কাম-দেহরপ উপাধির সাঙাযো, কামনা 
( Desire 3{ emotion ) কপে প্রকাশিত হয়; আর তাহার ক্রিয়াশক্ি 
গুণ দেহরূপ উপাধির ( Physical 1১০৫) ) সাহায্যে চেষ্টা ( action ) 
রূপে প্রকাশিত হয় । এই জিসিটী স্বাভাবিক ক্রিয়া--'তাৰনা, কামনা, 


৬১৮ বর্ম, মায়া, প্রক্কৃতি, নামরূপ, জগৎ । 


এবং চেষ্টা’ ইহাদের সাধারণ নাম কর্ম্ম। বিবিধ প্রকার উপাধির ভিতর 
দিয়া তাছ! বিবিধ নামে এবং বিবিধ রূপে প্রকাশ পার। 

কৰ্ম্ম যেরূপই হউক, তাহার ফল পরিবর্তন; এক প্রকার নামরূপের 
প্যানে অন্ত প্রকার নামরপ উৎপাদন । আদি হ্ট্টিকালে যে ব্যাপারের 
দ্বার! গুণাতীত অব্যক্ত ব্রঙ্গ হইতে, নামরূপযুক্ত সগুণ জগতের অভিব্যক্তি 
কয়, তাহাই আদি কর্ম, ৮৩ ক্লোকে ইহা দেখিয়াছ। বেদান্তে তাচারই 
নাম “মায়” এবং এক হিসাবে তাছারই নাম “নাম-রূপ* বা প্রকৃতি ব! 
জগৎ। তবে বিশেষ এইযে, মায়! সামান্ত শব্দ এবং তদ্বার! যাহ! গ্রদশিত 
হয়, তাছাকে পনামরূপ” ব! প্রকৃতি বা জগৎ বা বাহ্‌ দু (Phenomena) 
বলে। আর ধে ব্যাপারের দ্বারা এ নামরূপ অথবা নামরূপময় জগৎ 
গ্াদপিত.চয়, তাহার নাম কর্ম। বস্তুতঃ মায়া, নামরূপ, কর্ণ, প্রতি ও 
জগং--ইছার! মূলতঃ এক, মূলতঃ সমানার্থক। 

(২) সংসার-জন্সমরণ চক্ত-জীবাত্ম, 
পরমা আ।। 

পূর্ব প্রকরণে দেখিয়াছি যে, যে শক্তি সমুদায় কর্ছের মূলে বর্তমান, 
তাহা অনাদি ঈশ্বরেরই অনাদি শক্তি; গ্ুতরাং তাহার বিনাশ নাই। 
বিজ্ঞানপান্্ও নিংসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, কর্ণশক্কি কখন বিনষ্ট 
হয় না। ঘে শক্তি আজ একপ্রকার *নাম-রূপে* দু হইতেছে, এ 
নাম-রূপের নাশ হইলে, ওঁ শক্রিই অন্ত “নাম-রূপে” প্রকট বা অপ্রকট 
অবস্থায় বর্তমান থাকে । শক্তির কেবল রূপান্তর বা ভাবাস্তর হয়, কিন্ত 
কখন বিনাশ হয় ন|। ইহার নাম “কর্ম্মশক্তির পরিণাম” বা “কর্দ্মবিপাক :” 
কর্মবিপাকের নিয়ম এই যে, যখন একবার কর্ম আরম্ভ হয়, তখন তাহার 
ব্যাপার, অন্তবিধ বিপরীত শক্তির দ্বারা বাধ! না পাইলে, বরাবর--হৃষ্টির 
ব্মাদিকাল হইতে অস্ত পর্ধাস্ত চলিতে থাকে; এবং প্রলয়ে যখন শির 
বিলয় হয়, তখনও এ বর্ধশক্তি বীজভাবে খাকে। পুনর্বার যখন স্য্টির 


কর্মশক্তির বিনাশ নাই। ৬৬৯ 


আরম্ত হয়, তখন তরী কর্ধবীজ হইতেই অঙ্কুর হইতে থাকে । অতএব 
কর্মের গতি গহন--অতি গছুজ্ঞের (81১৭ )। | 

যাহ! “আদি কৰ্ম্ম” (৮৩) তাহ! কিরপে ও কেন হইল, সে বিষয় 
আমর! জানি না, অথবা কর্মের অঙ্গভূত মাগ্ষ এ কম্মচক্রে কিরূপে পড়িল, 
তাহাও জানি না বটে; কিন্তু যেরূপেই হউক, বখন যাহা! একবার 
কণ্ধচক্রের ভিতর আনিয়! পড়ে, এখন তাহ! এ কশ্মশক্তির বশেই বরাবর 
চলিতে থাকে । উহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাশ হইলে পর, এ 
কশ্মেরই পরিণামে, আবার অন্ত নামরূপাত্মক দেহের সহিত |মলন হা 
পাকে--কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় না। সেই নামরূপ সজ্জীব বা নিজীব 
বা অন্ত বিধ হইতে পারে; বর্তমানে যাহ! চেতন জীব, তাহার এই 
দেহনাশে তাহা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ত নামরূপ প্রাপ্তি 
নিরণত্ত কথন হয় না। এই নামরূপ-পরস্পরা-প্রা্চুর নামই জল্ম-মরণ- 
চক্র ণা সংসার; আর এ নামরূপের আধারভৃত! শক্তিই বাগঠিভাবে, 
জীবাস্থা এবং সমষ্টি ভাবে পরমাম্ম। 

*এই৯ ভাবে দেখিলে হচা স্পষ্ট লিন্ধা স্ব তয় যে, আত্মার জন্ম-মরণ নাই) 
তাহা নিহ] । কিন্তু কশ্মবন্ধনে পড়ার এক নান-রূপ-বিনাশের পর, অগ্ঠ 
নামরূণ প্রাপ্য হয়। আজঞ্িকার কশ্ম, একদিন পরে, 5ইদিন পরে খা 
জন্ম স্তরে হগিতে হয়। এইরূপে ভবচ'ক্র খুরিতে হয়। এই জনাদি 
কর্ম্মপ্ণাতের চগ্ত নাম কম্মচক্র, সংসার, মায়া, প্রক্কতি, নাম-রূপ, দৃপ্ত 
সৃষ্টি জগত শ্াটির শিম ইত্যা্দি। 


(৩) কর্মক্ষয়, কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি-_ 
পাপপুণ্য। 

পুর্ব পরিচ্ছেদে কর্মের ফাসে পড়িয়া যে ভাবে জীব ভবচক্রে ঘুরিতে 
পাকে, তাহা দেখিয়াছি। কর্ম স্বয়ং জড়। তাহার শ্বয়ং ত্যাগ করিবার 
বা বন্ধন করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে ন! এবং তাহা স্বয়ং ভাল বা মন্দ 
নহে। মানুষের বুদ্ধিতেদে তাহ! ভালমন্দ হইয়া পড়ে। শিশুর কিংবা 
পাগলের কর্ম লইয়া! কেছ সদসৎ বিচার করে না, বয়ঃ প্রাপ্ত সুস্থ বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির কর্ম লইয়াই করে। 

কর্ধের প্রতি বা কর্ণফলের প্রতি আমাদের যে মমত্বযুক্ত আসক্তি ব 
ম্পৃঃ|, তাহাই বন্ধনের চেতু; কামের প্রেরণায় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া, 
কর্মফলে আসক্ত হওয়াই দোষ। নেই আনক্িই “পাপ"। আর সেই 
আনক্তি ছাড়িতে পারিলেই কর্ন্মফলে শিপ্ত হইতে হয় না(৫১*)। 
কম্মবন্ধন হইতে মুক্ধে হওয়া! যায়। কশ্মে সেই মনাসক্তিই “পুণ্য*। 

যুক্তঃ কর্খুফলং শক্ত শাস্তিমাপ্রোতি নৈ্িকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ৷ ৫1১২ ॥ 

সেই জন্য ভগবান্‌ নুমুক্ককে আসক্তি ছাড়িবার কথাই পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন, কর্ম ছাড়িতে বলেন নাই। জগংই কর্ম, জগতে থাকিয়া 
কর্ম ছাড়িবে কিরপে? মা তে সঙ্গ হত্তবকর্মাণি, (২৷২৪)। নহি 
কশ্চিৎ ক্ষণম্‌ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্থকৎ (৩1৫)। তন্মাদ্‌ অসক্তঃ সততং 
কাৰ্য্যং কন্ম সমাচর ( ৩১৯ )। কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ( ৫.২ )। এতান্তশি 
তু কর্খাণি সঙ্গং তাক ফলানি চ। কর্তব্যানীতি সে পার্থ নিশ্চিতং 
মতম্‌ উত্তমম্‌ (১৮1৬) ইত্যাদি বাক্যে ইহ! স্পষ্ট । ঈশ্বরের মায়ায় 
আমর! কর্ম্মচক্রে পড়িয়া!ছ, আমাদের কি সাধ্য যে তাহ! ছাড়িয়া দিই। 


(৪) জ্ঞানে কৰ্ম্ম ভস্ম হওয়ার মৰ্ম্ম! 


পূৰ্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহ! বলা হইল, তাহ! হইতেই জ্ঞানে কর্ম্ম ভন্মীভূত 
, ভওয়ার অর্থ বুঝা যায়। কর্ম্মত্যাগপূর্বক বনেচর হইলেই কর্ণ ক্ষয় অধব! 
জন্মীভৃত হয় না। যখন জ্ঞানে জগতের আধ্যাত্মিক হুপ্ম ততসকল হৃদয়ে 
উপলব্ধ হত, তখন নশ্বর কর্মকলের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন এবং 
কেখল তখনই কর্থ ভন্মীভৃত হয়। সৰ্বং কম্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপাতে । (৪1৩৩ )। তবে উচ্ছার ঠিক মশ্ম ৪1৩৭ শ্রোকোক্ত 
অমি এবং ভশ্মীভৃত কানের উপমায় ঠিক বুঝ! যায় না, পরস্ত ৫১১ শ্লোকের 
পল্মপত্ত ও জলের উপমাতেই ঠিক বুঝা যার়। যাহার আসক নাই, 
কম্মজাত পাপ তাচাকে পিপ্ত করিতে পারে না। 
কষ্ম প্বকূপত: জলিয়া যায় না) জালাইবার আবশ্বকও নাঠ। কশ্মই 
জগৎ অথবা জগৎ ব্র:ঙ্গরই কল্ম রূপ (৮৩), তবে সবি অলিখে 
কিবরপে ১ আর বদিই বান্দলিয়া ধান, তাধাতেও সংকার্যাবাদ অনুসারে 
(কবল নান রূপেরই পরিবন চয়; কারণ সৎ ধস্কর বিনাশ কখন হয় ন! 
(৯১৬)। নামরূপের পরিবর্ধন সবদ। হইতেছে ও হইবে, পরস্ধ কণ্ম- 
শক্তির বিনাণ নাই । ধ'দ কেহ কখন কণ্য আগাইতে পারে, বে ঈশ্বরই 
তাচ পারেন। কশেের আালমন্দ ভাব কথ্মে নয়, প্রস্থ মাগুমের মনে; 
তাচা জালাইবার ক্ষমতা মানুষের আছে, সে তাচাই করিবে। যে তাহা 
পারিয়াছে সেই দন্ত, সেই কৃতকৃত্য, বুঞ্চিমান্‌ (১৫1১০ ), স্বিতগ্রজ (২1৫৫), 
হিগশুপাতীত (১০১১), জ্ঞানী (৫২১), যোগী (৬1৪), সমবুদ্ধি (৬1৯) 
এবং ভর (১২১১)। তাহারইব্রাঙ্ধী স্থিত (২৭৪ )লাত হঃয়াছে। 
কর্বন্ধন কি, কর্ণক্ষয় কাহাকে বলে, কিসে কর্ম ক্ষয় ভয়, কখন হয়, 
এইরূপে তাহা বুঝিতে পারি। লোক দেখান বেপরৃযাদির পরিবর্তনে, লোক 
দেখান বৈরাগো, কিরূপে বর দুটির যার, তাচা বুঝিতে পারি না। 


(৫) বুদ্ধিযুক্ত, বুদ্ধিতোগ-বুত্তু, যোগী ৷ 


বুদ্ধিতে ধি‘ন যুক্ত, তিনি বুদ্ধিযুক্ত এবং বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া কর্ম করার 
নাম বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগতবই ' গীতার বিশেষত্ব ; এবং ভগবানের 
উপদেশমতে, ইহাই সর্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 

অনেকে মনে করেন, আমর! যেযে কর্ম করি, তাহ! বুদ্ধিপূর্ববকই 
করি। বুদ্ধিযুক্ত না হইলে কর্মাই হয়না। কিন্তু এ ধারণ! সত্য নছে। 
আমর! প্রায়ই বুদ্ধিযুক্ত হইয়! কর্শ্ম করিনা; কামনাধুক্ত হইয়াই করি। 
বুদ্ধি সর্বদা! বলিয়া দেয়, মিপ্যা বলা অন্থচিত। কিন্তু শ্বার্থবশ! কামন। বলে, 
মিথ্যা না বলিলে তোমার স্বার্থহানি। আমরা তখন তাহারই বশে 
স্বার্থের জনা মিথ্যা বলি, কামনাধুক্ত হয়! কর্ম্ম করি। হঁহারই নাম 
সকাম কর্ম, ইহার নাম বাসনাশ্বাতন্ত্রা বা প্রবৃত্তির বশে কর্ম । আর যখন 
কামনার কথামত স্বাথচিস্তায় বিচলিত ন! হইয়া, বুদ্ধির আন্ঞামত 
সাত্বিকা বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত কর্তব্যাকর্তবোর নিয়মানুসারে কর্ম করি, তখন 
তাহার নাম বুদ্ধিযোগ ব! নিষ্কাম কল্মযোগ। 

আমাদের অন্তঃকরণে দই প্রকার প্রেরণ! আছে। এক বাসনাত্মিক। 
প্রবু্তির প্রেরণ! আর এক ধশ্মাধশ্ম'নিরূপিকা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির 
গ্রেরণা। প্রথম প্রেরণ! বাহ কর্খন্থষ্টির এবং স্বার্থসংযুক ; দ্বিতীয় প্রেরণ। 
বুদ্ধির বা ব্র্মসথষ্টির এবং স্বার্থগ্রানের অভীত। এই ছুই প্রেরণ! পরস্পর 
বিরোধী । তাহার! উভয়ে যে আমাদের হৃদয়ে প্রায় সর্বদাই বিবাদে 
প্রবৃত্ত, তাং! বেশ বুঝিতে পারি। সেই বিবাদের সময়, আমরা বদি বাস- 
নার প্রেরণ! অগ্রাহ্য করিয়া, বুদ্ধির প্রেরণামত কশ্ম করিতে পারি, তবে 
তাহায়ই নাম নুদ্ধিযোগ। তাহাই যথার্থ “মাত্ব'নিষ্ঠা"। আর সেই 
বুদ্ধিষোগে বিনি যুক্ত, তাহারই নাম “বুদ্ধিযুক্ত* অথবা সংক্ষেপে “যুক্ত” বা 
“যোনি” । ২1৪১, ২1৪৮, ৩৩, ৬১ শ্লোক দেখ। 


(৬) গীতা-খর্দে ত্যাগ! 


* পরমহংলদেব বলিয়াছেন, গীতা মানে “ত্যাগী” । “তযারী*--এই কথাট। 
বার বার উচ্চারণ করিলে গীতা হইয়! যায় । কিন্ত এই ত্যাগের ঠিক 
মৰ্ম্ম কি? 

স্ত্রী-পুত্র-কষ্ঠা-বিযয-সম্পত্তি সমুদয্ ত্যাগ করিয়া, যিনি বৈরাগ্য অব- 
লব্বন করেন, সাধারণতঃ আমর! তাঁহাকে ত্যাগী পুরুষ বলিয়া জানি। 
যেমন এই কপিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের “লালাবাবুণ। লালাবাবু তীব্র 
বৈরাগাবশে আপনার বিপুল বিভব সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কৌপীন ধারণ 
করিরা, শ্রীবৃন্দাবন ধামে কৃষণ-চিস্তায় শেষ জীবন বাপন করেন। ঈহৃখ 
পবিত্র ত্যাগের উদাহরণ সংসারে স্থহর্লত । 

কিন্তু ইহ! ভগবদুপদিষ্ট ত্যাগ নছে। গীতার ত্যাগ নহে। ইছা এক- 
টাতে বিদ্বেষ আর একটাতে জঙন্গুরাগ। ইছলোকফের বিষয়ে বিদ্বেষ, পর. 
লোকের বিষয়ে অন্তুরাগ। আধিভৌতিক এরশ্বর্ষে; বিদ্বেষ, আধ্যাত্মিক 
খর্থধ্যে অনুরাগ । এমন নেশাখোর দেখা বার, বাহার কোন সময়ে মদে 
বিদ্বেষ জন্মে, তখন সে মদ ছাড়ির! দেয়, কিন্তু নেশ! ভাড়িতে পারে না। 
আফিম ধরে । দে একটাকে ছাড়ির! আর একটাকে ধরে; ইহাও সেইরপ। 
হইটাই নেশা। ছইটীই স্বার্থান্বেষণ। 

গীত! বলেন, সাত্বিক ত্যাগী ব্যক্তিত-ন ছেঠাকুশলং কর্ণ কুশলে 
নান্থুবজ্জতে (১৮১) অন্থখকর কর্শের প্রতি খেষ করেন না এবং ছুখকর 
কর্শেও আনক্ত হয়েন না। কোন বিষয়ে বিদেষ বা আন্ত তাহার 
থাকে না। বিনি প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ স্থিত প্রজ। লিদ্ধপুরুষ, তিনি রাগথেষ- 
বিবর্জিত প্রশাবচিত্জে সর্মবিষযর ভোগ করেন। 

রাগছেষবিযুকৈ সত বিষয়ান্‌ ইঞ্জিযৈশ্চরন্‌ । 
আনব্দৰপ্তৈ বিষেয়াস্মা প্রসাদম অধিগচ্ছতি ॥ ২৬৪ 


৪৩ 


৬৭৪ গীতাধর্ে ত্যাগ । 


ন হি দেহভৃত! শক্যং ত্যক্তং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ । 


যস্ত কর্মফলত্যাগী ন ভ্যাগীত্যভিধিয়তে ॥ ১৮৷১১ 
দেহ থাকিতে সর্বকর্থ ত্যাগ হয় না; পরন্ত যে কর্শ্মকলত্যাগী, 
তাহাকেই ত্যাগী বল! হয়। ইহাই গীতা-ধর্শের ত্যাগ । এই ফলত্যাগের 
মৰ্ম্ম কি, তাহ! ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। তোমার আমার ইচ্ছার এ সংসারের 
সৃষ্টি হয় নাই। ইহ! তোমার আমার সম্পত্তি নহে। যাহার ইচ্ছায় 
ইহার সৃষ্টি, বাহার শক্তিতে ইহা বিবুত, ইহ! তাহার । এ সংসার ভগবা- 
নেব। আর সংসার যাহার, সংসারের সমুদয় কর্ম, অবশ্য তাহার ৷ যে 
ব্যক্তি তাহার কর্ম্ম তাহাকে অর্পণ করিতে পারে, যে সমস্ক কর্ম্মকে সত্য 
সত্যই “মামার নহে” বলিয় বুঝিতে পারে,--সেই ত্যাগী । তাহারই কর্ম 
বহ্মে অপিত। সে নিষ্পাপ হয়; ইছলোকের এবং পরলোকের সমস্ত বিগ্ন 
হইতে, নঃদয় হঃখ, শোক ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। 
বঙ্ধাণ্যাধায় ক্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রম্‌ ইবাস্তসা ॥ ৫.১০ 
বদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততঃ ভব। . 
মচ্চিঃ সর্বহর্গাণি মৎপ্রলাদাৎ তরিষ্যসি ॥১৮:৫৮ 
অন্ত পক্ষে, যে ব্যক্তি তাঁহার এই সংসারচক্রের বা সংসার কর্মশালার 
অন্ুবর্তন না করিয়া, ইহার স্থপরিচালনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল 
আপনার ইঞ্টসাধনে, স্বার্থমাধনে মনোযোগী, দে ছোট হউক, বড় হউক, 
ধনী হউক, গরীব হউক, ইতর হউক, ভন হউক, পণ্ডিত হউক, মূৰ্থ 
হউক, সে পাপাত্মা। ভগবানের স্থষ্টি উপদেশ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রৎ নানবর্তরতীহ যঃ । 
অথায়ুরিন্রিয়ারামো মোখং পার্থ স জীবতি ॥ ৩.১৬ 
এই বিশাল কর্মশালার অনেক বিভাগ জাছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর 


'গীত্বাধ্র্শে ত্যাগ । ৬8. 


মা 


ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, আপন যোগ্যতানুমারে. তাহার কোন না কোন বিভাগে 
কর করিতে নিযুক্র। ইহাও সেই ঈশ্বরের নিয়ম। যে ব্যক্িযে বিভাগে 
নিযুক্ত, যে কার্ধে;র তার বাহার উপর আছে, তাহাতে “অতিরত* থাকাই 
(১৮৪৫) তাহার কর্ম্ম--তাহার ধর্শা। অভিরত থাকা অর্থাৎ বেগারের 
মত নয়; মনের সহিত, হৃদয়ের সহিত তাহ! করা; তাহাতে স্বার্থবুদ্ধি, 
শঠতা, থলত, প্রবঞ্চন! না রাখিয়া করা। একটা বড় কলঘরে, বড় 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাধ ধেমন দরকারী, তমার একটা সামান্ত পেয়েক- 
আটা মিস্কীর কাঘও তেমনি দরকারী । সকলেরই কায ঠিক ঠিক না হইলে 
কল ঠিক চলিবে না। এ সংসার কলখরেও সেই নিয়ম । 

পুনশ্চ । সহঞ্জং কশ্ম কৌন্তের সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ১৮।৪৮ 

স্বেস্বে কশ্মপ্াযতিরতঃ সংপাঞ্ধং লভতে নর: ৷ ১৮৪৫ 

যে কর্মের সহিত যাহার জন্ম, তাং! সে ত্যাগ করিবে না। নির্দোষ 
কোন কর্ম নাই। মানুষ আপন আপন কর্ণ অভিরত থাকিয়াই সম্যক 
সিদ্ধি লাভ করে। স্বধন্থ সদোষ হইলেও তাহা পরধশ অপেক্ষ! শ্রেয়স্কর। 
বিন শ্বভাবতঃ পাজপদের অধিকারী, প্রঙ্গাপালনই তাহার স্বধর্শ্ম বা সহজ 
কম্ম। তাহা পরিভ্যাগপূর্বক যে সন্তান, তাহ! সার্ক তাগ নহে; 
পরন্ধ তাহা শ্বধশ্থ ত্যাগপুর্বক পরধশ্ম গ্রহণ: যাহ! বণাথ সাত্বিক ত্যাগ, 
প্রক্কত সন্যাস, তাহ! বাহ বিষয়-কশ্ম ত্যাগে নয়, সে ত্যাগ কেবল মনে, 
আপন হৃদয়ে ( ১৮ অঃ ৬--১১ শ্লোক দেখ )। এই ত্যাগ ধখন হাদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংসারের স্বার্থ স্বার্থ [চন্ত। আর বুদ্ধিকে কলুষিত 
করিতে পারে না । তখনই, কেবল তখনই মানুষ স্থির নিশ্চল বুদ্ধিতে যুক্ত 
হইয়া, ভায়ের নুগ্ ভুলাদণ্ডে ওজন করিয়া, আত্মপরনির্বিশেষে সকলের 
কল্যাণ সাধনে, -জাত্মবিস্বত হইন্স! সর্ধলোক ছিত-লাধনে সমর্থ হয়েন। 

ঈদৃশ মহাপুরুষগণই জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক । হায়! আমাদের 
বাহ বৈরাগ্য ধর্ম এই লকল মহাপুরুষগণকে, আমাদের কর্ণক্ষেত্র 


৬৭৬ সগুণ- নিগুন। 


হইতে দুরে সন্গাইয়! তৃত-তয়গ্কর শ্মশানে বা বিজন কাননে স্থাপন করি- 
রাছে; সংসারের কর্মক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক কাড়িয়া লইয়! আমাদের 
বর্তমান দশার হেতুম্বরূপ হইয়াছে। এই বাহ বৈরাগোর প্রতি আমাদের 
অনুরাগ অপগত না হইলে, সাত্বিক মহাপুরুষগণকফে আমাদের নেতৃশ্বরূপে 
আমর! পাইব ন! । তদভাবে আমাদেরও ফোন উন্নতির আশা নাই।' 
(৭) সগুণ--নিগুন। 

সপ্তণ নিগুণ--এই হুইটী শব আকারে খুব ছোট বটে, কিন্তু এত বৃহৎ, 
ব্যাপক অর্থ বোধ হয় আর অন্ত শব্দের নাই । “গুণ” শব্দটী দর্শন শাস্ত্রের 
পারিভাষিক শব্দ । দর্শন শাস্বে গুণ বলিলে, সাংখ্যদর্শনোক্র প্রকৃতির তিন 
গুণ--সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতির এই তিন ভাব বুঝায় । শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
এই যে, এ জগতে স্থূল সুক্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ, চেতন অচেতন, বাহ কিছু আছে, 
তাহ! এ গুণত্রয় হইতে সমুৎপন্ন ; ৯1১০ টীক! ৩:৯--৩৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 
অতএব বিবিধ বিচিত্র গুণযুক্ত বহিজ'গতের যাহ! কিছু ভাব এবং রাগ দ্বেষ 
সুখ হুঃখাদি অস্ত্জগতের যাহা কিছু ভাব, যাহ! কিছু আমাদের ইন্জিয়- 
গ্রাহ্থ, তাহাই সগুণ। আর যাহা! তদ্বিপরীত, প্রকৃতির গুণত্রয় যাহাতে 
নাই, তাহাই নিগুণ। বন্ধই সেই নিগুণ তত্ব। সাংখ্য দর্শনের 
পারিভাষিক অর্থ লইয়াই শাস্ত্রের উক্তি যে বদ্ধ নিগুণ। প্রকৃতির 
বিকারজাত রূপ রসাদি বা কাম ক্রোধাদি, বাহ! জগতে দৃষ্ট হয়, তাহার! 
বন্ধের গুণ বা বিশেষ ধৰ্ম্ম নছে। তক্ষক তিনি নিগুপ। নাই প্রকৃতির 
গুণসন্বদ্ধ বাহাতে, তাহ! নিগুণ। নিঃ, নাস্তি গুণ যাহার, এরূপ অর্ধ 
নহে; তাহা হইলে, “নিপুণ (শক্তিহীন) বন্ধের প্রশাসনে জগৎ বিধৃত” 
“নিপুণ অন্ধ হইতে ( গুণময় ) জগতের বিক!শ” ইত্যাদি শ্রতিবাকের 
অর্থ নাই। ফলত: নিগুণ শব্বের পরিবর্তে “গুণাতী” শব ব্যবহার 
করিলে সহজে অর্থবোধ হয়। 


চতুর্থ পরিশিষ্ট । 
গপ্লোকশঃ বিষয্নাম্ক্তুমণিক।। 


প্রথম অধ্যায় । 
সুচনা । 
ধৃতরাষ্রের প্রশ্ন ( ১) । সঞ্জয়ের উত্তর (২) । দুর্ধ্যোধন কর্তৃক উতর 
পক্ষীয় মেন! ও সেনানীগণের বর্ণন (৩--১১)। পরম্পরের অভিবাদন- 
হুচক শঙ্ধধ্বনি ( ১২--১৯ )। অৰ্জুন কর্তৃক নৈৱ্তদৰ্শন ( ২০--২৭)। 
কুলক্ষয় সন্তাবনায় অঞ্জনের বিবাদ (২৮--৩৯) এবং পরিণাম চিতা 
আক্ষেপ ( ৩৩--৪৫ )। যুদ্ধত্যাগে তাহার নিশ্চয় (৪৬--৪৭ )। 


ছিতীর অধ্যায় । 
অর্জ্জুনের কর্তৃব্যবিমুঢ়তা, ধর্ম্মজিজ্ঞাস! ও 


ভগবান্দের উত্তর। 

তগবানের উপদেশ--যুদ্ধত্যাগ অনুচিত (১--৩) অর্জুনের কর্তীবা- 
বিমূঢ়ত। এবং ধর্নানির্ণস্ার্ধ ভগবানের শরগগ্রইণ--কর্খা-জিজাস। (৪--১*)। 

ভগবানের উপদেশ--তীগ্রাদির বিনাশ বিষয়ে অর্জুনের ভ্রান্তি দুরী- 
করণাথ সাংখ্য জানোপদেশ (১১--৩০) । জীবাস্মার নিব (১১--১৩) । 
কুখহঃখের অনিত্যত্ব ( ১৪--১৫ )। সদনৎ বিবেক ( ১৬ )। জাল্মার 
ব্বরূপার্দি ( ১৭--২৫ )। আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে উত্তর ( ২৬--২৭)। 
জীবের ব্যক্ত ভাব অনিত্য এবং মৃহ্যুতেও তাহার অবিনাশ (২৮)। আত্মার 
হুজেরত্ব আলোচনা ও মিথ্যা! শোক ত্যাগের উপদেশ ( ২৯--৩৯ )। 

দর্জুনের দিজানার উত্তর (৩১--৫৩)। ক্ষার ধর্থাছসারে যুদ্ধই কর্তব্য; 
'জিয়ের পক্ষে ধর্থ যুদ্ধ অপেক্ষা আর অন্ত শ্রেয় নাই (৩১--৩৭). 


৬৭৮ প্লোকশঃ বিষয়াহুক্রমণিকা। 


সুখহুঃখের প্রতি দৃষ্টি ন! করিয়া প্রকৃতিগত কর্াচরণে পাপ হয় না--কর্ম্ম- 
বোগের উপক্রমণিক1 (৬৮১-৩৯)। কর্যোগের গুঁণকীর্তন €৪*-:৪১)। 
কর্মকাণী মীমাংসবদিগের দোষ গ্রাগর্শন ( ৪২---৪৪ ) বৈদিক বিধির 
অপূর্ণতা এবং গীতার অনুমোদ্ধিত নীতি (৪৫ )। তাহাতে জ্ঞানীর প্রয়ো- 
জনাভাব (৪৬)। কর্খযোগের চতুঃসুচী (৪৭ )। কর্ম্মযোগের লক্ষণ 
৪ তাং! অবলম্বনের আদেশ (৪৮--৪৯ )। কর্ম্মযোগ লিদ্ধিতে মোক্ষ 
(৫*--৫১:)। বুদ্ধির সমতার কর্ম্মযোগ সিদ্ধি (৫২--৫৩)। দিদ্ধ 
কর্মমযোগীযর বিবরণ ( ৫৪.--৭০ )। ভ্রাহ্ষমী স্থিতি ( ৭১-৭২ )। 


তৃতীয় অধ্যায় । 
সংশ্দেচইক্প স্রীস্নাংস!। 

অর্জুনের প্রশ্ন, কর্ণ্ুত্যাগ ও কর্স্মাচরণ-- সুরের ফোলটী উত্তম (0১-২) 
উত্তর, সন্যাস ও কর্ম্যোগ ছুইটী পস্থার মধ্যে কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ 
বিশিষ্ট ( ৩-৮ )। আসক্তি ডাড়িরা যজ্ঞার্থ কর্ম করিবার আদেশ (৯ )। 
জগন্ধারণে বন্তার্থ কর্ণের উপযোগিতা (১৪-+১৩)। কর্ম্মচক্রত্যাগীর 
জীবন বৃথা (১৪--১৬)। কৰ্ম্মে স্বার্থ-বুদ্ধি-বিহীন জ্ঞানীর মত নিঃস্বার্থ 
বুদ্ধিতে অনাসক্রচিত্তে কর্মকরণে আদেশ (১৭--১৯)। জনকাদির দৃষ্টান্ত, 
লোকসংগ্রহের মহত্ব, লোকসংগ্রহার্থ স্বয়ং ভগবানের কর্ম ( ২০--২৪ )। 
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীয প্রভেদ, নিফামে বর্ম করিয়া অজ্ঞানীকে সঙ্গাচরণেক 
আদর্শ দেখাইবার জন্ত জ্ঞানীর প্রতি আদেশ ( ২৫--২৪ )। ঈশ্বরে 
সমর্পণপূর্বাক কর্ণ করার আদেশ (৩০ )। কর্ণযোগ আচরণে যুক্তি, 
অনাচরণে বিনাশ ( ৩১-৩২ )। প্রক্কতির নিগ্রহ কর! নিক্ষগ (৩৩ )। 
বিষয়ে রাগছেয প্রক্কৃতির নিয়ম, তাহার বশে না যাইয়। স্বংশ্মাসুলান্দে প্রা 
কর্ণ করাই শ্রেরবর ; পরধর্শ উ্রংণ উ্ীবহ (৩$---৩৬৫)। 


র্লোকশঃ বিমান শিক! | ৬৭৯ ৷ 


প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন, কে পাপ করায়? (৩৬.)। উত্তর--কাম, ক্রোধ পাপ 
করায়; কাম জ্ঞানকে আবুত করে ( ৩৭--৩৯)। ইঞ্জিয় সংযমে কামের 
নাশ (৪০--৪১)। ইন্জয়াদির শ্রেঠতার ক্রম (৪২)। আত্মদর্শনে কাষ 
উয় (৪৩)। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
কষ্মামোগ হইতত জ্ঞান--জ্ঞানযুক্ত কর্ম, 
কর্ম-জ্ঞান-সম্মিলন ৷ 


তগবানই পূর্বোন্ত কশছযোগেক প্রবর্তক ; ইন্চাকু আদি রাঞ্জধিগণ 
ভা! পাইয়াছিলেন; কালক্রমে তাহার বিলোপ এবং ধর্ম্ম-সংগ্থাপনের্প 
জন্ত পুনরুপদেশ ( ১--৩)। ভগবানের অবতার ; অবতার কেন এবং 
কখন? অবতারের কর্মরহহ-জ্ঞানে মুক্তি (৪--১* )। যেমন সাধনা, 
তেমনি লিদ্ধি ; সকাম দেবতা পুজার ফল (১১--১২)। পুণ-কর্শ্ম- 
বিভাগশঃ চতুর্কাপের সৃষ্টি; তগবানের নিলিধ্য কর্ণের অনুকরণে কর্ম 
করার আদেশ ( ১৩--১৫ )। কণা, অকর্শ ও বিকর্ণোর তেন; আসত 
শত কর্ণই বথার্থ অকশ্ম ; তাহাতে কর্ঠবন্ধন হয় ন1 (১৬--২৩)। অনেক 
প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞ; হজ্ঞধীমের অসগ্গতি ; যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ; 
জানবজ্ের শ্রেষ্ঠত্ব; ( ২৪--৩2 )। তথ্বন্তানীর নিকট হইতে জানোপদেশ 
(৩৪ )। জ্ঞানের স্বরূপ--ঈশ্বরে সযুদার দর্শন ( ৩৫); জানে কর্থক্ষর 
(৩৪--৩৭ )। কৰ্মাৰোগলসিদ্ধি হইতে জ্ঞান. লাভ ( ৩৮ )। জ্ঞান লাতের 
উপার, নিরতিমানিতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ইত্রির-সংঘম (৩৪--৩৯)। অবিশ্বা- 
সীর  ইহপঞলোকে সুখ নাই (৪6 )। জ্ঞানযুক্ত- কন্যবোগী কর্শফলে 
বন্ধ হয় না; অতএব জানধুক্তচিত্তে কর্মাযোগন্বুদ্ধিতে যুদ্ধ করার 
আদেশ ৪১..-৪২)। 


৬৮০ প্লোকশঃ বিষয়ান্ক্রমণিক1। 
পঞ্চম অধ্যায় । 


জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্মাচরণ।॥ অভ্ভতের 
কর্ম-সঙল্গ্যাস--বাহিঢর কৰ্ম্মযোগ । 

সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ কিন্বা! কশ্মযোগ ( ১)? উত্তর-_ছয়েরই ফল এক; কিন্ত 
কর্মযোগই বিশিষ্ট (২)। কৰ্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস তত্বত: এক ( ৩--১)। 
কর্ম্মযোগীর ইন্দ্রিয়ে কর্ম্ম, মনে সন্যাস; তজ্ন্ত তিনি নিলিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত 
(৭-১৩ )। প্রকৃতির কর্তৃত্ব, তোক্তৃত্ব; অজ্ঞানে আত্মাকে কর্তাবোধ 
(১৪--১৫ )। জ্ঞানোদয়ে পুনর্জন্ম বারণ (১৬--১৭)। পিদ্ধ কর্ম্ম- 
যোগীর গুপগ্রাম (১৮--২৪)। সদ! সর্বভূতহিতে রত থাকিয়াও তিনি 
সমাধিস্, ব্রন্মভূৃত ও মুক্ত (২৫---২৮)। ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে শাস্তি (২৯ )। 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
খ্যানঢষাগ--সর্জ্ব আত্ম-দননি--ঈশ্বর- . 
দৰ্শন, সম-দৰ্শন--সর্ব্বত্ প্রেম! 

কর্ম্মফলত্যাগী ব্যক্তিই সন্ন্যাসী এবং যোগী, কর্ম্মত্যাগী নহে (১--২)। 
সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবন্থায় কর্মে এবং শম অর্থাৎ শান্তিতে কার্ধ্যকারণ 
পরিবর্তন (৩)। যোগারূঢ়ের লক্ষণ--আনক্তি ও সন্ধন্নত্যাগ (৪)। আত্ম 
্বাতস্থ্য--পুরুষকার ( ৫--৬)। জিতেজ্ির যোগযুক্ত হুইত্তে সমবুদ্ধির 
শ্ৰেষ্ঠতা ( ৭--৯ )। ধ্যানযোগ সাধন (১০--২৬)। যোগীর আহার বিহার 
(১৬--১৭ )। যোগধুক্ত অবস্থ! ( ১৮--১৯)। যোগীর সমাধি অবস্থার 
সুখ ( ২০--২৩)। যোগাভ্যাসের ক্রম ( ২৪--২৬ )। ঘোগীর এনহ্মানন্দ 
(২৭--২৮)। যোগজ দৃষ্টি, সর্বভূতে এক আত্মা, এক জাস্মাতে সর্বভৃত- 
যোগী ও ঈশ্বর পরস্পর প্রত্যক্ষ (২৯--৩* )। প্রাণীমাত্র আত্মৌপম্যদশা 
বোগী শ্রেষ্ঠ (৩১--৩২)। মনোনিগ্রছের কৌশল (৩৩--৩৬)। যোগন্তষ্টের 


শ্লোকশঃ বিষয়াগুক্রমণিক1। ৬৮১ 


গতি ( ৩৭--৪৫ ) কর্ণযোগীর শ্রেষ্ঠতা (৪৬)। ভক্তিমান কর্ণ্যোগীর 
সর্বপ্রেষ্ঠতা ( ৪৭) । 
সপ্তম অধ্যায় । 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিজপণ। 

| জ্ঞানবিজ্ঞান প্রস্তাব (১২) সিদ্ধিলাতে যত্ববান ব্যক্তি অল্প (৩)। 
ক্যান বিজ্ঞান নিরূপপ। ভগবানের হই প্রকতি--অপরা পরা (৪--৫)। 
এই হুই হইতে জগতের বিস্তার (৬--৭)। ঈশ্বর সর্ব বস্তুর জঅস্তরে 
(৮১২ )1 মায়ার কার্ধয ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় (১৩--১৪)। 
আনুরিক চিত্তে ভক্তির অনুগয় (১৫) চতুব্বিধ উপাসক (১৬) তন্মধ্যে- 
জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ (১৭--১৮)। অনেক জন্মে লিদ্ধি(১৯)। প্রক্কতিবশ 
নরের অনিতা দেবতা তজনা; তগবানই লর্বদাতা (২৯--২৩)। 
ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ অব্যক্ত; মূখে তাহাকে ব্যক্তরূপী হনে করে (২৪)। 
জগৎ তাহার যোগযায়াতে আবৃত, তচ্জঞ তাঙাকে জান! ধার না, কিন্ত 
তিনি সব জানেন (২৫--২৬)। রাগধেষাদি দ্বন্যমোহ দৃরীতৃত হইলে 
তাহাকে জান! বায় (২৭--২৮ )। ব্ৰহ্ম, অধ্যাত্ম, কৰ্ম, অধিকৃত, অধিদেব, 
অধ্যিজ্ঞ_এই সমুদায় ভাবসমন্থিত ঈশ্বরকে জানিলে সিদ্ধি, ঈশ্বরতক্ির 
মধ্য দিয়াই তা! জান! বায় ( ২৯--৩০ )। 


অফ্টম অধ্যায়। 
বিবিধ সাধনমারগ এবং গতিতত্ব । 
প্রশ্ন-এক্ধ অধ্যান্সাদি তব কি এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে জানপথে 
রাখিবার উপায় কি (১--২)। উত্তর-ব্রঙ্ম আদি সমস্ত ঈখরেরই 
-ভাবান্তর (৩--৪)। অনিষে ঈশ্বর স্বরণের উপায়, সদা তাহাকে শ্বরত 
পূর্বক স্বধন্থান্থরূপ কর্থ করা (৫--৭)।1 অন্তান্ত সাধন-প্রণালী ও 
“তাহাদের কল-দিবা পুকষভাবের সাধন! (৮৮১০ )1 অক্ষর ব্রহ্ম সাধনা 


৬৮২ শ্লোকশঃ বিষয়াগুক্রমণিকা। 


(১১--১৩ )। ভক্তিযুক্ত কৰ্ম্মযোগীয় ঈদ্বরলাভ সুলভ (১৪ )। পূনৰ 
নিবারণ (১৫--১৭)। বরন্ধার দিবসে স্থষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় (১৮--১৯)। 
জগতের চরম তত্ব; জীবের পরম! গতি, জব্যক্ত অক্ষর পরম পুরুষ, তিনি 
অনন্ত! ভক্তিলভ্য ( ২০--২২ ) দ্নেহাস্তে জীবের গতি (২৩--২৬)। 
যোগী এই সকল তত্ব জাত; যোগমার্গ অবলম্বনের আদেশ (২৭_-২৮)। 


নবম অধ্যায় ।. 

প্রত্যক্ষ দেবতার সুখসাধ্য উস াভ বির! ৮. 
রাজবিভার প্রশংসা (১--৩)। ভগবানের অপার বোগশক্তি ; ঈশ্বরে, 

জগতে জীবে সম্বন্ধ (৪--৬)। ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগ- 
তের কৃষ্টি ও প্রকুতিতেই তাহার বিলয় ( ৭--১০ )। নরদেহধানী ঈশ্বরকে 
অবজ্ঞাকারী মূর্থ এবং আম্মি লোকের অজ্ঞানতা (১১--১২)। দৈৰী 
প্রক্কতিক পুরুষের নানাভাবে তঞ্জনা ( ১৩--১৫) । ভগবানের সর্র্ধরন্থ 
এবং তীহার বিবিধ উপাস্ত ভাব ও রূপ (১৬--১৯)। সকাম যজ্ঞের অনিতা 
কল (২০--২১ )। ভক্তের যোগক্ষেম স্বয়ং ঈশ্বরই বহন করেন ( ২২)। 
জন্তদেবতাপুজ! ও টীশ্বরপূজা ; তবে যেমন ভাবনা, তেমনি দেবনা, 
তেদনি-ফল ( ২৩--২৫ ) । তগবান তক্তিদত্ত ফলপুষ্পাদিতেই তুষ্ট; 
সর্ব কর্ম তাহাকে অপণ--সুখের সাধন! তদ্বার! মুক্তি (২৬--২৮ )7 
ভগবান সকলেরই কাছে সমান, ভক্তি হইলে সকলের সমান সদ্গতি, 
ভক্তি সাধনায় সকলের সমান অধিকার (২৯--৩২ )। নেই ভক্তিমার্গা- 
বলস্থনের আদেশ ( ৩৩ --৩৪ )। | 

দশম অধ্যায়। 


বিক্নাট প্রক্কতিচ্তি ঈব্খরদর্শন--বিভূতিযোগ ॥ 
ভগবানেক় প্রত জীবজন্জানের জভীত। অজন্ম। তগবান্‌ সকলের 
আদি--এ জ্ঞান পাপনাশক ( ১--৩১)। সাধায়ণতাবে তাহার বিতুতি ও- 


শ্লৌকশঃ বিবন্নাস্থক্ৰমণিকা। ৬ 
যোগ--তীাহা হইতেই সকলেই সমুদয় ভাব, তিনি সকলেরই প্রবর্তক 
(৪--৬)। তত্বজ্ঞানীর ভাবসঘস্বিত ভঞ্জন! (৭--৮)। ভক্রের প্রতি 
তগবানের অনুকম্পা (৯--১১)। বিতৃতি-বিস্তায় শ্রবণে অর্জুনের প্রার্থনা 
(১২--১৮)। বিভৃতি বৰ্ণন ( ১৯--৪০ )। সমগ্র জগৎ প্রণী তেজের 
একাংশমাত্রে বিধৃত ( ৪১--৪২ )। 

একাদশ অধ্যায়... 
অঙ্গুনক ভগথাননের এম্খরীয় কূপ প্রদর্শন ৷- 
ভগবানের উশ্বয়ীয় রাপদর্শলে অর্জুনের প্রার্থনা ( ১-৪ )। অঁখ্বরীর 
রূপের বর্ণমপূর্যাক অর্জুনকে দিবা দৃষ্টি দান (৫--৯)। সঞ্জয় কর্তৃক কিছ. 
রূপ বর্ণন (১০--১৩)। অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরপ বর্ণন ( ১৪-৩১) 
ফালমূৃত্তি (২৬--৩২ )। ভগবানেশ্ত কর্শো জীবের নিমিত্ততাব (৩০--৩৪) 1 
অঙ্জুনকর্তৃক স্তব এঘং ক্ষমা প্রার্থনা, চত্তৃতূর্জরূণ প্রদর্শনের প্রার্থনা (৩৫-- 
৪৬)। চতুতভুঞ্জ রূপ প্রদর্শন, পরে মাছ রূপ প্রদর্শন (৪৭---৫১ )। 
ভক্ত বিন! এ রূপ কেহই দেখিতে পায় না (৫২--৫০)। অনন্ত ভাতে 
ঈশ্বরকে জানা বায়, দেখা যার ও তাহাতে প্রবেশ করা বায়। ঈশ্বরলাতের 
জন পঞ্চ সাধনা ( ৫৪-৫৫ )। 
থাদশ অধ্যায় । 
ভক্তিমাৰ্গ-জ্ঞানভক্তিন্র তারতম্য । 
প্রশ্-ভক্তিনার্গে ঈশ্বরের ব্যক্ত রপের উপাসনা এবং জানমার্গে 
অব্যক্ত বঙ্গের উপাসনা--গয়ের কোন্টী, উত্তম ( ১) । উত্তর--হুরেরই 
ফল এক, কিন্তু জবাঞ্ত উপাসনা ফ্লেশসাধ্য ( ২-৫) । রীশ্বর ভক্তকে 
চিরে উদ্ধার করেন ( ৬--৭ )। তক্তি সাধনার ক্রম এহং ভক্তি-অঞ্জগত 
কর্মাযোগের শ্রেষ্ঠত্ব (৮--১২)1 ভক্রিসিন্ধ জীবনুক পুরুষের আচরণ 
(১৩--২০)। 


৬৮৪ প্লোকশঃ বিষয়াছুক্রমণিক!। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


পরম অধ্যাত্ধ জ্ঞান। 


ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র কাহাকে বলে--দেহে ও জীবায়ার সম্বন্ধ (১) 
'তগবানই সর্ব জীবের হৃদয়ে জীবাত্ম--জীবে জগতে ঈশ্বরে সম্বন্ধ (২)। 
উপনিষদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ( ৩--৪ )। ক্ষেত্র বা দেহের বিবরণ, 
তাহার ধর্ম, উৎপত্তির কারণ ও উপাদান (৫--৬)। জ্ঞান ও অজ্ঞান 
€(4--১১)। জের বর্ম (১২--১৭)। সেইজ্ঞানের ফল(১৮)। 
প্রকতি-পুরুষ-বিবেক (১৯--২২)। প্রক্কৃতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের 
স্বরূপ (২০--২১)। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ ( ২২ )। আত্মজ্ঞান ( ২৩ 
২৫)। প্থাবর জঙ্গম সর্ব সত্বার এক উপাদান--ক্ষেত্র ও জেত্রজজ এই 
ছইয়ের সংযোগে সর্ব বস্তর উৎপত্তি (২৬ )। বিনাশী সর্বভূতের অন্তরে 
তগবান্‌ অবিনাণী সর্বত্র সম ( ২৭--২৮ )। প্রকৃতি বর্রী, আম্মা অবর্তা 
(২৯)। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ক্ষেত, ক্েত্রজ, ভূতগণ ও প্রকৃতি, ইহাদের 
ওতজানে মুক্তি ( ৩০--৩৪ )। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 
সংসারের প্রকৃতির গুণটবচিত্র্য! 


প্রকৃতির গুণবৈচিত্রোর জ্ঞান মোক্ষপ্রদ (১--২)। ঈশ্বরের নিয়ক তবে 
প্রক্কৃতি-পুরুষযোগে সর্ব বস্তুর উন্ভব--ঈশ্বর পিতা, প্রক্কন্তি মাত! (৩--৪)। 
খণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ম (৫--৮)। সত্ব, রজং ও তযোগুণের ধর্থ (৬---৮)। 
ভ্রিগুণের বিশেষ বিশেষ কার্য- (৯)। ত্রিগ্ুণের স্বভাব (১০)। 
বৰ্দ্ধিত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কাধ্য ( ১১--১৮ ) 1 গুণবন্ধন 
হইতে মুক্তি, তিপ্তণযুক্ত পুরুষের আচরণ ( ১৯--২৬)। ভগবানের 
স্বরূপ (1২৭)। 


শ্লোঝশঃ বিষয়াহুক্রমণিকা। ৬৮৫ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 

পুরুষের সংসার দশা । সংসারাতীত পুরুষ! 

সংসার-অখখ, ঈশ্বর ইহার মুল (১--২)। ইহার স্বরূপ জীবজ্ঞানের 
অতীত, অনাসক্তিতে ইহার বিনাশ, তহদ্দেশে ঈশ্বরে আত্মলমপণের উপদেশ 
(৩-৫)। পরম পদের বর্ণন (৬)। তগবানেরই সনাতন অংশ জীব হয়, 
প্রলয়ান্তে ভোগার্থ জীবের জাগরণ এবং পিগদেহকে আকর্ষণপূর্বক তৎসহ 
সংসার-ভ্রমণ ও সংসার-তোগ (৭--১*) | বিবেকীর এবং মূড়ের 
দর্শন (১০--১১)। আন পুরুষতত্ ( ১২--১৫ )। সংসারের খিবিধ 
পুরুষ--ক্ষর ও অক্ষর (১৯) । সংসারাতীত উত্তমপুরুষ, 5 শ্বর (১৭-১৮) 
এই সমুদায়ের জ্ঞানে মানুষের কতকত্যত! ( ১৯--২০ )। 


যোড়ষ অধ্যায় । 
বিবিধ জীব-স্ুষ্টি-দেবতা ও অস্ত্র ৷ 
দৈবী সম্প?--আদর্শ মনুষ্যত্ব (১--৩)) আন্গী সম্পদ্‌ (৪)+ 
দৈৰী ও জান্বরী সম্পদের কার্ধ)তেদ (৫)। স্বিবিধ জীবনি (*)। আন্ুরিক 
পুরুষের আচরণ ( ৭--১৮)। তাহাদের গতি (৯--২)। নরকের জিশিখ, 
দ্বার (২১)। তাহা হইতে যুক্ত জীবের গতি (২২)। শান্ত্রবিধি লক্ঘনের দোষ 
(২৩)। শান্ত্রানুদারে কাধ্যাকার্ধয নিরপণপূর্বক তদহুষ্ঠানে আদেশ (২৪) 


সগ্ডপদশ অধ্যায় । 
গুপ৯বচিচজ্রয মানুবের প্রককতি-১বচিত্র্য । 
সাত্বিকাদি ত্রিবিধা শ্রন্ধ--তদঙহ্ুদারে মানুষের স্বভাবের প্রডেদ 
(১--৩)। আহ্ুর স্বভাব--তদনুরূপ উপালন( (৪--৬)1 ত্রিবিধি আহার, 
(৭--১০ )। বিবিধ বন্ছ (১১--১৩)। ভ্রিবিধ তপস্তা (১৪--১৯)। 
ভ্রিবিধ দান (২০--২২)। এহ্ধষ-নির্দেশ (২৩)। ধজ্ঞাদি কর্শো এঙ্গনাম. 
(২৪--২৬ )। সৎ অসং বর্থ (২৭--২৮)। | 


3৮৬ প্লোকশঃ বিয়য়ারুর পিক. 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 
“ সমগ্র গীতার সার-_সঙ্গগ্র বেদের সার.।, 

' লয়্যাসে'ও ত্যাগে প্রভেদ কি ?(১)। তহুততয়ের প্রতেদ কখন (২)। 
ত্যাগসন্বন্ধে মতন্ডেদ ও সে বিষয়ে ভগবানের অভিমত (৩--১২)। কর্দের 
পঞ্চ। কারণ; তাহারাই' কর্তা, আত্মা নহে;এই. জ্ঞানে মুক্তি (১৩-- 
১৭)। কর্ধের প্রবর্তক তিন, আশ্রয়, তিন (১৮)। জ্ঞানাদির 
ত্রিনিধিত্ব (১৯) । আ্িবিধ জ্ঞান (২*-২২)। ত্ৰিবিধ 
কর্ম (২৩--২৫)। ত্ৰিবিধ কর্থা ( ২৬--২৮ )। ত্ৰিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি 
(২৯-:৩৫)। ব্রিবিধ সুথ (৩১--৩৯)। ত্ৰিভুবন ভ্রিগুণময় (৪*)। 
ব্রাহ্মপাদি চতুর্বর্ণের কর্ণ (৪১--৪৪)। ন্বকর্শের সুষ্ঠু আচরণই ঈশ্বরের 
আর্চনা, তদ্বারা সিদ্ধি ( ৪৫--৪৬ )। পরধর্ম্ম গ্রহণ ভয়াবহ) স্বধৰ্ম্ম স্দোষ 
হইলেও ত্যাল্য নহে (৪৭--৪৮)। স্বকর্মাটরণ করিতে করিতে যেরূপে 
'সিদ্ধিলাভ জয়, তাহা নিরূপণ (৪৯--৫৬)। ভক্তিযুক্ত কৰ্ম্মযোগ 
'সবলঘধনে আদেশ (৫৭--৫৮)। অহঙ্কার বশে প্রকৃতির গতি রোধ করার 
ইচ্ছা বুথ! ( ৫৯--৬০ )। হৃদিস্থিত ঈশ্বরই সর্ব বর্ম করাইয়া থাকেন, 
সর্বতোভাবে তাহার শরণ লইবার আদেশ (৬১--৬৩)। ভগবানের 
অন্তিম উপদেশ--একমাত্র আমাতে সমুদায় সমর্পণ কর, আমি তোমার 
পাপযুক করিব (*৪--৬৬)। 

অভক্ত ও তপস্তাবিহীন ব্যক্তিকে গীতাজ্ঞান-কথন নিষেধ (৬৭)। 
শুক্তিপৃর্বক গীতা-আলোচনার ফল (*৮--৭১ )। 'ঞ্ঘুনের মোহনাশ 
(৭২--৭৩)। লজয়ের হয € বীতান্তানের কলকীর্থন ( ৭৪--৭৮ )। 


“গীতা ও বর্তমান ভারতের কর্মাজীবন | : 
ক্ষণঞ্জন্া। মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামী তগবানের উপদেশ বুঝিয়াছিলেন'। 
তিনি বর্তমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দিবা দুটিতে 
দেখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় দীক্ষা, শিক্ষা, ধণ্ম বর্ম, এক দিন অতি উচ্চ 
অঙ্গের ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। ভারতবাসীর সন্বগুণ- 
সমলঙ্কৃত সে পবিত্র হৃদয় আর নাই। বর্তমান ভারত ঘোর ওমদাচ্ছন্ন। 
-'তষোগুণে আবৃত হইয়া বর্তমান ভারতবাদী দেহের জড়তার, মনের জড়তায়, 
বুদ্ধির জড়তায়, জড় হইয়া গিয়াছে। জড়তা বা ওমোভাব নঃ হইয়া 
রজোগুণের বিকাশ হইলে পর, সত্বগুণোদয়ের সম্ভাবন!। কোন মহৎ 
কৰ্ম্মই অদম্য সাহস, অধ্চিলিত অধ্যবসায়, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ব্যতীত 
হর না। তজ্জন্ত তিনি বণ্তমান ভারতে কর্মজীবনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। 
অনেকে মনে করেন, কিছু দিন পূর্বে বেশ সখ ছিল। জমিতে 
ফলল, পুকুরে মাছ, গাছে নানাবিধ ফল, থরে ঘরে গাতী--দধি দগ্ধ ঘৃত। 
মোটা ভাত, মোট! কাপড়ের কোনরূপ অনাব ছিল না। গ্বভাবচঃ শাস্তি 
প্রিয়, সবগুণী ভারতধাসী মোট! ভাত মোট! কাপড়ে, পর্ণকুটীরে বাস 
করিয়া দুখে ও সন্তোষে কাল ধাপন করিত। রজোগুণী পাশ্চাত্য 
জাতীরের চায় চাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া] বিলাসের সামগ্রী দংগ্রহ করিতে 
ভাঙার! চায় ন!। 

ইহ! ভ্রম । দদর়ে প্রবল আকাজ। গ্রহ তাবে বর্তমান; কিন্তু 
দীর্ঘ কাল জল জীবন যাপন করিয়! সব জড় হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্ঠ 
পরিশ্রমের তয়ে কেবল এইরূপ মৌখিক সস্তোধের কণা, বৈয়াগ্যের কথ!। 
তোগৈশ্বর্ধ্য-সর্বস্ব বিদেশীয়ের সংদর্গে আমাদের সেই প্রন্ুধ তোগ- 
কালসা এখন জাগিয়াছে; কিন্তু বদ্বারা ভোগের সামগ্রী আসিবে, তাহা 
আময়া হারাইয়াছি। পরিশ্রম, সাহস, উদ্চদ, অধ্যবসায়, মনবৃদ্ধিয চালনা, 


৬৮৮ গীতা ও বর্তমান ভারতের কর্্মজীবন । 


এ সব গিয়াছে। ভোগ আসিবে কোথা হইতে? হৃদয়ে রাজসিক- 
আকাজ্ঞ! প্রবল, ভোগের চিন্তায়. দিন যামিনী হৃদয় অধিকৃত ; কিন্ত 
পরিশ্রমের ভঙ্গে মুখে সাত্বিক বৈয়াগ্যের কথা, ত্যাগ সন্তোষের কথ! । ইহা 
মিথ্যাচার--কপটতা। 
কর্্মেন্দরিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্বয়ন্‌। 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিমুড়াত্ম নিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩,৬ 
ইহারই ফল, অক্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, দ্বী-পুত্র-কন্তার উপযুক্ত 
ভরণ-পোষণাদির উপযোগী অর্থের অভাব, দীন মলিন বেশ, ছর্বল জীর্ণ 
দেহ! ছেঁড়া কাপড়, মলিন বেশ, খালি পা, ইত্যাদি নিরহক্কারিত1 নহে;. 
এ সকল সত্বগুণের পরিচায়ক নহে, রজোগুণেরও নহে; পরস্ধ তমো গুণের 
অব্তন্ভাবী ফল। নিৰ্শ্বলত! সত্ব, ফিটুফিটে ভাব রজঃ আর মলিনতা তমঃ। 
আবার, আমরা যে অন্নে (মোটা ভাত মোটা কাপড়ে) সন্ত এ কথাও 
নিথ্যা। যেটা অল্প আয়াসে হয়, যেটা আমাদের একৃতারে আছে, সেটাতে 
বৈরাগ্য নাই। এক হাত জমির জন্ত ছর্বল ভ্রাতৃ-বন্ধ-আত্মীয়-প্রতিবেশীর 
সহিত বিবাদ করিতে, এবং স্থযোগ পাইলে তাহ! আত্মসাৎ করিতে, পশ্ঠাৎ 
পদ হই ন1। নিজের যথেঃ.সঙ্গতি থাকিলেও, এমন কথা মনে আসে ন। 
যে, আমার যথেষ্ট আছে, আর চাহি না; অমুক গরীব, তাহার হউক । 
কিন্তু তথাপি বলি, আমর! ধর্মম-প্রাণ; ত্যাগ সন্তোষ আমাদের প্রকতিগত। 
যেটা এক্তারে আছে, তাহাতে অন্থরাগ, আর বেটা এক্‌তারে নাই, 
সেটাতে বিয়াগ,--ইহ কীবত1। ইহ! সত্ব গুণ নহে। ইহ! খোর তমঃ। 
ঘোর তৰে আচ্ছন্ন হইয়া! আবরা তুলিয়া গিয়ান্ধি যে, এই জগৎ করের 
-স্থান। আমর! কর্ণক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আনিয়াছি; এখানে যে যেমন 
কর্ণ করিবে, লে তছপযুক স্থান প্রা হইবে। “জীবম” মানে কর্ণ, আর 
পৃ)” মানে কণোর বিরাহ। ঘোর তমোগুণের প্রভাবে আমরা এখন 
নিজ্ঞান্থথে অলস জীবন যাপন করাকে প্রত সুখ, প্রকৃত শান্তি মনে করি। 


ও বর্তধাস ভারতের কর্কীবন।... ৬ 


যেকোন উপায়ে হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ববক, ধাপ দাসীর ঘারা সর্বাধিধ 
নাধপ্যাক কর্ণা করাইয়া, নিজে পপরিবায়ে নিস্বালপ্তে: সময়াতিপাত 
করাকেই, আমর! বাহাছুরি বা বাধুগিরি বা নন্স্থ জীবনের মন্ত কাধ মনে 
কয়ি। কিন্ত গীতা বলে “অজ্ঞান, আলস্য, প্রসাদ ও ফোহ--এগুলি 
তমোগুণের কল" (১৪1১৩ )। সুতরাং যে অলস তাহার জান লাতের 
সম্ভাবনা নাই, .যে অলস, পদে পদে তাহার মোহ, পদে পদে তাহার 
ত্রাস্তির সম্ভাবনাই অধিক । বে অলস, তাহার উর্ধ গতি অর্থাৎ কোনরূপ 
উন্নতি নাই । ১৪৷৬--১৮শ প্লোকে পুণত্রয়ের বিবরণ জ্রষ্টবা। আলপ্তই 
সর্ব অনর্থের মূল । যে পরিশ্রমী তাহার অন্ত অনেক দোষ থাকিলেও, 
এক দিন তাহার উন্নতির আশা আছে; কিন্তু যে অলস, যে নির্শ! বাধু, 
তাহার কোনরূপ উন্নতির আশ! নাই। হঃখ দারিজ্রোর অনেক কারণ 
থাকিতে পারে, কিন্ত আলস্তই সর্ধপ্রধান। 

আমাদের আলস্তের ফলে আমাদের বর্তমান দশা কি হইয়াছে, তাহা 
ভাব দেখি, শরীর শিহরিয়! উঠিবে। আজ যদি কার্পাসজাত বন্রাদির 
বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হয়, তবে. কা'ল আমরা উলঙ্গ ; আমাদের 
জননী, পত্বী, ভগমী উলঙ্গিনী। কি সর্বনাশ! তথাপি বাবু সাজিবার 
আশা আমাদের যোল জানা । ক্িযাশ্চর্ঘ্য মওঃপরম্‌! 

তগবান্‌ এই অলল, কর্খশৃন্ত জীবনের খোর বিরোধী। তিনি উচ্চকঠে 
বলিতেছেন,--ন1 তে সঙ্গোহ্ত্বকর্থণি (২18৭) অকর্থে তোমার প্রন্থতি 
নাহউক। নিয়তং কুরু কর্ণ স্বং কর্ণ জ্যায়েো ক্কশ্বণঃ (৩1৮ )1 সর্বদা 
কর কর; অকর্খ অপেক্ষ। বর্ণই ভালিগি 

এবং প্রবর্ঠিতৎ চত্রৎ নান্বর্ততীহ হঃ। - 
অধাযুরিভ্রিয়াযামে! নোখং পার্থ স জীবন্ত ॥ ৩1১ ... 

যে সঙ্পদিষ্ট, কর্ণচক্ের অঙ্থবর্তন করে না, সে গাপান্দা ; ভাতার জীবন 
বখা।.. সর্জানবিদূঢাৎ দ্যান বিদ্ধ দষ্টান্‌ এচেওগঃ (৩৩২ )।: তাহাদের 


৬৯৪. . গীত! ও বর্তমান. ভারতের কর্মজীবন ।. 


কোন জ্ঞান নাই, তাহার! মূর্খ এবং নষ্ট হইয়াছে জানিও। অপিচ, এই 
কর্মক্ষেত্রে, উদ্ধারে আত্মনাত্মানদ্‌ (৬1৫)। আপন উদ্ভমে আপনার 
উদ্ধার কর। অন্তের যুখ চাহিও না; আপনার পায়ে তর দিয়া আপনি 
চল; পরিশ্রম, সাহস, অধ্যবসায় অবলন্বন কর | তবে তোমার উদ্ধার--- 
অর্থাৎ সর্বতোমুখী উন্নতি হইবে। 
আবার, “উদ্ধরেৎ আত্মনাত্বানম্* কেবল এইমাত্র বলিয়াইি ধান, 
আপনার উপদেশ শেষ করেন নাই। কাহার কোন কর্শ কর! উচিত সে 
বিষয়ে বলিতেছেন J 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্থনুষ্ঠিতাৎ । ৩1৩৫, ১৮1৪৭ 
সহজং কর্ণ কৌত্তের সদোষমপি ন তজ্যেৎ। ১৮৪৮ 


কিরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হয়, সে বিষয়ে বলিতেছেন, 
যোগন্থঃ করু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্বা ধনন্ঞয়। ২৪৮ 
* »* * ভসক্রঃ সততং কাৰ্ধ্যং কৰ্ম্ম সমাচর। ৩1১৯ 
তদর্থং ( যজ্ঞাৰ্থ ) কৰ্ম্ম কৌস্তেয মুক্তসঙ্গ: সমাচয় ॥ ৩.৯ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংস্তন্তাধ্যাত্মচেতসা | 
নিরাশী নির্ণামো ভূত্বা যুধান্বথ * * * | ৩৩০ 
* * * সৰ্বেযু কালেষু মাম্‌ অনুস্মর যুধা চ। ৮।৭ 
এবং পূর্ব্োোজ্ঞ ভাবে কর্ণ্ম করা যে আমাদের সংদারমার্গে এবং মোক্ষ- 
মার্গে-্উতর মার্গেই শ্রেয়স্কয়, তাহাও স্পষ্ঠতঃ বলিতেছেন, 
** * এষ ( যজ্ঞ কর্ম ) বো হত্ধি-্টকামধুক্‌ ।৩৷১০ 
যন্তশিষ্টামৃততূজে বান্তি বৰশী সূনাততনম্‌ ।৩৷৩১ 
অসক্তো| হাচরন্‌ কর্ম্ম পরন্‌ আপ্পোতি পুরুষঃ ।৩৷১৯ 
স্বে শ্বে কর্ণন্ততিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ 1১৮৪৫ 
এইনধণ আরও অনেক উপদেশ বাকা আছে। নে সমুদায় শ্লোক উদ্ধত 
কির! গ্রহ্থকলেবর বৃদ্ধি করা! অনাবপ্তক। দ্বিভীর অধ্যায় ৪৮--৫৩ শোক, 


গীতা ও বর্তমান ভারতের কর্ণ্জীবন। ৬$$ 


সমগ্র তৃতীয়, যোড়শ, সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায় ৪-১০, 
২৩--২৮, ৪১--৪৯, ৫৬--৬৬ শ্লোক বিশেষ ভাবে অরৱব্য। 

এই সকল বাকোর সারাংশ এই,--তূমি যে জাতীর, যে বরণীর, থে 
দেশবামী হও না কেন, তগবান্‌কে সর্বদ! হনে রাখিয়া বুদ্ধিযোগ অবলঘনে, 
যে বিষয়ে তোমার অধিকার আছে, তাহ! করিয়া! বাও। তদ্বারাই সিদ্ধিলাভ 
করিবে? ‘নিবেদন’ ১৷০* এবং ১৮/০ পৃষ্ঠা জষ্টবা । বে কর্ণ্মের সঙ্গে তোমার 
জীবনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা! সদোষ হইলেও, ত্যাগ করিও না। সংসায়ে 
নির্দোষ কর্ম নাই। পুণকর্ম্মাহুসারে চাতৃর্বরের সৃষ্টি ( ৪1৪৩ ) অতএব 
সতোর দৃষ্টিতে, ব্রাহ্মণের কর্থ ভাল, আর মুচির বা মেখয়ের কর্ম মন্দ, এন 
কিছু নয়। যদি ঠিক শুদ্ধ বুদ্ধিতে করা হয়, তবে পারমার্ধিক ফল সকলেরই 
সমান । তাল-মন্দ-ডেদ যাহা দেখ! যায়, তাহ! কেবল লৌকিক ছিসাবে।, 

ইংরাজ বীর নেলসন ইংলগ্ডের মঙ্গল কামনার বলিরাছিলেন, 
England expects every man to do his ‘duty.’ ইংয়াজ লে কথা 
শুনিয়াছে। ফলে রাজ্রনী লাভ করিয়াছে। আর কুষ্ণ বলিতেছেন, 
বুদ্ধিষোগ অবলম্বন পূর্বাক আনাতে চি সমর্পণ করিত! ( ১৮৫৭) স্বর্ণা 
পালন কর (এ৩৫)। তদ্দারা সিদ্ধি লাত করিবে ( ১৮৪৫ )। কিন্ত 
আমর! কৃষ্ণের সে কথার কর্ণপাত করি নাই ও করিতেছি ন7া। বোধ 
হয় পরিশ্রমের তরে এবং বিলাস-স্বার্থের দোছে। ঠিক ঠিক কর্তবা পালন 
করিতে হইলে, বিলাস ত্যাগ করিতে হয, স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, পরিশ্রম 
করিতে হয়। কিন্ত ইহ! সভ্যযে, উদ্তমহীনের, বলৱীনের যেমন লক্ষী 
লাভ হয় না, তেমনি ঈশ্বর লাতও হয় ন1। “নাযন্‌ আত্মা বলহীনেন 
লতা" ( কঠ )। আমাদের লক্ষ্মীর গিয়াছে, লগ্মীকান্ত ঈশ্বর গিয়াছেন। 
বেখানে লক্মী থাকেন না, সেখানে লগ্নীকান্তও থাকেন মা। 

যে দিন হইতে পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, (সেই 
নিন. হইতে আমাদের যোহ নিজ্রার ব্যাথান্ড হইরাছে। বহু শতাব্দীর 


৬২ গীতা ও বর্তমান ভারতের কর্মজীবন 1 
তমোনিশ! ধীরে ধীরে সয্নিয়া ধাইতেছে। রজে| দেখা দিতেছে.” চেষ্টা, 
উদ্ভম, সাহস, ধীরে ধীরে জাগিতেছে। 

বিদেগীয়ের পর্থ্ধ্য দেখিয়া আমাদের ঈর্ষ! জন্মিতেছে। কিন্ত যদি এ 
ঈর্ষার মোড় (গতি) ফিরাইতে পারি ; বদি তাহাদের এশ্বর্ধ্যের প্রতি ' 
ঈর্ষ। না করিয়া, যে গুণে তাহার! এশবর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, সেই গুণের 
প্রতি ঈর্ষ। করিতে পারি, সেই গুণগ্রাম অর্জনের জন্য দৃঁপ্রতিজ্ঞ হইতে 
পারি, তবেই আমাদের মহালাত। র্ৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ] ভগবানের 
এই মহাধানী শ্মরণপূর্বাক প্ীবত| ছাড়িয়া, আলঙ্ ছাড়িয়া, “হদরের ছু 
দৌর্ঝলা ছাড়িয়া” (২২) উত্িত হইতে পারি, তবেই আমাদের মহালাত । 
সত্যের সহিত, ভায়ের সহিত, সাহস ও উদ্ভমের সহিত উত্থিত হইলে সব 
বাধা সরিয়া যাইবে। আর ভ্তায়ের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইলে 9. 
ক্ষতি নাই। পরিণামে নিশ্চয়ই মহৎ কল্যাণ। হতো বা! প্রাপ্স্যনি স্বর্থং। 

যদি বল, তাহারা মছাশক্তিশালী, কিন্ত আমরা সর্বরূপে হীন, দুর্বল | 
মিথ্যা কথা । তুমিও সর্বজ্ঞ সর্ধাশক্তিমান ঈশ্বরের সনাতন অংশ (১৫৭) 
তোমার সব জান! আছে, তোমাতে অনস্ত শক্তি আছে। জ্ঞানন্বরূপ, শক্তি- 
স্বরূপ ভগবান্‌ তোমার হৃদয়ে (১৩১৭ )। তামসিক মোহে মুগ্ধ হইয়? 
তোমার হৃদয়ের দেবতাকে বাহিরে আনিয়া, আকাশের পরপারে সরাইয়া 
দিয়, তুমি ভুল করিয়াছ। 'তুমি দেবদর্শনের অন্ত কালী, বৃন্দাবন, ক্ষেত 
গমন কর? সেখানে মদিয় মধো দেবদর্শনের কামনা কর এবং দর্শন না 
পাইয়া পেশাদার পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়! মনের ক্ষোত মিটাইয়া লও। 
কিন্ত সে দেবতা যে তোমার হায়ে। “এয তে আত্মা অন্ত: ধরে” । 
অতএব বাহিয়ে খুজিলে ফি হইবে? নিজে দরে তাহার অঙ্ুসন্ধান কর 
অকপটে হৃদয়ের হয়ার খুলিয়া দাও । স্বার্থবোধ, কাম, ক্রোধ, লোঁভ, পরি- 
ছার কর.) হিংসা, ছেষ, স্বণা, বলতা, - কপটতা। বিখ্যাটার ভুলিয়া বাও। 
তোমার জানের আলোক প্রৌজ্ল হইয়া উঠিতব ; লেই আলোকে হারে 


গীড়া ও বরামান ভারতের কর্মজীবন । ৬৯৩ 


দেবতার দর্শন পাইবে । দিব্য জান, দৈৰী শক্তি লাভ করিবে। স্বার্থ রোধ, 
কাম ক্রোধ লোতই আমাদিগকে হর্কাল করে, আমাদের জ্ঞানকে নষ্ট 
করিয়া দেয়। 

বিদেশীর প্রতি শুধু ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন? যখন তুমি নিশ্চিন্ত, 
"অলস ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া! বসিয়া খাইক়াছ, তখন ধাহার! স্বদেশের 
স্বজাতির মঙ্গলের জর প্রাণের মায়া, অর্থের মার! না করিয়া, সাত নমুজে। 
তের নদীতে ভানিয়! বেড়াইয়াছে ; দেশে বিদেশে, সমুদ্রে পর্বতে, নিঃস্বার্থ 
ভাবে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। তাহাদের বংশধরের! আজ গ্তুল 
এ্রশ্বধ্যের অধিকারী । তুমি ঈর্বা কর কেন? দেখ, কৃপণপাঃ ফলছেতবঃ । 
যাহার! ফলহেতবঃ--স্বার্থপর, তাহার] কুপণ (২1৪৯)। ভ্বাছারাই যথার্থ 
দীন, ক্ষুদ্রাশয়। তোমর! কখন আপনার স্বার্থ বিনুযাত্র ছাড়িতে পার 
নাই, মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে কিরূপে ? বে পরার্থ কর্ণ ধরে না, 
তাহার কোথাও সুখ নাই (৪1৩১) । 

পুনশ্চ, তুমি তাহাদের এধ্বর্য্য দেখিয়া টর্ধার বলির! থাক, উহার! 
জড়বাদী; আর তুমি প্রকৃতির অনুকূলে আহার নিড্র! মৈথুনমাত্র সমাধা 
করিয়া, স্বার্থের শ্রোতে গা ভাগাইয়া, মনে মনে অস্কার কর, যে তুমি 
বড় আত্বজ্ঞানী। কি বিড়খন1! 

অনেকে বলিতে পারেন, পূর্বা পুরুষের! যে তাবে চলিয়াছিলের, 
বিদেশীয়ের সহিত গ্রতিঘন্থিতার কর্পজীবন যাপন করিতে হইলে, এখন 
ঠিক সে ভাবে চলা বায় ন1। কর্শক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ধর্শাহানি 
হয়; আর ধর্শারক্ষা করিতে হইলে কর্ণক্ষেত্রে হঠির) আনিতে হয়। বর্ত- 
মানে আমাদের এই দশা । এ নমস্কার মীমাংসা কোথায়? 

অর্জুনের নত তগবানের শয়পাগত হও, সকল সমতার হীনাংস! 
হইবে । পুরাতন পথেই বে চলিতে হইবে, এ জ্ঞান জড়তা। দেখভাবা 
গর ধার্শিক মহাম্থাগণের বর্ণ জীবনের যাহা আরর্শ চিত্র, ১৬ অঃ ১ 
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শ্লোকে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনোযোগপূর্কক তাহা একবার 
অনুধাবন করিবেন। হৃদয়ের পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, অক্রোধ, 
দয়া, স্থার্থত্যাগ, লোভত্যাগ ইত্যাদি ২৬টী তাহার লক্ষণ। ওঁ সকল, 
গুণগ্রাণ লাভ হইলে তবে ধর্মমগুলে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ধর্ম্মপথে 
চলিতে হইলে সেই সকল গুণ লাভ করিতে হইবে । ধর্ম্ম নিত্য--সত্য। 
তোমার লৌকিক আচার বিচার, তাহার বাহু আবরণ মাত্র ; ধর্ম্মমণ্ডলে 
প্রবেশের পথ মাত্র। পরিবর্তনশীল জগতে সেই পথের, সেই আবরণের 
পরিবর্তন অবস্তন্ভাবী। সময়োপযোগী পথের অনুসন্ধান কর। সত্যই 
তোমার লক্ষ্য। যদি সত্য. ভ্রষ্ট না হও, তবে পথের পরিবর্তনে কোন 
দোষ হইবে ন1। | 
তোমার জাতি এবং ধর্ম্ম এখন তোমার আচার বিচারে এবং এক 
প্রকারে প্রায়শঃ তোমার ভাতের হাড়িতেই আবন্ধ। কিন্তু যাহ! সত্য ধর্ম, 
তাহা! তোমার আচার বিচার, আহার বিহারের গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নছে। 
সেই গণ্ভীর, সেই আবরণের যাহা সার, তাহ! হৃদয়ের পবিত্রত।। তদভাবে 
ভা! অনার ছোবড়া মাত্র। তোমরা এখন এই ছোবড়ামাত্র লইগ্রাই 
মুগ্ধ । আচার বিচারের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই এখন হিন্দুর জাতি, 
যায়, ধর্ম যায়। কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, ছেষ, লোত, স্বার্থপরতা, 
ব্যভিচার ইত্যাদি সহ দোষেও তাহার ধর্ম নষ্ট হয় না, হিন্দুত্ব বায় না। 
মীতিয় ছুটিতে ইছা নিশ্চয়ই মিথ্যা । হিন্দু সমাজ যতদিন সে দিকে লক্ষ্য 
ন! করিবে, ততদিন তাহ! সার়শুন্ত ছোবড়াই থাকিবে। বদি যথার্থ 
ধর্মনীতিয় অনুগমন করিতে না পারা যায়, তবে অন্তঃসারশৃন্ত ছোবড়ার 
আপনাকে আবৃত করা বৃথা ; এবং সেই ছোবড়ার খাতে প্রকৃতির 
অনুরূপ রাজনীতি, অর্থনীতি ও শ্রমনীতি ত্যাগ করা মহাতূল। আগে 
শীসটুকু ব্ধে রক্ষা কর; তারপর ছোবড়া। যা” রাখিতে পার, ভাই 
ভাল। প্রন্কতিং বান্তি তৃতানি। প্রক্কৃতির গ্রতিকূলে যাইবা চেষ্টা 
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বৃথ!। তঙ্থারা তোমার বিনাশ অবশ্রস্ভাবী। ভ্রাঙ্ষণবল-সধর্মশক্ি, 
ক্ষত্রিরবল-রাজশক্তি, বৈশ্যবল অর্থশক্তি এবং শৃত্রবল শ্রহণক্কি--ইছায়া 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়। দেশের এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে একটা 
বলেরও হাস হইলে তাহার পতন নিশ্চিত। এই চতুরঙ্গ বল লইয়। যদি 
তুমি কালের সঙ্গে যাইতে না পায়, তুমি পশ্চাতে পড়িয়। থাকিবে। তবে 
সেই কালের সঙ্গে বাইতে হইলেই যে, তোমার শ্বেতাঙ্গন! বিবাহ করিতে 
অগা ব্রাণ্ডী বিফ. খাইতে হইবে, এমন কিছু নয়। ইচ্ছা থাকিলে সর্বত্রই 
সাত্বিকতা এবং জাতীরত। রক্ষা কয়া যার । 

যদি বল, গ্রাচীনের তুলনায় বর্তমান যুগনীতি খুব খারাপ। কিন্ত 
যে কালে তুমি জগ্মিয়ছ, সে কালের যুগনীতি, তাহার কর্শা যে তোমার 
“সহজ” ; তাহার সঙিত তোমায় জন্ম। সহজ কর্ণ সঙগগোষ হইলেও তাহ! 
ত্যাগ কর! অনুচিত। ত্যাগ করিলে তোমার পতন নিশ্িত। আর 
তুমি কি কিয়! নিশ্চয় জানিলে যে এ কালের ধুগনীতি বড় খায়াপ। 
কাল তোমার গড়া নয্ন । কাল যাহার এক্‌তারে, তিনিই জানেন ফোন 
কর্ণ কোন কালে ঠিক । যে কালে, যে কশ্ের সঙ্গে তুমি জশ্মিরাছ, ভুমি 
সেই কৰ্ম্ম, ন্তার ও সত্যোর প্রতি সদা দৃষ্টি রাখিয়া, যুক্ত চিন্তে ক'রয়! বাও। 
তাচাই তোমার ধর্থ, তাহাই তোমার কর্ণা, তাহাই তোমার উশ্বযরার্চন!।” 

শেষ কথা তারতের বর্তমান অভাব অমঙ্গল, ধঃখ দাঠি দে'খর 
হতাশ হইও না। এই অমঙ্গলের হধ্যেই মঙ্গলের বীজ অন্ধুযিত হইবে। 
অমঙ্গলের পীড়নে কুস্তকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। গুমঃ দূর হুইয়া রজ 
আসিবে। পঙ্গু চলৎ-শক্তি পাইবে। চলৎশক্তির উদয় হইলে ফকর্ণশত্তি, 
শৃত্বল জাগরিত হইবে। পবিত্র কর্ণশক্তি জাগরিত (ইলে পরে, ক্রমশঃ 
অর্থণক্তি বা বৈপ্তবল, রাজশক্তি বা ক্ষব্রিহবল এবং ধর্ণশক্তি বা ব্রাহ্মণ 
বল উৎ্ন্ধ হইবে। তৰে জাবায় দেশে চতুরঙ্গ বলের আবির্ভাব হইবে। 
আধিভৌতিক বল ৪ জাধ্যাত্মিক বল--উপ্চয় বলের সন্মিলন হইলে, 
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তবে সেই প্রাচীন গৌরর কিছ্রিয়! জানিবে। প্রত হে! কবে আবার 
তোমার মহান ধর্শো দীক্ষিত হিন্দুদেশ “চতুরঙ্গ বলে” সব্ভিত হইয়া স্ব কর্- 
হারা তোনার জর্চনা* করিবে! 


পারিবারিক জীবনে সাধন! . 


সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অঞ্জুন! 
থাকিয়া ঈশ্বর আপন মায়ায় 
সংসারের চক্রে সমারঢ় জীবে 
দিবস যামিমী ভ্রমণ করায় ।--গত1 ১৮1৬১ ॥ 


তগবছুপদি্ সাধনতত্বের সবিশেষ আলোচনা করিবার অধিকার 
জামার নাই, উদ্দেন্টও তাহ! নহে। পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়াই 
থে ভাবে আতম্বোক্সতি কর! যায়, গীতায় মে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। 
এবং কোন তত্বদর্শী মহাত্মার কৃপায় সে বিষয়ে আমি কথঞ্চিৎ উপদেশ 
পাইয়াছিলাম। সেগুলি লিপিবদ্ধ রাখিলে অন্ের না হউক, অণমার 
নিজেরই এক দিন না এক দিন ফোন উপকার হইতে পারে। সেই 
আশার এই কয় পৃষ্ঠা লিখিলাম। 
আগে দেখ! উ চত বে, আমার বর্তমান অবস্থা কি? রোগ ঠিক লা 
 যুধিলে ওধধ ঠিক ছয় না। আমি ফি ভালবাসি ? আমি ভালবানি টাকা, 
আমি ভালবানি স্ত্রী পুজা, আমি ভালবালি নাম বশ মান সহ্রম। আমি 
ভাবি, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি বড় স্থবিচারক, আমার চাল চলন ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস ইত্যাদি নির্দোষ; সকলে আমার অন্গবর্তী হউক। আমি নিজের 
হোৰ দেখি না, কিন্তু পরের দোষ রেশ রেখি। আমি দ্বার্থের খাতিরে 
মিথ্যা কধ! বলিতে, বিশ্বাস হনন করিডে, প্রবলের অযথা জন! করিছে, 
 সর্মালফে পীড়ন করিতে ছিধা করি ন!। . আহি মুখে সহ্রবার ঈশ্বরের 


[ ৬৯৭ ] 


নাম করি, প্রাতঃ সন্ধ্যায় নাম জপ করি, কিন্ত অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি 
না। তাহার কোন ঘোজই রাখি না। আবার অপর লোকে, বিনি 
ঠিক আমারই মত বিশ্বাসহীন, বদি বলেন বে, তিনি দরে বিশ্বাস করেন 
না, তবে আমি তাঁহাকে নাণ্তিক বলিয়া নিন্দা করি; কিন্তু বখাধপক্ষে 
আমিই মিগ্যাবাদী ভণ্ড, তিনি স্পষ্ট সতাবাদী সরল। স্ত্রী পুজ্রাদির প্রতি 
আমার অধপ! অনুরাগ, ইঞ্জিয়হুখে কদর্য লালসা, সাংসারিক জুখগচ্ছন্দ. 
তার জন্তু ভীষণ উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ! পরচচ্চা আমার অঙ্গের ভূষণ। আমি 
গৃধিনীর মত লোভী, শৃগালের মত ধূর্ত, মুষিকের মত অনিঃকারী, 
চটকের মত রতিগ্রয় এবং জোঁকের মত শোষক । আমার সদর অধর্ণোর 
'আন্তাকুড় কিন্তু বাহিরে আমি লাধু। আমি অন্তরে ধাছাকে ত্বণা করি, 
চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে অথবা স্বার্থের পাতিরে, বাহিরে তাহাকে নমস্কার 
করি। আমার শঠতার অন্ত নাই। ছি! ছি! আমি নিজের মিকট 
অবিশ্বাসী, আত্মীয় বন্ধুর নিকট অবিশ্বাসী, সমাজের নিকট অবিশ্বাসী; ' 
আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট জবিশ্বামী। 

* এই আমার প্রকৃত দশা । আমি ক্ষুব্ধ বাসনা-লাগরের উত্তাল তরঙ্গে 
দিনযা'মনী ছাবু তুবু খাই, জার হুঃখ কষ্ট ব্যাধি শোক অভাব অনাটন 
হতাশ তয় প্রভৃতির তাড়নার জর্জারত হইয়া! কাল কাটাই। বধ 
অলক্চোষ আমা অন্তরে কিন্ত আনন্দমর দুবন আমার ভরের 
বাছিরে। 

কিন্ত কেন এমন হইল? থে বাচাকে তালবালে, সে ক্রমশঃ তাহারই 
মত হয়। বে মাটি ভালবাসে, সে বাটি হয়; আর বে দেবতা! ভালবাসে, 
গে দেবতা হয্ব। আনি জড় ভালবানি। অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, নাম রণ ইত্যাদি 
ইহারা কি ঝড়ের বিকার নয় ? দেই জড়ে নিমজ্জিত থাকিয়া, আনি জড় 
ভইরা! পড়িয়াছি। আনি তালবানি জড়, অর্থ জী পুর নাম, বশ--বাহাদের 
জামি আরাধনা করি, এ সব জড়। আমার পান ভোৱন জড়, ভাবনা 
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জড়, ধ্যান ধারণা জড়, উপাসন! জড়; আমি বথার্থই জড়োপালঞচ 
পৌৱলিক ; ঈশ্বরের নাম কেবল আমার সুখে । ও { আমি কি ভণ্ড! 

কিন্তু সত্য সত্য আমি জড় নছি। এজগতংটাও সত্য সত্য জড় নছে। 
আমি যে সচ্চিদানন্দময়ের অংশ। এবং জগৎটাও চৈতন্কময়ের প্রকৃতি; 
স্বয়ং চৈতন্তই আত্মলীলায় অংশত অল্পবিদ্তর ঘন হইয়া জগৎ হইয়াছেন, 
চেতন অচেতন সব হইয়াছেন। তিনি যে আমার হবদয়ে। তবে হার! 
এখন জড়ের ভাবে আমি নিতান্ত অভিভূত; জড়ের কলঙ্কে "পাপের 
কালিমায়, আমার হৃদয় কাপিমাথা; তাহাতে এখন আর টচৈতগ্কের 
আভাস ফোটে না। এখন সে হৃদয়ে আছে ঘোর অন্ধকার, ঘোর অজ্ঞান, 
খোর পাপ; আর আছে সেই পাপের সহচর--অবিশ্বাস, সংশয়, লালসা, 
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, ভয়, ভ্রম, উদ্বেগ, আশঙ্কা, আত্মবিস্বৃতি। ইহার! 
আমার ব্যাকুল হৃদয়কে অধিক ব্যাকুল করিয়! সেই অন্ধকারের মাজা 
বাড়াইতেছে। 

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে কোন বস্তু, সদসৎ যে কোন ভাব, হাদয়কে 
উদ্বেলিত করে, তাহাই মনের অন্ধকার--পাপের মাত্রা বাড়াইয়া দেয় । 
কোথাও কিছু লোকসান হইল, হুঃখে হৃদয় আলোড়িত হুইল, অমনি মনের 
অন্ধকার--পাপের মাত্র! বাড়ির! গেল। কোথাও কিছু লাভ হইল, আবার 
আনন্দ হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি অন্ধকারের মাত্রা আবার কিছু 
বাড়িয়া গেল। কেহ কিছু 'অপ্রিয়াচরণ করিল, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া! গেল, 
পাপের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। যখনই কাহারও প্রতি ঘেষ করি, ছিংস! 
করি, স্বণা করি, তখনই পাপের মাত্রা বাড়িয়া বায়। আবার যখন জ্ুখ- 
ছুঃখ'নাম-ধশের জন্ত উৎকটিত হই, যখন বিদ্তা-ধন-মানের মোহে গর্বিত 
হই, যখন অন্তের অপকর্ষ জায় নিজের উৎকর্ষ দেখাইয়। আত্ম প্রশংসা! করি, 
তখনও সেই পাপের মাত৷ বাড়ির দ্বার়। এই আমার বর্তমান হণ! 
ছার! আমার উপায় কি হবে? ' 
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উপার আছে। জগতে যেমন জন্ধকার আছে, তেমনি আলোক 
আছে; যেমন পাপ আছে, অপবিত্রত! আছে, তেষনি পুণ্য আছে, 
পবিত্রতা আছে। পাপরাশি,--জামার হৃদয়ের কলঙ্করাশি, ধৌত করিয়া 
ক্রমশঃ সেই পুণা সঞ্চয় করিতে হইবে। 

এখন, জগৎততত্বের কয়েকটা কথা দেখিতে হইবে। এই বিয়াট্‌ 
জগতের কর্তা কে? ইহা কাহার? কে ইহাকে ধারণ পালন করে? 
আমিই ঝা কে ? কোথা হইতে আসিয়াছি ? ইত্যাদি। 

তোমার আমার ইচ্ছার এ জগৎ হয় নাই । তোমার আমার শক্তি 
ইহাকে ধারণ পালন করে না। কোন অগমা অচিন্তা শক্তি হে ইহার 
মূলে আছে, কোন অঙ্গের অনন্ত জ্ঞান যে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে, 
তাহা স্পট ৷ নে শক্তি, সেই জান ধাার, তিনি ইচছার মালিক । তিনি 
যে কি, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাকে কেছ বলে ঈশ্বর, কেহ বলে 
ব্ৰহ্ম, কেহ বলে আল্লা, কেহ বলে G০৭, আবার কেহ বলে অগমা প্রায় 
তিক শক্তি । কিন্তু নামের ভেদ যতই হউক, ব্যাপার দেই একই,--তিনি 
যে কি, তাহা জানি না। তাকে আমর! ঈশ্বর বলি। 

তিনি এ জগতের কর্তা, গ্রতব. প্রলয়াধার (৭1৬)। মানব, পণ্ড, পক্ষী, 
ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূত, গাছারই সনাতন অংশ (১৫।৭)1 এই 
সমস্ত তাহা হইতে আলে, তাহাতেই অবস্থিতি করে, কালে জাবার 
তাঙাতেই বিলীন হয় (৯/৪--৯)। সৃষ্টি-দ্বিতি-নাশ-ধৰ্মী এ জগৎ, দুখ 

খে-হর্য-বিযাদ-সন্ুল এই সংসার, তাহ! হইতে হর এবং ঠাহারই প্রেরণার 

শ্র-মর্য্যাদাহুরূপ, বিবিধ কর্পে প্রবর্তিত হয় (১০৮, ১৫৪ )1 তাহার 
প্রেরণায়, তাহার প্রক্ুতি জগৎ রচনা! করে (31১০); তার প্রকৃতির 
গুণ, Laws of His Nature, সর্ব বর্ণ করে। আমরা দে সব কর্শোর 
কেবল দর্শক বা শ্রোতা! বাত ( ১৪১৯ )। 

ঈশ্বরের এই বিরাট্‌ সাব্রাজ্যে আমর সব তার কর্থচায়ী। তার কাধের 
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জন্ত তিনি আমাদিগকে এই সংনাররূপ বিদেশে পাঠিয়েছেন। এখানে তার 
কায করে যেতে ছবে॥ এবং যে যেষন বিশ্বাসের সহিত কায করবে, তার 
পাওনা গপ্তা তেমনি হবে।, | 

অর্থাৎ (১) এই সংসার আমার নিজ বাড়ী নহে) পরন্ধ বিদেশের কর্ম্ম 
স্থান । (২) এ স্থানের কোন বস্তুতে আমার কোন স্বত্ব নাই; দেহ, মন, 
সতী, গু, বিষয় সম্পত্তি--এ সব কিছুই “আমার” নয়। (৩) এ দেহ আমার 
বিদেশের বাসা খর । (৪) মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, স্ত্রী, পুত্র, আন্মীয়, 
অনাত্মীয়_এ সব তার কায করবার উপকরণ। (৫) তিনি যেমন চালান 
সেইরূপ চলতে হয়, তাহ! অক্তথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। 

কিন্ত জড়ের সঙ্গে ভালবাসায় মুগ্ধ, আত্মবিস্থৃত হইয়া, এ সকল কণা 
তুলিয়া গিয়াছি। পরের ঘরকে, পরের ড্রবাকে আপনার মনে করিয়া এবং 
তার প্রকৃতির কর্ধে কর্তার ভাণ করি! আমি মোহঘোরে কাল কাটাই- 
তেছি। সেই মোহ, সেই জড়েক্স ভালবাস! ক্রমণঃ দুর করিতে হুইবে। 
হইতে পারে সে কাধ্য করিতে আমার জন্ম জল্মাস্তর কাটিয়া! যাইবে। 
তথাপি তাহাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। এ জীবনটা জুঁই "বেল 
কামিনীর কুঞ্জবন নয়, ইহ! একটা যুদ্ধ ভূমি ; তাহাতে আমাকে জয়ী হইতে 
হইবে । এ জীবনটা! দিবলৈক স্থায়ী সাময়িক কৃক্ণুম নয় প্রস্থ অনাদি- 
কাণ-প্রবাছিনী ঘ্রোতশ্বতী । আমাকে উদ্ান বাহিয়! তাহার মূল উৎসে 
পৌছতে হুইবে। 

ঈশখরে যোন অ.না বিশ্বাস, তাহাতে আত্মসমর্গণ, এ কার্যা সাধনের 
প্রধান যন্ত্র এবং অবিচলিত বন্ধ, ধৈর্ঘয ও অশ্রপাত প্রধান সহার। 'জশ্র 
জলে পাপের কালি শীত ধৌত হয়, আর বৈর্ধ্য গন্তব্য স্থানের পথ গ্রস্ত 
করিয়। ছেয়। অধিশ্বাস, সংশয় এবং নৈরাপ্ত ইছার প্রধান অন্তরার 

এ বিষয়ে সংসারের কর্মক্ষেরে জামাদ্র কিরূপ চলা উচিড, ৰ্যক্তিতেদে 
ডাহা বিভিন্ন। ভবে কর্বেকটী সাধারণ নিয়ৰ এখানে বলা যায়।: 
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(১) সত্য নিষ্ঠা, কর্তব্যনি্ঠা (Devotion to apportioned duties) 
স্বার্থত্যাগ, বখালাতে সন্তোষ, সংবম, সরলতা, অক্রোধ, অভয়, একাগ্রতা, 
দয়া, ক্ষমা, লজ্জা, ধৈর্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস. এবং “ঘরে ফিয়ে যাবার” জঙ্ত 
দ়নিশ্চয--ইত্যাদি এ গুলি চিত্ততূমির কালিমা ধৌত করিয়া! তাহাকে 
পবিত্র বজবেদী করিয়! ভোলে । 

(২) নামনযশ-এন্বধয-প্রাধান্কের লালসা, বিদ্যা-ধন-মান-কৌলিভাঙদির 
গরিমা, বাহিরে ধর্মনিষ্ঠঠ দেখান, আডন্বরপ্রিয়ত! এবং ঈশ্বয়াপ্তিক্কে' 
সংশর,--এ গুণি চিত্তভূমির উপর ভূতির বস্তা; কেবল জারগা জোড়া 
করে এবং আবর্জান! সঞ্চয় করে। 

(৩) স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, কা, ক্রোধ, লোভ, তয়, ছিংসা,“শঠত1; 
ঈর্ধা, আলন্, আম্মপ্লাথা, পরচর্চা, সর্বদা লাভালাতের উৎকঠা, বিষ, 
সংশয়, এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাস,-এ গুলি চিত্তের মলিন, জপবিষ্র, হুম, 
আন্তাকুড়--পাপের লীলাতৃষি । 

আন্তাকুড়ের ময়ল! সাফ করিয়া, ভূষির বস্তাগুলি ফেলিয়া দিয়! চিততফে 
পবিস বজ্ঞবেদীতে পরিণত করিতে পারিলে, তবে তাহাতে দেবদণঁগ 
হয়; তাহার পুর্বে নহে,--কাঠা বৃন্দাবন গেলেও নয়, মক! গেলেও" 
নয়। অতএব চিন্তহুমিকে ধজ্ঞবেদী করিয়! তুলিবার জগ সদ! লক্ষ 
রাখিতে হয়। 

সাহনপথে প্রথম প্রবেশের উপায় সন্থকধে কোন কঙকণা তত্ব 
মহাত্বার উপদেশ এইরূপ ;--ধাহ' মলিন, বাহ অন্ধকার, তাহা অন্যানের 
প্রতিক্কপ জার যাহা নির্শ্বল, বাহ! উজ্জল, তাহ! জানের প্রতিরূপ। আবার 
যাহা কিছু ভাবা বার, দেখা বার, গুন! বার, ভাহারই দাগ হাদরে গড়ে $. 
নির্খল ভাবের দর্শন, চিন্তন ও শ্রবণ হৃদয়ের নির্শলত। বৃদ্ধি করে। আকএব 
ডা নির্পাল, বাহা শান্ত, দিছ, উজ্জণ, পৰি, তাহার ভাবনা উত্তরোত্তর 
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নিয়ো প্রণালী হঠযোগ ও প্রাণায়াম অপেক্ষ! কলগ্রদ।. 

(১) স্থির সরল ভাবে ইপরেশন পূর্বক ধ্যান করিরে। 

(২) মনে কর, তোমার দেহের মধ্যে. কিছু. নাই ; ভিতরে সব 
ফাকা। 
(৩) মনে কর, পূর্ণচন্তদ্রের জ্যোৎঙ্গায় দশ দিক্‌ প্লাবিত | তুমি প্রতি 
নিশ্বাসে সেই পবিত্র উচ্ছন শীতল চজ্জালোক ধীরে ধীয়ে.পান. করিয়! সেই 
কাক পূর্ণ কগিতেছ। : 

(৪) নে কর, সমস্ত দেহ এমন পূর্ণ হইয়াছে যে, আর কোথাও কাক 
নাই, এবং কোথাও একটীও কাল দাগ নাই। 

, (৫) প্রথমাবস্থায়, মনকে কেবল হৃদয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। তারপর 
নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত, তারপর আজাচক্র বা ভ্রধরের মধ্য পর্য্যন্ত, 
তারপর সহত্রার ব! এন্মরন্র পর্য্যন্ত ভাবন! করিবে। . এড | 

(৬) তারপর, মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ কর; যেন ওঠ এবং জিহ্ব! 
কম্পিত না হয়। এরূপ জপে দেহে বিছ্বাৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ওঁ কম্পনে 
তাহার অনেকটা ক্ষয় হইয়। যায়। আর সেই জপের সঙ্গে তোমার উপান্ত 
দেবতার ধ্যান কর; মনে কর তিনি তোমার সব হৃদয়ট। ্্‌ড়িয় 
আছেন। . 

(৭) পূর্বোক্ত অভ্যালে [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পর, দিবসে HE 
কার খেতোজ্জণ জ্যোতিঃ এবং রাজিতে স্বর্ণের ভার গীতোজ্ছল জ্যোতিঃ 
হায় মধ্যে ধারণ! করিবে ধৈর্য)নহ নিয়মিত ভাবে এইরূপ অভ্যাস করিলে 
ক্রমশঃ জ্ঞানের ও প্রেমের উৎস উন্মুক্ত হয়। তারপর বাং! প্রয়োজন, তখন 
তাহ! আপনি. নিণীত হয়। 

গ্রন্থ পাঠ করিয়া! এই সাধনগাঙ্যের কোন হিড়াই অধিগত হয় না। 
পুন্তকলক্ধ বি বুদ্ধিকে নিলীড়িত করে, তাফিকতা বৃদ্ধি করে, অবিগ্বান ও 
সংশয় আনয়ন করে এবং হৃদরের স্বাভাবিক শ্মুর্তি ও কোমলতা নই করির। 
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দেয়। এবিস্ভালাভের উপায় অন্তক্ূপ। প্রকৃতির তসবা তদধ্ে 
একটি অন্ততর শ্রেষ্ঠ উপায়। 

এই যে বিরাট প্রকৃতি ( N৭৷u৷৫ ) ইহা পবিত্র, শান্ত, গ্রহ, সরল 
‘ও অনাবৃত। অপিচ ইহ! সর্ব শক্তির, সর্ব জ্ঞানের ও পরম প্রেমের আধার। 
যদি সেই প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে পারি; প্রকৃতির শাস্তি, পবিত্রতা, 
প্রফুল্পতা, সরলতা, জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি; 
অভিমান, ভগ্তামি, স্বার্থপরতা, অসত্যতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি অসংখ্য 
আবরণ উন্মুক্ত করিয়া উলঙ্গিনী প্রকৃতির মত হৃদয় উলঙ্গ করিতে 
পারি, তবে আমরাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় গুণের অধিকারী হইব। 

উষায়, সন্ধ্যার বা রাত্রিকালে, যেখানে মুক্ত প্রকৃতি (Open Nature) 
আছে (যথা গ্রাম বা নগরীর প্রান্তভাগে অথবা নদী সাগরাদির তীরে, 
পাহাড়ের গায়ে) সে স্থানে যাইবে। নিঃগঙ্ক হইয়া নাইবে; স্ত্রী পুরুষ ফোন 
লোক বা কোন গ্রন্থাদি সঙ্গে থাকিবে না। সেখানে নির্জনে, নিবিষ্ঠচিত্তে 
শোভামরী প্রকৃতির ভাব দর্শন করিবে। তাহাকে জগল্মাতা মনে করিয়া, 
কু লিপ্ত যে ভাবে মায়ের মুখপানে চার, সেই ভাবে তাকাইবে। “ম।” 
বলিয়া! সম্বোধন করিবে। “মা! আমার শিখিয়ে দাও, জান ভক্তি দাও” 
ইত্যাদি প্রার্থনা করিবে। আর মনে করিবে, যে চিন্ময়ী এই সর্বময়, তিনি 
আমারও অস্তরে। প্রভাকরের প্রভার, চন্ত্রমার চশ্ত্রিকার, আকাশের 
নিলীমায়, উষার রক্তিমায় সর্বত্র তিনি; শ্তামল বনরাজির হাসিতে, নক্ষজের 
দীপ্তিতে, ন্রোতশ্বিনীর কলোলে, পবনের হিল্লোলে তিনি। প্রতি শ্বান 
প্রশ্থানে আমি তীহাকেই গ্রহণ করিতেছি। নিয়মিত ভাবে এইরূপ 
প্রকৃতির সঙ্গ করিলে অচিরকালে উদ্দাম ইন্সিঃ়বৃততি প্রশমিত হয়, বিষয় 
চিন্তার হাস হয়, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দেখ! দের এবং ক্যান, ভক্তি, গ্রেষ . 
উদ্দীপিত হয়। 

সীতার দশম অধ্যায় বিভৃতিধোগে এই বিরাট প্রকৃতির উপাসনাই 
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বিধৃত হইয়াছে। ভাষার বিশেষ পার্থক্য আছে বটে, কিন্ত ভাব ঠিক এক । 
অৰ্জ্জুন কহিলেন, 
“ফেবু কেধু চ ভাবেযু চিত্ত্যোহদি তগবন্ময়া” । ১০১৭ 

কিকি ডানে, প্রভু হে! করিব তব ধ্যান। ইহার উত্তয়েই 
বিভূতিহোগ । লেই বিডৃতিবৰ্ণনার ভগবান এক একটী করিয়া! কতকগুলি 
বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়! শেষে কহিলেন, “অধিক আয় কি বলিধ, 
এই সমগ্র জগৎ আমি একাংখে ধরিয়া আছি”। অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ 
আমার বিডৃতি বা ব্যক্ত বুর্তি, তুমি নগর জগতে জামার চিন্তা করিবে। 

এই বিয়্াটু জগতের এই যে বিরাট প্রকৃতি, তাহ! ঈতখবরের মাতৃতাবের 
অতিত্যন্জ রাপ। প্রন্কতিই আমাদের যথার্থ মাত! । ভগবান্‌ কেমন এবং 
কোথার তাহা জানি না; কিন্তু ভাহার মাতৃতাবের অভিব্যক্তি, 03961 
6১001৩98101), জগন্মাভা এই প্রকৃতি আমাদের সন্মুখে । ছেলের মত 
আাধায় ক'রে আমাদের পাগুদ! গণ্ড। তার কাছ থেকে আদার 
করতে হথে। - 

প্রত্যক্ষ জগন্জাতা এই বিষ্বার্ট প্র্কৃতিই আমাদের শিবনধদ্বিহায়িণী 
পরমেশ্বরী কাজী, অনন্ত শৃক্ধির, অনন্ত জানের, অনন্ত ধেমের আধার, 
সক্চিদাননময়ী দেখা । চেঙনে, অচেতনে, স্থাবরে, জঙযে, গান্ুষে, পণুডতে, 
উদ্ভিদে, দৃততিকার, জলে, গঙগে, অস্তরীক্ষে--যেখানে যাহা কিছু শঙ্কিত 
বিকাশ, দে শক্তি দেই প্র্কতির--ভিনি শজীশ্বরী। মানুষ ভ্রান্ত কিন্ত 
গ্রস্কতিই ভ্রান্তি দাই-সভিনি চিন্তত্বী। ভিনি সকলের কাছে সমান উদ্ধায়,- 
আননানয়ী মা, অনন্ত প্রেমের আধীক়। তীহার কাছে মিথ লাই, কপট 
নাই, দৃকাচুঝি দাই, দ্বেষ সাই, ছিংস! নাই, স্ব! দাই । তিনি সর্ব) 
" বিশুদ্ধ, পৰিজ, গু, সরল; দগঞ্ষগাতী। ধ্ৰৰিগণেরন্ঘিৱ-জনার তপোধন, 
উরুকের লীলাভূমি বৃদ্ধাবর, কৈলাণপতির কৈলাশ, নিরিজার মাঞি 
এই গার াহীখা উঠাদা্মিত করেন 
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আর একটা কণা বুঝিবার আছে। অনেক সময় মনে করিবে, ঈশ্বরে 
আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস পরীক্ষার লক্ষণ কি? 
ঈশ্বর: সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যস্ত্রারঢানি মায়য়! ॥ ১৮1৬১ 
এইটা সেই লক্ষণ ৷ যে ব্যক্তি সর্বদাই মনে রাখে যে ঈশ্বর আমার 
হৃদয়ে, আমরা তীর মায়ার চক্রে সর্বদা ঘুরিতেছি, সেই ঠিক বিশ্বাসী । 
যখন কেহ আমার মন্দ করে, তখন তাকে শক্র ভাবিয়! ক্রোধে: 
আত্মহারা হই ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই । আবার যখন কেছ 
কিছু ভাল করে, তখন তাকে বন্ধু ভাবিয়া আহলাদে আত্মহারা হই; কারণ, 
আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই । পুনশ্চ, প্রকৃতির নিয়মে আমি যখন থে 
কর্ম্মচক্রের মধ্যে আসিয়। পড়ি, অন্থবিধা বোধ হইলে, তখন তাহা ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা! করি; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ইত]াদি। অর্থাৎ 
আমি যগার্থই নাস্টিক ])isbeliever. 
অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিব না, কিংবা সে চেষ্টা অন্ঠায়, এমন কিছু 
নয়ণ কিন্তু এক জলকে শক্ত ভাবা অথবা মিত্র ভাবা “ম। তাঙাতে তিনটা 
দোষ হয়। (১) ক্রোধে বা আনন্দে অভিত ৬৪য়া পকিক্ষর করি; (২) 
চিত্তের সমত! (17517070179) নই করিয়া তাহার মলিনতা বুদ্ধি করি; 
(৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইর! ফেলি । সৎকর্দের অগ্তকৃূলতা ও অসতকর্খের 
প্রতিকূলত| কর! নি5়ই কর্তবা; বিচক্ষণ ব্যকিমাত্রেই তাহ] করিবেন। 
কিন্ত বাহ! করা উচিত, তাহ! শাঙ্স চিত্তে করিতে হইবে। “শান্ত ৪ও 
শান্তি পাবে” (২%৪)। রাগন্ধেষের বশে উত্তেজিত হইয়া কাধ) 
করিলে, কাব ভাল হয় না এবং শক ও শান্তি নষ্ট হয়। 
বস্তুত: অগস্য কর্ম্মচক্রের নিয়মে কেহ শক্ররূপে আর কেহ বা মিত্ররূপে 
উপস্থাপিত হয়। ই ঈশ্বরের নিয়ম । সুতরাং যাকে আমি শক্র মনে 
করি, সেত’ ঠিক আমার শক্র নয় এবং তার উপর রোব অতিমানেরও কিছু 
৪ ৫ 
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নাই। রোধ অভিমানের যদি কেহ থাকে, তবে সে ঈশ্বর। তীাহারই 
উপর রোষ অভিমান করিতে পারি, ছকথা বলিতেও পারি। এভাব যার 
প্রাণে জাগে, তার কাছে আর আত্মপর, শক্রমিআর ভেদ থাকে না। 
সঘদর্শন ধোগে সে সিদ্ধ হইয়াছে (৬৯ )। | 

আসল কথ, এ রাজ্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হুয়। এট! 
আমার বাসা বাড়ী। আমার আদৎ সম্বন্ধ অনৃষ্থী রাজোর সঙ্গে । আমার 
মন অন্য, প্রাণ অদৃশ্য, আত্ম! অদৃশ্য, কর্মশক্কি কর্মফল অনৃশ্ঠ, তার খেল! 
অদৃপ্য এবং বিধাতাও অদৃশ্য । অদৃশ্তের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ। এই অদৃশ্যের 
তত্ব বুঝতে না পারাতেই কশ্মজীবনে আমাদের ভ্রান্তি ও বিগ্ব বটে; আর 
তদ্দর্শনে অনেকে কর্মজীবনে ধিক্কার দিয়! কর্মশূন্ত সঙ্গাস কামন! করেন । 
তাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। 

ফল কথা, হাগ! পাওয়া, মৃত পাওয়া, খিদে পাওয়ার মত, যখন যে 
চেষ্টা হবে, তখন সেট। করে যেতে হবে। করবো ন! বলে প্রকৃতি ছাড়বে 
না। বিধির বিধান যে তাই। প্ররূতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কন্মাণি 
সর্বশঃ | সমস্ত কাষ করে প্রকৃতির গুণ, Law ০f 190015. গুণে গুণে 
খেল! চলে। এই সমর প্রবৃত্তি এসে এক রকম কাধ করে, অন্ত সময় 
নিবৃত্তি এসে অন্ত রকম কায করে, অপর সময় মোহ এসে সব গোল- 
পাকিয়ে দেয়। আমর! কোন কাষেরই কর্তা! নই, কেবল দর্শক বাশ্রোতা 
মাত্র ; চিরকালই আমর! এইরূপ প্দ্র&1”। কিন্তু আমাদের ভুল এই যে, 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে ফেলে, আপনি কর্তা সেজে ছাউ 
চাষ্ট করে আমাদের বুদ্ধির সমতা নষ্ট করে ফেলি। ফলে আপনিও জলি 
জার দশজনকেও আলাই। গীতার আগাগোড়া এই চিত্তের সমতা ব! 
Harmony রূপ স্বরে বাধা । সমত্বং যোগ উচ্যতে (২1৪৭)। ভ্রিগুণাতীত 
' দ্ীবন্ুক্ত পুরুষ, প্রবৃত্িকেও ভালবাসে না, নিবৃত্তকেও ভালবাসে না; 
প্রবৃদ্ধিকেও ত্বণা করে না, নিবৃত্তিকেও স্বণা করে না; পরস্ত মাঝখানে 
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কেবল উদাসীন দর্শকের মত থাকে (১৪।২২--২৩)। এ ভাবে খে 
থাকতে পারে, সে নিষ্কাম স্থিতপ্রজ্জ যোগী; তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। 
তার কাছে কর্মযোগ-_প্রবৃত্বিধর্খ, সঙ্সাসযোগ--নিবুতিধর্শ, ভক্তিযোগ-- 
তক্তিধশ্থ ইত্যাদি সব্বধ্শণ এক তগবানে [শিয়া বায়। তাছাকেই 
ভগবান বলেছেন, 

সর্বধন্থান পরিতাজা মাম্‌ একং শংণং ব্রজ। 

সকল সময়ে সর্বকশ্মে আমরা যে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা,” এরূপ 
ভাবতে হবে। কিছুদিন দৃঢ়বিশ্বাসে এরূপ ভাবনা অভ্যাস করলে ক্রমশঃ 
জ্ঞানচক্ষু খুগতে থাকে । বাল্যকালে কেবল এই তব্বট। যদি কেহ বুঝিয়ে 
দিত, তবে এত দিন অনেক উপকার হতে পারতে! । 

এতক্ষণ মাচ! দেখিলাম তাহার সার মন এই 

(১) লর্বাদা মনে রাখিবে যে ঈশ্বর আমার জঈদয়ে, এই তিনি 
সর্বময়। এ দেহ তাার পবিত্র মনির। তিনি আমার পিতা, মাতা, 
প্রভু, ভরা । 

(২) সংসার আমার স্বদেশ নয়; আমায় দেশে ফিরে যেতে হবে। 
আমার দেহ, মন, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, এ সব কিছুষ্ট “আমার” নিজন্ব নয়। 

(৩) ঈশ্বর আমার জয়ে থাকিয়া সব করান; তিনি কর্তা, আমি 
নিমিৱ মাত্ৰ । অপৰ! তার প্রকৃতির নিয়মে কশাছয়; আমি দর্শক ব। 
শ্রোতা মাত্র । 

(৪) উপাসনার সময় ঈশ্বরের গুখ্বর্ধ্যের দিক্ট|। তাবিও না 
এশ্বধ্যের ভাবে ভয় আনে। সর্কোশ্বর্ধযশালী সর্কশক্তিমান ঈশ্বর ঈশ্বরীর 
আরাধনার জন্ত আমরা যখন ঠাকুরঘরে ধাই--প্গান করে, কাপড় ছেড়ে, 
অতিসন্তর্পণে, তখন আমাদের দশা, ঠিক রও, সাচেবের কাছে খুনী 
আসামীর মত। এট! মনের অপবিত্রতা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের ফল এবং 
একট! লোক দেখান ঢং। এরূপ ঈশ্বরে এবং ওঁরূপ আরাধনার প্রয়োজন 
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নাই। শিগুর মত সরল নিশ্চিন্ত ভাবে, বা বন্ধুর মত প্রীতি ও আদরের 
ভাবে, কিংব! বিশ্বাসী ভূত্যের মত বিশ্বন্ত ভাবে, অথবা প্রেমিকের মত 
অমুরাগ্রে ভাবে দেবতার কাছে যেতে হবে। ক্ষুদ্র শিশু মা বাপকেই 
ভালবাসে ; তারপর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তে বাল্যকালে, তার খেলার সঙ্গীদের 
সঙ্গে ভালবাসা হয়; পরে যৌবনে সর্ববত্তির বিকাশের সঙ্গে, হৃদয়ে 
প্রেমের বিকাশ হয়, প্রেমাম্পদের প্রেম তখন সে আপনি বুঝিতে পারে। 
আমর! আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশু, সুতরাং আমর! “মা”ই 
বুঝিতে পারি। ভগবান আমাদের “মা*। আর যিনি ভ্ঞানের সেই 
শৈশবদশা উত্তীর্ণ হইয়া বালাভাব পাইয়াছেন, তিনি বন্ধুর প্রেম 
বুঝিবেন ; ভগবান তার সথা । তারপর যিনি তাহ! হইতে ও উত্তীর্ণ হইয়া 
যৌবনদশ! অর্থাৎ পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহার হৃদয়ে প্রেমের 
ভাব, আপনি ফুটিয়া উঠে, ভগবান্‌ তার প্রেমাম্পদ ভর্তা! (ভাতার )। 
প্রথম ও শেষ এই দুইটী ভাব শ্রেষ্ঠ । শিশু ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়, 
আর প্রেমিক! নিজের কাছে প্রেমিককে টানিয়! আনে । 

(৫) যখনই ম্থযোগ পাবে, বিশেষতঃ উষায় ও সন্ধ্যায় একাকী 
নিবিষ্ট চিত্তে প্রকৃতির ভাব পরিদর্শন করিবে। প্রকৃতির শাস্তি, পবিত্রতা, 
সরলতা, উদারতা প্রভৃতি ধাত্ণ! করিবে। 

(৬) অবসর কালে, একটা শ্বেতা কিংব! স্বর্ণাভ জ্যোতিঃ ধ্যান 
করিবে। মনে করিবে যেন তাহ! হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে । 

(৭) নিয়মিত সময়ে পূর্বেক্তভাবে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে। 

(৮) একটী আদর্শ দেবতার চিত্রপট বা প্রতিমূর্তি দিয়া খর, 
সাজাইবে। সেগুলিতে মেহের ভাব কিংবা পবিত্র প্রেমের ভাব থাকা! 
আবশ্তক। 

(৯) মন অধীর হইলে পূর্ণচঙ্জের ধ্যান করিবে; মনে করিবে যেন 
চন্্ালোকে হৃদয় ভরিয়া! গেছে। নিজে শান্ত না হইলে শাস্তি মেলে না। 
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(১৯) লোক দেখান আড়ম্বরপূর্ণ পৃজাদি করিবে না; কিংবা 
বাহ্যিক বেশভৃষ! কথাবার্তায় ধর্মমনিষ্ঠা দেখাইবে না। তাহাতে অস্কার 
আসে। অহঙ্কার সবই সমান--ত| ভোগেরই হোক আর ত্যাগেরই 
*“€হাকৃ। অপরন্ত “পীরিতট!া গোপনেই ভাল হয়।” 

(১১) এই সংসার কল্গুশালার় যাহার] আমাদের গুরু, পিতা, মাতা, 
স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আম্ীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, 
স্বদেশবাসী, বিদেশবাসী ইত্যাদিন্ধপে বর্ধমান, আমর! তাহাদের নিকট 
সাক্ষাৎ ব! পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাই। তাদের কাছে আমর! 
খণী। তন্তিন্ন গো-মেযাদি কত পণ্ড পক্ষী, কত তরু লতা গুন, অক্তাক্ত 
কত স্থাবর জঙ্গম আমাদের কত উপকার করে। তাচাদের কাছেও 
আমর! খণী। সংক্ষেপতঃ আমি জগতের কাছে খণী। সেই খণ পরি- 
শোধের জন্ত অধমর্পের চাবে ( In the spirit of a dcbtor) আপন 
আপন সাংসারিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। 

(১২) সাধ্যপক্ষে কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। শুথ দিলে সুখ 
“আসে, দুঃখ দিলে দুঃখ আসে, ঈশ্বরের এ নিয়ম চির । 

(১৩) পরচচ্চায় থাকিবে না। পরচচ্চায় লাভ নাই, লোকসান 
মাছে, পরের মন্দের ভাগট! পাওয়। ধায়, তাল ভাগট। নয়। 

(১৪) যাহারা ছনীতিপরায়ণ, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, প্রাযশঃ মিথ্যা- 
বাদী, অতি রুক্ষহ্ছতাব, যগাসন্কব তাহাদের সঞ্চিত মিশিবে ন!। 

(১৫) মনে এক রকম কিন্ত কথায় বা কাযে অন্ত রকম ভাব 
রাখিবে না। তাহাতে পরকে ঠকান হয়, নিজেকে ও ঠকান চয় । 

(১৬) বাড়ী ঘর বেশ ভৃষাদি পরিচ্ছন্ন পাক! দরকার। বাড়ীতে 
ফুলের বাগান, তুলসীর বাগান মনের ও শরীরের স্বাস্থাকর। 

(১৭) শেষ কথা, যখন প্রবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বিবিধ কর্ধচেষ্টা 
বাসে । যখন নিবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বৈরাগ্য আসে। লেই প্ররুত্তি 
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সেখানে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা” মাত্র। কর্তৃত্বের ভাণ ছাড়িয়া এ 


প্র্শকের ভাব” যে যতটুকু পায় এবং যে যতটুকু “ঈশ্বরে বিশ্বাস" রাখিতে, 
পারে, সে ততটুকু তাহার নিকটে। 


শিশুর জননী তুমি--স্সেহপারাবার, 
বালকের সখা তুমি--গ্রীতির আধার, 
যুবতীর প্রেমাস্পদ প্রেম-রস-কুপ, 

কে হও “তোষের” তুমি, ওহে সর্ববরূপ ! 


ওম্‌ তত সহ! 


বাজান 


আমাদের সঃ প্রচার বিভাগ হইতে অভিনব সংস্কর 
প্রকাশিত হইতেছে । 
ভারতের খষি-কল্প বৈদান্তিক 


ূ স্বর্গীয় পণ্ডিত 
কালীবর _বদা সন্ত বাগীশ অনুদিত 


শেক শুল্্শশনস ( ব্ৰন্মস্থত্ৰম ) 
বহু উপনিষদ ও শ্রীভাম্যের বঙ্গানুবাদক 


লব্দপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক 
সমহামঢহোপাধ্যাম্ন = 
শ্লীযুক্ত ছর্গচরণ সাংখা-০বদান্ড তীর্থ 
মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
শাঙ্করভাষ্য, তাম ঠা টীকা, উক্ত বেদান্তবাগীশ কৃত 
সূত্রার্থ সংক্ষেপ এবং ভাম্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহ নৃতন 
অক্ষরে উৎকরুন্ট কাগজে প্রকাশিত হহল। 
১ম খণ্ড--৩1০, ২য় খ৪-_৩২ তৃতীয় খণড_-২, 
8র্থ পণ্ড_১॥০ 


পপি 


গ্রীঅক্ষয়ক্ষমার শান্্ী প্রণীত 
৩নক্্রন্বেক্ষান্ভ লিনঙ্াত্ভ- 
স্নাম্রভনহ্গ্রহ্হ- মুল্য ২॥০ 
শউঞ্সেস্প-স্নত্লী-_মূল্য BN 


হভপনিস্ব= 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ 


সম্পাদিত 

ঈশ, কেন, কঠ ( একত্রে ) ls ied 9 মূল্য ২৪০. 
প্রশ্ন ... ৪৪ ১০ ese ১০৪ 5৪৪ » ১৯. 
মুণ্ডক AN 
বৃহদারণাক এ ১৪৬ 
মাওুক্য নি 
এ্ীতরের 4688 7 
ছান্দোগা bus ৪ a » ৮1৮, 

তৈত্তিরীয় ছুই খণ্ডে সম্পূৰ্ণ eG suo 

অজন্তা বদগসীত। 

( ৪ৰ্থ সংস্করণ ) 
মহামচহাপাধ্যাক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
সম্পাদিত ৷ 

ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, শাঙ্করভাষ্য 
আনন্দগিরিটীকা, টীরননী প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। 


প্লেজ ও পুরু কাগজে মুদ্রিত বিলাতী বাঁধাই 
মূল্য 81০ টাক 


হবঞ্ুক্ষল্ী-লীভা। £ 
শ্রীআশুততোব দাস প্রণীত মূল্য ৮ 


চেব-সাহ্িত্য-ক্ষুটীর ৷ 
২১৷১. বু্রধিপুবায় লেন. কলিকাত 


